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শ্রীপ্রকাশব্বর্প মাথুর 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার ম মদ্রণে- শ্ীশুভেন্দু 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্ৰিত এবং পশ্চিমবঙ্গ- . 
সরকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত 


॥ বাৰ্ষিক দই টাকা ॥ প্রত সংখ্যা উনিশ নয়া পয়সা বা তিন আনা ॥ 


নু 


আখচাঘের জারিগান 

আখের চাষে জলসেচ 

আগমাক কী 

আমার চাষীজীবনের প্রথম অধ্যায় 
আমেরিকার ক্ঘি-সমবায় 
আযামোনিয়ম ক্নৱাইড কেন নয় 
উনুত প্রণালীতে পাটের চাঘ 
উদ্ভিদের তিনটি প্রধান খাদ্য 
কচুরিপানা 

কমলা লেবু সম্বন্ধে 

কাষ্ঠ সংরক্ষণ ৷ 

" কৃষড়োর লাল পৌকা নিয়ন্ত্রণ = 
কৃষি, কৃটিরশিভ্প, পশুপন্ষী ও শিঙুস্বাস্থয প্রদর্শনী 
কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় 
কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের আদেশ 
কেলেঘাই পরিকল্পনার অগ্রগতি 
খরিফ খন্দে তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান 
খরিফ খন্দে ধানের চাষ 

খেজুরগাছের রূপান্তর 

গবেষণার সাহায্যে মৎস্যচাঘের উনুয়ন = 
গমক্ষেতের আগাছা বিনাশে ‘২, ৪ডি’ 
দি 
গোবৎসের যত্ব 

গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার 
গ্রামউনুয়ন - 

চাষীর সমস্যা ; ন্যাষ্যমূল্য 
চারাবাগান - 

চীনাবাদামের চাষ 

জমির ক্ষয় বন্ধ করুন : 

জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে সাবধান 
জগিয়ানার সংকর ভূষ্টাবীজ 
টালিগঞ্জে পক্ষিপালনের সরকারী খামার 
টুকিটাকি 


3৩26৫ 


বতুন্ধর। 


$৩৬৬ 


বাধিক সুচি 
পূ কু 


[দুই ] 





পৃষ্ঠা 

ডিমপোনা সংগ্রহে উড়িঘ্যার সহযোগিতা ৮ ৰ 24. ৬ ১৯ ৩৩৬ 
ছুমরদহ পদুজলা! ভলনিকাশী পরিকল্পনা ৰ A as ৰঃ ১৫ 
তাল-খেজুরের পাল্লা টক, & ১ a রি ৰ: ৬৯ 
তিন ফসলের গান .. _ রঃ ও ঢ2ু টী ৩৮২ 
' তৈলবীজ টিকে ৰ ন লি ২১০ 
ৰ তাতশিল্পের উনুতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ব্যয় .. ৰ ৩৯৩ 

& দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তামাক চাঘের উন্য়ন ক: টা টু ও ৰব ৪১৬ 
} ধানের সাধারণ শত্ৰুকীট নি রঃ ৰ ,, টা ১৭৭ 
টু নববর্ে ৪ 
| নানা স্থানে বনমহোত্সৰ ১৪০ 
নানাস্থানে পৃদর্শনী 8৮৪ 
নারীর ভূমিকা ১ ৰ তং 5 8৬৫ 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনায় নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি: ঠা ৰ ৰ 3 88 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনায় ভারতে কৃঘি-উনুয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১ সত ১ ১৫৬ 
পশুচিকিৎসায় পাৰ্থক্য হে = 2 ৪৩৫ 
পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্ 5 ট্‌ গল রর ৩৯৯ 
চমবলের উত্তরাঞ্চলের আখ 2 ৪ ৰি ৪ চু ২১৮ 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় খাণদান প্রথার পুনগঠন নি টা 2 ২৯৯ 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ ১ ৯১ এ ৰ ৰ ১৯ ৬২, 

i ১০৪ 

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথায় কঘিকাজ .. ৪: nt ২ &% ৰ ২৪৭ 
পশ্চিম বাঙলার গোরু ও কৃষক না টু রর 4 a ৩৩৮ 
পশ্চিম বাঙলায় মাছচাঘের কথা ন ১১. এর ১. gs রি ২৪৫ 
পশ্চিম বাঙলায় সিনকোনা চাষ ন ০ 2 দঃ ক ys ২৭১ 
পাঞ্চেত বাঁধের উদ্বোধন ৫ ৰ ৰ = 5s ৩২৮ 
২ পাঞ্জাবী কৃঘকের কৃতিত্ব ৰ 4 ৫ টা ৰ ১৪ 
ষ্ট পানচাঘের কথা a 5.8 54 iL রা ৮৬ 
প্রসঙ্গ ও হু ৰ 5৪ +, ১, ৫৩, ১০১, 
১৪৫, ১৮৯, 

২৩৩, ২৭৭, 

৩২১, ৩৬৩, 

80৭, 8৫১ 

ফল ও সবজি সংরক্ষণ SE st = মূৰ ৮ ১১১ 
ক 5 ৮... ৮ ১১৮০ 
২ বনমহোৎসবের উদ্বোধন sl 5 ৪3 এ ১ ১২৮ 
বনমহোৎসবে লাগানো গাছের হিসাব ১০8 পর ৪ ৯৫ 
বন্যপ্ৰাণী সংরক্ষণ ৰ এ য় && ত ২৩৮ 
বালকাময় জমিতে নারকেলচারা রোপণ = ন মর 5 ন ২১৬ 
বিশু কৃষিমেলা উদ্বোধনে রাষ্টপতি .. ১০ ৪1 53 ৩২৫ 
এ বিশু ক্ষিমেলায় আমর! রঃ হু দা ৰ ৩৭৪ 
| বীজস্থপারি নির্বাচন ও সুপারির চারা উৎপাদন টি ন সঃ ৰ ১৭৯ 
ভারতে আঙ্গুরের চাষ ৪ ও ১৪৯ 


[ তিন] 





ভারতে মাছের চাঘব্দ্ধির পৃয়ায ,.. 
ভারতের খাদ্যসমস্যার বাস্তব সমাধান: 
ভারতের নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলের ফল 
ভুট্টার চাষ 

মাছের চাঘ = 

মাটির কথা ন 
মানবকল্যাণে খাল ও বাধ 


মালদহ ম্যাংগো প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি 


যালদহে আমের ব্যবসা ও আমশিল্প 
মালদছের আমৃ-উন্য়ন 
মুরগি পালন * 
মেস্তা ও রোসেলের দৃ' গট পোকা 
রাষ্রীয় ব্যবসায় 
রাষ্ট্রীয় শস্যগোলা 
লবণহদ পূনরুদ্ধার ,. 
লবণহদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা 
শস্যরন্দা 
শস্যের অপচয় নিবারণে ও গুদাযঘর 
শিমুলের কথা 
‘সকলের তরে সকলে আমরা' 
সমবায় চাষ 
সমবায় চাষ ও 
সমবার নবজীবন দিয়েছে বূলগেরিয়ার ব ক ,ঘিকে 
সমবায় প্রথায় চা 
সমবায় বাঁচিয়েছে 
সমবায় যুক্ত চাষ ৰি 
সমবায়ের গুশংসনীয় অগ্রগতি 
সমাধানের পথ ঢ় 
সহায়ক সমবায় সমিতি ঃ কী এবং কেন 
সয়াবিনের বিবিধ ব্যবহার 
সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের পৃষ্টিমান 
' সার্থক শ্রমে গড়া কেলেঘাই 
আর দিলে গমের চাঘে লাভ হয় ভাল 
সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন 
সুপারির চাষ ৰহ ন 
সুপারির নিবিড় চাষের আদশ কাৰক, 
স্তন্যপায়ী শিকারপ্রাণী 
স্ব লুপ-সঞ্চয় অভিযান 
স্বাবলদ্বনে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
হরিণঘাটা দৃগ্ধ উপনিবেশ 
হস্তশিল্প-পর্ধদের আদর্শ ও করমপুচেষ্টা 
হেতালপাতার পুচলন 


[ চার ] 


বসজ্না 





পশ্চিমবঙ্গ পঙ'চিকিংসা-জথিকার 


পনার পালিত পশ্ড-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
নি হইলে নিকটবভাঁ জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
nary 01808) অথব| তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব। স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
'] গ্রহণ করুন। তাহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
চর জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য মিজি! সেবাকেন্দের 






লাম্যমাণ = '_ ঠিকানা CE স্থিতিবান ঠিকানা 
ণ পঙ্চিকিৎসূক আলিপুর ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়া 






শ্রী" *.*. জয়নগর 0 ২। এ" *.  বারাকপুর 

হী +, বজবজ ৩। এ ** বসিরহাট 

ঞ্ৰ ** ভাঙ্গড় 81 | ** ডারমণহারবার 
এ ক্যানিং 6৫1 এ ** বেহালা ৪ 
"এ ডায়মণ্ডছারবার ৬ পশুচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 

এ কাকদ্বীপ সম্পূসারণ সংস্থা। | 

এ মথুরাপুর | ‘৭! এ .. হাবড়া, . 

এ কুলপী £... পোঃ তববেড়িয়া 

এ সাগর _ ৮| ৰ ,১ বনগঁ৷ 

এ বারাকপুর ৯। এ - **  গাহিঘাট। 

ত্র দেউলপাড়াঃ ১০। এর বাগদা 

পোঃ নৈহাটা ১১1 কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পণ্ড". 

শী বারাসাত চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 

এ হাবড়া _ ক্যান্টনমেন্ট । 

ৰ বসিরহাট | 

প্র হাসনাবাদ = 

এ সন্দেশখালি 

ঞ হাড়োয়! 





বসুন্ধরা 
হাওড়! 
জেলা! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 


১নং হেস্টিংস স্ীট, কলিকাতা-১ 
ভ্ৰাম্যমাণ _ ঠিকান। 


১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সীতরাগাছি' ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
হ। এ ** ডোমজুড় ২। রঃ ৰ 
| টি ৩। পশ্ডচিকিৎসক, জাত 
৩] এ ** আমতা নাৰ 
৪81 প্র 
৫1 প্র 
৬1 প্র 
কৃষ্ণনগর এলাক। 
নদিয়| 
জেলা পশ্চিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, 
পোঃ কৃষ্ণনগর ৰ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। ঞ ** বেথুয়াডহরি ২। ঞ 5৬ 
৩1 ঞ্র ১, ব্ানাঘাট ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
৪1 ঞ টি শীস্তিপুর সম্পূসারণ সংস্থা। 
এ ৪1 এ. 
৫1 এঁ 
৬) এ 
মুশিদাবাদ 
জেল। পঙচিকিৎস৷ আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
পোঃ বহরমপুর , 
১1 ভ্রাম্যমাণ পশ্তচিকিৎসক বহরমপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
, ঁ ২! ক ৬ 
২1). এ হরিহরপাড়। a ঞ্র 
৩1 এ ** ‘দমকল :' 81 ঞ্ ,, 
8! এ **  রধুনাথগঞ্ ৫1 পঙুচিকিৎসক, জাতীয় 
6 রা **  ভগবানগোলা ্‌ সমুদ্র বৃহ 
৬ তী' **  ধুলিয়ান ৰ Ve 7 
৭ প্ৰ ** নবগ্রীম ৭! এ 
৮! ণ্ৰ 


[২] 


। স্ব তিবা ন 










চুদা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ ইংলিশবাজার 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা স্থিতিবান 
ণ পশুচিকিৎপক মালদহ > সি বিরত 
আইহো ২। পশচিকিৎসক, জাতীয় 
চি ৩। 5 সংস্থা পু 
81 এ 
৫! এ 
চিকিৎস৷ আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালুরঘাট 
ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিত্সক বালুরঘাট ১1 স্থিতিবান পশুচিকিতসক 
রায়গঞ্জ ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
৷ এ ঢ় ভাদ সংস্থা | 
ইসলামপুর 81 এ 
শিলিগুড়ি এলাকা 
পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাঁজিলিউ 
ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক দাজিলিউ (সদর) ১1 শ্বিতিবান পশুচিকিৎসক 
এ ঘুম ১০ এ তৰ ** 
এ কাসিয়াঙ ৰ ং 
ৰ : 1 বলিক (কাপিয়াঙ্‌) ৫1 পণঙুচিকিৎসক, জাতীয় 
টং ত bl সম্পসারণ সংস্থা | 
শিলিণ্ড ৬। এ 
ত্র নকৃসালবাড়ি 
৭] তর 
৮। এ 
পত্ডচিকিৎসা আবিকারিক, কোচবিহার ছু 
ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পঙচিকিংসক 
ত্র গেকলিগন্জ ২ এ রি 
প্র যাথাভাঙ্গা ৩। পশুচিকিৎসক, জাতায় 
+ সম্প্রসারণ সংস্থা | 
81 ত্র 


মালদহ এলাকা 


চে 


বস্ুদ্ধরু 


পোঃ এনায়েৎপুর 


বালুরঘাট 
রায়গঞ্ 


হেমতাবাদ 
কালিয়াগঞ্জ 


বন্থন্ধর! 


জলপাইগুভি 
খেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
| ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১! ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোমহানি ১! 
২। এ বীরপাঁড়া - ২] 
৩। প্র কালচিনি 
৪1 এ আলিপুরদুয়ার ৩1 
| ৷ 81 
বধমান এলাক! 
বর্ধমান 
জেলা পৃশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক গুসৃকরা ১। 
২। ঞ্র ** মেমাৰী ২ 
৩। রী . সেহারাবাজার ৩। 
৪1 এ কালনা . 81 
1 প্ৰ কাটোয়া ৫1 
৬। এ . মতুনহাট রি 
৭ ঞ আসানসোল ৬) 
৮। এ রানীগঞ্জ ৭। 
৯। এ দূগাপুর ৮। 
বীরভূম | 
জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম | 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিতৎসক সাইথিয়া ১। 
২. ৰ :, বোলপূর ২! 
৩। প্ৰ দুবরাজপুর ৩1. 
81 এ রামপুরহাট ঢ় 
01 তৰ নলহাটি ৪| 
| 1 
ড। 
হুগলি 
জেলা পশুচিকিৎনা আধিকারিক, হুগলি, চ.চুড়া 
১7 ভ্ৰাম্যমাণ পঙচিকিৎসক চুঁচুড়া ১) 
হ। প্র ‘ন, ত্ৰিবেণী ২। 
01 এ শ্বীরামপুর ৩। 
৪81 এ তারকেশুর ঢ় 
i 8 
৫ 
৬! 


স্থিতিবান পশডচিকিৎসক 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পৃসারণ সংস্থা ।, 







ডি 


ভ্রাম্যমাণ _ 
ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক 


+ 
+ 


হি 2 2/ 2 2 &/ 2! 2 yr 2/ হি 


লা পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, পুরুলিয়া 
ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক পুরুলিয়া 

ন ** বলরামপুর 
মানবাজার 


ঝালদ। 
কাশীপুর- 
রঘুনাথপুর 


Ly 22 Ey 'হ/ 


০ 


১1 
২। 
৩। 


মেদিনীপুর এলাক! 


স্থিতিকান 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 


এ 
থে 


পশুচিকিৎসক, জাতীয় 


সম্পূসারণ সংস্থা ! 


YY 2 হি হি 2 £ 


স্িতিবান পশুচিকিৎস 


ই 


এ 


তত. 


বসুন্ধরা 


বসন্ধরা 
কলিকাত| . 


১1 পশ্চিমবঙ্গ পশচিকিংসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কাঁলকাতা-৩। 
২। স্থাতবান পশুচিকৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট। 


৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টংস. স্ট্রীট 


তা-১। 


৪1 প্রচার আধিকারিক, পশুচাকংসা বিভাগ (প্রচার শাখা), . ১নং হোস্টংস স্ট্রীট 


-৯I 


&। জেলা পশাচাকৎসা আঁধকারক (হাঁস: -মুরাঁগ শাখা), ১নং হোঁস্টংস 


কাঁলিকাতা-১ ৷ 
নদিয়া 
১। জেলা পশ্াঁচাকিৎসা আধকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
২। জেলা পশুচীকৎসা আধকাঁরক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
দাৰ্জিলিঙ 
১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ 
জলপাইগুড়ি 
১। হস্তিব্লোগ-বিশেষজ্ঞ জলপাইগুড়ি 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


১৯৬৯ ত ছিগা) hs অংশ সাত এ (একর ত) লি 
আমন ধান ৮৮১১৬১৬০০ ৬১২৮ অন্যান্য ডা'ল ১২১৩০১৪০০ 
আউশ ধান ১২১৯৬১০০০ ৯.০১ মোট ডা’ল ১৬,৯৮১৬০০ ১১ 
বোরো ধান ._ 8১,৪০০ ০*২৯ সরিঘ। ২,২৪,৩০০ 
মোট ধান ১,০১,৫৪১০০০ ৭০.৮৮৮ ' অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ 
ভুনা ১,২৫,৬০০ 0:৮৭ মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ 
যব ১,০৯,০০০ 0:৭৬ a ৬০,৯০০ 
Ee রিনার ৰড 2 আলু ১,১৫,৩০০ 
শস্য ৫২,৬০০ ০*৩৭ স্তন গ্ৰাস becca 
মৈোটিএন্যিবনীয় পাট _ ৭,৭৯১৫০০ 
ফসল ১০০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩.৬৫ মেস্তা ১১৯২১৭০০ 
ছোল। __ 8,৬৮,২০০ ৩-২৬ অন্যান্য . ৩,৯৩,৪০০ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


[৬] 








চাউল উৎপাদন স্বান্ধ 
১৯৪৭ সালের শেষে ৩২ লক্ষ টন 
১৯৫২ ৯ ৩৪ ১,টন 
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গত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে 
চাউল উৎপাদন বাধিক ৯ লক্ষ 
টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 



















- নববর্ষে 

সমবায় চাষ : 
মালদহে আমের ব্যবসা ও আঁ জিনিল 
আমার চাষীজীবনের প্রথম অধ্যায় 
পাঞ্জাবী কৃষকের কৃতিত্ব 
ডুমুরদহ পদ্মজল| জলনিকাশী পরিকল্পনা 
কুমড়োর লাল পোক! নিয়ন্তণ 

: স্বাবলম্বনে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাঁ 
স্তন্যপায়ী শিকারপ্রাণী 


গাছ থেকে ঝুন! নারিকেল সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট সময় 


্‌ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় নারিকেলের উৎপাদন বুদ্ধি 
কৃষি-কুটিরশিল্পপশুপক্ষী ও শিশুস্বাস্থ্য মম 
টুকিটাকি 

















'ক্ুষি-জধিকার 


রানি তলানি-নার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহ! কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 


ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্ৰ রেলে সরবরাহ কর! হয় | ' সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূল্য ৬ টাকা। 


বিধাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 


আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃঘি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


দ্রব্য একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় ন! । 


[৮] 


'_ করার জন্য শুধু সরকারের উপরই নির্ভর করতে 
- হবে কেন? চাষীদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সক্রিয় 


বস্বন্ধা 


১২শ বৰ্ষ £ ১ম ও ২য় যুক্তসংখ্যা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ 


জীসফ্ন 


নতুন বছর এই ১৩৬৬ সালে ‘বসুন্ধরা’ দ্বাদশ 
বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আমরা এই 
সকল দেশবাসীকে আন্তাঁরক আঁভনন্দন জানাই ৷ 


এ বছর একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যথা- 
সময়েই মাঝে মাঝে কালবৈশাখঁর দু-এক পশলা 
ধর্ষণে ধরণণ স্নিগ্ধ হচ্ছে, তার মৃত্তকা সরস কোমল 
হয়ে উঠছে ৷ আশা কাঁর- আমাদের চাষীভাইরা এই 
সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন। দৈবের এমান 
প্রসন্নতার উপরই তো আমাদের কৃষি প্ৰধানতঃ 
নির্ভর করছে। আকাশের দেবতা সদয় হ'লে 
আমাদের কৃষির মাঠ শস্যশ্যামল আর দেবতা বিরূপ 
হ'লে কৃষিক্ষেন্র মরুভূমি । 

এই অসহায় অবস্থা থেকে দেশকে বাঁচাবার যত- 
দুর ব্যবস্থা সরকার এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন, 
তারও সুযোগ অনেক চাষীই নিচ্ছেন না দেখে 
মনে হয়, এই দৈবানর্ভরতাই বাবা তাঁরা চান এবং 
প্রেত নয়। তারপর, চাষের কাজে জলের ব্যবস্থা 


হ'তে হবে! - 
" তবে কৃষির ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করা ধা 
চাষের কাজের কোন ব্যাপক আকারের . সমস্যার 


মি 


(১৮৮১ শকাব্দ) 


সমাধান করাই কোন একক চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়। 
এর জন্য চাই চাষীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সেই 
সংঘবদ্ধ প্রচেম্টারই অপর নাম সমবায় প্রথায় কাজ ‘ 
করা। মানুষের জীবনের সকল সুমস্যারই সমা- 
ধানে সমবায় অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্পাশ্চম- 
বঙ্গে সমবায় চাষ’ শীর্ষক যে প্রবন্ধ ধারাবাহক- 
ভাবে আমাদের পীত্রকায় প্রকাঁশত হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে 
তার প্রাত আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কার। পাঁথবীর প্রগাঁতশীল অনেক.দেশ 
কাঁষ-পশুপালন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধাত 
অবলম্বন ক'রে কী অসামান্য উন্নাত করেছে, তার 
পরিচয়ও পাই আম্রা এই প্রবন্ধাটর মধ্যে। 
আমাদের .কীষর ক্ষেত্রে কীভাবে সমবায় নশীতকে 
গ্রহণ করা যেতে পারে, তার নির্দেশ রয়েছে এর 
মধ্যে ৷, | 

আমাদের গ্রামীণ অর্থনশীত প্রধানত ভূঁমীনভর। 
সোঁদক দিয়ে এ রাজ্যের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, 
পরিমাণ অনেক কম! এই কম জমিরও অনেকখাঁন 
পড়ে আছে সাধারণ কৃষির অযোগ্য পাঁতিত হয়ে। 
এই স্বল্প পাঁরমাণ' ভূমিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন 
ক'রে আমাদের স্বয়ংপূর্ণতা অর্জন করতে তো 


হবেই, তা ছাড়া, এ রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় যে 


বনভূমি অনেক কম রয়েছে, সেই অভাবও আমাদের 
পূরণ করতে হবে। চাষের জামি অনেক কম এবং 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


খাদ্যের ভোক্তা অনেক বোঁশ, এইটাই আমাদের 
খাদ্যসমস্যার মূল কারণ। কিন্তু এর সমাধানের 
পথও আমরা খুজে পেয়েছি। . বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে, ভাল বাজ, প্রচুর. সার, যথেষ্ট জল, 
ফসলের উপযুন্ত পরিচর্যা ও সংরক্ষণ প্রভৃতির 
সাহায্যে আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক 
বাড়িয়ে ফেলতে হবে, তা না হ’লে খাদ্যাভাব 
কোনকালেই দূর হবার নয়। এ অবস্থায় চাষের 
আমাদের চলবে না। সৰ্বপ্রযত্নে স্চব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে হবে সবন্দ। 
স্মবায়ের পতাকাতলে আঁবলম্বে সমবেত হ'তে 
হবে আমাদের সকল চাষীভাইকে। 

". আবাদযোগ্য জাঁমগুলোতে আধ্ানক প্রণালীতে 


চাষ ক'রে ফসলের উৎপাদন বাঁড়য়ে তুলতে হবে। ' 
আর, আবাদের অযোগ্য হয়ে যেসব জমি পাঁতত' 


পড়ে আছে, সেসব কি এমান অকেজো পড়ে 
থাকবে আমাদের নিরুপায় দৃষ্টির সামনে? তা 
হ'তে পারে না। সেসব জাঁমতেও চাষ-আবাদ 
করতে হবে, তবে, খাদ্য-ফসলের চাষ নয়। কেননা, 
শ্বাদ্যফসল ওসব জিতে জন্মাবে না। কোন কোন 
জাঁমতে গাছ জন্মালেও শস্য ফলবে না; আর 
ফললেও তার পাঁরমাণ দাঁড়াবে শোচনখয় রকমের 
নগণ্য। তাতে লোকসানই সার হবে। = 

সমস্যা তো শুধু খাদ্যের নয়, অর্থেরও। 
বেকারীর সমস্যা এ রাজ্যে, বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে, 
অত্যন্ত ব্যাপক। সেই সমস্যার. কবলে পড়েই 
গ্রামের চাষীরা গ্রাম ছেড়ে শহরের শিল্গাণ্চলে এসে 
বেকারের ভিড় বাড়ায়। এ রাজ্যে বছরে চাষের 
কাজ. চলে মাত্র তিন থেকে বড়জোর পাঁচ মাস, 
বাকি সাত থেকে নয় মাস চাষীকে বৈকার বসে 
মা রেখে, বৈজ্ঞানক উপায়ে চাষ করে, যথাযথ 
শস্যপর্যায় ক'রে, তা থেকে বছরে তিনটে-চারটে 
ফসলও তোলা যায়। নিয়ামিত চাষীদের বেকারণর 
সমস্যা তাতেই অনেকটা দূর হ'তে পারে। এ ছাড়া, 


আমরা পূর্বে আলোচনা করোছ। 


তা যদি করতে হয়, তবে 
এই ঘাস ব্যাপকভাবে - ব্যবহৃত হচ্ছে। 


সাধারণ, ফসলের চাষ যেখানে হয় না, সেই পাঁতত 


জাঁমতেও নানা জিনিসের চাষ করা যায়। -'-শিশল, 
_ রামি প্রভাতি আঁশী ফসল পাঁতিত জামতে ভাল 


জন্মায়। সাবাই ঘাসও পাঁতত জাঁমতে ভাল হয়। 
এই -তিনটি “জিনিস সম্বন্ধেই 'বিস্ল্ধরা'র পৃষ্ঠায় 
শিশল এবং 
রামির গাছ থেকে যে উচ্চশ্রেণীর আঁশ পাওয়া, যায়, 
শুধু; দেশে নয়, সারা পাঁথবীর বাজারে তার 
বিপুল .সমাদর। 
কাগজ, তার তৈরিতে সাবাই ঘাসের এখন যথেষ্ট 
প্রচলন, এ ছাড়া দাঁড় তৈরি প্রভাতি নানা কাজেও 
পাতত 
জামতে এসবের চাষ করলে, বহ চাষীর বেকারী 
যেমন ঘুচবে, সেইসঙ্গে উপেক্ষিত - পাতত জাম- 


গুঁলও জাতীয় সম্পদ-ভাণ্ডারে - পারণত হবে। 


{শল ও রামির আঁশ নেওয়া, সেই আঁশ দিয়ে 
নানা রকম শল্পসাষ্ট, . সাবাইএর দাঁড় পাকানো, 


এসব কাজে পল্লী-অণ্চলে বহু কুঁটিরাশজেপের পত্তন. 


হয়ে বহু বেকারের কর্মসংস্থান করবে। শশল- 


পাতা থেকে আঁশ ছাড়াবার পরে তার যে বাতিল . 


মণ্ড প'ড়ে থাকে, তা থেকে আঁত মূল্যবান একাঁট 
ওষ্ধ তোর হয়। এ 1শল্পেও বহ; লোকের কর্ম 
সংস্থান হ'তে পারে। | 


তবে, শিজ্পসৃন্টর ঈদকে লক্ষ্য রেখে . শিশল, 
রাম, সাবাই প্রভৃতির চাষ করতে. হ'লে, ব্যান্তগত 
না। সমবায়ের আশ্রয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় এক এক 


' অঞ্চলের বহর গৃহস্থের পাঁতত জমিতে চাষ গড়ে 
টি 


আর, শিল্পসূন্টি তো. একক 
প্রচেষ্টায় চলবেই না। আবার অনেক জায়গায় 


জিডি 


আয়তনের পাঁতিত জাঁম_যার অঙ্গে, লাঙলের 


ফলার দাগ বহুকাল বা কোনকালেই পড়ে নি। . 


স্থানীয় চাষীদের সমবায় সাঁমাত গঠন ক'রে সেসব 


জমিতে ৷ শিশল-রাম-সাবাইএর চাষ গড়ে তুলতে 
হবে এবং সমবায়েরই অধীনে এসব "ফসলের 


সভ্যতার অপারিহার্য অঙ্গ যে. 


. অবলম্বনে শিল্পসৃন্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে একক 


এইভাবে সাধারণ কৃষির যোগ্য এবং অযোগ্য 
সমস্ত জাঁমতে সমবায়ের. অধীনে সমবেত প্রচেষ্টায় 
খাদ্ফসল আর অর্থকর ফসল চাষের আভযান 


চালাতে হবে। রাজ্যজোড়া খাদ্যাভাব অথণভাব .- 


হ্ক 


. ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। 
. নতুন .দঢ়তায় সমবায়ের সংকল্প গ্রহণ কাঁর। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৬ 


আর বেকারসমস্যার বিরদ্ধে সংগ্রাম করতে. হবে । 
সংগ্রাম কখনও কারও একক প্রচেষ্টায় হয় না, তার 
জন্য চাই দলবদ্ধ সংঘবদ্ধ প্রচেম্টা। সমবায়ের 
মধ্যে রয়েছে এই সংগ্রামের শন্তি। সমবায় 
সমবোতি। এই শান্তর মন্ত্র গ্রহণ ক'রে সংগ্রামে 
আসুন নতুন বছরে আমরা 





নববর্ষে 
শ্লাকালিদাস ব্ৰায় 
. কবিশেখর 


লইয়া নূতন আশা ফিরল বৈশাখ। 
ঘরে ঘরে বাজে শাঁখ দেয় সবে ডাক। 
শুদ্ক পত্র পায় দাল 
* পুরাতন যায় চাল 
সকল ক্ষাতর স্মৃতি তারি সাথে যাক। 
; শুভমাসে কর নববর্ষেরে বরণ, 
জন্ম-মাসে কাঁর কাবগুরুরে স্মরণ । 
ভুলি সব দুঃখ শোক 
_ নব যাত্রা শুরু হোক 
ক্ষোভে লোভে ক্ষতে যেন না টলে চরণ। 
অশথের ডালে ডালে যত কিশলয় 
সমবায়ে বসন্তের করে অভিনয়। 
রাঙা রাঙা ফলভারে 
বটতরু পথধারে 
পাখিদের সমবায়ে কলরবময়। 
ফলেদের সমবায়ে বাগান চণ্চল 
সমবায়ে কৃতূহলী 
মউচাক গড়ে আল্‌ 
৷ -ছায়াদের সমবায়ে পথটি শীতিল। 
‘দেখা গেল একা একা প্রয়াস বিফল, 
পৃথক একের আর কতটুকু বল? 
বারি বিন্দ; বন্দ; করি 
সিম্ধুরেও তোলে গাঁড়, 
এ সত্য ভুলিলে আর হবে না মঙ্গল। 
, নববর্ষে এস আজ কার সবে পণ, 
কাঁরব সকলে মলি অসাধ্য সাধন। 
সমবায়! সমবায় !! 
একমাত্র সদুপায় 
এসো তায় গাঁড় নব জাতীয় জীবন। 
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লমবায়প্রথায় চাষ করবার আলোচনায় সমস্ত দেশ 
মুখর হয়ে উঠেছে। সপক্ষে ও বিপক্ষে বহ: 
সম্মানিত ব্যান্ত প্রত্যক্ষ বিতর্কে নেমে গেছেন। 
সমবায়প্রথার আয়োজনের প্রথম ও প্রধান উপাদান 
হ’ল বিশ্বাস। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের আব- 
হাওয়ার সৃষ্টি করতে না পারলে সমবায়প্রথার পত্তন 
অসম্ভব। অতীতের সামাজিক জীবনের 1ভাক্ত- 
ভূমিতে একান্নবর্তী পারবারপ্রথা সমবায় আয়ো- 
জনের বিজয়স্তম্ভর্পে এদেশে বহ্াদন বিরাঁজিত 
ছিল। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের দ্‌ঢ় বন্ধনে ২-৩ 
পুরুষ পর্যন্ত এক অন্নে এক সাথে সুখে দুঃখে 
ব্যথায় ও আনন্দে চলার হীতহাস এখনও চেষ্টা 
করলে খদুজে পাওয়া যাবে। সমগ্র সামাঁজক ব্যবস্থা 
প্রবার্তত- হয়োছল সমবায়ের ভিত্তিভূমতে। যে 
সভ্যতার বাঁনয়াদের উপর সোদনের সে সমাজ 
ব্য়সাধ্য আয়োজনের ধাক্কায় মানুষের সে সাধের 
সৌধ ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে। বিলাসবহুল 


{শল্প-সভ্যতার ব্যয়সাধ্য আয়োজনের আহরণ সামান্য = 


কাঁষআয়ের উপর দাঁড়াতে না পেরে একান্নবৰ্তী 


সমস্ত ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে 'দিয়েছে। 
আজকের দিনে ব্যয়বহুল দৈনান্দন জীবনযাপনের 


পথে কৃষক্ষেত্রের উপার্জনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ' 


সম্ভব হচ্ছে না ব'লেই নানাভাবে আয়ের ব্যবস্থায় 
মানুষ 'দিগ্ভ্রান্তের মত পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক 
বিশ্বাসের বন্ধন ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে নিজের বাঁচার 
জন্য প্রয়োজন হ'লে অন্যের মত্যু-সংগঠন করতেও 
বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হওয়ার ফলে সমস্ত সমাজ- 


জীবনের মূল বেদী বিশ্বাসের 1ভিব্তিকে ভেঙে' 


চুরমার ক'রে দিয়ে নিজের সর্বনাশকে ডেকে নিয়ে 
আসছে। জাবনে চলার পথে পরস্পরের প্রীত স্নেহ- 


সমবায় চাষ 
ভাঙ্গন প্রতাপচচ্ঞ গুহুৱ্ায় 


প্রেম-প্রণীত-ভালবাসার বন্ধনেই পাঁরবার ও সমাজ 
গ'ড়ে ওঠে। আজ ব্যান্তিস্বাতল্দযের নামে স্বার্থপর 
জীবনযাপনের প্রয়াসে বিশ্বাসের বন্ধন ছ'ড়ে ফেলে 
দিয়ে ব্যান্তর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্টির সর্বনাশ 
করতেও মানুষ লজ্জিত নয়। এই পাঁরপা্বক 


_ অবস্থার মধ্যে : সমরায়-শান্তিতে নতুন আর্থনীতিক 


গঠনের আয়োজনের পথ খুব সহজ ও সুগম হবার 
কোনও কারণ নেই। নতুন আবেন্টনের মধ্যে 
বন্ধকতার সম্ম্খীন হ'তে বাধ্য। 


চীন, রাশিয়া ও অন্যান্য কোনও কোনও রান্ট্রে ' 
সমবায় কৃষির প্রচলন পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে 
কিনা সন্দেহ, রাশিয়ায় “কুলখোজ” (সমবায় খামার) 
আজও বহন বাধাবিঘে!র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। 


ভারতবর্ষের মত বহু দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমানায় 
খণ্ডীকৃত ছোট ছোট জামর মালিকানার উপর 
বর্তমান প্রজাস্বত্ব আঁধকার প্রাতম্ঠিত রয়েছে। 
ব্যন্তগতভাবে সেই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জমিতে ব্যান্তগত 
প্রয়াসের ফলে উৎপন্ন শস্যের মালিক কৃষক পূরাতন 


'প্রথায় চাষ ক'রে যে শস্য উৎপন্ন করে তাতে তার 


মোটেই সম্ভব নয়। কারণ উৎপন্ন সাম্যের মধ্যে 
আজকের 1শল্প-সভ্যতার উৎপাদনের ব্যয় সঙ্কুলান 
করা অসম্ভব। বিশেষত পুরাতন পৈতৃক সংস্থান 
সমাণ্টির পাঁরবারিক ব্যয় চালিয়ে ওঠা কারও পক্ষে 
সম্ভব নয়। বিশেষত পুরাতন প্রথায় মামলা চাষের 
ব্যবস্থার পরিবর্তনে বর্তমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর অনুসরণে ক্ষেত্রের ফলন বাড়াবার ব্যবস্থা 
না করলে পাঁরবার তথা দেশের জনসাধারণের 
খাদ্যাভাব বিদুরণের কোনও আশা নেই। সেইজন্য 
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্রাক্টর দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের বন্দোবস্ত 
করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর দ্রান্টীর দিয়ে চাষ 
করতে হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটের ব্যবস্থা অটুট রেখে 
সেভাবের চাষ চলতে পারে না। ট্রাক্টর দিয়ে চাষ 





করতে হ'লে একসঙ্গে বৌশ জাঁম চাই৷ ব্যান্তণত 


জমির সীমানা ঠিক রেখে সেভাবে চাষ হ'তে পারে 
না বলেই সমবায়প্রথায় বহ; লোকের জাঁমিতে এক- 
সাথে চাষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ সমস্ত চাষের 
জমিতে একসাথে চাষ করতে হ'লে প্রত্যেকের জাঁমর 


পাঁরমাণ অংশ ঠিক ক'রে সমবায় সামাতি গঠন করতে : 


হবে। সেই সমবেত চাষের উৎপন্ন শস্য থেকে 
চাষের খরচ ও সামাতি পাঁরচালনার ব্যয় বাদ দে 


যা থাকবে তা কৃষকদের নিজ নিজ জমির আয়তনের: 


অনুপাতে বিভক্ত ক'রে দিলে কোন গোলযোগ হবার 
আশঙ্কা নেই। এক বিঘা জাঁমকে একটি অংশ 
ধ'রে, যার এক বিঘা সে এক অংশের উপস্বত্ব পাবে 
-এ ব্যবস্থা করতে কোনও আপাতত থাকতে পারে 
না। বর্তমানে কৃষক তার জমিতে ঘষ করতে গিয়ে 


তার নিজের পাঁরশ্রীমকের কোনও হিসাব রাখে না। 


এখানে সমবায়ের জাঁমতে যে ব্যান্ত যতখানি কায়িক 


মজনীর দেবে সে সেইভাবে দৈনিক মজার পেতে 


পারবে। জমির উপস্বত্ব ছাড়াও তার মজ্যীরর . 


হিসাব ধরলে তার লাভের অঙ্ক বাদ্ধর দিকেই 
থাকবে সন্দেহে নেই। একফসলী জমিতে সমবায় 
প্রথায় অন্যান্য সামীয়ক ফসল উৎপাদন ক'রে কৃষকের 
আর্ক অবস্থার উন্নীত সাধন করতে বিশেষ 
অস্মীবধা হবে না। এই সমবায় প্রবর্তনই বর্তমানে 
কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্য। কিন্তু একাজ করতে 
গেলে প্রথম ও প্রধান বাধা বর্তমান সামাজিক 
উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা ৷ বিশেষভাবে প্রচারের দ্বারা জনমনে 
বিশ্বাসের আবহাওয়ার সৃষ্টির প্রয়োজন সর্বাঞ্জে। 
আধুনক আবহাওয়ায় সকলে মিলোৌমশে একসঙ্গে 
বসবার মনোভাবের একান্ত অভাব। সেই ভাবধারার 
পাঁরবর্তন না ক'রে সমবায় প্রথার প্রবর্তন করতে 
গেলে তার সাফল্যের আশা নিতান্তই দুরাশা। 


সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের সর্বত্র 
শেষ প্রচারপদ্ধাতর মাধ্যমে জনমনে পরস্পরের 
প্রীত বিশ্বাসের বন্ধনের সৃষ্ট করতে হবে। তার পর 
সমবায়প্রথা প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হবে-তার পূর্বে 
নয়। 





বা 


মালদহ আমের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার 
আনুমানিক ৪৪ হাজার একর জমিতে আমের চাষ 
হয়। অনুকূল আবহাওয়ার উপর অনেকখানি 
নির্ভার করে, এই আমের ব্যবসা । কারণ, আমের 
মুকুলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রাতিকলল আবহাওয়া এবং 
ঝড় ও শিলাবাম্ট আমের প্রভূত ক্ষাতসাধন করে। ' 


ফাল্গুন মাসে আমের মুকুলে ক্ষুদ্র ক্ষ্ম আম 
জন্মানোর পর হ'তে শুরু হয় বাগান "বাক্রর পালা ৷ 
একজন বাগান ক্রয় ক'রে পরে বোশ দাম পেলে 
অন্যের নিকট 'বাক্ষ ক'রে দেয়। 'কখন-কখনও আম- 
বাগান িলামডাকেও বাক হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় 


মাসে আম পাকে, তার পূর্ব হ'তেই আম চালান : 


দেওয়া শুরু হয়। সাধারণত বড় আকারের আম- 
গাল রপ্তান করা হয় বোৌশ। আসাম, শীলগাঁড়, 
জলপাইগুড়ি, পাটনা ও বারাণসণ প্রভাত স্থানে 
আম রপ্তাঁন করা হয়, তন্মধ্যে বর্তমানে আসামই 
আম সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। 


এই জেলায় বহ: প্রকারের আম জন্মে; যথা-- 
গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি, বন্দাবনী, ল্যাংড়া, 


_লাড়য়া, সিপদনারিয়া প্রভাীত। এ ছাড়া, আরও বহু; 
প্রকারের আম এ জেলায় জন্মে। এগযীলকে গুটি 


অন বলা হয়। এই আমগ্যাল আকারে ছোট এবং 
স্বাদে বিভিন্ন প্রকারের,_কোনটা মাষ্ট, কোনটা টক, 
আবার কোন আমে যোয়ানের গন্ধ। সাধারণত ছোট 
আকারের পাকা গা আমগদাল পণপ্লাত (৮০টা) 


৭ 


মালদৰে আয়ের ব্যবসা 
| ও আজমশিল 
স্রাকালীপচছ লাহিটী 


২-২॥ টাকা দরে 'বাক হয়ে থাকে এবং বাজারে 
প্রচুর আমদানি হয়। আপেক্ষাকৃত বড় গণুটিগ্াাঁলর 
দর পণপ্রাত ৫-৬ টাকা পর্যন্ত হয়। গোপালভোগ, 


' ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আম ৪-৮ হতে ৮-১০ 


টাকা এবং ফজলি আম শতকরা ৬-৭ টাকা থেকে 
শেষে ১৫-১৬ টাকা দরে 1বাঁক্ক হয়ে থাকে৷ যে 
বৎসর উৎপাদন বোশ, সে বৎসর দরও ছু কম 
থাকে। ফজাল, আশ্বিনা প্রভৃতি বড় আকারের 


" আমগঢলি ব্যবসার আঁধক উপযোগী ব'লে 'ববোঁচত 


হয় এবং এইহেতু বোঁশ রপ্তানি হয়। গোপালভোগ, 
ক্ষীরসাপাঁত প্রভাত মাঝাঁর আকারের আমগদীলও 
কিছু কিছু রপ্তানি হয়; কিন্তু ছোট আকারের 
গদুটি আমগঢ়ল রপ্তাঁন করা হয় না। গাল 


. স্থানীয় বাজারে 'বাকুর জন্য প্রচুর আমদানি হয়ে 


থাকে এবং সস্তা দরে 'বাক্ত হয়। বহ; লোক এই 
ব্যবসায়ের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিভ'রশন্ল। = 
বাগানের মালিক, ব্যবসায়ী প্রভাত শ্রেণীর লোক 
প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, কিন্তু এ 
দালাল প্ৰভৃতি বহ, ব্যক্তি উপকৃত হয়ে থাকে। 
এমনকি, আঁত দীন দরিদ্রদেরও কিছু কিছ ন আয়ের 
সংস্থান হয়ে থাকে এই .সময়। কাঁচ থেকে পাকা 
পর্যন্ত আম এরা বাগান হতে কুঁড়য়ে এনে বাজাতে 
শবাক্র ক'রে, দঃ’ পয়সা উপার্জন করে এবং উদরান্বের 
সংস্থান 'করে। মোটামুটি এই জেলার ধনীশীনর্ধন 
নিৰ্বিশেষে সকলে উপকৃত তো হয়ই, উপরন্তু বাইরে 
থেকে এসেও কতক লোক এই সময়ে দু পয়সা 
রোজগার করে। আমের ব্যবসা এই জেলার একটি 
লাভজনক ব্যবসা । 


১২শ বর্ষ £ 


হঠাৎ ঝড় 1শলাবার্ধত হলে এবং আমের গুটি 
ধরার সময় দক্ষিণা বাতাস বইলে আমের ক্ষাতি হয়। 
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সাল টাকা 
১৯৫৬ ৯০,৫০,০০৩ 
১৯৫৭ ২৩,৫৩,০০০ 
১৯৫৮ $৩,৩০,০০০ 


ফসল উৎপাদনের হাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী আয়েরও 
তারতম্য হয়ে থাকে । কারণ যে বৎসর আম বৌশ 
হয়, সে বৎসর তার রপ্তানিও হয় বোঁশ পাঁরমাণে। 

এই জেলায় আম ও আম্রজাত দ্রব্যের উন্নাতর 
জন্য "ম্যাংঙ্গো. মার্চেন্টস্‌ আ্যাসোঁসয়েশন” নামে 
একাটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫৪ সাল হতে গড়ে উঠেছে। 
তার পূর্বে এই প্রাতষ্ঠান অন্য নামে প্রাতীন্ঠত ছিল 
এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যান্ত উক্ত প্রাতজ্ঠানের 
সাঁহত যুজন্ত থেকে প্রশংসনীয় কার্য ক'রে আসছেন। 
জানা যায় যে, মালদহের এই সাঁমাঁতর লব্ধ অর্থের 
দ্বারা বহ; শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান উপকৃত হয়েছে। এ 
ছাড়া, এই তহবিল হতে ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়ে গত 
বৎসর (১৯৫৮) মহানন্দা নদীর তরবতী পুরাতন 
মালদহে “ম্যাংগো প্রসোসিং ফ্যান্তীর” নামে একাঁট 
প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবার সুযোগ লাভ করেছে। 
সম্প্রীতি কেন্দ্রীয় গবেষণা ও সংস্কৃত বিভাগীয় 
. মন্ত্রী শ্লীহ্মায়ূন কবার বন্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সাঁমীতর 
ভাঁবষ্যং অতাঁব উজ্জ্বল ব'লে মত প্রকাশ করেন। 
তান এই ম্যাংগো প্রসোসং সোসাইটির পুরাতন 
মালদহাস্থত কারখানা স্বয়ং পাঁরদর্শন করেন এবং 
"ম্যাংগো বিভারীজ' নামক পানীয়াটর, আস্বাদ গ্রহণ 
ক'রে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং এই সাঁমাত কর্তৃক 
-.উৎপাদিত পানীয় ও খাদ্যদ্রব্গীলর বিদেশে 
কাটতির প্রচুর সম্ভাবনা আছে ব'লে মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। মালদহে এই আম্রীশল্পের উন্নাত হ'লে 
প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। মালদহ “ম্যাংগো 


-‘ সিয়েশন” নিজস্ব তহবিল হ'তে এ 


প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি” কর্তৃক 

উৎপাদিত আম্জজাত দ্রব্যসমূহের মূল্যতালিকা ?নিম্নে 
প্রদত্ত হলঃ 

দ্রব্যের নাম ওজন ও দাম 

টাকা : 

( 


পা 


) ম্যাংগো শ্লাইমেস্‌ 


ইন সিরাপ ২ পাঃ টিন-২*৩৭ 


(২) ম্যাংগো পান্ন ২ পাঃ টিন-5২ "৪৪ 
(৩) ম্যাংগো স্কোয়াস্‌ ২৬ আঃ বোতল==২ ‘৫ 
(৪) ম্যাংগো জ্যাম ১ পাঃ টিন= ১:৫৩ 


(৫) য্যাংগো চাটনি .১৪ আঃ বোতল= ১-৩১ 
(৬) এ ২ পাঃ বোতল=২ *&০ 
(৭) ম্যাংগো বিভারিজ ৮ আঃ (বোতল বাদে)-* *৩১ 
(৮) এ ৮ (আঃ বোতল সহ)==* *৫০ 


এ ছাড়াও “লেমন স্কোয়াস”, পেয়ারার জ্যাম, জেলি 
এবং টম্যাটো হ'তে কয়েকপ্রকার খাদ্য ও পানীয় 
প্ৰস্তুত করা হয়েছে। এসকল খাদ্য ও পানীয়ের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখে মনে হয় যে, এগার প্রচার 
ও বিদেশে বাজার সৃষ্ট করার সুযোগ হলে, এই 
আশ্রীশল্পের প্রভূত উন্নাত সাধিত হ'তে পারে এবং 


প্রচুর অর্থাগমেরও পথ প্রশস্ত হতে পারে। এই 


{বিষয় পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও 
“ম্যাংগো মাচেন্ট্স আসোঁসিয়েশনের” সারুয় অংশ- 
গ্রহণ প্রশংসনীয়। উক্ত “ম্যাংগো প্রসৌসং সামীত” 


_কতৃকি উৎপাদিত সর্বপ্রকার পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের ' 
“সোল 'িস্ট্রিবউশন এজেন্সী” ভারত ও বদেশের 


জন্য “ওয়েডেল্‌ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানি” নামক একটি . প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া 
হয়েছে। পূর্বোক্ত “ম্যাংগো মাচেন্ট্ূস্‌ আ্যাসো- 
পর্যন্ত 
১,১৮,০০০. টাকা মালদহ কলেজে দান করেছেন। 
এ ছাড়াও বহু জনাহতকর প্রতিষ্ঠানে এই সাঁমাঁত 
প্রচুর অর্থ দান করেছেন! পুরাতন মালদহে 
অবস্থিত. “ম্যাঞ্গো প্রসোসং ফ্যাক্টীর”তেও এই 
তহবিল হ'তে দেওয়া হয়েছে ৮৫,০০০ টাকা। এই 
বৎসর সরকার হতে এই প্রাতষ্ঠানকে প্রচুর ৰ 
সাহায্য করা হচ্ছে ব'লে জানা 'গয়েছে। 


কী কাঁ উপায় অবলম্বন করলে এই আমের ব্যবসা 
ও আম্রীশল্পের উন্নীত হতে পারে, তার কিছ 
আভাস নিম্নে প্রদত্ত হল। , 
সাধারণত আম জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে এবং সেই সময় 
সর্বত্রই প্রচুর আম আমদানির ফলে আমের দর কম 
থাকে। কাঁলকাতায় এই সময় ল্যাংড়া, বোম্বাই 


থাকে এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে 'বাকু হয়ে 
থাকে। অতএব যে আম বৈশাখ মাসে পাকে এবং 
যে আম 'বহারের বাথুয়া, সিপিয়া ও সকুলের মত 
[কিংবা মাদ্রাজের লতানে আমের মত আ'শ্বন মাসের 
পরে পাকে, সেইসব আমের চাষ এখানে বাড়ানো 
প্রয়োজন ৷ মালদহের মাটি আম উৎপাদনের 
উপযোগী বলে অনেকের ধারণা । এই বিষয় 
দ্বিতীয়ত আম এক স্থান ' হতে অন্য স্থানে 
প্রেরণে ট্রেনে বহ বিলম্ব ঘটে এবং এর ফলে অনেক 
সময় আম প'চে নষ্ট হয়। তা ছাড়া আম পাকবার 
বহু পূর্বেই সেগুলি গাছ হতে পেড়ে নেওয়া হয় 
এবং পাকা আম পাঠানো সম্ভব হয় না। সুতরাং 
আমের প্রকৃত স্বাদ হতে ক্রেতাদের বাত হতে হয় 
এবং এই ব্যবস্থার ফলে গাছের ফল উৎপাদনের 
শান্ত কমে যায় বলে অনেকের ধারণা । অতএব 
ট্রেনে যে আম রপ্তাঁন করা হয়, সেই আম যাতে 


দ্রুত গন্তব্যস্থানে পেশছতে পারে তার ব্যবস্থা করা. 


প্রয়োজন। 


তৃতীয়ত মহানন্দা নদীর অপর পারে রেলস্টেশন 
থাকায় আমগ্ীল সেখানে নেওয়ার অস্দীবধা হয়ে 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ _ 


থাকে। এইজন্য এপারে একটি আউট এজোন্সি 
খোলার প্রয়োজন-যাতে সহজেই আম বক করার 
অসুবিধা দূর হতে পারে। এ পর্যন্ত মালদহের 
আম রেঙ্গুন ছাড়া ভারতের বাইরে কোথাও পাঠানো 
সম্ভব হয় নি। ভারতের বাইরে মালদহের আম ও 
আম্রজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আম 
ও আম্রজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাঁহদা দৃষ্টে সহজেই * 
অনুমান করা যায় যে, এগ্দাঁলর প্রচার ও প্রেরণের 
সুব্যবস্থা হলে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে। 

আমের চাষ, আম্রজাত দ্রব্য প্ৰস্তুত করা ও বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাততে আম ও আম্রজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ প্রভূত 
{বিষয়ে গবেষণা চালানোরও প্রয়োজন আছে। 


জোত, আড়াপুর ও কোতুয়াল প্রভাত অগল্ে 


. অমাস্বত্ব, আমচুর ও আমের কলম প্রস্তুত হয়। 


এগ্যালও লাভজনক ব্যবসা । 

মোটকথা মালদহের আম ও আম্রজাত দ্রব্যের 
ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালত হলে এবং এই দ্বব্য- . 
গুলি দেশ-বিদেশে প্রেরণের সুব্যবস্থা হলে এই 
ব্যবসা হতে প্রচুর অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হতে পারে। 
একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতায় 
আম বিদেশে রপ্তাঁন ক'রে ১৯৫৭ সালে ৫ লক্ষ 
৬৭ হাজার টাকার কিছু আঁধক' মূল্যের বিদেশী 
মূদ্রা অর্জন করা হয়েছে এবং ১৯৫৮ সালে মালয় 


বাহেরিন, সিঙ্গাপুর,সৌদি আরব, ইংল্যান্ড, এডেন, 
হাঙ্গের' প্রভাতি ২৭টি দেশে ভারতীয় আম রপ্তান 


ক'রে পাওয়া গেছে ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী 
মুদ্রা। এসকল ব্যবসা ও শিল্পের উন্নাতির 1নামত্ত 
আন্তারক. প্রচেষ্টা ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন 


পশ্চিমবঙ্গে ছু্ধ-উননয়ন = 


ভারত-সরকারের ‘পাবলিক 
আযাকাউণ্ট স্‌ কমিটি’র সভাপতি, 
ও করেকজন সদস্ত সম্প্রতি 
পূৰ্বাঞ্চলের উন্নয়ন-পরিকল্পনা- 
কে্দ্ৰুলি পরিদর্শন করেন! 
তখন তারা পশ্চিব্্-সৱকারের 


হরিণঘাটা দুগ্ধ-কেন্দ্রও পরিদর্শন 











করেন। [উপরে] তারা. হরিণঘাটা কেন্দ্রে 
দুধ যন্ত্রসাহায্যে শোধন করা ও বোতলে ভতি 
করা দেখছেন। পাশের চিত্রে তাদের দেখা 
যাচ্ছে হরিণঘাটা ছুগ্ধ-উপনিবেশে |  বেল- 
গাছিয়ায় পশ্চিবঙ্গ-সরকারের যে ছুপ্ধ-শোধন 
সংস্থা নিমিত হচ্ছে [নিচে] তাও তারা 
পরিদর্শন করেন। 





4, 


ভারত স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
অগাস্ট; কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেল দুই ভাগেঃ 
ভারত যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তান। 
ছিল উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায়। , সেটা 
পাকিদ্তানের অন্তভুক্তি হয়েছে। ১৯৫০ সালের 


রা হেয় হারা হারা 


চালে এল পাঁশ্চমবঙ্গে। "_, . 

এখানে এসে খদুজতে লাগলাম মাথা গণুজবার 
জন্য একটু জায়গা এবং . সেইসঙ্গে চাষ-আবাদ 
করবার মত কিছ; জাঁম। আদি চাকারও কার, 
কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সংসার শুধু নির্ধারিত 
মাঁসক বেতনের দ্বারা কোনমতেই চলতে পারে না। 
চাষআবাদ ক'রে ফসল ফলাতে হবে অনের জন্য। 


তান নাঁদয়া জেলার বাদকুল্লাতে নতুন কলোনর 
সন্ধান পেয়ে সেখানে গেলেন। ' নতুন জায়গণুটর 
নাম 'সুরভিস্থান'। জায়গাটি তাঁর পছন্দ হওয়ায় 
আমরা সেখানে প্রথমে দুই বিঘা জাম কিনলাম 
এবং একটা বাড়িও করলাম। বসতবাঁড়র সংলগ্ন 
বেশ খানিকটা জমি। এখানে তখন জমির দামও 
বেশ। আমরা আমাদের বাড়র লাগোয়া আরও 
বিঘা চারেক জামি কিনলাম এবং এঁদকে-ওাঁদকে 
ধানী জমির সন্ধান করতে লাগলাম। এক বছরের 


মধ্যেই আমরা বেশ খানিকটা ধানী জাম সংগ্ৰহ 


ক'রে নিজেরাই চাব-আবাদ করবার জন্য প্ৰস্তুত 
হলাম। এতদিন পর আমার অন্তরের সুপ্ত 
কামনা বাস্তবে রুপাঁয়ত হ'তে চলল। কিন্তু যখন 
রুক্ষ চেহারার দিকে আশা নিয়ে তাকাতাম, তখন 
নিরাশায় মন. যেন ভেঙে পড়তে চাইত। স্থানীয় 


" রণীঁতকেই আঁকড়ে ধারে আছেন এবং 


আম্মার চাষীভীবনের 
_.-. প্রথয় অধ্যায় 
বিশ্বনাথ চৌধুরী 


চাষীদের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাঁরা চাষে সাবেকী 
আধুনিক 
রাঁতির প্রতি একেবারেই উদাসীন। তাঁদের চাষের 
ফল দেখে নিরুৎসাহ বোধ করলাম। তারপর, 
সেখানে কীয়কার্ষে জলসেচন করবার জন্য কোন 
বন্দোবস্তই নেই। একমান্ন ভরসা আকাশের জল। 


তাও সময়মত হয় না। 


আমার মেজদাদা ও :ছোটভাইএর প্রেরণা আমাকে , 


. দমতে দিল, না। এই “সুরাভস্থান'এর বানি পত্তন 


করেছেন এবং যান এই নবপল্লীর প্রধান পাঁরচালক, 
সেই খ্যাতনামা অধ্যাপক মহাশয়ের কাছেও কূষ- 
বিষয়ে বহ; উপদেশ পেলাম! আগে এই জায়গাটি 
ছিল জঙ্গলে ঢাকা_াহংস্্ জন্তুর. লীলাভূমি। এই 
অরণ্যে তানি এবং. তাঁর কর্মীরা দিনের পর দিন , 
ধারে গভীর জঙ্গল কেটে, এই বিস্তীর্ণ স্থানাঁট 
মানুষের বাসের উপেযাগণ করেছেন। অধ্যাপক 
মহাশয়ের এক প্রচুর-পয়স্বিনী গাভীর নাম অনূু- 
সারেই নাকি এই নতুন . কলোনর নাম হয়েছে 
সুরভিস্থান। এখানে এসে দেখলাম,'জমি থাকলেই 
ফসল--পাওয়া যায় না। চাষের কাজে জামির 
মালিককেও পারশ্রম করতে হবে। তার বাড়তে 
বলদ, লাঙল এবং চাষের যাবতীয় সরঞ্জাম রাখতে 


. হবে।" 


৯১ 


আম দুইটি লাঙল এবং আঁত- অল্প মূলধন 
নিয়ে বৈজ্ঞানক .আঁত সাধারণ পদ্ধাততেই এই 
চাঁরধারের সীমানায় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ও 
পেয়ারার গাছ লাগ্িয়ে-কচা, সজনে ও মাদারের 
বেড়াকে মজবুত  করোছা। মাঝখানকার জামিটা 
স্বাজচাষের জন্য তোর. করোছি। এই জামটাকে 


বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


হয়েছে এবং এর জন্য বেশ কিছু অর্থও লেগেছে। 
তার ফলস্বরূপ আম এখন প্রচুর ফসল তুলতে 
সমর্থ হচ্ছি প্রতি বছর। 


আমি প্রথমে চৈতাল ফসল নিয়ে চাষ শুরু 
করলাম। সাধারণ পদ্ধতিতে এই চাষ কাঁর। 


কোনরক্ম সতেজ সার বা ভাল ফলনের জন্য উপয্স্ত = 


বীজ আম জমতে দিতে পারি নি। উপরন্তু 
জামির মধ্যে যেসমস্ত আগাছা ছিল সেগুলোরও 
উচ্ছেদ কার "নি। তার ফল পেলাম ফসল উঠার 
পর তাদের পারমাণে। ডা'ল শস্যাটি এতই নিম্ন- 


স্তরের হ'ল যে, তাতে আম ভয়ানক দমে যাই। ' 


ছোলা, মটর, মস্ারু, মুগ, ॥অড়হর ও কলাইএর 
. চাষে যা মূলধন খাটিয়োছলাম, তাতে আশানুরূপ 


ফলন না হওয়ায় আমার ক্ষাতির অঙ্কটা স্পষ্টরপেই - 


দেখা দিল। তখন অধ্যাপকমশাই আমাকে কৃষ- 
সম্বন্ধীয় বই পড়তে বললেন। আ'ম চাষের বই 
কয়েকখান কিনি ও আমাদের পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত মাঁসক পত্রিকা 
'বসূম্ধরা'র গ্রাহকও হই। 'নজেও ভাল ফলনের 
জন্য চিন্তা শুর করলাম এবং ফুনলয়া ব্লকের কাঁষ- 
বিশেষজ্ঞের নিকট "গিয়ে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ 
নিতে লাগলাম। ' 


আউশ ধান চাষের সময় এল। জাঁমকে ভালভাবে 
তোর ক'রে বীজ ছড়ালাম। চারাও বেশ সতেজ 
হয়ে দেখা দিল। কিন্তু এসমস্ত চারার মধ্যে 
ঘাসের লক্ষ লক্ষ চারাও গজাল আমাকে প্রতারণা 
করবার জন্য। এইসব ঘাস উচ্ছেদ করবার জন্য 
মজুর লাগালাম। স্থানীয় কৃষকদের কথামত 
জমতে বিদাও দিলাম। কিন্তু জামর ঘাস উচ্ছেদ 
করতে-না-করতেই ‘নতুন ঘাস মাথা তুলতে শুরু 
করল। ঘাসের উৎপাতে আতিষ্ঠ' হয়ে উঠলাম। 
শেষে যখন আউশ ধান কাটার পর ফসল ওজন 
করলাম, তখন দেখ বঘাগ্রাত গড়ে তিন থেকে 
সাড়ে তিন মণ ধান উঠেছে। আমাকে ভয়ানক 
লোকসান গুনতে হ’ল! কিন্তু এই লোকসান 
আমাকে চাষ-আবাদের নতুন পথের সন্ধান দিল। 


ক 


বুঝতে পারলাম, আমরা চাষ-আবাদের ব্যাপারে 
অজ্ঞ বলেই আমাদের ফসলের মান এত 1নচে 
নেমেছে! আর আমাদের অজ্ঞতাই হ’ল আমাদের 
অল্নাভাবের মূল কারণ । 

এবার আউশ ধান উঠবার পরই উত্তমরূপে জামটা 
চাষ করলাম। বিঘাপ্রাত চার গাঁড় গোবরসার 
বেশ ভালভাবে জাঁমর চষা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিলাম। কচুরিপানা পচিয়ে সার আগে তোর 


- করে রেখেছিলাম_তাও ১ জাঁমতে. দিলাম এবং 


উহ 


‘বৈশাখ মাসে অঞ্জনা নদীর তলদেশ হ'তে পলিপড়া 


পচা মাটি পূর্বেই তুলে রাখি, তাও কিঘাগ্রাত দুই 
গাড়ি করে দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি ক'রে 
ফেললাম। তারপর : সেই জাঁমতে (ভাগে ভাগে 
কলাই ও ছোলার বীজ ছিটিয়ে দিলাম। এবার 
প্রত্যেকটি ডালের বাজ উৎকৃষ্ট । আর সেই জামির 
একটা অংশ ছিল ফাঁকা অবস্থায়। সেটাও তোর 
ক'রে তাতে . শীতের সবজি লাগালাম। মুলো, 
কাঁপ, পোক়্াজ, পালঙ, শালগমের একটা সুন্দর 
সবুজ ক্ষেতের সৃষ্ট হ'ল। এইসমস্ত তো করলাম 
কিন্তু এই ফসলের চারাগুলোকে বাঁচাবার জন্য 
চাই জল! সামান্য জলে তো চাষ চলে না। মহা 
চিন্তার বষয়। এখানে জলের কষ্ট একটা ভয়ানক 
কষ্ট । অনেক আলোচনার পর ঠিক কাঁর-একটা 
নলকূপ বসাব। তাই বসালাম। জাঁমতে জল 
সেচনের জন্য অনেকগুলো ছোট-বড় নালা করলাম। 


এবার আমার ক্ষেতে এত প্রচুরপাঁরমাণে তাজা 
শীত-সবাজর ফসল হ’ল যে, দেখে স্থানীয় 
বাসিন্দারা অবাক হয়ে গেলেন। অনেকে আমার 
কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে গেলেন। সবচেয়ে তাজ্জব 
ব্যাপার, ছোলা যখন তার সবুজ পাতার ফাঁকে 
ফাঁকে দানা বেধে দেখা দিল, প্রাতাঁট শদ্াটতে 
আমার তিনাট করে ছোলা ধরেছে। এখানে 
ছোলার এত ভাল ফলন কেউ দেখে নি।: অধ্যাপক 
মহাশয় বললেন, জীমতে আমি যে গোবরসার, 
কচুরিপানার পচাসার ও নদীর পালপড়া পচামাটি 


লাল 


লি 


. পূর্ব আনন্দ উপভোগ করলাম! 
. ভাল ফসল ফলাতে হবে আমাকে? 


ফসলের আঁবর্ভাব। যখন চৈতালী খন্দ আমার 
খামারে উঠল, তখন আম মনে মনে এক অভূত- 


“এবার আউশ ধান চাষের সময় গোবরসার এবং 
আমার গোয়ালঘরের জমা-করা গোমূত্র সহ আবর্জনা 
ক্ষেতে দিলাম । আমাদের বাঁড়র চে দিয়ে গেছে 
নদী অঞ্জনা। নদরশীট এককালে ছিল স্রোতাস্বিনী। 
এখন তার মৃত অবস্থা। শুধু তাই নয়, একমাত্র 
বৰ্ষাকাল ছাড়া আর সব সময় এর বুকে জলের 
চিহ্ন থাকে না। থাকে শুধু দলে দলে কচুরিপানা । 
আমি এখন এই পানাগুলোকে পাঁচয়ে সার করাছ। 
আম নদীর পাঁলপড়া পচাসারবহুল মাটিও গাড়ি 
ক'রে এনে এই জমিতে দিলাম 'মাশিয়ে। তারপর 
৬-৭ বার. জাঁমতে উত্তমরূপে লাঙল ও মই 'দিলাম। 
আগের বার আম আউশ ধানের বীজ আলোবাতাস- 
পূর্ণ গোলার মধ্যে যত্ব করে রেখোঁছলাম। এবারে 
সেই বাঁজ ছড়ালাম। বাঁজের চারার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা দিল ঘাস। সময় থাকতেই 'বদা এবং মজুর 
লাগিয়ে ঘাসগুূলো উচ্ছেদ কুরি। চারাগুলোকে 
সতেজ করবার জন্য আলোবাতাস খেলার বন্দোবস্ত 
করলাম। একটু বর্ষা হ’লেই আমি জমিতে ছড়িয়ে 
দিলাম সরকারী মিশ্রসার। এতে গাছগুলো এত 


কিন্তু’ আরও. 


_ বিঘাপ্রাত আরও বেশি ফসল ফলান। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ 


বলিষ্ঠ হয়ে উঠল যে, দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। 
আশ্বিন মাসে ধান কাটা হ'লে দেখলাম আমার ফসল 
আগের পরিমাণের চতুর্গণ হয়েছে। এইভাবেই 
আম আমার চাষের গোড়াপত্তন কাঁর। 

অন্যান্য উন্নত দেশের চাষীরা আমাদের তুলনায় 
আমিও 
সম্বন্ধে নিজেই নানা বই নিয়ে, কাষাঁবদদের পরামর্শ 


- 'নয়ে, বৃদ্ধ কৃষকদের কাছে মাটি ও জলের গুণাগুণ 


সম্বন্ধে উপদেশ নিয়ে, গবেষণা শুরু করলাম। 
এখনও আমার সেই গবেষণা সমান উদ্যমে চলছে। 
আজ ভারতবর্ষে অন্নাভাব এক সমস্যার সৃষ্টি 
করেছে। বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে গেলেই চাই 
প্রচুর অর্থ। 
হবে! খাদ্যে আমাদের স্বয়ংপূর্ণ হ'তে হবে। 
আম আমার সামান্য জাঁমতে যে ফসল ফলাই 
তাতেই ভগবানের, আশীর্বাদে আমার অন্নকল্ট 
বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। 


- লিপ্ত আছেন এবং যাঁরা কীষকর্মে আত্মনিয়োগ 


১৩ 


করতে পারেন--সকলে মিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
কৃষির উন্নাত. সাধন করে আমাদের কাঁষ-উৎপাদন 
বাড়িয়ে তুলুন-_খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের পর- 
নির্ভরতার অবসান করুন! 


দেশের অর্থ আমাদের দেশেই রাখতে 


© 


পাণ্ডাবী কৃষকের কৃতিত্ব 


পাঞ্জাবের রোটক জেলার পাঁচি গুজরান গ্রামের 
সর্দার কেশর সং নামে এক কৃষক গম উৎপাদনে 
যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা বিস্ময়কর । সর্দার 
কেশর সিং পাঁশ্চম- পাকিস্তানে তাঁর পৈতৃক জাঁম- 


এইভাবে আবাদের ফলে সেই জমিতে বৎসরের পর. 
বংসর ফসল বৃদ্ধি পেতে থাকে । সাত বৎসর পরে - 


প্রীতি একরে ফসলের পরিমাণ দাঁড়য়েছে ৪২ মণ 


' ২২ সের।. 


জয়া ফেলে এসেছেন। তাঁকে পাঁচি গ:জরান গ্রামে ' 


এক প্রস্তে ২৭ একর জামি আবাদ .করতে দেওয়া. 
হয়। এই জমিটা বহাাদন অকার্ধত অবস্থায় প'ড়ে 
ছিল। ১৯৫০ সালে সর্দার কেশর সং আঁত কষ্টে 
মাত্র এক মণ দশ সের গম উৎপাদনে সমর্থ হন। 
তাতে তাঁর, উৎসাহ দমে নি। তান সরকারের 
'মৃত্তকা-সম্পকিতি রার্সায়নবিদূকে ডেকে পাঠান। 
তান এসে বলেন যে, মাটি জোরালো নয়, এতে 
নিয়ামতভাবে জল, জৈব - সার, রাসায়ানক সার ও 
সবুজসার দেওয়া দরকার। . 


সর্দার কেশর [সং Et নানা বইপত্র 
- পাড়ে এবং কাঁষাবভাগীয়' আফসার ও কাষাবশেষজ্ঞ- 
দের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা কর্মসূচি স্থির করেন।; 
তিনি প্রতি একর জমিতে এক মণ ক'রে সপার- 
ফসফেট প্রয়োগ করেন। তারপর -তাতে গুয়ারা- 
বীজ বপন করেন। এর গাছ ৩-৪ ফুট বড় হ'লে 
তিনি সেগুলো উপড়ে ফেলে এঁ মাটিতেই চাপা 
দেন। তারপর তাতে 'তিন-চারবার লাঙল দেন এবং 


সেচ'দেন। তিনি জাঁমতে প্রাত একরে এক মণ ক'রে . 


_সুপারফসফেট ও আ্যামোনয়ম সালফেট প্রয়োগ 
করেন। তারপর তিনি তাতে গম বুনে দেন। পরে 
প্রয়োজনমত জল দেন এবং নিড়েন দিয়ে ঘাস তুলে 
ফেলেন। 
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কেশর সিং এ জাম থেকে ১৩ একর পৃথক ক'রে 
তাতে ফলের গাছ বাঁসয়েছেন। ৫০০টি পেয়ারাগাছ 
বসানো 
ফলেছে। 
চাষ-আবাদের মত হাঁস-মুরগি পালনের ee 
কেশর ঁসং-এর খুব ঝোঁক। তাঁর একাট মোরগ গত 
বৎসর 'দালতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গবাদি 
প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পায়।, কেশর সং তাঁর 


জাঁমতে পুকুর কাটিয়ে মাছ-চাষেরও ব্যবস্থা 
রি? ৮ | 
fe কেশর সিংএর জমিতে সবগেয়ে চিত্তাকর্ষক 


হ'ল তার. চারদিকের ২৬০০ ফুট গোলাপ গাছের 
বেড়া। বেড়ার ভিতর গোলাপ গাছের সঙ্গে অন্যান্য 


রকমেরও ফুলের গাছ রয়েছে। দূর থেকে বেড়া 


দেখতে ফুলকাঁড় শালের পাড়ের মত। কেশর সিং- 


এর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেও গোলাপ গাছের 


বেড়া করেছেন। 
৷ কেশর সংএর জামতে গোলাপ গাছের বেড়া যেমন 
সৌন্দর্যের সৃষ্ট করেছে, তেমাঁন তা দুভেদ্য 
প্রাচীরের মত হয়েছে। কেশর সিং ফূলগ্ীল থেকে 
গন্ধ বের ক'রে নেওয়ার চেষ্টায় আছেন! মনে হয় 
শীঘ্র পাঁচ গজরান গ্রামটি গোলাপ-নির্যাস 
উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। 


হয়েছে। প্রায় ২০০টি- গাছে পেয়ারা. 


স্পা 


টি 


ডুমুর পছজলা জলনিকাশী 


ভূম্রদহ-পনত্যনন্দপ্র ইউনিয়নের দক্ষিণ গোপাল- 

পুর মৌজার অনেকটা জুড়ে এক বিরাট পদ্মজলার 
রি বি না এর পাঁরাধ 
ক্রমেই ‘বিস্তৃত হচ্ছিল। 


পুরানো দিনের যে দূ মাইল লম্বা নালা ছিল 
জলানিকাশের জন্য, সেটা হেজে-ম'জে যায় বছর 
পৰ্ণচশ আগেই এবং ফলে প্রায় হাজার বিঘে জাম 
চাষের অনুপযোগণ হয়ে পড়ে। 


বছর তিনেক আগে ক্ষুদ্র সেচ পাঁরকজ্পনায় এর 


উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, খরচ 
১০,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
_স্থাঁগত রয়ে গেল। 


ফলে কাজটা 


স্থানীয় উৎসাহ’ কৃষি-কর্মচারীরা আশা ছাড়লেন 
. না। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেন স্থানীয় ব্লক 
উন্নয়ন আধিকারিক এবং সবার উৎসাহে: উৎসাহত 
হয়ে ত্রাণ আঁধকারিক সাধারণ খয়রাতের খাত থেকে 
এই কাজটা করার ব্যবস্থা করলেন ১৯৫৮ সালে। 


জলনিকাশী খাল দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে 
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দিয়ে মোটরেও যাওয়া যায়।. 


পারিকল্পনা 
__,... জীমুবরাবিপ্রপাছ গুহ 


১৯৫৮.সালের ৮ই মে কাজ-শুরু হ'ল এবং শেষ 
হ’ল ৩০এ জুন।- মোট খরচ হ’ল নগদ টাকা ইত্যাদি 
'মাঁলয়ে ৩,৩৬০ টীকা ৷ ৪ হাজার লোকের কঠোর 
শ্রমে ২২৪,৭০৫ ঘনফুট মাটি কাটা হ'ল-যার 
ফলে ৪০০ ঘর লোকের অন্নের সংস্থান হ'ল 
১,০০০ বিঘে জাম পুনরুদ্ধার করতে পারায়। 
পদ্মজলার আঁতারন্ত জল এসে পড়ল কুন্তী নদীতে । 


প্রায় ৮,০০০ মণ আতীরিন্ত আমন ধান ফলাবার 
সুযোগ এসে গেল। যাদের খয়রাতি ছাড়া উপায় 
ছল না, তারা উৎসাহে ধান কেটে ঘরে তুলল 

এইভাবে সবার 1মাঁলত, প্রচেষ্টায়ই আমরা আরও 
প্ৰগাঁতর পথে এগিয়ে যেতে পারব। নিত্যানন্দপুর 


আমাদের পথ দেখিয়েছে। 





কালনা-কাটোয়া লাইনে ব্যান্ডেল ছেড়ে ৮ মাইল 
গেলে ননত্যানন্দপূর হল্ট স্টেশন; -কালনা রোড 
বাঁদিকে:আধ -মাইল 
গিয়ে দাক্ষণ গোপালপঃর গ্রাম, সেখান থেকে কুন্তী 
"নদা পার হয়ে দেড় মাইল গেলে এই পদ্মজলা। 


কুমড়োৱ লাল পোকা নিয়ন্ত্ৰণ 


কুমড়োর লাল পোকা শুধু যে কুমড়োরই ক্ষাত করে 
তা নয়, কাঁকুড়, শশা এবং এই জাতীয় অন্যান্য 
গাছেরও সমূহ ক্ষাত করে। মার্চ মাসের প্রথমে, 
কোন কোন সময় তার আগেই, পাঁরণত বয়সের 
পোকাগুল চারাগাছ খেতে আরম্ভ করে” এদের 
সংখ্যা খুব তাড়াতাঁড় বৃদ্ধি পায় এবং এপ্রিল 
মাসের মাঝামাঁঝ হ'তে এরা ছোট চারাগাছের খুব 
ক্ষত করে। বড় পোকাগ্ুঁল বেশি সংখ্যায় চারা- 
গাছে আক্রমণ চালালে গাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে 
পারে। 


স্তী-পোকারা সাধারণত মিলনের এক সপ্তাহের 
মধ্যে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে! গাছের গোড়ার 
চারপাশে ভিজে স্যাঁতসে'তে জায়গায়, ফাটলে অথবা 


নিচে রান্রিতে ডিম পাড়ে। নতুন-পাড়া ডিমগুলোর 
রঙ প্রথমে হয় হলদে, কিন্তু ক্রমে তা কমলা রঙে 
পাঁরণত হয়। আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে ছয় 
হ'তে পনের দিনে ডিম ফুটে যায়! সদ্য ডিমফোটা 


বাচ্চাগুলো অত্যন্ত সক্রিয় হয় এবং সোজাসঁজ, 


গাছের শিকড় ফুটো করে ভিতরে 
যায়। 
থাকে, ছোট বাচ্চাগ্াল সেসব ফল নষ্ট করে। এই 
. থাকে। সম্পূর্ণ পেট ভ'রে গেলে ছোট বাচ্চাগনূল 
গাছ ছেড়ে মাটিতে চলে আসে ; সময় সময় মাটির 
মধ্যে দশ ইপ্টি পর্যন্ত নিচে চ'লে যায়। সেখানে 


চলে 


”নবরোধক রেশমের গুটি তোর কারে, পূর্ণতা লাভ 


করা পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে । তারপর আবহাওয়া 
অন্যায়ী সাত থেকে সতেরো দিন পরে পূর্ণ 
কাঁট বাইরে বৌরয়ে আসে এবং এক মাসের মত 
বেচে থাকে। | 


মার্চ মাসে এদের প্রাদুর্ভাব হ'লেও, এরা প্রায় 
ছয় মাস আক্রমণ চালায় । ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এরা 


ফলন্ত গাছের যে ফলগুলো মাটিতে লেগে . 


ভোরে গাছে দেওয়া উচিত। 


গাছের শুকনো ছোট ডালে বা পাতায় অথবা অন্যান্য 


গাছ-গাছড়ায় জড়ভাবে শশতকালটা কাটায়। মার্চ 
মাস না আসা পর্যন্ত এভাবে থাকে । মার্চ মাসে 


পোকাগ্যালর এই বাইরে বের . হয়ে আসাটা 
মারাত্মক : এ ছাড়া তখন তারা ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধিও 
করে। তাই তার আগেই এই আপদগ্লিকে দমন 
ও ধ্বংস করার বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার! 
সমস্ত শুকনো লতা, ঘাস, আবর্জনা ও অন্যান্য 
ছোট গুল্ম অথবা ঝোপঝাড়-যেগুলো তাদের 
আশ্রয়স্থল ছিল, সেগুলো একত্র করে আগুন দিয়ে 
পাঁড়য়ে ফেলা উচিত। শীতের প্রারম্ভে যখন 
পোকাগ্ীল বাইরে আসে, তখন সেগ্যাীলকে সংগ্রহ 
করা ষায়। কারণ তারা তখন নিম্ষ্িয় হয়ে থাকে! 


কাঁউ ধ্বংসের উপায় 

এক পাউন্ড 'প্যারস গ্রীন’ আট পাউন্ড ছাই 
অথবা মিহি বাঁলর সঙ্গে মাঁশয়ে গাছে ছাড়িয়ে 
দলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এক ভাগ লেড 
আর্সোনেট 'তারশ ভাগ ছাই অথবা মিহি বালির 
সঙ্গে মাঁশয়ে ব্যবহার করলেও বেশ উপকার পাওয়া 
যায়। প্যারিস গ্রীন অথবা লেড আর্সেনেট খ্দব 


সপ্তাহে একবার ক'রে উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার 
করা উচিত। পোকার ছানাগ্ঁল বা গুটগ্াীল 
নিয়ন্ত্রণ করার আর অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় নেই 


একমাত্র বসন্তকালীন ফসল উঠে গেলে শস্যক্ষেত্র 


খুব ভাল ক'রে চাষ ক'রে ফেলা ছাড়া। চাষ করার 
সময় কোমলদেহ ছোট পোকাগুলো সুর্যের তাপে 


মরে যায় অথবা পাঁখিতে তাদের খেয়ে ফেলে। ' 


শুককীট বা গ্টগুি ধবংস করার জন্য যাঁদ 
ি-ড-টি বা 1বি-এইচ-সি ব্যবহার করতে হয় তবে 
খুব সামান্য পরিমাণে এবং সাবধানে করা উঁচত। 
নতুবা এই কাঁটনাশক ওষুধে কুমড়ো, শশা, কাঁকুড় 
প্রভীতর আঁত সহজে ক্ষতি হ'তে পারে। 





১৬ 


তবুও যাঁদ পোকা- ' 


জাবলম্বনে ভূমির উর্বরতা! বান্ধি 


আমাদের দেশের লোকসংখ্যা 'বিরাট। 
সংখ্যা প্রাত বছর প্রায় দুই-শতাংশ হারে বাড়ছে। 
বর্তমানে জাঁমতে কম শস্য উৎপন্ন হয়। 
জন্যও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। 
লাভজনক চাষ-আবাদের জামও বেশি নেই। লাভ- 
জনক সকল আবাদী জাঁমতেই চাষ চলছে। 
আবাদ সম্প্রসারণের আর সুযোগ নেই বললেই 
চলে ৷ 
না জা পি পে নজর 
কম হওয়ার কথা। 

"পণচশ বছরের 'মধ্যে এদেশের আধবাসাদের 
মাথাপিছু? আয়ের পাঁরমাণ যাতে দ্বিগমণ হয় সেই 
উদ্দেশ্যে এদেশের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য 


/ আমরা পাঁরকল্পনা করছি। এক্ষেত্রে শুধু খাদ্য ও 


জন্যও কৃষিকার্ষের একটি 'বিশিম্ট ভূমিকা আছে। 
উপযুন্ত দৃষ্টিপাত না করার ফলে চাষ-আবাদের 
অনেক সমস্যা দেখা 'দিয়েছে। 


যে, যাদি ঠিকমত শস্য উৎপাদন করতে হয় তবে 
গাছে নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ সার. দিতে হবে এবং এই 
সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল নাইট্রোজেন, 
ফসফাঁরক আ্যাঁসড ও পটাশ। আমাদের দেশের 
জামতে প্রচুর পরিমাণে পটাশ আছে। জমিতে 
ফসফেটও পাওয়া যায়। 
» ফসফেটের পাঁরমাণ যথেষ্ট নয়। কিন্তু দেশের সকল 


এই লোক- - 


কাঁষ-বিজ্ঞনীরা বলেছেনঃ ভারতের জামি 


উপেক্ষা করা চলে না।" প্রকাতির 'নয়মই বলে দিচ্ছে ' 


এদেশের _ 


ভী এম এস শিন্বন্নামন 
পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা 


থাকলে তাতে যথেষ্ট রস থাকার সুবিধা হয় এবং 
গ্রীষ্মকালে গাছের উপকার হয়। গ্রীম্মপ্রধান 
আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন বিক্ষিপ্ত হয় এবং জৈব 
পদার্থ অক্সিজেনযুক্ত হয়। | 
উদ্ভিদের বাদ্ধির পক্ষে নাইট্রোজেন একটি 
প্রয়োজনীয় পাুম্টকর উপাদান। শস্যোৎপাদন 
মাটিতে নাইরৌজেনের গরিদাগের উপর 'নর্ভর 
করে। 


বৰ্তমানে প্রধান প্রধান শস্য মাটি থেকে বছরে 
প্রায় ৪০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন টেনে নেয়। আমরা 
মাটিতে সার ও রাসায়ানক সার দিয়ে. যে নাইট্রো- 
জেন সরবরাহ কাঁর তা এর এক-চতুর্থাংশেরও কম। 
পাহাড়-পর্বত ও পতিত জাম ধোয়া জল, গাছ- 
গাছড়া ও জীবজন্তু পচা প্রভূত দ্বারা বাঁক 
নাইট্রোজেনের পূরণ হয়। 
আতরিক্ত 
নাইদ্রোজেন সরবরাহ না করলে জাম বা চাষের 
উন্নতি হয় না। যাঁদ আমরা কোন উপায়ে মাটিতে 


অধিক নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পাঁর তা হ'লে 


উৎপাদনের হার বাঁড়বে। যাতে সমস্ত কৃষক 
নাইট্রোজেন প্ৰয়োগ করতে পারে এমন পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে। বেশির ভাগ কৃষকের জখবন- . 
ধারণের মান নিম্ন। কাজেই এই উদ্দেশ্যে তাদের 
অধিক অর্থ নিয়োগ করতে বলা নিরর্৫থক। যাদি 
কৃষকেরা কোন প্রকারে চাষ ব্যাহত না ক'রে আঁতিরিন্ত 
নাইট্রোজেন উৎপাদন করতে পারেন, তবে আমরা 
তাঁদের সমস্যার সমাধান খুজে পাব। মাদ্রাজে 


_ পরাঁক্ষাকার্য চালনার ফলে জানা গিয়েছে যে, সেচন- 


! স্থানেই জাঁমতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। 


জমতে জৈব পদার্থের অভাব আছে। 
পচে জৈব সার উৎপন্ন নয়! মাটিতে জৈব পদার্থ 


গাছপালা . 


৩৭৮ 


সেবিত বা.বৃষ্টির জলে পূর্ণ জমিতে সকলে 
অবলম্বন করতে পারে এমন উপায়ে নাইট্রোজেন 
বৃদ্ধি করা সম্ভব। 


এইভাবে একটা নিম্ন _ | 
, পরিমাণ নাইট্রোজেন মাটিতে থাকে। 


১২শ বৰ্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


আবাদী অঞ্চলে নাইট্রোজেন 
উৎস হ'ল খামারের গোবর। 
প্রচুর গোবর পড়িয়ে ফেলা হয়। 
লতাপাতা থেকেও বেশ কিছ: পাঁরমাণ নাইট্রোজেন 
পাওয়া যায়৷! বেশির ভাগ শস্য কাটার সময় মূল 
ছাড়া আর কিছ; বাঁক রাখা হয় না। কারণ পাতা 
ও ডাঁটা গোরু-মাহষে খায়। যাঁদ অকেজো গাছ- 
‘পালা পাওয়া যায় তবে সেগুলি থেকে পচাসার 
তোর করা যেতে পারে। ;. 

"আবাদ জমিতে সেচের জলে বা. নর জলে 
চাষ হয়। সেচন-সোঁবত জমিতে সার দেওয়া সহজ । 
প্রধান শস্য উৎপাদনের পূর্বে শন, ধণ্ডে প্রভৃতির 


বসুন্ধরা £ 


পাওয়ার প্রধান 
জালান হিসাবে 


গাছ ক'রে এবং সেগুঁল সেই জমিতে পাঁচয়ে ভাল ' 


সার পাওয়া. যেতে. পারে।- এভাবে. ৪ থেকে ৮ 
হাতার পাউন্ড পর্যন্ত সবুজসার. প্রয়োগ করলে 
তা বৃদ্ধি পায়। ভারতে ‘গড় 
ধান্যোৎপাদনের পরিমাণ ১,১০০ পাউন্ড। জমতে 
সবৃজসার প্ৰয়োগ ক'রে --৩-৫ বৎসরের মধ্যে 
উৎপাদনের পাঁরমাণ ২ হাজার পাউন্ড করা যায়।. 
-১৯৫২- সালে আম ' মাদ্রাজে ' কাষ-আধকর্তা 
থাকার. সময় এক এক আনা মূল্যের ৪ আউন্স 
ওজনের শেষবানিয়া প্যাকেট বণ্টনের ব্যবস্থা কাঁর। 


পূর্ববর্তী বছরে এইসব গাছ সরকারণ গবেষণক্ষেত্রে 
কৃষকগণ যাতে এই গাছের 
.-সারবস্তা বুঝতে পারে সেজন্য 1বাভন্ন এলাকায়: 


জন্মানো হয়, এবং. 


বাঁশস্ট কৃষকদের জাঁমতেও এই গাছ জন্মানো হয়। 


পচা গাছপালা 


প্রচার করা হয়। স্কুলে, আঁফসে, রেলওয়ে লাইনে, 
সড়কের ধারে গাছ জন্মানো হয়! ম্যাজিক লণ্ঠনের 
সাহায্যে এই গাছের উপকারিতা জনসাধারণকে 
বাঁঝয়ে দেওয়া হয়। 


চালানো -হয়। সবুজসার প্রয়োগের ফলে আদ 


থুরাই;কৃষি-গবেষণা কেন্দ্ৰে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ = 


১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৭ হাজার পাউন্ড থেকে 


বেড়ে ১৯৫২-৫৩ সালে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড 


হয়। . 
মাত্রাজে যে সুফল পাওয়া গেছে, 'তা অন্যান্য 
রাজ্যেও 'পাওয়া যেতে পারে। ডীঁড়ষ্যা, পশ্চিম 


বাঙলা, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৫৭-৫৮ 
সালে সবুজসার - উৎপাদন করা হয় ৫০ হাজার : 


একর জগিতে। কিন্তু ধানী জাঁমর পাঁরমাণ ছিল 
৪ কোট একরের বোশ। ১৯৫৭ সালে উাঁড়ষ্যায়' . 


সবৃজসার উৎপাদন করা হয় ১০ হাজার একরে। 
এখানে, ১৯৫৭ সালে ২ আউন্স ওজনের ৬ লক্ষ 


প্যাকেট, ধণ্টেবীজ বিতরণ করা হয়! ১৯৫৮ সালে: 


ধণ্ে আবাদের “পাঁরমাণ ' বেড়ে এক লক্ষ একর 
হয়েছে।: আশা করা যায়, ১৯৫৯ সালে ২০ লক্ষ 
একর জমিতে সব্জসার . দেওয়া যাবে। কেউ 


করার অসুবিধা 'হবে, না। -- 

প্রত্যেক কৃষক :সচেম্ট.হ'লে জমিতে নাইট্রোজেনের 
অভাব পূরণ. করা যেতে .পারে। এতে 'বশেষ অর্থ" 
ব্যয় হয় না। দেশের ‘এক অঞ্চলে যাঁদ সমস্যার 
সমাধান করা যায়, তবে অন্য অণ্ডলেও সেই সমস্যার 
সমাধান করা যাবে না কেন? | 





এরুপ নানাভাবে  প্রচারকার্য -$. 


ই 


কবা 


১. মালিকানা সমূলে লোপ করা হয়েছে।' 
জামির মালিক জাতির প্রাতানাধস্বরূপ দেশের 


[দুই] 


বিদেশের সমবায় চায় : 
বিদেশের" অনেক জায়গায় যেমন সোভিয়েট 
বাভনন প্রকারের অনূশশলন হয়েছে ও হচ্ছে। 
বেশের. উপযোগী ক'রে সমবায়. চাষ-ব্যবস্থা গ'ড়ে 


তুলেছে। সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি দেশের সমবায় 
চাষের আলোচনা করা গেল। | 
সোঁভয়েট রাশিয়া 

_ সোভিয়েট রাশিয়ায় জামির উপরে ব্যান্তগত 


সমস্ত 


সরকার। ফলে সারা দেশ জুড়ে আগেকার সনাতন 


ধারার একক চাষের বদলে সমবায় চাষের প্ৰবৰ্তন: 


হয়েছে। ' গোটা দেশের সারা প্রান্তে শবরাট 


. সময়ে সভ্যদের কল খোজে 


আকারের সব ' সমবায় খামার তোর করা হয়েছে 


যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্খোজত (Kolkhoz) | 
কৃষি-আইনের বিধান. অনুযায়ী কল্‌খোজ্‌কে 
রেজেস্ট্রি করে আইন-সিদ্ধি দেওয়া হয়। কল্‌- 
খোজকে পর্যাপ্ত জমি বরাদ্দ ক'রে দেয় সরকার 
আর এই জাঁম শুধু চাষের কাজেই ব্যবহার করা 
যেতে পারে। এই বরাদ্দর দরুন জামর মূল্য 
{হিসাবে সরকারকে কোনও টাকা দিতে হয় না। 

{ পাঁরবারের বসতির ব্যবস্থা করা হয় এই ' কল্‌- 
খোজের - মধ্যে।” প্রত্যেক পাঁরবারের” বসতবাঁড়র 
সংলগ্ন পাঁচ-সাত বিঘা আন্দাজ জাম বরাদ্দ ক'রে 


পশ্চিমবঙ্গ সমবায় চাষ 


শ্রীকাধাব্রমণ গোস্বামী 
সমবায় কৃষি-সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক 


করতে পারে এবং সেই জামির উৎপন্ন ফসলের 
আঁধকারী হ'তে পারে। কল্‌খোজের সভ্য হবার 
অধিকার আছে প্রত্যেক চাষী, তার স্ত্রী এবং তাদের 
সাবালক ছেলেমেয়েদের! 


সমস্ত সভ্য সম্মালতভাবে. কল্‌খোজের যৌথ 
সম্পত্তির মালিক, মালকানার কথা তুললে এ কথাই 
বলা যায়। জমি ছাড়া সম্পান্তর মধ্যে আছে অন্যান্য 
অস্থাবর সম্পত্তি, সভ্যদের প্রবেশ-ীফ বা ভার্ত হবার 
জমা-করা পদাঁজ। 
যৌথ খামারে চাষ হয় কল্‌খোজের কর্তৃপক্ষের 
তত্বাবধানে প্ৰ্বানাদষ্ট পাঁরকল্পনা অন্যায়ণী। 
০০4 
ফসলের চাষ হয়। বার কায তিক 
দের দক্ষতা অন্দ্যায়ী বাভিন্ন দলে ভাগ ক'রে 
দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দলের কাজ 'নর্ধারণ ক'রে 
দেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি যথা, ট্রান্টর ইত্যাঁদ যোগায় 
ধরনের কাজের জন্য যেমন বাজ বোনা বা 
নিড়ানো বা ফসল কাটা, আলাদা আলাদা মূল্যমান 
নিৰ্ধারিত থাকে এবং কোনও সভ্য সারা বছরে 
কতটা কাজ করল- এই মূল্যমানের কম্টিপাথরে তা 
যাচাই করা হয়। এই মূল্যমানের একাঁটি একককে 
বলা হয় ‘লেবার ডে’ বা. কর্মদিবস। কাজের 


. গুরুত্ব অনুযায়ী এমন হ'তে পারে যে, পাঁচ ঘণ্টা 


দেওয়া হয় এবং এই জাঁমিতে সেই পাঁরবার নিজেদের ' 


৩ক 


১৯ 


ফসল কাটার কাজ. করলে তা একটি পুরো কর্ম 
দিবসের সমান হবে, "আবার তন ঘণ্টা িড়ানোর 
কাজ করলেও সেই পুরো একাঁট কর্মীদবস অর্জন 
করা -যাবে। - তা হ'লে যে লোকটা পনর ঘণ্টা 
(একাদনে না হ'লেও হ'তে পারে) নিড়ানোর কাজ 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ ৪. ১ম ও ২য় সংখ্যা 


করল, সে পেল পাঁচটি শ্রম-দিবস আর. যে-লোকটা 
পনর ঘণ্টা ফসল কাটার কাজ করল সে পেল তন 
শ্রম-দিবস। আত সতক্ভাবে এইসব মূল্মান 
নির্ধারিত হয় এবং প্রত্যেক সভ্যের কাজের নির্ঘণ্ট 
এমনভাবে তোর করা হয় যাতে সারা বছরে 
অজন করতে পারে এবং যাতে শ্রমের অপচয় না 


হয় আর ব্যান্তগতভাবে কোনও সভ্যের মনে ক্ষোভের, 


সণ্ডার-না হয়। -গড়পড়তায় একজন পূর্ষ-কর্মী 
বছরে রোজগার করে ২৫০ থেকে ৩০০ শ্রম-দিবস, 


নারী-কর্মী ১৫০. থেকে ১৮০ আর. নাবালক ছেলে- 


মেয়ে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ৬০। সাকুল্যে বছরে 


একাট, চায়ী-পাঁরবার অর্জন করে প্রায় ৫০০ শ্রম- 


দিবস ৷. 
ফসল ওঠার পরে প্রথমেই সরকারের খাজনা ও 


'মেসিন ষ্টরন্তীর স্টেশনে'র প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে হয় | 


আর সরকার-নধারত মূল্যে ফসলের একাংশ 
সরকারকে "বাক ক'রে দেওয়া হয়। তারপরে পূরণ 
করা হয়-বাঁজ-ভাণ্ডার আর পশু-খাদ্যের ভাণ্ডার, 
শোধ ‘করা হয় বীমার. টাকা। উদ্বৃত্ত যা থাকে 
বাৎসাঁরক সাধারণ, সভার বিধান অন্যায় তা. বণ্টন 
করা হয় -সভ্যদের মধ্যে প্রত্যেক পাঁরবারের আঁজত 
শ্রম-দিবসের সংখ্যার ভীত্ততে। 
দিবসের বদলে পাওয়া যায় ৩ কিলোগ্ৰাম গম বা ২ 
িলোগ্রাম আলু বা ৪ কিলোগ্ৰাম ভূট্টা। এখন 
শ্রমদবস ভাঁঙয়ে ভাঙয়ে কল্‌খোজের ভাণ্ডার 
থেকে সাংসারিফ নিত্যপ্রয়োজনীয় জানস নিয়ে 
সংসার চালিয়ে যায়। তা ছাড়া কিছু নগদ টাকাও 
তারা পায়। গোটা বছরে অর্জিত শ্রম-দিবসের 
বিনিময়ে বরাদ্দ জানস সব যাঁদ কোনও পাঁরবার 
না আনতে চায়, তা হ'লে পহুঁজ হিসাবে এই 
উদ্বৃত্ত শ্রম-দিবস তাদের নামে জমা থাকে; ইচ্ছে 


করলে পরের বছরে তারা তার বিনিময়ে জিনিস 


নিতে পারে। . 
জজ বালা নলীত TET 
হাতে। বাৎসাঁরক সাধারণ সভায় নির্বাচিত হন 


হয়তো একাঁট শ্রম- - 


২০ 


কল্‌খোজের চেয়ারম্যান, ম্যানেজার-বোডের সভ্যগণ 


এবং পাঁরদর্শক কমিটির সদস্যগণ । ৰ পাঁরদশক 
কমিটির কাজ হচ্ছে হিসাবপত্রের তত্ত্বাবধান করা। 
রেজা বনৰ যা ভাহি আৰ) 


খামারের সুপারভাইজারগণ, গুদামরক্ষক প্রভৃতি। 


চাষবাসের কাজের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন 
ম্যানেজার-বোর্ড। কলখোজের চেয়ারম্যান পদাধিকার- 
বলে ম্যানেজার-বোর্ডেরও সভাপতি । 


সমবায়, খামারের প্রবর্তন হয়ে বাশিয়ায়'কৃয- 
র্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রচুর পতিত 
জমি চাষের কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়েছে। 

মেক্সিকো দেশে সমবায় চাষের জন্য যে সাঁশাত 
গ'ড়ে তোলা হয়েছে তাকে ওরা বলে ‘এহিদো’ 
(গ্ঃ০০- উচ্চারণ . ‘এহিদো’)। জামদার ও 
জোতদারের অত্যাচার ও উৎপাতের হাত থেকে 
১৯৩৬ সাল থেকে এইসব এহিদোর সষ্টি। 
এহিদো-যুগের আগে মৌক্সকোর চাষ ও চাষীর 
অবস্থা এশিয়ার - অন্যান্য অনগ্রসর দেশের মতই 
শোচনীয় ছিল। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন 
ছিল কৃষির উপরে নির্ভরশীল : আর তার মধ্যে 
বোশরভাগ ছিল ভূমিহীন বা স্বল্পাবত্ত প্রজা-চাষী। 
১৯৩৬ সনে. আইন করে সাকুল্যে প্রায় ১০ লক্ষ 
একর জাম দীর্ঘমেয়াদী বন্ডে ক্ষাতপূরণ দিয়ে 
জাঁমদারদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং 
৩২,০০০ চাষীর মধ্যে বিতরণ করা হয় এই শর্তে 
যে, জমিপ্রাপক চাষীরা এহিদোর মাধ্যমে এইসব 
এহিদো গঠনেচ্ছ . ন্যুনতম ২০ জন বয়স্ক 
পুরূষ-চাষী সাম্মীলিতভাবে জাঁমর জন্য সরকারের 
কাছে আবেদন করতে পারে! সরকার যে জাম 
যোগাড় ক'রে এই ‘দলকে বরাদ্দ ক'রে দেয়, তাতে 
সকলের সমান : আঁধকার বর্তায় এবং: সকলেই 


সমানভাবে এই জাম ব্যবহারের ও ফলের আঁধকারঁ 


হয়। এই জাঁমতে সভ্যেরা ইচ্ছা করলে যৌথ চাষের 
প্রবর্তন করতে পারে অথবা টটেন্যান্ট ফাঁর্মং 
সোসাইটি'র মত প্রত্যেকে এক এক টুকরো জি 
বরাদ্দ ক'রে নিয়ে. আলাদাভাবে চাষবাস করতে 
গারে। পাঁরচালন-ব্যবস্থা গণতান্তিক, তবে পাঁরি- 
চালন-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য 
সরকারী পাঁরদর্শন ও 'িরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 


যেসব এহিদোর চাষ যৌথভাবে চলে, তারা সাহায্য 


পায় দুইটি প্রতিষ্ঠানের কাছে। প্রথমটি, 
ন্যাশনাল জ্যাগ্রোরয়ান কামশন' এর কাজ হচ্ছে 
এহিদো-কলোন স্থাপনে সহায়তা করা; দ্বিতীয়, 
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব এহিদো ক্রেডট’, এর কাজ 
হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। শুধু 
তাই নয়, এই ব্যাংক আঁভজ্ঞ কাঁষ-কুশলশদের 
সাহায্যে যৌথচাষ পাঁরচালনায় সক্রিয় অংশ নেয় 
এবং উৎপন্ন ফসল বিপণনের ভারও এর উপরে। 


সভ্যের সভ্যপদ বজায় রাখার একমাত্র নারখ 
হচ্ছে তার শ্রম-দক্ষতা। যৌথ খামারে কাজের 
বানময়ে প্রত্যেককে ঘণ্টা পিছ; মজুর বা 
উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী মজ্যার এবং 
লাভের অংশ দেওয়া হয়। দক্ষতা অনুযায়ী মজুরির 
হারে তারতম্য আছে, কিন্তু লাভের অংশ বণ্টন করা 
হয় কে কত ঘণ্টা খেটেছে সরাসার তার 1ভাত্তিতে, 
পারস্পারিক দক্ষতার চুলচেরা "হিসাবের ভিত্তিতে 
নয়। 


এহিদোর সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সাধারণ বা 
'জেনারেল আ্যাসেমা্র'র হাতে। এই 'জেনারেল 
আর পাঁরদর্শন কাঁমাঁটর সদস্যদের। অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় পদাধকারাঁ, যেমন প্রধান কর্ম-সচিব 
প্রভৃতি, এরাও এই আ্যাসেমারতে নির্বাচিত হয়। 
সচিবের কাজ দায়িত্বপূর্ণ। প্রত্যেককে যথোপযুক্ত 
কাজ বরাদ্দ করা, যন্ত্রপাতি বা গবাদি পশুর 
তদারক করা এবং হিসাবপত্রের উপরে নজর রাখা 
এই সচিবের কাজ। দৈনান্দন কাজের নির্ঘণ্ট 
তাকেই রচনা করতে হয় এবং সপ্তাহান্তিক সভায় 


যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হয়। 
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এহদোর্‌ মাধ্যমে সমবায় চাষের প্রবর্তনের ফলে 
এহিদোর সভাদের গড়পড়তা আয় প্রায় চারগুণ 
বেড়েছে ৷ এদেরও বাঁড়র সংলগ্ন জমির ফসলের 
অংশ ভোগ করার ও ব্যান্তগতভাবে পশুপালনের 
সুযোগ আছে। . 


পরিচালন ব্যবস্থা দৃঢ় থাকায় দেশের সর্বন্র 
এীহদোগদ্ীলর অভাবনীয় উন্নাত হয়েছে এবং 
নিদিষ্ট সময়ের অনেক আগেই অনেক এাঁহদো 
ব্যাঙ্কের ধার শোধ ক'রে দিয়েছে। 


ইজরায়েল 


' ১৯৪৮ সনে ইহহ্দী-রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রাতীষ্ঠত 
হবার আগে সে-দেশের নাম ছিল প্যালেস্টাইন। 
উনিশ শতাব্দীর শেষের দিক হ'তে ইউরোপ থেকে 
দলে দলে 'নর্যাতীত ইহুদীরা এসে নানা রকম 
প্রাতকূল অবস্থার মধ্যে এদেশে সমবায় . চাষের 
প্রবর্তন করে। পরিবেশ যে-রকম প্রচণ্ড প্রাতকূল 
ছিল তাতে সমবায় চাষ ভিন্ন উপায়ও ছিল না; 
একক চাষের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগণ। 
ফলে, কিছুটা এীতহাঁসক কারণে কিন্তু অনেকটাই 
ঘটনার সংঘাতে সমবায় চাষ অভাবনীয় রূপ পাঁরগ্রহ' 
হয়ে ঘটিয়েছে চাষের আঁবশ্বাস্য উন্নাত। ইজ- 
রায়েল শুধ যে একটি নতুন রাষ্ট্র তা নয়, আত 
ক্ষুদ্র তার আয়তন, বাঙলার গোটাদুই জেলার 
সমান মান্র। প্রাকৃতিক সম্পদ তার পাঁরামত আর 
ক্ষমতা অনেকটাই গেছে ক্ষয়ে। . তার উপর দেশের 
দক্ষিণাঞ্ণলে রয়েছে বাল্দকাস্তীর্ণ মর-প্রান্তরের 
সুদীর্ঘ বিস্তার। তবুও দডড় চেষ্টায় আর সংগঠন- 
অকরুণ কার্পণ্য । যে জমিতে মানুষ দীর্ঘাদনের 
নরবাঁচ্ছন্ন অবহেলার চিহ্ন রেখে গেছে, প্রভূত 
প্রবর্তন ক'রে জামর লালনপালনের ভার নিয়ে 
ইহুদীরা মাতা ধাঁরত্রীর খণ শোধের ব্যবস্থা করছে! 
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বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ ৪ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


' বাভিন্ন পাঁরবেশ ও মানুষের ভন্নর্ঁচ ও মনো- 


বৃত্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য ইজরায়েলে 


{তন ধরনের সমবায় চাষ প্রবার্তত হয়েছে। নিচে 
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল। 

প্রথম পর্যায়ে পুরোপুরি যৌথ খামার। ওরা 
এই খামারকে বলে ক্‌খিবুৎস্‌ (kibbutz) 
বিদেশাগত ইহদ্দী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্য থেকে 


আঁতসতর্ক নির্বাচনে দলের পর দল গঠন ক'রে 


তাদের কৃষির প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে, 


তোলা হয়। সমবায় আইনে যৌথ খামার রোজা'স্টর 
ক'রে নিয়ে, জ্যুইশ ন্যাশনাল ফান্ড (একাঁট জাতীয় 
প্রীতষ্ঠান) এই কাঁখবুংস্কে ৪৯ বছরের মেয়াদে 
নির্ধারিত পারমাণ জাম ইজারা দিয়ে দেয়। 
খামারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা যৌথ, 
একক্‌ কোনও সভ্যের নয়, কিন্তু সাম্মীলতভাবে 
সকল: সভ্যের।: স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সামাতর 
সভ্যশ্রেণীভূন্ত এবং প্রত্যেককেই দৈনিক ৮ কিংবা ৯ 
ঘণ্টা খাটতে হয় সাঁমাতর কাজে। 
নানাভাবে বিভন্ত, চাষআবাদ ক্ষেতখামারের কাজ, 
ফলের বাগানের কাজ, গো-শালার, মোরগ-শালার, 
পুকুরে মৎস্যচাষের, মক্ষিকাপালনের, সংলগ্ন 'শজ্প- 
প্রীতষ্ঠানের, - সাম্মলিত ভোজনশালার, ' স্টোরের, 


সাঁমাঁতর কাজ ' 


ক্লাবের, আঁফসের, ধোবাখানার, চা 


ক্লেসেতে (বাসভবন) 
বিভাগের কাজে পালা-অন্দুযায়ী- তাও 
মনোবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক স্বী-পুরুূষ সভ্যকে 
কাজে লাগানো' হয়। প্রত্যেক বিভাগের ৮ কি ৯ 
ঘণ্টা কাজের মানমূল্য সমান। যে ফলের বাগানে 
৮ ঘণ্টা পাঁরচর্যার কাজ করল তার দাম অপর 
সভ্যের ভোজনশালায় ৮ ঘণ্টা পাঁরবেশন বা বাসন- 
ধোয়ার কাজের সমতুল্য। কাজের বানময়ে কোনও 
83755555042 
হয়-না। 

: কাঁখবুৎসের অভ্যন্তরে ছোট ছোট বাঙলো 
ধরনের .যে বাঁড়র সার তার প্রত্যেকাটতে থাকে 
স্বামী. ও স্ত্রী। তাদের ছোট. ছোট ছেলেমেয়েরা 


থাকে আলাদা ক্েসেতে, বাপ-মার সঙ্গে নয়। 


বৃদ্ধ পিতামাতা থাকেন তাঁদের জন্য নাদ'ষ্ট 
আলাদা বাঁড়তে। কারও বাড়তে রান্নার পাট 


নেই, শিশ:পালনের ঝামেলা নেই! খাওয়াদাওয়া, 
দু'বেলার জলখাবার, সব সারা হয় সেই সাধারণ 
ভোজনশালায়। প্রত্যেক কৃখবুৎসে কিছ শিক্ষা- 
নাবস ভাঁবষ্যং-সভ্য থাকে, কখনও বাইরের আতাথ- 
দের ভিড় হয় আর থাকে সেনাদল থেকে আগত 
কৃষি-শিক্ষানাবস কিছুসংখ্যক যুবক-যবতাঁ। কিন্তু 
সকলেই যেন একটি : বিরাট যৌথপারিবারের 
অন্তভূন্তি, ' সকলের খাওয়াদাওয়া চলছে সেই 
ভোজনশালায়। ৷ 

সরকার, কৃষ-ব্যাৎ্ক,. জ্যইশ এজেন্সি প্রভৃতি 
মানা রকম প্রাতজ্ঠানের কাছে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী 
খণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক খামারে বিদ্যুৎ ও 
কলের জলের ব্যবস্থা আছে। কৃষির কাজ সঁবই 
পরিচালত -হয় .যন্ত্ের ' সাহায্যে। দৈনন্দিন 
প্রয়োজনের ও চাষের .আবশ্যক 'জানসপন্র যোগাড় 
ক'রে দেয় 'পাইকাঁর সমবায় সাঁমীত, আবার উৎপন্ন 
ফসল বিপণনের ভার নিয়েছে অপর: একাঁট 
পাইকাঁর সামীত। বছরের শেষে হিসাবানকাশ 
করে যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা ভাগ ক'রে দেওয়া হয় 
সভ্যদের মধ্যে, আর এই উৎপন্ন ফসলের আয় থেকে 
কাঁখবূৎসের সাংবৎসারক যাবতীয় ৬৬ করা 
হয়। 

সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সাধারণ সভার হাতে! 
সেখানে নির্বাচিত হন সভাপাঁত.আর কার্ীনর্ধাহক 
সামাতর .সদস্যরা। একজন বেতনভুক সাঁচৰ 
আছেন দৈনন্দিন কার্যপারচালনার জন্য। নানা 
{বভাগের কাজের তদারকের ‘জন্য নানা সময়ে 
একাধিক সাব-কাঁমাঁট গঠন ক'রে কাজ চালান হয়।" 
এখানে স্ৰীপরুষ কর্মীর সমান অধিকার ও 
মর্যাদা। তবে সাধারণত লঘু ধরনের কাজেই, 
যেমন ভোজনশালা, ডান্তারখানা, আঁফস, স্কুল, : 
পাঠাগার, ক্লাব, শিশ্যদের ক্লেসে, স্টোর, ধোবাখানা 
ইত্যাদির কাজে, মেয়েদের নিয়োগ করা হয়। 


দেশের কীষিব্যবস্থায় কাঁখবুংস্‌ একট 'বাশষ্ট 
স্থান গ্রহণ করেছে। : পুরাতন আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে 
প্রত্যেক বছর দেশে নতুন নতুন কাঁখবুৎসের পত্তন 
হচ্ছে।: সমবায় চাষের সর্বাঙ্গীণ রূপ প্রকটিত 
_}- হয়েছে এক-একাঁট কাঁখবুৎসে। 
এমন অসংখ্য কৃষিকর্মী অছেন যাঁরা 
* কৃখিবুংসের যৌথ মালিকানা ও কর্মপ্রণালী পছন্দ 
করেন কিন্তু ঘরে ছেলেমেয়ের সঙ্গসুখবাঁজতি হয়ে 
সাধারণ ভোজনালয়ে আহারাবহারে তাঁদের প্রবল 
আপাত্ত। তাঁরা বলেন, পাঁরবারক জশবনের 
গোপনীয়তা থাকবে না, তার সম্পূর্ণতা থাকবে না, 
এ আবার কেমন জীবন? বাইরে কাজকর্ম না হয় 
সবাই মলে যৌথভাবে করা গেল, ৷ কিন্তু অখণ্ড 
পারিবারিক জীবন বজায় রাখতে হবে তো। এরা 
তাই মোশাভ [শিটুফ নামে অন্য ধরনের সমবায় 
কৃষি সামাতর সভ্যশ্রেণাঁভুন্ত। সাঁমাতর রোজ- 
স্ট্েশন, জামপ্রাপ্ত, অর্থ সংস্থান, যৌথ চাষ-আবাদ, 
খামার পরিচালনা, শেষে উৎপন্ন ফসলের বণ্টন 
” ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে এই সামাতর সাদৃশ্য 
১-য়েছে কাঁখবুৎসের 'সঙ্গে। তফাত শুধু সভ্য- 
দের পারবারক জীবনযাপন প্রণালীতে। ছেলে- 
মেয়ে রা. বুড়ো বাপ-মা এখানে থাকেন একই 
বাড়িতে সামতির সদস্য.. স্বামী-স্তরীর..সঙ্গে আর 
রান্নার ব্যবস্থাও বাঁড়তেই।, পাঁরবারিক জাঁবনে 
.  স্ভ্যেরা আলাদা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে. গ্গার্চিভাবে 
4 যুক্ত" 
কিন্তু এর পরেও কোনও কোনও কঁষকমণীর মন 
উঠে না। তারা বলে, পারিবারিক জীবন আলাদা 
হোক খুব' ভাল কথা, কিন্তু সামাতর সদস্য হয়ে 
যৌথ খামারে বা অন্যান্য বিভাগে মাত্র ৮ ঘণ্টা বা 
৯ ঘণ্টা খেটেই খালাশ সেটা ভাল লাগছে না। 
অতএব সাঁমাতর সদস্য ঠিকই থাকব, কিন্তু 
“ /খামারটি আমার "নিজের হোক, আমি এখানে ৮ 
| এর জায়গায় ১৬ ঘণ্টা খেটে ফলন বাড়াব জমির । 
শ্রমকুশলতার চিহ্ন রাখব মাটির; গায়েব 


লগ 


জং 


- বসুন্ধরা £ বৈশাখ .ও জ্যৈষ্ঠ ৪ 


১৩৬৬ 


জন্য আছে . ‘মোশাভ  অভ্ডিম'--এও 
সাঁমিতি। . প্রত্যেকে সভ্যের বাড়ির সংলগ্ন 
রয়েছে: তার জাম, সেখানে সে চাষ করে গমের, 
আলনর, . পশখাদ্যের, ফলের, তরকারির। তার 
গোহালে ভাল জাতের গোর: আছে, মোরগশালায় 
ভাল জাতের ম্রাগ। . যা কিছ কেনা দরকার, 


-সঁব সে কেনে সমিতির ভাণ্ডার থেকে, আর তার 


উৎপন্ন দ্রব্য বপণনের ভারও সাঁমাতর হাতে। 
জমি পাওয়া গেছে ইজারায়. জ্যুইশ, ন্যাশনাল 
ফান্ডের কাছে, সামাতির, সভ্য ব'লেই সে পেয়েছে 
জাঁম। রাস্তাঘাট - নিৰ্মাণ,  ডান্তারখানা, পোস্ট 
আফিস, স্কুল, ক্লাব, স্টোর, কাষিষল্দের গুদামঘর, 
গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননশালা, ডেয়ারী, ইন- 
ক্যুবেটর, যাবতীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
সামাতর হাতে। এখানেও আছে সাধারণ সভা, 
সাব-কাঁমাঁট, বেতনভুক কর্মচারী। বিজলী বাতি 
আর কলের জলের স্মাবধা তো আছেই। 
ইজরায়েলের কৃষির উন্নতিকল্পে এইসব মোশাভের 
অবদান যথেষ্ট৷ আর-একটি কথার উল্লেখ এখানে 
প্রয়োজনীয়।: ইজরায়েল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধু 
নিত্প্রচারিত বচনে বা গঠনতন্বের অক্ষরে নয়, 
সাত্যকারের ব্যবহারিক জীবনে। ইহুদীরা তাই 
শ্রমের ক্ষেত্রে -শোষণ ব্যাপারকে বরদাস্ত করে না! 
তাই মোশাভের -সভ্যকে এমন পাঁরমাণ জাম বরাদ্দ 
ক'রে. দেওয়া..হয় যতটুকু সে নিজের পরিবারের 
সহায়তায়, সম্যকভাবে চাষ করতে পারে। কোনও 
বি: করতে পারে না। 
লি 
সাহায্য নিয়ে৷ এমন অক্লান্ত পাঁরচর্যায় কৃষিলক্ষমী 
প্ৰসন্ন হবেন না তো কাঁ? 


' আধ্যানক চীনে সমবায়, প্রথায় চাষের প্রবর্তন হয় 
সেখানে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপনের পরে॥ কম্যুনিস্ট 


২৩৯ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


তন্্ স্থাপনকে ওরা বলে প্রথম বিপ্লব আর পুরানো 
ধারায় জামদারদের অধানে ভূমিহীন চাষীদের চাষ- 
ব্যবস্থার সমল উচ্ছেদ ক'রে তার জায়গায় সমবায় 
চাষের উপস্থাপনকে ওরা বলে দ্বিতীয় বিপ্লব। 


এই দ্বিতীয় বিপ্লবের কাজটি কিন্তু সহজ নয় 
মোটেই। চীনে ১৯৫০-৫২ সনের ভূমিসংস্কারের 
ফলে যে হিসাব পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল, 
দেশে প্রায় ১১ কোটি ক্ষনদ্র জোত আছে আর তার 
উপরে নির্ভরশীল যে চাষী-সম্প্রদায় তাদের সংখ্যা 
৫০ কোটির উপরে। সোভিয়েট প্রাশিয়ায় যখন 
সমবায় চাষের পত্তন হয় তখন চাষীর সংখ্যা ছিল 
মাত্র ১০ কোটি। সোভিয়েট রাশিয়ার 
আঁভজ্ঞতায় লাভ হয়েছে চীনাদের। একই 
সময়ে দেশের সর্বত্র তাই তারা সমবায় 
চাষের প্রবর্তনের বাকি নেয় নি। 1বাঁভন্ন পর্যায়- 
ক্রমে যা 'স্থরীকৃত হয়োছল তাতে ১৯৫৫ সালের 
মাঝামাঝি ১ কোটি ৭০ লক্ষ জোত এবং সাড়ে 
অন্তভূক্ত হয়েছে। ১৯৫৬ সনে আর ১ কোট 
৭০ লক্ষ জোত সমবায়ের আওতায় আনার কথা। 
১৯৫৮ সনে দেশের অর্ধেক চাষী ও জোত 


সমবায়ভুক্ত করা হয়েছে, আর সমগ্র দেশে সমবায় 


চাষের প্রবর্তন হবে ১৯৬০ সন নাগাদ। 


যেখানে যেখানে কৃষি সাঁমাতি স্থাপিত হয়েছে 
সেখানে পরোমান্রায় যৌথ ধরনে সমবায় চাষের 
প্রবর্তন না হ'লেও ক্ষতি নেই। এখানেও পর্যায়- 
ক্রমে করা হয়েছে। সমিতির আয়তন ছোট রাখা 
হয়েছে; অন্তত ২৫টি টুকরো জোত পেলেই কাজ 
আরম্ভ করা যায় আর এতে সভ্যদের মধ্যে 
পারস্পরিক সংহাতি ক্ষুপ্র হবার আশঙ্কা নেই। 
প্রথম পর্যায়ে সামাতর সভ্যেরা ছোট ছোট দল 
গঠন ক'রে পরস্পরকে চাষের কাজে সাহায্য করে, 
জোতজাঁম বা অন্যান্য পুঁজ সবকিছুর উপরেই 
ব্যক্তিগত মালিকানা অটুট থাকে! দ্বিতীয় পর্যায়ে, 


২৪ 


সভ্যেরা যার যার জাম হস্তান্তরিত ক'রে দেয় 
কিন্তু যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু ইত্যাদি 
যার যার মালিকানায় বজায় থাকে। 


এই পর্যায়ের সামাতিকে বলা হয় অধ-সমাজতান্তিক ৬ 


সমবায়। তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে এইসব সাঁমাঁত 
রূপান্তারত হবে পূর্ণসমাজতান্ত্িক' সমবায়ে। 
এক্ষেত্রে যন্ত্রপাত এবং গবাদি পশুও সভ্যেরা 
হস্তান্তরিত ক'রে দেয় সামাতির নামে। তবে 
ইচ্ছামত চাষের জন্য আলাদা করে এক টুকরো 
জাম বরাদ্দ ক'রে দেওয়া হয়। 


সমরায় চাষের প্রবর্তনের ফলে চনে চাষের বা 
চাষীর অবস্থার কী কী পাঁরবর্তন হয়েছে সে 
সম্বন্ধে কথা বলার সময় এখনও আসে নি। তবে 
একথা আত স্পষ্ট যে, যে-দেশে জামির উপরে ক্লম- 
বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ মারাত্মক, যেখানে মাথা- 
পিছু চাষের জমির পাঁরমাণ মাত্র দেড় বিঘা, 
সে-দেশে সমবায় চাষের প্রবর্তন ছাড়া গত্যন্তর নেই। 


তদ 


প্ৰ 


চাঁনে সমবায় কৃষ সামতির মল লক্ষ্য হচ্ছে 


তনাট ; প্রথমত আঁধক ফলন, দ্বিতীয়ত উৎপন্ন 
ফসলের ন্যায্য বণ্টন, তৃতীয়ত সং ও সুপারচালনা 
এবং কৃষিসম্প্রদায়ের বাঁলষ্ঠ নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব 
গ'ড়ে তোলবার জন্য সমবায় আন্দোলনের সংগঠক- 
দের বিশেষ ক্লাসে ভার্ত ক'রে নিয়ে এবং বিশেষ 
কোর্সের প্রবর্তন ক'রে শাক্ষত ক'রে নেওয়া হয়। 
চাষীসভ্যের পাঁরশ্রমের বিনিময়ে যাতে উৎপন্ন 
ফসলের ন্যায্য অংশ সে পায় সেজন্য বণ্টনের একটি 
বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা হয়! চলাত কথায় 
চীনারা এই প্রণালীকে বলে 'সসদ্রাপং মানে 
চতুঃস্তম্ভ নিরিখ। শ্রম, যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু 
ও জাম এই চার খাতে অবদানের জন্য প্রত্যেক 


NL 
খাতে আলাদা হিসাব করে সভ্যকে তার প্রাপ্য“ 


চুকিয়ে দেওয়া হয়। 


এটি 


[তিন] 


এক্ট আধুনিক অতবাদ- আটো 
শীলারের পরিকল্পনা . 


সমবায় চাষের ক্ষেত্রে আধ্যানক একটি মতবাদের . 


ডক্টর শীলার 
ভার্সাটর কাঁষ-অর্থনীতির কৃতবিদ্য অধ্যাপক। 
তান যে শুধু একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত তাই নন, 
হাতে-কলমে চাষ ক'রে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছেন তান এবং দেশে তাঁর খামার আছে। 
১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সনে . পাঁকজ্তান- 
সরকারের আমন্ত্রণে, ইউনাইটেড নেশন্সের খাদ্য ও 
কৃষি সংস্থা তাঁকে পশ্চিম পাঞ্জাবে পাঠিয়োছিলেন 
সমবায় চাষের বশেষজ্ঞ হিসাবে । সেই উপলক্ষে 
শুধু পাকিস্তানেই নয় ভারতেরও কয়েকাঁট রাজ্যে 
পরিভ্রমণ ক'রে তথ্যানুসম্ধানের ফলে যে সুপারিশ 
তান ক'রে যান তা দুই দেশেরই অবস্থা ও পাঁর- 
বেশের উপযোগী বলে সাবশেষ মূল্যবান ও 
চিত্তাকৰ্ষ'ক। ৮৫১ 2 

. তাঁর মতবাদকে এক কথায় বলা যায় একক অথচ 


সমবায় চাষ, অথবা সমবায়ের মাধ্যমে একক ব্যান্টি-.. 


মূলক চাষ। তান বলেন, আসল . লক্ষ্য যখন 
একরপ্রাত ফলন বাড়ানো আর দেশের 'চাষী- 
সম্প্রদায় যখন শিক্ষাদ'ক্ষায় অনগ্রসর এবং সমবায় 


স্বািত্ব হস্তান্তরের" ঘোর বিরোধী তখন সমবায় 


চাষের যৌথপ্রচেষ্টার আর্থনীতক সুযোগস্ীবধার 
নীতিকথায় তারা আকৃষ্ট হবে না। অতএব ও-পথ 
পাঁরহার্য। জমির স্বত্ব হস্তান্তরের : কথা "তুলে 
ব্যক্তিগত প্রচেম্টামূলক চাষ-পদ্ধাত নয়ে। এমন 
কাষ সাঁমাত. গড়ে তোলা হোক: যাতে চাষীর 
ব্যান্তগত চাষের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে অথচ চাষের 
যাবতীয় সমস্যার সমাধান সাঁমাতর মাধ্যমে হয়। 
অনেকটা আমাদের উন্নত কৃষি সামাঁতর (বেটার 
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ফার্মিং সোসাইটি'র) মত। কিন্তু শীলারের পাঁর- 
কম্পিত সাঁমীত আরও কিছুটা অগ্রসর, কোনও 
কোনও বিষয়ে আভনব। 

“এই পারকল্পিত সাঁমাতির প্রথম সোপান হচ্ছে 
খণ্ডিত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চাষের জামির সমণ- 
করণ যাতে সারা গ্রাম জুড়ে কতকগুলো পর্যাপ্ত 
আকারের জোতের সৃষ্টি হয়। এদেশের কোনও 
গ্রামের চাষী ও জাঁম-মালিকের সংখ্যা ও অবস্থার 
যাঁদ আলোচনা করা' যায় তা হ'লে দেখা যাবে, 
চাষের সঙ্গে যারা জাঁড়ত তারা বিভিন্ন পৰ্ষয়ভুন্ত। 
প্রথমে সেইসব জামির মালিক যারা নিজেরাই 
নিজেদের জাঁমর চাষ করে। দ্বিতীয়ত, এক 


৯৩৬৬ 


শ্রেণীর জমির মালিক যারা নিজের জাম ছাড়াও 


. করে৷ 


‘২৫ 


বৰ্গগতে বা ভাগচাষে- অপরের খানিকটা জাম চাষ 
তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেইসব মালিক, যারা 
নিজেদের সমস্ত জাম চাষ করে উঠতে পারে না, 
কিছু জামি ভাগচাষের জন্য অপরকে দেয়। চতুর্থ 
পর্যায়ে আছে বৃদ্ধ, রুগ্ন, নাবালক বা ‘বিধবা 
জাম-মালকের দল। এরা বাধ্য হয়ে অপরকে 
দিয়ে জমি চাষ করায়। শেষ পর্যায়ে আছে ভূমি- 
হাঁন চাষা-সম্প্রদায়। প্রত্যেক গ্রামেই এই জমির. 
বন্দোবস্ত বা ভাগচাষের ব্যবস্থা ব্যান্তগতভাবে হয়ে 
থাকে। কাজেই প্রথমেই পরিকল্পিত সাঁমাত এই 
৮৮% aCe HA নিজের হাতে নিয়ে 
নেবে। . আইনের জোরজুলুমের মধ্য দিয়ে নয়, 
পরস্পর বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে সকল পর্যায়ের 
চাষী ও জামির মালিকদের বাজি করাতে হবে 
যাতে তারা তাদের জমির, স্বত্ব নয়, শুধু চাষের 
আধিকারট:কু সাঁমাতির হাতে হস্তান্তর ক'রে দেয়। 
সঙ্গে সঙ্গে তারা আবেদন করবে সাঁমাতর কাছে 
যাতে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ জাম চাষের আঁধকার 
সাঁমাতর কাছ থেকে তারা পায়। তা হ'লে একই 
সঙ্গে সমিতি হ'ল জাম চাষের আঁধকাবের ইজারা- 
গ্রহীতা ও ইজারা-দাতা। জাঁমর স্বত্বস্বামত্ব সবই 
অক্ষম রইল মালিকদের হাতে। এই ইজারা. 
গ্রহণের পরে সাঁমাঁতর কাজ হবে জমির সমীকরণ । 
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বিক্ষিপ্ত আকারের খণ্ড জমিগুলোকে জোড়া 
তার পরিমাণ অবস্থা-অনুসারে ১০ একর হ'তে 
পারে, ৮ একর হ'তে পারে.কি ১২ একরও হ'তে 
পারে! এই বড় একককে ভাগ ক'রে. উপ-একক 
করা যেতে পারে এবং এই. উপ-এককগ্ঢলোর বা 
এককগুলোর চাষের অধিকারের ইজারা দেওয়া হবে 


প্রত্যেক ..কর্মীচাষী-পাঁরবারকে, তারা এই জমিতে 


ব্যক্তিগত চাষ চালাবে। জমিগুলোর .আকার হবে 
লম্বালম্বি। তাতে আড়াআড়ু ক'রে প্রত্যেক জমি 
থেকেই যাঁদ একটা খণ্ড বের .করা যায় তা হ'লে 
একই ধরনের ফসল যেমন পাট বা ধান বা আলুর 
বড় ধরনের চাষব্যবস্থা করতে পারে সেই খণ্ডের 
একাধিক চাষীরা। তাতে শস্য-আবর্তনের . এবং 
ফসল-পাঁরকজ্পনার সুযোগ পাওয়া যাবে। ভূমি- 
হন চাধীকে জমির ইজারা দেওয়া. যাঁদ সম্ভব না 
হয় তা হ'লে সাঁমাতর . নির্দেশ অনুযায়ী তারা 
বিক্ষিপ্ত জমিতে চাষের ঝামেলা ও. সময় এবং 


অর্থের অপব্যয়ের হাত থেকে চাষীরা শুধু রেহাই 


Ec নয়, es আকারের, এবং সুষম 
তৰত তে পারবে। ৷ 
বলদেই কাজ .চলতে পারে. কৃষ -এককগ লো এমন 
আকারের ‘হওয়া প্রয়োজন।.. দ্বিতীয়ত, আর-একাঁট 
দিকে লক্ষ্য, রাখতে হবে। একবার এই সমীকরণের 
ওয়ারিশ আইনের কবলে প'ড়ে আবার যাতে এই 
এককগুলো উত্তরাধকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি না 
হয়ে যায় সে চেষ্টা করা দরকার। . এককের চাষের 
কাজে যাঁদ প্রয়োজন না হয় তা হলে একজন বা 
দুইজন উত্রাঁধকারীকে সেখানে রেখে অন্যান্যদের 
নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে . পারে। 


যাতে একজোড়া হাল-. 


অবশ্য, তার, জন্য আবশ্যক মূলধন. থাকা প্রয়োজন। 


চাষ-আবাদের কাজ যাদি এককভাবে চাষীর হাতেই 
থাকে তা হ'লে সাঁমাতর করণীয় আর কী কী কাজ 


থাকতে পারে. সামাতির হাতে অনেক কাজ। 
প্রথমত, বছরের পর বছর এই কৃষ-এককগ্মুলোর 
যথাযথ সংরক্ষণ, ‘চাষ-আঁধকারের প্নাননির্ধারণ ও 
অবস্থান*সারে 'পুনবন্টন, তারপরে রা ও 
হালের: বলদ, কাঁষখণ ও সেচের : রানে 
রাস্তাঘাট. তোর, সভ্যদের শস্যাবপ্ণনের : ব্যবস্থা, 
উন্নত কৃষির 'শক্ষা-ও গবেষণার ‘ব্যবস্থা এবং এ 
ধরনের আরও কত কী। | 
. নামাতির পক্ষে এসব গুরুদায়ত্বের কাজ চালাতে 
গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ডক্টর শীলার 
তাই কাঁষ-উন্নয়ন তহবিল' নামে আইন ক'রে একাঁট 
তহবিল গঠনের সুপারিশ করেছেন। তাতে নিম্ন 
92845555888 

(৯) রাজ্য সমবায়, ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় 

. ব্যাংকগুলো থেকে খাণ। : 
(২) সরকারী খণ ও খয়রাতি। 


(৩) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে এককালঁন দান 
বা খণ। 


৷ (৪) কোনও সংস্থা থেকে অর্থের আকারে বা 


দ্রব্যের আকারে দান। 
২5৫) তহবিলের. স্বকীয় উপার্জনলব্ধ অর্থ। 
- এই "তহবিল"- থেকে-এর সভ্যশ্রেণীভুন্ত সমবায় 
কাষসমিতিগুলোকে- স্বল্প. ও "দীর্ঘমেয়াদী খণ 
দেওয়া হবে, __* 
KEE EON EEE FE 
দুইটি । প্রথমত, চাষীর জাঁমর স্বত্ব সম্পূর্ণ 
সংরক্ষণ করেও এবং. নিজের হাতে চাষের ব্যবস্থা 
বজায় রেখেও শুধ চাষের অঁধকারটুকু হস্তান্তর 
ক'রে সমবায় সামাততে যোগ দিয়ে খণ্ড জাঁমর 
সমীকরণের মাধ্যমে . উন্নত ধরনের চাষ প্রবর্তন 


সক্ষম: হ'তে পারা যায় এই তথ্যাটর উপরেই ডক্টর 


শালার 'জোর দিয়েছেন বোঁশ। . ' দ্বিতীয়ত, 
বর্তমানে 'আমাদের :দেশে. এই ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত 


ডি 


পি 
ৰ 


ও খাণ্ডত জামগুলো যে চাষের পক্ষে একেবারেই 
অকেজো এবং তাতে চিরাচরিত প্রথায় একক চাষ 
যে চাষী বা দেশ কারও পক্ষেই আর বাঞ্ছনীয় নয়, 
বরণ মারাত্মক, এ-কথাটাই তাঁর মতবাদের মধ্যে, 
প্রকট হয়ে উঠেছে। কাজেই ডক্টর শীলার যতদুর 
নিয়ে যেতে চান ততদ্‌র না গিয়েও, যার যার জাঁমর 


এ 


“হৰ 
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স্বত্ব বজায় রেখে একক চাষের প্রণালী অব্যাহত 
রেখেও যদ আমাদের দেশের স্বল্পবিস্ত চাষীরা 


- অন্যান্য সুবিধার জন্য: সমবায়াত্বক.. যেকোনও 


ধরনের চাষের কাজে অগ্রসর হ'তে অন্প্রাণত 
হয়, তা হ'লেও বলা যাবে এই. অনুপ্রেরণার বীজ 
ডক্টর শীলারের মতবাদের মধ্যে নিহিত আছে। 





ভন)পায়ী শিকার-প্রাণী 
শ্রীশচীঙ্ছনাথ ঘ্িত্র 
(পূৰবামুক্ৰম) 


(৩৫) ব্যাঘ্ম, [('টাইগার’ বা 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার’) 
Panther tigris 007৩ (Linn.)] 


চাঁব্বশপরগনা ও খুলনা জেলার অন্তর্গত 
সুন্দরবনে এবং উত্তরবঙ্গে তেরাই ও ডুয়ার্স জঙ্গলে 
এখন পর্যন্ত ব্যাঘ পর্যাপ্ত সংখ্যায় আছে। পশ্চিম- 
বঙ্গের দিনাজপুর ও মালদহের কোন কোন স্থানে 
কদাচিৎ দু-একটা বাঘ দেখা যায়। মনুষ্যের বসাঁত 
ও কঁষাঁবস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের অন্যান্য 
অংশ হইতে এই স্দাবখ্যাত পশদাটি লুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে। 


নানা ফাঁসল (98811) হইতে যেসকল প্রমাণ 
গাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে 
ব্যাঘ্র মধ্য এসয়া হইতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমা 
আঁতক্রম কয়া এদেশে উপাঁস্থত হয় এবং ক্রমে 
কলমে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ভারতের 
দক্ষিণপ্রান্তে পেশছাইবার পূর্বে ভারতবর্ষ ও 
[সংহলের মধ্যবর্তী সংযোজক স্থল সমূূদ্রগর্ভে লীন 


সাধারণত ব্যাঘ্র নয় হইতে দশ ফণ্ট এবং ব্যাঘ্রী 
আট হইতে নয় ফুট পৰ্যন্ত লম্বা হয়; তবে বারো 
ফুট পৰ্যন্ত দীর্ঘ ব্যাপ্রও পাওয়া গিয়াছে। এই 
মাপ পৃচ্ঠরেখা ধাঁরয়া নাঁসকাগ্র হইতে পুচ্ছপ্রান্ত 
পর্যন্ত লওয়া হয়। পঢ়চ্ছটি সাধারণত ৩ ফুট লম্বা। 
পদতল হইতে স্কম্ধশীর্ষের উচ্চতা তিন হইতে সাড়ে 
তিন ফুট। ইহার উচ্চতম ওজন গড়ে প্রায় ৫ই মণ। 
বর্ণ পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল 1পঙ্গল৷ভ, তৎসঙ্গে 
অল্পাবস্তর কাঁপশ আভাযুন্ত; সমগ্র দেহের উপর 
আড়াআড়িভাবে কালো ডোরা বর্তমান ; তলদেশ 


শ্বেত; প্চ্ছের উপর অনেকগুলি চক্তাকার কালো 


হয়, সেইজন্য সিংহল দেশে ব্যাঘ্রের কোন চিহ্ন _ 


পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, ব্যাম্র প্রথমে 
শীতিলদেশের প্রাণী ছিল বাঁলয়া এখনও ইহার পক্ষে 
আঁধক উত্তাপ অসহ্য এবং তঙ্জন্য ইহাকে সুন্দর- 
বনের ন্যায় আর্দ গভীর অরণ্যেই বেশি দেখা যায়। 
ইহার প্রধান খাদ্য বন্য বরাহ ও ম্‌গ, সুতরাং এইরূপ 
শিকার যথেষ্ট পাওয়া যায় এমন শীতল ও ঘন বনই 
ইহার উপয্দন্ত বসাত-স্থল। এইরূপ বাসস্থানের 
অভাব যতাদিন পর্যন্ত না ঘটবে ততদিন ইহার লোপ 
পাইবার আশঙ্কা নাই। তবে সম্প্রীত রাস্তাঘাট, 
মোটরগাঁড়, বিজলীবাতি, বন্দুক ইত্যাদর উৎকর্ষ 
ও প্রাচুর্যের ফলে ব্যা্বের সংখ্যা দ্রুত হাস পাইতেছে, 
ইহার য্যান্তসঞ্গত প্রাতিকার বাঞ্চনীয়! 


দাগ; কর্ণের বাঁহভাগ কৃষ্ণ, ভিতরে একটি প্রশস্ত 
শ্বেত ছাপ ৷ 

সধারণভাবে চাঁলবার সময় ভাঁমর উপর ব্যাঘ্ের 
পিছনের পদতলের যে ছাপ পড়ে তাহা অপেক্ষা 
সম্মুখস্থ পদতলের ছাপ আধকতর বৃহৎ, বিস্তৃত 
এবং বৃত্তাকার ; এই প্রভেদের মান্না ব্যাপ্ৰীর ক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত অজ্প। দুই পার্কের পায়ের যে 


" দুই সার দাগ পড়ে, তাহাতে দেখা যায় যে, পিছনের 
- পায়ের ছাপ সামনের পায়ের ছাপের সামান্য 
- অগ্রগামী। 


ব্যাপ্রের প্রধান খাদ্য বন্যবরাহ, 1বাভন্নজাতীয় 
হারণ, সজার;, ময়াল প্রভৃতি। সুযোগ পাইলে 


. ইহারা গৃহপালত পশু মারিয়া খায়। ইহারা 


২৮ 


সুবিধা এবং আবশ্যক অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল 
রকম প্রাণী শিকার কাঁরয়া ভক্ষণ করে। খাদ্যের 
অভাব ঘাঁটলে ইহারা ব্যাঙ পর্যন্ত খায়। ব্যাঘ 
সাধারণত নিজের শিকার ছাড়া অন্য কিছ; আহার 
করে না। কদাচিৎ ইহারা মৃত গৃহপালিত পশুর 
শব কিংবা শিকারী-কর্তৃক নিহত ও পরিত্যক্ত কোন 


+ 


পশু বা অন্য ব্যাঘ্ের মৃতদেহও ভক্ষণ করে। তরুণ 
ব্যাঘ্রেরা যখন প্রথম শিকার কাঁরতে শিক্ষা করে, 
তখন তাহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত দুষ্ট হয় এবং তাহারা 
সময় সময় খাদ্যের লোভে যত না হউক কেবলমাত্র 
শিকারের আনন্দলাভের জন্যই একসঙ্গে দুতিনাঁট 
বা ততোধিক পশু হত্যা করে। 

ব্যাঘ্য সাধারণত একাকী শিকার করে; আঁত 
সন্তৰ্পণে আত্মগোপন কাঁরয়া, কোনরূপ সাড়াশব্দ 


_ না করিয়া, শিকারের পিছনে পিছনে যাইয়া, হঠাৎ 


তাহাকে আক্রমণ করে, অথবা কোন ঝোপের মধ্যে 
(সাধারণত জলের ধারে) ল-কাইয়া থাকে এবং শিকার 
নিকটে আসলে তাহাকে কবলস্থ করে। আবার 
কখন কখন এক-একটি পরিবার দলবদ্ধ হইয়াও 
শিকার করে। দলের একাঁট কোনও একস্থানে 
লুকাইয়া থাকে এবং অন্যগলি শিকার তাড়াইয়া 
তাহার সম্মুখে আনে। কোন পশু শিকার করিলে 


 শ্যাঘ্র ২-৩ দিন যাবৎ নিহত পশ্াটর কাছাকাছি 


থাকে, পরে আবার অন্যন্ন চালয়া যায়। 


অন্যান্য বন্য পশুর মত ব্যাঘ্গও বনমধ্যে নিজ 
বিচরণভূমি স্থর কাঁরয়া লয়। নিজ এলাকা ছাড়িয়া 
সহজে অন্যস্থানে যায় না। একট ব্যাঘ নিহত 
আসিয়া দখল করে। ব্যাঘ্র সচরাচর একাকী বিচরণ 
করে, কখন কখন একজোড়া ব্যাঘ্র ও ব্যাপ্রী. (অথবা 
২-৩াঁট শাবকসহ একটি ব্যাঘ্রীকে) একস্ঙ্গে দেখা 
যায়। | 
সাধারণত ব্যাঘ্র মনষ্যের কোন আঁনষ্ট করে না, 
বরং মনুষ্য দেখিলে কিংবা মনুষ্যের দ্বারা বিতাড়িত 


হইলে, ভয় পাইয়া পলায়ন করে, কিন্তু কোনরূপে 


উত্যক্ত বা আহত হইলে ইহা ভীষণ হিংস্ৰ ও ভয়াবহ 
হয়। সঙ্গে-শাবক থাকিলে ব্যাঘ্ৰ সর্বদা বিপজ্জনক, 
কারণ তখন কোন বিরন্তির কারণ না জন্মিলেও সহসা 
আক্রমণ করাই উহার স্বভাব। যাঁদ কোন ব্যাঘ্র 
একবার কোনরূপে মনুষ্যরন্তের আস্বাদ পায়, তাহা 
হইলে খাদ্যের জন্য মনুষ্য হত্যা কাঁরতে সে দ্বিধা 
করে না, বরং ইহাই তখন উহার স্বভাবে পাঁরণত 


২৯ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ £ঃ ১৩৬৬ 


হয়৷ নরখাদক ব্যাঘ্ন অত্যন্ত সাঁন্দগ্ধ ও চতুর হয় 
এবং উহাকে সহদে হত্যা করা যায় না। 

এক সুন্দরবন ও তাহার পাশ্ববর্তী স্থানসমূহ 
ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্য সকল স্থানে নরখাদক 
ব্যাম্র অত্যন্ত বিরল। সুন্দরবনে ভূমির আঁধকাংশ 
কর্দমান্ত বাঁলয়া ব্যাপ্রের পক্ষে মগ বরাহাঁদ অপেক্ষা 
মনুষ্য শিকার করা সহজ, বোধহয় সেইজন্য 
এস্থানে নরখাদক ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাব আঁধক। 
অনেকের মতে, সুন্দরবনে মন্যষ্য প্রবেশ কাঁরয়া 
ব্যাম্ের আহার মগ বরাহ প্ৰভৃতি প্রচুর সংখ্যায় 
শিকার করে, সেইজন্য ব্যাঘ্রের খাদ্যাভাব ঘটে বাঁলয়া, 
মনুষ্য হত্যা কাঁরয়াই ব্যাঘ্র সেই অভাব পুরণ করে। 
যাহা হউক, ব্যাঘ্ন হইতে মনুষ্যের ক্ষতি মোটের উপর 
বোঁশ হয় না; কারণ ১৯৩১ হইতে ১৯৪০ সাল 
পর্যন্ত দশ বংসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, 
সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাত বৎসর গড়ে ২৩ জন মনুষ্য 
এবং ৩০টি গৃহপালিত পশদ ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত 
হইয়াছে। এ সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাত বৎসর 
গড়ে ৩,১৩৫জন মনুষ্য সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে; 
পাঁরমাণ যে অত্যজ্প, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। যতাঁদন 
এই দেশের অরণ্যে উপযনন্ত পরিমাণ বন্যবরাহ ও 
মৃগাঁদ থাকবে, ততাদন এই ক্ষতির পাঁরমাণ যে 
এইরূপ সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহাই আশা করা যায়। 


ব্যাঘ্রী একপাঁতপরায়ণ, সাধারণত সে বর্ষার শেষে 
ব্যাঘের সহিত মিলিত হয় এবং ফেব্রুয়ার ও মে 
ম:সের মধ্যে এককালীন ২ হইতে ৪টি শাবক প্রসব 
করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রজননখতুর কোন 
'স্থরতা নাই; বৎসরের যেকোন: সময়ে. শাবক ভূমিষ্ঠ 
হইতে পারে। গভভ'ধারণের কাল প্রায়. ১৫ সপ্তাহ ৷ 
গভীর অরণ্যের মধ্যে, সাধারণত ঘন নল বা অন্য 
কোন জাতীয় তৃণভূমিতে অথবা কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের 
মধ্যে ইহারা সন্তান প্রসব করে। শাবকদের মধ্যে 
স্মী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা সামান্য বেশি হয়। 
সক্ষম না হয়, ততাঁদন মাতার সাঁহত থাকে। তিন 


বসুন্ধরা £ .১২শ বর্ষ £ ১ম:ও খ্য়-সংখ্যা. 


বংসর বয়স হইলে উহাদের দুগ্ধ-মবদন্ত পাঁড়য়া 
যায় এবং তাহার ই ও স্থায়ী ম্বদস্ত 
জন্মায়; এই সময় উহারা মাতা কতৃকি পারত্যন্ত হয়। 


(৩৬) শ্বেত-চিতা ৰাঘ [Pantherd 


(Schreber)] , 
ইহার বসাঁত হিমালয় পর্বতে, সাধারণত ১৫,০০০ 
ফুটের উপারস্থ স্থানে ৷ 'শীতকালে ৭,000" ফুট 
পর্যন্ত নিশ্নভূমিতেও ইহাকে দেখা যায়। দাৰ্জিলিঙ 
জেলায় সংগালিলা, পাহাড়ে 9 ইহার দর্শন 
পাওয়া যায়। 

মস্তক ও পৰ্ছসমেত ইহার দৈৰ্ঘ প্রায় সাত ফট, 
তন্মধ্যে পুচ্ছ প্রায় তিন ফুট;  সম্মুখের পদতল 
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হইতে স্কম্ধশীর্ষের উচ্চতা দুই ফুট।' লোম ঘন ও 


লম্বা। পৃজ্ঞদেশের. সাধারণ বর্ণ ঈষৎ পাতাভযুক্ত 
'লান শ্বেতাভ ধূসর; তলদেশ 'শ্বেত।. সবন্ত কৃষ্ণ- 
বর্ণের দাগ, দাগগযীল অসমান ; পণ্ঠ; পাৰ্শ্ব ' ও 
পুচ্ছদেশের ‘দাগ অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাহ!দের 


মধ্যভাগ ম্লান : মস্তক' ও প্রত্যঙ্গের দাগ সম্পূর্ণ 


কৃষ্ণ; উদর দেশের দাগ ‘ সংখ্যায় কম ও অস্পন্ট।-.... দন্ত আট ফন্ট পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা শগয়াছে।. 


কৰ্ণ কৃষ্ণ এবং প্রত্যেক কৰ্ণে একাট বড় পীতাভ দাগ 
বৰ্তমান। 

ইহাদের খাদ্য বন্যছাগল,. পক্ষী: মা 
বাঘের ন্যায় ইহারাও গ্রাম্য ছাগল, ভেড়া, EE 
ইত্যাদি শিকার কাঁরয়া আহার করে, কদাচিৎ অশ্বকেও 


আক্লমণ করে। ইহারা ম্নুয়্যকে আক্রমণ কাঁরয়াছে 


বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। দাঁজীলঙে লোম- 


ব্যবসায়ীদের দোকানে ইহার ছাল প্রায়ই দেখা যায়। = 


অত্যন্ত বিরল বলিয়া ইহার সংরক্ষণ বা্থনীয়। 


(৩৭) হস্তী [900 mavimus indicus’ G. 
cuvier] - 


উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের - পাদদেশস্থ জঙ্গলসমূহে 
ইহাকে দেখা যায়, ইদানীং তিস্তানদীর পশ্চিমে 
কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়। টট্টগ্রাম ও তাহার 
পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে অদ্যাপি প্রচুর। মোঁদনী- 
পুর ও মৈমনাঁসং জেলায় কদাচিৎ দেখা যায়। 
বঙ্গদেশের অন্য কোথাও. বন্যহস্তা নাই। ৰ 


৩০ 


অধুনা জগতে যতপ্রকর ভূচর 
আছে, তাহাদের. মধ্যে হস্তীই আয়তনে বৃহত্তম। 
গৃহপালিত পশু হিসাবে ইহা এত সুপরিচিত যে, 
ইহার বদ্তারিত দৈহিক ববরণ নিষ্প্রয়োজন ৷, 


পৃরুষ' হ্তীর স্কন্ধশশর্ষের উচ্চতা সাধারণত 


' নয় ফুট এবং হস্তিনীর আট ফুট হয়; তবে, ইহা 


অপেক্ষা, রৃহদাকার হস্তীঁও দেখা গিয়াছে। লক্ষ্য 
কারবার বিষয় যে, হস্তীর উচ্চতা তাহার সম্মুখস্থ 
পদতলের পাঁরধির . ঠিক. দ্বিগণ। একটি পূর্ণ 
বয়স্ক হস্তীর উচ্চতম ওজন প্রায় চার টন, আর 
একাটি হাঁস্তনীর ওজন গড়পড়তা প্রায় ২ই টন। 


' পুরুষ ইস্তীর সচরাচর দুইটি, কদাচিৎ, একটি 
গজদন্ত থাকে, একটি থাকিলে তাহাকে গণেশ’ বলে; 
কোন কোন হস্তীর গজদন্ত অক্কুরাবস্থায় থাকে-- 
কখনও বাধিত হয় না; এইরূপ .হস্তীর সাধারণ 
নাম ' 'মাকৃনা”। বৃদ্ধা হস্তিনীদের “ঢোই" আর 
যুবতীদের 'সারিন' বলা হয়। হস্তিনীরও দন্ত 
মাক্‌নার দন্তের ন্যায় অঞকুরাবস্থায়' থাকে। 'গীজ- 


এদেশের হস্তীর' একজোড়া গজদন্তের ওজন 
সাধারণত ৩০ সের, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ 
সের পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ' 

সাধারণত সকল প.রূষ ও স্মী হস্তীর সম্মুখে 
পদে পাঁচটি এবং পশ্চাতের পদে চারটি নখর থাকে। 


প্রত্যেক পদের দুই পাশ্বে'র বাঁহঃস্থ নখর দি 


অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং কতকটা কুণ্টিত; এই নখর- 
গ্বালর চিহ্ন কেবল সিন্ত ভূমিতে অঙ্কিত হয়; 


সচরাচর ইহার গমনপথে কেবল তিনটির চিন, 


পড়ে। 
ইহাদের গান্রবর্ণ ধুসরাভ কৃষ্ণ, কর্ণ, কপাল ও 
বক্ষোদেশে প্রায়ই কতকগদীল মাংস ৰ দাগ 
- কয়েক, বৎসৱ পর্ব পর্যন্ত £ এক এক দলে. ৫০- 
৬০টা রা. ততোধিক হস্ত দেখা যাইত। আজকাল 
উত্তরবঙ্গে-এক. দলে সচরাচর তন হইতে সাতাঁট 


র স্তন্যপায়ী প্রাণী . 


ৰ: 


[ৰ 


এবং চট্টগ্রাম অণ্চলে সাত হইতে. ২০টি পর্যন্ত দেখা 
যায়। প্রত্যেক দলে সর্বদা একট বৃদ্ধা হাস্তিনীকে 
নেতৃত্ব কারতে দেখা যায় ; ইহার কখনও অন্যথা হর 
না। সাধারণত একই গোষ্ঠীর দুই-তিন বা চার 
পুরুষের বংশধরদের লইয়া এক-একটি দল গাঁঠত 
হয়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তাঁরা সচরাচর দল 
হইতে কতকটা দূরে দূরে .থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
দলের সাহত মিলিত হয়। 


উচ্চ বৃক্ষের বন অথবা উচ্চ জন 
সাধারণ বিচরপক্ষেত্ ৷ বাঁশ, পন্রনা"ড এবং বন্য- 
কদলীতে সমাকীর্ণ জঙ্গল ইহাদের বিশেষ প্রিয়। 
আহার করিবার সময় ইহারা ছন্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, 


কিন্তু ভয়ের কি মাত্র কারণ উপাস্থত হইলেই . 


তৎক্ষণাৎ একস্থানে জমা হয়। ইহারা. অত্যন্ত চণ্ডল, 
মাত্র মধ্যাহে এবং মধ্যরাত্রে অল্পক্ষণের জন্যে. স্থির 
হইয়া থাকে। ইহারা . ইতস্তত বিচরণ কৰিতে 
কাঁরতে তৃণ, বাঁভন্ন লতা ও অন্যান্য উদ্ভিদের পাতা 
ও ড।লপালা, কলা, ডুমুর, চালতা ও অন্যান্য ফল 
অহোরান্র আহার করে। একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তী 


=. বসঞ্ধরা-৪ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ 
সুদীর্ঘ পথ আঁতক্লম করিয়া একস্থান হইতে 
স্থানান্তরে, এমনাক একদেশ হইতে দেশন্তরে গমন 
করে। এইরুপে জলপাইগ্যাঁড় জেলার জঙ্গল হইতে 
কতক কতক হস্তী সময়বিশেষে উত্তরে ভুটান এবং 
পূর্বে আসাম অণ্চলে চাঁলয়া যায় আবার তথা হইতে 
প্রত্যাগমন .করে। চট্টগ্রাম অণ্চলেও হস্তীকে খতু- 
ভেদে উত্তরে আসাম ও পূর্বে বর্মীদেশে গমনাগমন 
করিতে দেখা -যায়। শত' সহস্র শতাব্দী যাবৎ 
এইরূপ গমনাগমন নির্দিষ্ট পথ ধাঁরয়া চলিতেছে 
বালয়া এসকল" পথ . সূচিহিত। ভ্রমণের সময় 
ইহারা একটির পশ্চাতে একটি কাঁরয়া সার বাঁধিয়া 
এসকল সাচহিত গমনপথ অনুসরণ করিয়া চলে; 
সারর প্রথমে দলনেত্রী 'ঢোই' আর সর্ব পশ্চাতে 
দন্তাঁরা -থাকে।. হস্তী সাধারণত ম্‌দগাঁততে চলে, 
কিন্তু ভয় পাইলে-বা উত্তেক্জিত হইলে ঘণ্টায় ২০ 
মাইল রেগেও .দৌড়াইতে পারে। গদরুভার দেহ 


. সত্ত্বেও, ইহারা উচ্চ পাহাড় আরোহণ এবং সম্তরণ 


দিনে প্রায় 'আট মণ -উদ্ভিজ্জ দুব্য ভক্ষণ করে। " 


সময়ে সময়ে ইহারা গ্রামস্থ ধানক্ষেত্রে এবং বনমধ্যস্থ 
চারাগাছের বাগানে প্রবেশ করিয়া প্রভূত ক্ষাত করে। 


ইহারা স্নান ও জলকেলশ 'কাঁরতে ভালবাসে; 
কদমান্ত জলাতে, বিশেষত ্রীক্মকালে, গড়াগাঁড় 
ছড়ায়; আবার এইরূপে নিজগান্রে জলও 1ছিটায় ; 
জল না পাইলে মুখমধ্যে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া 
দনষ্ঠীবন সংগ্রহ করিয়া তাহা গান্রোপার ছিটায়। 
বন্য হস্তী সাধারণত দিনে দুইবার জল পান করে, 


পপচকাৰি ভাঁ্ত কারবার মত শুন্ডমধ্যে ১ হইতে ২ _ 


ফুট পর্যন্ত জল টানিয়া লয় এবং পরে মুখগহবরে 
শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া সেই ১০88 
করে ।. 

ৰি ৰল ত কি 
হইয়া এক 'জঙ্গল হইতে অন্য 'জংগলেও যায়। 
উপযুক্ত ' বিচরণভূমির সন্ধানে .. ইহারা খতুভেদে 


২৩৯ 


কাঁরতে বিশেষ দক্ষ ৷ 


প্রধানত বি খাতু। গর্ভ 
ধারণের কাল প্রায় ২০ মাস। হস্তিনী সাধারণত 
সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে এককালীন 
একাটি শাবক প্রসব করে। সদ্যোজাত শিশুর স্কন্ধ- 
দেশের উচ্চতা প্রায় ২. ফুট ১০ হী; জন্মের. পর 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহা হাটতে পারে এবং ছয় 
মাস: পৰ্যন্ত, কেবলমান্র মাতৃদুগ্ধ পান করে, তৎপরে 
তৃণ আহার করিতে আরম্ভ করে। ২৫ বৎসর বয়সে 
হস্তী পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ১৫০ বৎসর পর্যন্ত 
জীবিত থাকে বাঁলয়া কাঁথত আছে। গৃহপালিত 
হস্তীকে ১০০ বৎসরের উপর পর্যন্ত 'জশীবত 
থাকিতে দেখা -গিয়াছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হস্তী 
'না্দ্ট কাল অন্তর মত্ত বা ‘প্রাগ্‌লা’ হয়, এই সময় 
উহার কপালের... রন্ধ্রসমূহ _ হইতে একপ্রকার রস 
নিক্কান্ত: হইতে দেখা যায় এবং তখন. উহার 'নকটে 


যাওয়া বিপজ্জনক. 


হস্তী সাধারণত, রর আঁত 
নিরীহ. এবং মন্ুষ্যের সাড়া পাইলে দুর হইতে 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বৰ্ষ 3 ১ম ও ২য় সংখ্যা 


সাঁরয়া যায়! কিন্তু যেসকল হস্তী দল ছাড়িয়া * 


একাকী বিচরণ করে, তাহারা মনুষ্য দোখলে প্রায়ই. 


আকুমণ করিতে উদ্যত হয় এবং কখন কখন গ্রামে 
প্রবেশ কাঁরয়া অত্যাচার করে; সচরাচর. এইরূপ 
গণ্ডা’ হস্তীরই কবলে পাঁড়য়া কখনও কখনও 
মনুষ্য প্রাণ হারায়। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ 
পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা. যায় যে, 
বঙ্গদেশে প্রীতি বৎসর গড়ে ১৩ জন লোক হস্তী 
দ্বারা নিহত হইয়াছিল। 

হস্ত মূল্যবান প্রাণী বাঁলয়া একাঁট বিশেষ নিখিল 
ভারতীয় আইন [১৮৭৯ সালের (৬ষ্ঠ) হস্তী- 
সংরক্ষণ আইন] দ্বারা ইহার পূর্ণ সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা আছে। মধ্যে মধ্যে ‘খেদা’ করিয়া বা অন্য 
উপায়ে অনেক হস্তা ধরা হয় এবং কোন গুণ্ডা হস্তী 
যদি কখন মনুষ্য বা সম্পাত্তনাশের কারণ হয়, তখন 
তাহাকে হত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা 
হয়, কিম্বা কোন কোন স্থানে বেতনভোগী শিকারী 
নিষুন্ত করা হয়। এইসকল কারণে হস্তীর সংখ্যা 
কোনস্থানে অত্যাঁধক বাঁদ্ধপ্রাপ্ত হয় না। 


প্রমাণ নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অন্যন্ন কোথাও 
ইহার আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু নেপালে ও আসাম 
রাজ্যে এখনও ইহা আঁধকতর. সংখ্যায় বৰ্তমান বাঁলয়া 
কাঁথত। 

ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য প্রায় ১০২ ফুট, রি 
প্রায় ২ই ফুট, স্কম্ধশীর্ষের উচ্চতা ৫& ফুট, ও 
সকন্ধের অব্যবাহত পশ্চাদস্থ দেহের উচ্চতম পাঁরাধ 
৯ই ফুট। 


ইহার গান্রবর্ণ কৃষ্কাভ ধূসর, কপাল স্পম্টত 
নতোদর। পুরুষ ও স্তরী.উভয়েরই একটি স্থায়ী ও 
ক্রমবর্ধমান শৃঙ্গ থাকে! শৃঙ্গ এক ফুট পর্যন্ত 


_ দীর্ঘ ও ওজনে প্রায় তিন সের হয়। শৃঙ্গ জন্মাবাঁধ 


মোটর গাড় প্রচলন বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে হস্তীর _ 


চাঁহদা ও মূল্য সম্প্রতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। 
তথাপি ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত দশ 
বংসরে মোট ৫৪৬টি বন্যহস্তী ধৃত ও ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গৃহপালিত 
পশু হিসাবে হস্তীর উপকারিতা এখনও’ ৮৪৪ 
আছে। 


(৩৮) এক-শঙ্গ গণ্ডার [Rhinoceros unicornis 
Linn.]. 


ইহাকে জলপাইগ্‌়ড় জেলায় সঙ্কোষ, বালা, 
জেসন এবং মূর্ত, এই চারাঁট নদীর পাৰ্শ্ববৰ্তী 
জঙ্গলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। বর্তমানে মোটের 
উপর ৪০-৫০ট আছে। কোচাঁবহারে তে'সঁণ নদীর 
পাশ্ববর্তী জঙ্গলেও গুঁটকয়েক আজও [িষ্ঠিয়া 
আছে। সম্ভবত টট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলস্থ সাংপু 
. জঙ্গলেও গুটিকতক আছে, কিন্তু তাহার. সঠিক 


৩২: 


"ধারে ধীরে বাদ্ধপ্রাপ্ত হয়, কোনরূপে নষ্ট হইলে 


পুনরায় নতুন শৃঙ্গ অঙ্কুরিত হয়। স্ত্রীর শৃঙ্গ 
অপেক্ষাকৃত আঁধক দীর্ঘ ও তীক্ষ[; পরস্পরের 
ও ভোঁতা হয়; এই প্রভেদ দেখিয়া পুরুষ ও স্তী- 
গণ্ডারের পার্থক্য বুঝা যায়। 


কেবলমান্র কর্ণ ও পুচ্ছে অন্পারস্তর লোম 
থাকে। গানৱচৰ্মে কতকগনাল গভীর ও সুস্পষ্ট ভাঁজ 
থাকে, (বিশেষত উরুর সম্মুখে, স্কন্ধের পশ্চাতে 
এবং গ্রীবার চতুর্দিকে); পাৰ্শ্ব'দেশস্থ চর্মে বড় বড় 
গুুটিকা থাকে। বৃহৎ ও গুরুভার দেহ, ক্ষুদ্র গ্রীবা, 
নৌকার আকৃতি মস্তক, তিন অঙ্গাঁলাবাশষ্ট খর্ব 
ও স্থলে পদ এবং বড় বড় পাটে বিভক্ত ঢালের ন্যায় 
কঠিন ও স্থূল চর্ম দেখিয়া অন্য সকল জাতীয় 
জন্তু হইতে গণ্ডারের 


হস্তী ব্যতীত এত বূহৎ প্রাণী আর জগতে নাই।' 
গণ্ডার নদীনালা ও জলাবাঁশষ্ট নলবন বা তদ্রুপ 


উচ্চ (২০ ফুট পর্যন্ত) তৃণ-জঙ্গলে বাস করে। 


জলাভূমিতে গড়াগাঁড় দিতে ইহারা ভালবাসে এবং 
দিনের অনেকটা সময় এইভাবে কাটায়। একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ একই সময়ে মলত্যাগ কর" 
ইহার স্বভাব। মলের স্তুপ যতাঁদন পর্যন্ত সমধিক 


পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি 
হয়। ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র 


Wi 


7.৯ 


A, 


'একটিমান্র শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। 


উচ্চ না হয়, ততাঁদন একই স্থানে মলত্যাগ করে! 


ওঁ স্থানে গমন কারবার সময় পছন দিকে হাঁটা 
যায়। এই স্বভাবের সুযোগ লইয়া গুপ্তাঁশকারীরা 


গণ্ডার হত্যা করে। হস্তঁর ন্যায় ইহারাও সাধারণত = 


নিদিষ্ট ও সমাঁচাঁহিত পথ দিয়া গমনাগমন করে! 


গণ্ডার সাধারণত অতি রাহ. প্রাণী এবং কাঁষ- 
ক্ষেত্রের বা কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু 
কোন কারণে বিরন্ত হইলে ইহা প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ 
করে; তবে নিজ গমনপথ ত্যাগ করে না।.' ইহার 
দৃষ্টশান্তি কম। এই দুই কারণেই মনুষ্য অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে গণ্ডারের আরুমণ হইতে আত্মরক্ষা কাঁরতে 
সমর্থ হয়, একান্ত সম্মুখে পাঁড়লে কিংবা হতবাদ্ধ 
হইয়া উহার গমনপথের উপর থাকিলে, মৃত্যু 


' আঁনবার্য। আমি একবার গণ্ডার কৰ্তৃক আক্রান্ত 


হইয়া উহার পথ ছাড়িয়া তাহার পার্শ্বে মান ৩-৪ 
তীরবেগে আমার সম্মুখ দিয়া অজ্পদূর গমন কাঁরয়া 
তৎক্ষণাৎ আবার আমার সম্মুখ দিয়া স্বস্থানে 
প্রত্যাগমন কারয়াঁছল ; সময় থাকিতে উহার পথ 
ছ৷ড়িয়াঁছলাম বাঁলয়াই সে-যাত্রা আমার জীবন রক্ষা 
পাইয়াছল। গণ্ডারের দেহ দুর্বল হইলেও, ইহা 
গ্লুত বা অর্ধলুত ভাঙ্গতে দ্রুতবেগে দৌড়াইতে 
পারে। ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত 
দশ বংসরে বঙ্গদেশে মোট 'িতনজন মনুষ্য গণ্ডার 


কতৃক নিহত হইয়াছল। 


গন্ডারের প্রধান খাদ্য তৃণ। ইহারা প্ৰাতে, সন্ধ্যায় 
ও প্রায় সমস্ত রান্রকালে আহার করে এবং দিনমানে 
অধিকাংশ সময় কর্দমান্ত জলায় পাঁড়য়া থাকে ও 


নিদ্রা যায়! ইহাদের সাধারণত একাকী বিচরণ * 


করিতে দেখা. যায়, কিন্তু স্বল্পস্থানের মধ্যে সচরাচর 


. অনেকগ্ছাল থাকে । 


গণ্ডারের কোন 1নাদণ্ট প্রজননখাতু নাই! ইহার 
গৰ্ভ'ধারণের কাল কমবোশ ১৮ মাস। এককালীন 


বৎসর জীবিত থাকে বাঁলয়া শুনা যায়। 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ 


গন্ডারের মাংস নাকি আঁত সুস্বাদু । নেপালী ও 
রাজবংশদের বিশ্বাস যে, গণ্ডারের মাংস দেবতাদের 
প্রিয় এবং ইহা আহার করিলে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার 
গণ্য। ব্যাধ ও ভূতপ্রেতের প্রাতরোধকল্পে 
পাহাড়ীরা গণ্ডারের প্রস্রাবে পূর্ণ একটি পান্র 
তাহাদের গৃহের প্রবেশপথে ঝৃলাইয়া রাখে। 
হিন্দ; শান্তগণ গণ্ডারের চর্মে নিৰ্মিত কোশা- 
কাশ পূজার জন্য প্রশস্ত মনে করেন। 


- চীনদেশীয় লোকদের বিশ্বাস, ইহার শৃঙ্গ 


প্রুষত্বহীনতার মহৌষধ ;. ইহার এইরূপ গণ 
আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ কারবার যথেষ্ট কারণ 
থাকা সত্ত্বেও, অনেকে ইহার জন্য অত্যাধক মূল্য 


'" দিতে প্রস্তুত। এক-একটি গণ্ডার শঙ্গ কাঁলকাতাব 


বাজারে দুই হাজার টাকারও অধিক মূল্যে বিকুয় 
হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অত্যধিক মূল্যের 
জন্য কয়েক বংসর পূর্বে (১৯২৭-২৮ সাল হইতে) 
কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশে গুপ্ত শিকারীদেব 
অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াঁছল ; তাহারা 


 জলপাইগ্যাঁড় জেলাস্থ সরকার জঙ্গলে অনাঁধকার 


'প্রবেশ কারয়া অনেকগুলি গণ্ডার হত্যা কারয়া 


ইহাকে প্রায় নিৰ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছিল। 


ইহারা শতাবাঁধ 


৩৩ 


সেইজন্য উহার রক্ষাকল্পে ১৯৩২ সালে বঞ্গায় 
গণ্ডার-সংরক্ষণ (৮ম) আইন নামে একাঁট বিশেষ 
আইন প্রচাঁলত হয় এবং এ বৎসর প্রথম জলপাইগদাড় 
জেলার টোর্সা অরণ্যের কতকাংশ (জলদাপাড়া” নামে 
পাঁরাচত) গণ্ডার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণর জন্য 
[বিশেষভাবে সংরক্ষিত আশ্রয়স্থলে পরিণত করা হয়। 
ইহার ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং 
গণ্ডারের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। উন্ত 
আইন অনুসারে শুধু গণ্ডার হত্যা করা নয়, বিশেষ 
অনূুমাঁত ব্যতীত গণ্ডারের কোন অংশ স্বাধিকারে 
রাখা, বিক্রয় করা বা চালান দেওয়াও সম্পূর্ণরূপে 
শনাঁষদ্ধ। সম্প্রীতি 'নলপাড়ায় একাট ছাত্রীনবাস 
প্রাতান্ঠত হইয়াছে। এখানে ৮-৯ জন ছাত্র এক- 
সঙ্গে থাকিয়া অনায়াসে জলদাপাড়া অভয়বনে গণ্ডার 
ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করার বা উহাদের 
ফোটো তোলার আনন্দ উপভোগ কাঁরতে পারেন! 
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(৩৯) 'দ্বি-শৃঙ্গ গণ্ডার [Didermocerus Suma- 


trensis lasiotis (Buckland)] 


পূর্বে এই জাতীয় গণ্ডার জলপাইগ্যাঁড়, জেলার 
পূ্বপ্রান্তে সঙ্কোষ নদীর ধারে পাওয়া: যাইত ; 
এখন আর তথায় ইহ'র কথা শুনা যায় না। কেহ 
কেহ বলেন, চট্টগ্রাম পার্বত্য অণ্চলে কোন কোন 
জঙ্গলে যে গণ্ডারের অবাস্থাতর কথা শুনা যায়, 
তাহা এই জাতীয়। এ বিষয়ে সাঁঠক প্রমাণ সংগৃহীত 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


ইহার দৈহিক গঠন, আচরণ, ইত্যাদি সমস্তই প্রায় 
পৃৰ্বর্তী এক-শৃঙ্গ গন্ডারের মত। প্রভেদ এই 
যে, (১) দ্বিশ্ঙ্গ-গণ্ডারের আয়তন ক্ষমদ্রতর- ইহার 
স্কন্ধদেশের উচ্চতা সাধারণত চার ফুটের বেশি হয় 
না; (২) একাঁটর পাঁরবর্তে দুইটি শৃঙ্গ, আর 
সম্মখের শৃঙ্গাট অধিকতর লম্বা-এক শৃঙ্গ 
গণ্ডারের শিং ১২ ইঞ্ডির বোশ লম্বা প্রায় হয় না, 
কন্তু ইহার ?শং ৩২ ইণ্ডি পর্যন্ত-দীর্ঘ হইতে দেখা 
গিয়াছে ; (৩) কেবল কর্ণ ও পুচ্ছ নয়, ইহার 


গান্রের অধিকাংশ স্থানে অল্পাবস্তর লোম থাকে ;- 


ইহার লোম কতকটা বিরল ও কর্কশ; 
তলদেশের লোমের নিম্নার্ধ কৃষ্ণ এবং প্রান্তাধ 


শ্বেত; পুচ্ছের লোম ক্ষুদ্র এবং পাঁখর পালকের 


(৪) একশঙ্গ গন্ডারকে কেবল সমতলভূমিতে দেখা. 


যায়, দ্ব-শঙ্গ গণ্ডারকে ৪,০০০ ফণ্ট উচ্চ পাহাড়েও 
দেখা গিয়াছে। 


(৪০) বন্যবরাহ [19%9 3০7৮ cristatus Wagn.] 


উচ্চ প্রার্বত্যস্থান. ব্যতীত বঙ্গদেশের বৃহৎ 
ক্ষুদ্র প্রায় সকল অরণ্যেই ইহাকে পাওয়া যায়; 
গ্রামের বাঁহর্ভাগে যেসকল 'গুল্মপূর্ণ খন্ডজঙ্গল 
থাকে, অনেকক্ষেত্রে তন্মধ্যেও . ইহা সুলভ। 
মৈমনাসং, দনাজপ্র ও বাঁকুড়া জেলায় বিরল। 
ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট ; স্কম্ধশীর্ষের 
উচ্চতা আড়াই হইতে তিন ফন্ট; পচ্ছ প্রায় এক 
ফুট লম্বা, উচ্চতম ওজন প্রায় ৩২ মণ। | 
শাবকদের সাধারণ গান্রবর্ণ ম্লান পীতাভ, তদুপাঁর 
কতকগুলি গাঢ় পিঙ্গল বা প্রায় কৃষ্ণবর্ণের প্রশস্ত 
ডোরা লম্বালাম্বি বিস্তিত। পৰ্ণবয়স্কদের বর্ণ 
সর্বত্র কৃ্ণ। _ 


ও 


জালির ন্যায় পুচ্ছের উভয় পার্শ্বে: আড়া- _ 


আঁড়ভাবে ন্যস্ত; মেরুদণ্ডের উপারস্থ লোমৃ- 
গলি অধিকতর লম্বা; কর্ণ ক্ষুদ্র ও সমক্ষমাগ্ৰ, বদন 
মাংসাশী জন্তুদের মত গভীরভাবে খাঁণ্ডত। পুরুষ 


-ও মুখমণ্ডলের বাহিরে গজদন্তের ন্যায় প্রসারত; 


িম্নস্থ চোয়ালের *বদন্ত লম্বায় নয় ইাঁণ্ড পর্যন্ত 
হইয়া থাকে। _ 


LA 


দেহের 


বন্যবরাহের খাদ্য অনেকটা ভল্লঃকদের মত। ' 


করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু বরাহ তাহার শান্ত-. 


শালা তুণ্ড দ্বারা গর্ত কাঁরয়া উদ্ভদমূলাদি সংগ্রহ 


ও ভক্ষণ করে! আহার কারবার সময় সম্মুখের - 


পদদ্বয় দ্বারা আহার্য বস্তু ভূমির উপর শন্ত কাঁরয়া 
ধাঁরয়া রাখে । বরাহের প্রধান খাদ্য তৃণমূল এবং 
বিভিন্ন গাছের মূল। চারা শালগাছের (বিশেষত 


২ বংসর বয়সের) মূল ইহার একটি প্রিয় খাদ্য। ; 


কদর্মান্ত ভূমি তুণ্ডদবারা কর্ষণ করিয়া তল্মধ্যস্থ 
মৎস্য সংগ্রহ করিয়া ইহারা ভক্ষণ করে, আর কদাচিৎ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরীসৃপ, পতঙ্গ, বিষ্ঠা এবং শড়া পচা 
মাংসও আহার করে। সাধারণত সন্ধ্যার প্রাক্কাল 
হইতে প্রত্যুষ পর্যন্ত ইহার বিচরণ ও আহারের সময়। 
অপেক্ষাকৃত শনজনস্থানে অনেকটা বেলা পর্যন্তও 
ইহারা বিচরণ করে। যেসকল স্থানে মন.ষ্যসমাগম 
বেশি, তথায় বরাহ সম্পূর্ণ নিশাচর। ইহারা কৃষির 
এবং বনমধ্যস্থ চারাগাছের প্রভূত ক্ষতি 'করে। 


_ বাস্তবিক এই বিষয়ে বন্যবরাহের ন্যায় আঁনষ্টকারী 


৩৪ 


পশু আর নাই। এই কারণে আইনে ইহার জন্য 
শিকার নিষিদ্ধ কালের কোন নির্দেশ নাই। অর্থাৎ 
বন্যবরাহ বংসরের সকল সময়ে সকল অবস্থায় 


শিকার করা চলে। 'ঁকন্তু মুসলমানেরা ইহাকে 
শিকার করিতেও ঘৃণা বোধ করেন এবং শিকারপ্রিয় 


ব্যান্তরা সচরাচর কোন 'জন্তুরই স্ত্রী এবং শাবক 


5 
A 


চা 


৯ 5 


হত্যা করেন না। কতকটা এই কারণে এবং প্রধানত 


1তচ্ঠিয়া আছে। 

শুকরা সাধারণত রৎসরে দুইবার এককালীন চাব 
হইতে ছয়াট শাবক প্রসব করে। ইহার কোন নিদ্দিষ্ট 
প্রজননখতু নাই, বৎসরের যে-কোন সময়ে শাবক 
ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর ইহারা প্রায়ই বড় বড় ঘাস 
কাঁটয়া একস্থানে স্তূপাকার করে এবং তাহার মধ্যে 
শাবক প্রসব ও পালন করে। 

বন্যবরাহ অত্যন্ত সাহসী, উৎপাঁড়িত কিংবা 
আহত হইলে আঁত ভয়াবহ, এমনাঁক ব্যাঘ্র ও হস্তীকে 
পর্যন্ত প্রবলভাবে আক্রমণ করে। আক্রমণের প্রথম 
বেগ আঁত দ্রুত ও দযার্যবহ। ১৯৩০-৩১ হইতে 
১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব হইতে 
জানা যায় যে, বাঙলাদেশে প্রতি বংসর গড়ে ২ জন 
মন্ষ্য বন্যবরাহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ইহার 
ঘ্রাণশান্ত প্রবল। ইহারা জলে, বিশেষত কৰ্দমান্ত 
স্থানে, গড়াগাঁড় দিতে ভালবাসে । 

অশ্বপৃঙ্ঠ হইতে বল্পম দ্বারা বরাহ শিকার একাঁট 


বেশ কৌতুকপ্রদ এবং উত্তেজক ক্রীড়া। অনেকে 
এইর্‌পে বরাহ শিকার করা পছন্দ করেন। এইরূপ . 


শিকার কিন্তু ঘন-জঙ্গলে সম্ভব নয়। বন্যবরাহের 


মাংস সংস্বাদ। 


(৪১) বামন বরাহ [Sus salvanius (Hodgson)] 


ইহাকে জলপাইগ্দাড় জেলায় ভুটান-সীমানার - 


সংলগ্ন জঙ্গলে কদাচিৎ দেখা যায়; আঁত 'বিরল। 
ইহার স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা এক ফুট; দেহ দুই 
ফুট এবং পচ প্রায় ১৪ ই দীর্ঘ। 

ইহার পুচ্ছ ও কর্ণ প্রায় লোমাঁবহীন, দৈহিক 
গঠন বন্যবরাহের মত; প্রধান প্রভেদ এই যে, ইহার 
দেহের তুলনায় পুচ্ছ, তুণ্ড এবং উপরিস্থ চোয়ালের 
*বদন্ত অতি ক্ষুদু। ৷ 

ইহার লোম বিরল ও ককশ। শাবকদের গান্পবর্ণ 
গাঢ় পিঙ্গল, তদুপার কতকগুলি পাল্ডূবর্ণের 


৪ক : 


৩৫ 
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“প্রশস্ত .ডোরা লম্বালম্বি বিস্তৃত; তলদেশ শ্বেত। 


পৰ্ণেবিয়স্করা কৃষ্কাভ পিঙ্গল। 

. বামন-ররাহ সম্পূর্ণ নিশাচর, ঘন. তৃণজঙ্গলে 
৪-৫াট. একসঙ্গে বিচরণ করে। ‘ইহার খাদ্য ও 
আচরণ অনেকটা বন্যবরাহের সমতুল্য, কিন্তু ইহারা 
নিরীহ এবং কোন ক্ষাত করে না। অত্যন্ত [বিরল 
বাঁলয়া বাঙলাদেশে ইহার শিকার আইনত সম্পূর্ণ 
ভাবে নিষিদ্ধ ৷ 


(৪২) জিন্রে হারণ - ' 
Erxleben] 

অনেকে বলেন, জলপাইগুড়ি জেলায় ইহাকে দেখা 
যায় কিন্তু তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
মধ্যভারতের জঙ্গলে সুলভ। 

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ হা; স্কম্ধদেশের 
উচ্চতা প্রায় এক ফুট; পুচ্ছ আঁত ক্ষুদ্র; ওজন 
তিন সের। ৰ 

ইহা শৃঙ্গাবহীন ; উপারস্থ চোয়ালের শ্বদন্ত 


“ [Tragulus meminna 


ৰ মুখের, বাহিরে প্রসারত। 


ইহার পৃজ্ঠদেশ পীত-তিলকাঙ্কিত িঙ্গল; 
উভয়পাশ্রে লম্বালাম্ব কয়েক সার শ্বেত কিংবা 
পান্ডুবর্ণের লম্বাটে ফোঁটা বর্তমান ; স্থানে স্থানে 
হয়। তলদেশ শ্বেতাভ। কণ্ঠে তনাঁট শ্বেত দাগ 
বর্তমান! ৰ 

"জনে হাঁরণ আঁত শান্ত এবং ভীরু, কখনও বনের 
বাহিরে আসতে সাহস করে না। ইহার চলনভাঙ্গ 
অদ্ভূত; খ:রের সর্বপ্রান্তে দেহভার রক্ষা করিয়া 
শীর্ণ পাগলি প্রায় খাজ; রাখিয়া চলে, মনে হয় 
ইহার জানতে কোন সন্ধি নাই! ইহারা ববর মধ্যে 
একাকী থাকে এবং গোধূলচর; উৎপশীড়ত হইলে 
বিবরে পলাইয়া যায়। 

জুন ও জুলাই মাস ইহাদের শৃঙ্গারকাল। বর্ষার 
শেষে কোন গর্তে স্ত্রীজত্রে এককালীন সাধারণত 
দুইটি শাবক প্রসব করে। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বৰ্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা, 


(৪৩) কদ্তূরী [Moschus moschiferus moschi- 
ferus Linn] 

নাজ ERE 
সকল স্থানে, সাধারণত ৮-১০ হাজার ফুট উচ্চ- 
ভূমিতে, ইহার বাস। দাজিশিলঙ জেলায় 1সিংগালিলা 
পাহাড়ে ইহাকে পূর্বে পাওয়া যাইত, এখন যায় 
কনা সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। 
ইহার দেহের দৈর্ঘ্য কমবোশ তিন ফুট; স্কন্ধ- 
শীর্ষের উচ্চতা ২০ ই; স্কন্ধ হইতে শ্ৰোণদেশ 
দুই ইণ্টি বৌশ উন্নত; পরায় দ:ই হী লম্বা; 
ওজন আন্দাজ ১০ সের। 

কস্তূরী মৃগ শঙ্গাবহীন। পুরুষ কস্তুরীর 
উপারিস্থ চোয়ালের শ্বদন্ত মুখের বাহিরে ২-৩ 
ই প্রলম্বিত। পশ্চাতের পদ সম্মুখের পদ অপেক্ষা 
দীর্ঘতর । পুরুষের পঢ়চ্ছাগ্র চামরের ন্যায়; স্ত্রীর 
পুচ্ছ - খর্বলোমযুন্ত। কৰ্ণ লম্বাটে। পুরুষ 
কস্তূরীমৃগের নাভীর অব্যবাহত সম্মুখে ত্বকের 
অভ্যন্তরে একটি থাল থাকে, ইহাতে শৃঙ্গারখতৃতে 
একপ্রকার মূল্যবান গন্ধদ্রব্য সাঁণ্ডত হয়, ইহাই 
বিখ্যাত কস্তুরী বা “মাস্ক্‌’। এই মগের আর 
একাঁট বিশেষত্ব এই যে, ইহার লোম ভঙ্গুর । . 
ইহাদের সাধারণ গান্রবর্ণ উজ্জল ও ঘন পিঙ্গল, 
তলকাঁঙ্কত রূপ ধারণ করে। তলদেশের বর্ণ 
অপেক্ষাকৃত পাতলা, স্থানে স্থানে অস্বচ্ছ শ্বেত। 
খরগোশের ন্যায় ইহারা এক-একটি বিশেষ শিলা 
বা গুল্ম নির্বাচন করিয়া তাহার নিন্নে একাকণ 
বাস করে। প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় বিচরণ করে। 
ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ এবং শৈবাল; পন্রফুল- 
ফলও কছ কিছু আহার করে। 


(৪৪) কাকর 
(Boddaert)] 


[Munticus mutjak vaginalis 


ইহাকে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জঙ্গলেই অজ্প- 


স্তর দেখা যায়। দাৰ্জিলিঙ, জলপাইগনা্ড, 
মৈমনাঁসং ও চট্টগ্রাম অণ্চলের জঙ্গলে সুলভ। 


৩৬ 


দেহ ও পুচ্ছের তলদেশ শ্বেত; 


'ব্রপূরা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ খুলনা, চাব্বশপরগনা, 
মোঁদনীপুর -ও বাঁকুড়া জেলায় বিরল, অন্যান্য 
জেলায় ইদানীং লুপ্ত। | 


উচ্চতা ২০ ই; প:চ্ছের দৈর্ঘ্য সাত ই, প্রায় 
মস্তকের সমান! ওজন আন্দাজ ২৫ সের? 

শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, সাধারণত ছয় ইণ্ডির বেশ লম্বা নয়, 
একটি ৩-৪ ইণ্টি লম্বা বৃন্তের উপর অবাঁস্থত। 
উপরাঁদকে দুইভাগে বিভক্ত; শাখাটি ক্ষুদ্র, নিম্নাভ- 
মুখী ও পশ্চাদ্দকে প্রসাঁরত। মে কিংবা জুন 
মাসে ইহার পুরাতন শৃঙ্গ খসিয়া যায় এবং নূতন 
শৃঙ্গ জন্মায়। স্ত্রী কাকর শৃঙ্গবিহীন; ইহার 
শৃঙ্গের স্থান ঈষৎ উন্নত এবং তদ-পোরি একগুচ্ছ 
লোম থাকে। 


পুরুষ কাকরের উপারিস্থ চোয়ালের *বদন্ত 
প্রলম্বিত ও মুখমণ্ডলের বাঁহরে প্রসারত; স্ত্রীর 
*বদন্ত ক্ষুদ্রাকার। মুখমণ্ডলের উপর প্রত্যেক 


পার্শ্বে একটি আঁস্থময় উন্নত আল থাকে, ইহা _ 


শৃজাবৃন্তের মূলদেশ ' হইতে দাক্ষিণাভমূখে 
প্রসারত। এই 'চহ্ণাট এই জাতীয় মগের একাট 


- বিশেষত্ব! 


ইহার পৃষ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ উজ্জল 'পিঙ্গল, 
পুরুষ কাকরের 
প্রত্যেক শঙ্গবৃন্তের অন্তষ্পার্শে একটি কৃষ্ণ রেখা 


বর্তমান এবং ইহা মুখমণ্ডলের উপর 9082 | 


প্রসারত। 


ইহারা সাধারণত 1নাবড় জঙ্গলে একাক অথবা 
যুগলে বাস করে, কেবল আহারের জন্য প্রাতে ও 
সন্ধ্যাকালে জঙ্গলের পাশ্ববর্তী স্থানে অথবা বন- 
মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্মুক্ত স্থানে বাঁহর্গত হয় এবং 
চাঁলবার বা দৌড়াইবার সময়ে মস্তক অবনাঁমত 
কাঁরয়া রাখে । দুর্গম ঝোপ এবং ভূপাতিত ভাল- 
পালার মধ্য দিয়া বেশিজর মত ইহারা অনায়াসে দ্রুত- 
গমন কাঁরতে পারে। ইহার ডাক কতকটা কুকুরের 
মত, সেইজন্য ইংরেজেরা ইহাকে 'বাঁক্ৎ ডিয়ার’ 


টা 


নখ 


না 


ক 


' শীতকাল ইহাদের 


অথবা কুকুরের ন্যায় শব্দকারী হাঁরণ বলে। ভয় 
পাইলে ইহারা একপ্রকার 1বশেষ শব্দ করে। 
শৃঙ্গারের সময় এবং সাধারণত. 
বর্ষার প্রারম্ভে এককালীন ১ কি ২ট শাবক ভূমিষ্ঠ 
হয়। গভধারণের কাল প্রায় ছয় মাস। ইহার মাংস 
সুস্বাদ। স্তী এবং চামাশংযুস্ত পুরুষ কাকর 
হত্যা করা আইনানাষদ্ধ। পাকা শিং-যুস্ত পুরুষ 
কাকরকে অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত শিকার 
করা চলে। 


(৪৫) চিতল [.42%5 axis axis ErxLl] | 

ইহা স্ন্দরবনে প্রচুর। উত্তরবঙ্গে তেরাই ও 
ডুয়ার্সের জঙ্গলে ইদানীং চিতলের সংখ্যা অত্যন্ত 
হাস পাইয়াছে, উপস্থিত মাত্র গুঁটকতক পাল 
জীবিত আছে; চট্টগ্রাম, .বাখরগঞ্জ, ও বাঁকুড়া 
জেলায় আঁধকতর বিরল। বঙ্গদেশের অন্যত্র আজ- 
কাল আর ইহাকে.দেখা যায় না। ভারতবর্ষ ও 
সিংহল ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই জাতীয় মগ 
নাই। 

ইহার দেহের দৈর্ঘ্য ৪ই হইতে ৫ ফুট, স্কন্ধ- 
শীর্ষের উচ্চতা ২ই হইতে ৩ ফুট; পুচ্ছের দৈৰ্ঘ্য 


প্রায় মস্তকের সমান (প্রায় এক ফুট); ওজন প্রায় 
দুই মণ ১০-১৫ সের! সুন্দরবনের চিতল আয়তনে 


অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ৷ 
'সন্বরের ন্যায় চিতলের শৃঙ্গের প্রত্যেক পার্শ্বে 
‘তনাঁট শীষ থাকে, কিন্তু উহা মসণ ও কৃশ ; 
উপরের শাখা দুইাটর . বাঁহম:খীঁ শাখাটি সর্বদা 
অন্তম্মখী. শাখা অপেক্ষা বৃহত্তর; দৈর্ঘ্য 
সাধারণত ৩০ ইসির উপর হয় না। 

ইহার লোম মসৃণ, পৃজ্ঠদেশের বর্ণ উজ্জবল 


কাঁপশাভ মদ; পিঙ্গল, তদুপাঁর সর্বাবস্থায় এবং 


সকল খতুতে বহ; শ্বেত চিহ্ন বৰ্তমান; মেন্ন:- 
দণ্ডদেশস্থ বৰ্ণ আঁধকতর গাঢ় ; পচ্ছ ও দেহের 
তলদেশ সর্বন্র শ্বেত। 

ইহার সঠাম গঠন, প্রশস্ত ও বিশ্বস্ততাব্যঞ্জক 
নয়ন এবং 


সুন্দর গান্রবর্ণ ও চলনভাঙ্গর' জন্য 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৬ 
ইহাকে দোখতে মনোহর।. বাস্তাবক অন্যান্য জাতীয় 
হাঁরণের' তুলনায় চিতল অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং 
ইহা ভারতবর্ষের আঁধকাংশ অরণ্যের একা প্রধান 
অলঙ্কার। ইহারা মনুষ্যের সান্নিধ্য ভালবাসে এবং 
এত বিশবাসপরায়ণ যে, জঙ্গলে উপবিষ্ট মনৃষ্যের 
কিংবা বনপাশ্বস্থ মনুষ্যাবাসের নিকট আসিতে 
দ্বিধা বোধ করে না। এইজন্য চিতল সহজলভ্য 
এবং ইহার সংখ্যা দন দিন কাঁময়া যাইতেছে। 
ইহারা অন্য কোন কোন জন্তুর, বিশেষত বানরের, 
সাহচর্য পছন্দ করে। 


ঝোপড়া গাছের ও বাঁশের বন চিতলের 1প্রয়। 
সাধারণত নদীনালার ধারে ঘন ঝোপ ইহার আশ্রয়- 
স্থান! জলপান করিবার স্থান হইতে চিতল 
কখনও বোঁশ দুরে যায় না। ইহারা সকল সময়েই 
দলবদ্ধ হইয়া থাকে; এক এক দলে ১০-১২টা 
হইতে শতাধকও দেখা যায়! সম্বরের মত 
ইহারাও প্রধানত তৃণ ও ফল খাইয়া জীবনধারণ 
প্রাতে অনেকটা বেলা পর্যন্ত এবং বৈকালেও বিচরণ 
করে, মধ্যাহ্নে ছায়াতলে শুইয়া বিশ্ৰাম করে। 


সাধারণত শীতকাল ইহার শৃঙ্গারের সময়, কিন্তু 
বৎসরের যে-কোন. সময়ে শাবক ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা 
যায়। এককালীন এক হইতে তিনটা, সাধারণত 
দুইটা, শাবক প্রসূত. হয়। 

চিতলের মাংস সুস্বাদ এবং উহার চর্ম আসন, 
গান্রাবরণ ইত্যাঁদ রূপে ব্যবহারযোগ্য 

স্ৰী এবং চামাশং-যুন্ত পুরুষ চিতল হত্যা করা 
আইনবনাষদ্ধ। পাকা-শৃঙ্গষক্ত পুরুষ চিতল 
বাভিন্ন শিকারনাষদ্ধকাল প্রচালত আছে। 


(৪৬) পারা বা (নেপাল) 5 porcinus 
porcinus Zimm.] | 

ইহাকে উত্তরবঙ্গে তেরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে 
অপেক্ষাকৃত বড় বড় নদীগদালর অব্যবাঁহত 


. ৩৭ 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


পার্বতী স্থানসমূহে দেখা যায়। পূর্বে এই- 
সকল স্থানে এই জাতীয় মৃ প্রচুর ছিল; সংরক্ষণ- 
নীতি সত্বেও ইদানীং UTTAR 
পাইয়াছে। ' 

তম So তা 
রশি 

শৃঙ্গ সচরাচর ১২ হীণ্ঘর আঁধক দীর্ঘ হইতে 
দেখা যায় না; ইহার শাখা.৩ট; প্রথম শাখা সহসা 
বাঁকিয়া উধ্বমূখী; উপরের শাখা দুইাঁটর 
অন্তার্দকের শাখাটি ক্ষ;,দ্রতর; শঞ্গপতন সাধারণত 
এপ্রিল মাসে ঘটে। 

ইহার সাধারণ গান্রবর্ণ কাঁপশাভ পঙ্খাল; 
লোমের প্রান্তভাগ অস্বচ্ছ শ্বেত, এইজন্য গান্র 
{তলকাঁঙ্কত বালিয়া মনে হয়; তলদেশ হালকা 
রঙের; কর্ণের অভ্যল্তর এবং পুচ্ছের তলদেশ 


সাধারণ ইংরেজী নাম 'হগ্‌ ডিয়ার, অর্থাৎ 'শৃকর- 
হারিণ'। ঢ় I | 

শীতকাল ইহাদের শৃঙ্গারের সময় এবং সাধারণত 
এাপ্রল কিংবা মে মাসে শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভ 
ধারণের কাল আট মাস। 

স্ত্ৰী এবং চামাশংবাশম্ট পারাম্‌গ হত্যা করা 
আইননাষদ্ধ;- পাকা-শৃজ্গযুক্ত প্ররুষ পারা শিকার 
সম্বন্ধে 'বাভন্ন জেলায় প্রজননধতু ভেদে বাভিন্ন 
শকার-নাষদ্ধ কাল প্রচালত আছে। 


(৪৭) সম্বর [Cervus unicolor niger 13181061119] 

ইহাকে দাঁজালঙ, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম ও তাহার 
পার্বত্য অণ্ুলের জঙ্গলে সাধারণত দেখিতে পাওয়া 
যায়। মৈমনাঁসং, মোদনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় 
ইহাকে কদাচিৎ দেখা যায়। বজঙ্গদেশের অন্যন্ 


কোথাও নাই। 


শ্বেত। গ্রীষ্মকালে শঙ্গীদের রঙ অপেক্ষাকৃত ' 


হালকা হয় এবং মেরুদণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্বে ২-১ 
সার শ্বেত বিন্দুর আবির্ভাব হয়। ?কন্তু এই- 
গলি অল্পাদনের মধ্যে লুপ্ত হয়। শীতকালে 
পূর্ণবিয়দ্ক শৃঙ্গীদের গান্ত কতকটা স্লেটের ন্যায় 
ধূসরবর্ণ ধারণ .করে। ছয় মাস বয়সকাল অবাধ 
শাবকদের দেহের উপর সর্বত্র শ্বেত ফোঁটা থাকে। . 


ইহারা নদ'পার্শ্বে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই-চারটি- 
বৃক্ষসমান্বিত তৃণ-জঙ্গলে বাস করে। গভীর জঙ্গলে 


ইহাদের কদাচিং দেখা যায়। এমনকি উচ্চ তৃণবনও. 


ইহারা সাধারণত বর্জন করে। নদীপার্শবে বা নদী- 
মধ্যস্থ চরে যেসকল স্থানে নাতি-উচ্চ তৃণ থকে 
তথায় ইহাদের বোৌশ দেখা যায়। এক এক খণ্ড দলে 
সাধারণত ৩-৪টার বেশ দেখা . যায় না, কিন্তু 
স্বল্প স্থানের মধ্যে সচরাচর অনেকগুলিকে থাকিতে 
দেখা যায়। ইহারা কদাচিৎ জঙ্গলের বাহিরে আসে, 
সুতরাং কাঁষর কোন ক্ষাত করে না। 


, সমস্তক অবনত করিয়া ইহার দৌড়াইবার ভাঙ্গ, 
অনেকটা শুকরের মত, বোধ হয়, এইজন্য ইহার 


৩৮ 


ইহার দেহ দৈর্ঘ্যে ৬-৭ ফুট; স্কন্ধদেশের উচ্চতা 


৪ হইতে ৪ই ফুট; পুচ্ছের দৈর্ঘ্য মস্তকের তিন- 
চতুর্থাংশ (প্রায় এক ফণ্ট); কর্ণ ৭-৮ ইঁণ্ড লম্বা। 


ওজন আন্দাজ ৭ই মণ। বঙ্গদেশে যে ছয় প্রকার মৃগ . 


আছে তাহাদের মধ্যে সম্বরই. আয়তনে বৃহত্তম। 


ইহার' প্রত্যেক পাশ্রের :শৃঙ্গে সাধারণত শাখা- 
প্রশাখা লইয়া ৩টা শীষ থাকে। ইদানীং ২৪ ই্চির 


উপর দীর্ঘ শৃঙ্গ পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু পূর্বে ৪৮ . 


ইাণ্ট পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সাধারণত এপ্রিল 
মাসের মধ্যভাগে ইহার শৃঙ্গ বাঁজত হয়; নূতন 
শৃঙ্গ মে মাসে জন্মায় এবং সমগ্র বৰ্ষাকাল চর্মাবৃত 
থাকে। কোন কোন সম্বরের শৃঙ্গ একাঁদক্রমে কয়েক 
বৎসর থাকতে দেখা গিয়াছে। 

ইহাদের লোম রুক্ষ এবং বাঁকড়া। পুরুষ 
সম্বরের গান্রবর্ণ গাঢ় ধূসর; ইহার গ্রীবাদেশস্থ 
লোম কতকটা লাম্বত অর্থাৎ ইহার অল্প কেশর 
থাকে! স্ত্রী ও শাবকদের রঙ অল্পাঁবস্তর পিঙ্গল ৷ 
গ্রীষ্মকালে ইহাদের লোম বহুলাংশে ঝারিয়া পড়ে। 


পুরুষ সম্বর সাধারণত একাকী বিচরণ করে আর 
স্ত্রী সম্বরকে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দেখা যায়। 


নে 


ৰ 


ৰ 


৪ 


নি 


তে 


ঞএ"৮"- 


সচরাচর এই দল মাতা ও তাহার ২-১াট শাবক 
লইয়া গঠিত। কিন্তু প্রজননখতুতে ইহারা অনেক- 
গুল একস্থানে জমা হয়। সাধারণত নভেম্বর মাস 
শৃঙ্গারের সময় এবং স্ত্রী সম্বর আট মাস গর্ভ- 


"ধারণের পর মে কিংবা জুন মাসে এককালীন 


সাধারণত একাঁট শাবক প্রসব করে। শৃঙ্গার-ধাতুর 
পর পদরদষ সম্বর স্তরীসংসর্গ পারত্যাগ কাঁরয়া যায় 
এবং পরবতী শৃঙ্গার-খতু পর্যন্ত একাকী থাকে। 
প্রুষ-সম্বরের ডাক ও গান্রগন্থ অনুসরণ কাঁরয়া 
স্ত্রী সন্বরেরা নিকটে আসে। 


বসুন্ধরা ৪ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ 8 ১৩৬৬. 


(৪৮) বারাসঙ্গা [Cervus duvauceli duvauceli 
Cur.] = ত 

পর্বে ইহা শালব্‌ক্ষ ও বন্যলাল কুন্কধ:টের সাঁহত 
সমভাবে বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক শালবনেই 
ইহার দর্শন পাওয়া যাইত। কয়েক বৎসর পূর্বেও 


ইহাকে মৈমনাঁসং এবং অন্যান্য কোন কোন জেলাতেও 


_ দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল একমাত্র জলপাইগদাড় 


সম্বর উচ্চব্ক্ষ-সমান্বত অরণ্য, শু্কভূমি এবং 


পাহাড় কিংবা পাহাড়ের সান্নিধ্য বেশ পছন্দ করে, 
এইজন্য বোধ হয় সুন্দরবন. সম্বরশূন্য। শঙ্গীরা 
জঙ্গলের মধ্যে কোন বিশেষ অংশের উপর নিজ 1নজ 
আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য পরস্পরের সাঁহত 


যুদ্ধ করে, অনেক সময় এইরূপ কলহ অপেক্ষাকৃত . 


অল্পবলশালার প্রাণহানির কারণ হয়। আঁত প্রত্যুষে 
ও সন্ধ্যার অব্যবাহত পূর্বে ইহাদের বিচরণ কাঁরতে 
দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহারা প্রকৃত নিশাচর। 
রান্রকালে জঙ্গলের নিকটবৰ্তী কৃঁষিক্ষেত্রে ও উদ্যানে 
প্রবেশ করিয়া অল্পাবিস্তর শস্যহানি করে। সরকারী 
বনম্ধধ্যে সারবান বৃক্ষের যেসকল চাষ আছে, ৮-৯ 
ফুট উচ্চ তারের বেড়া অনায়াসে উল্লজ্ঘন করিয়া 
ইহারা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে; বিভিন্ন গাছের 
পনর, মুকুল, বল্কল ইত্যাঁদ ভক্ষণ করিয়া, ডালপালা 
ভাঙিয়া ও ছোট ছোট গাছ দালত করিয়া প্রভূত 
ক্ষতি করে। কিন্তু প্রধানত নদীনালার ধারে ধারে 
বিচরণ করিয়া তৃণ এবং বিভিন্ন ফল খাইয়াই ইহারা 
প্রাণধারণ করে; হরীতকী, বহেড়া ও আমলকাঁ 
ফল ইহার প্রিয় খাদ্য। দিনমানে ইহারা গভীর 


জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং কোনও ছায়াশ তল স্থান, 


পছন্দ কাঁরয়া তথায় বিশ্ৰাম করে। 
সম্বরের মাংস শন্তু কিন্তু স্বাদ! স্ত্রী এবং 
নিষিদ্ধ, পাকা-শিংযুক্ত পুং-সম্বরকে অক্টোবর হইতে 
মার্চ মাস পর্যন্ত শিকার করা .চলে। 


৩৯ 


জেলায় (তাও কেবল বক্সা ও টোর্সা অরণ্যদ্বয়ের 
স্থানাবশেষে) দেখা যায়। 


ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট, স্কন্ধদেশের 
উচ্চতা পৌনে চার ফুট; লোমসাঁহত পুচ্ছ নয় ই 
ও কর্ণ সাত ইণ্টি লম্বা ; ওজন প্রায় পাঁচ মণ। 


প্রত্যেক পাশ্বের শৃঙ্গে সাধারণত ছয়াঁটি শাখা- 
প্রশাখা থাকে। বরুতা অনুসরণ কারিয়া মাপ লইলে 
শৃঙ্গের দৈৰ্ঘ্য ত্ৰিশ ইণ্ডি পৰ্যন্ত হইতে দেখা যায়। 
সাধারণত ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চ মাসে ইহার পুরাতিন . 
শঙ্গ বিচ্যুত হয় ; নূতন শৃঙ্গ এপ্ৰিল বা মে মাসে: 
পুনরায় অত্কুরিত হয়, জ:্লাইএর শেষ পর্যন্ত 
চর্মাবৃত থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষাশোঁষ চর্মমুক্ত 
হইয়া সাধারণ আকার ধারণ করে। 


ইহার পৃষ্ঠদেশের বর্ণ শীতকালে পীঁতাভ পিঙ্গল; 
গ্রীষ্মকালে কপিশাভ পিঙ্গল এবং এই সময়ে প:ষ্ঠ- 
আঁবর্ভব হয়; কণ্ঠ অস্বচ্ছ শ্বেত; দেহ ও 
পুচ্ছের তলদেশ সর্বদা শ্বৈত। স্ত্রীর গান্রবর্ণ 
অপেক্ষাকৃত মালন। শাবকাদগের গ্রান্রে শ্বেত 
বন্দ; থাকে। 

বারাসঙগা সচরাচর উচ্চবক্ষ-সমন্বিত অরণ্যের 


মধ্যে উন্মুস্ত তৃণময় জলাভূমির পাশ্বে দলবদ্ধ হইয়া 


বাস করে। ইহারা সম্বর হরিণের ন্যায় অতটা 
নিশাচর নয়। ইহাদের প্রাতঃকালে অনেকবেলা 
পর্যন্ত আবার সন্ধ্যার কতকটা পূর্ব হইতে আহার 
করিতে দেখা যায়। আহারের সময় ব্যতীত প্রায় 
সকল সময়েই ইহারা জলে পাঁড়য়া থাকে৷ এ্রাপ্রল 
ও মে মাস ইহার শৃঙ্গারের কাল এবং জানুয়ার কি 
ফেব্রুয়ার মাসে. শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। বারাসিঙ্গা 
শিকার করা সম্পূর্ণ আইনশানাঁষদ্ধ। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ ৪. ১ম ও ২য় সংখ্যা 
(৪৯) নীলগাই [Boselaphus ৰ 
(Pallas)] 


উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলের ইহাকে বাটি দখা, 


যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য- 
প্রদেশ এবং গুজরাটে যথেষ্ট পাওয়া যায়; দাঁক্ষিণে 
মহীশূর পর্যন্ত উহার বিস্তীতসীমা। 


কদাকার। ইহার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফন্ট, 
স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতা সাড়ে চার ফুট ; পুচ্ছ জানু 
পর্যন্ত লাম্বত। 

ইহার পৃজ্ঠাদেশ নীলাভ. গাঢ় ধুসর ; কেশর, 
কর্ণের উপরার্ধ এবং পুচ্ছশীর্য কৃষ্ণ ; দেহ ও পচ্ছের 
তলদেশ শ্বেত। 

কৃষ্ণসারের ন্যায় নীলগাইও কতকটা উন্মুন্ত- 
প্রান্তরবাসী। ইহারা নিবিড় বন বর্জন করে; 
_ সমতল ও তরঙ্গাঁয়ত ভূমিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষ্র বৃক্ষ, গুল্ম 
ও তৃণ-সমাঁন্বিত অগভনর জঙ্গলই বেশ পছন্দ করে। 
সাধারণত ৪-৫টা, কদাচিৎ ১৫-২০টা, একসঙ্গে 
‘বিচরণ কাঁরতে দেখা যায়। পুরুষ নীলগাই প্রায় 
একাকী থাকে। ইহারা তৃণ, লতাপাতা ও 1বাভন্ন 


ফল (বিশেষত কুল ও আমলকী) আহার করে এবং 


সময়ে সময়ে কাঁষক্ষেত্রের অল্পসল্প, ক্ষাতি করে। 
স্ৰী, নীলগাই ৮-৯ মাস গর্ভধারণের পর সাধারণত 
দুইটি কিংবা একটি শাবক প্রসব করে। ইহার মাংস 


বিশেষ সুস্বাদ নয়। হিন্দুরা ইহাকে গো-বিশেষ ' 


মনে করে এবং নীলগাই হত্যা তাহাদের. দৃষ্টিতে 
মহাপাপ। 


(৫০) গৌর [Bos gaurus gaurus H. Smith] 
ইহাকে বঙ্গদেশে উপাস্থত কেবল তেরাই ও 

ডুয়ার্সের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জঙ্গলগুলিতে (তাও 

মান পর্বতের সানুদেশে). আর চট্টগ্রাম পার্বত্য 

অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দূরবন ও দুর্গম স্থানগ্ালতে 

দেখা যায়। 

, পৰ্ণেবয়স্ক বৃষের' দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় ফুট, স্কন্ধ- 
শীর্ষের উচ্চতা ছয় ফুট আর স্কম্ধের অব্যবাহিত 


পশ্চাতে দেহের পাঁৱাধ আট ফুট অবাধ হয়; পচ্ছ 
জান; পর্যন্ত প্রলম্বিত। গাভাঁগনাল বৃষের তুলনায় 
আয়তনে ক্ষুদ্রতর, ইহাদের স্কম্ধশীর্ষের উচ্চতা প্রায় 
পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়। 


বৃষ এবং গাভী উভয়েরই দুইাট কাঁরয়া শৃঙ্গ * 


থাকে; এক-একটি শৃঙ্গ ২০ হইতে ২৪ হাট 
পর্যন্ত লম্বা-এই মাপ শৃঙ্গের বাহর্দেশের বক্তৃতা 
অনুসরণ করিয়া লওয়া হয়। শৃঙ্গ অর্ধচন্দ্রাকার, 
মসণ, সংক্ষনাগ্র ও শন্যগৰ্ভ; ইহার মূলদেশ 
কতকটা চ্যাপ্টা, শীর্ষ অন্তমর্বখ এবং ঈষৎ 


পশ্চাদ্দকে পাঁরচালিত। শৃঙ্গের শীর্যদেশ কৃষ্ণ 
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এবং অন্যত্র হাঁরতাভ বা পীতাভ। শঙ্গদ্বয়ের 
মধ্যস্থলে করোঁট বেশ স্পন্টত উন্নত; কপাল 
নতোদর। দেহের তুলনায় পা ও ক্ষদুরগ্াল ক্ষুদ্র; 
কর্ণ নাতিক্ষুদ্র। স্কন্ধ ও পৃজ্ঠদেশের প্রথমার্ধ বেশ 
উন্নত। বষগ্নালর বালষ্ঠ, সঠাম ও জদীবশাল 
শরীর দেখিতে বাদ্তাঁবক মনোহর । 

পূর্ণবয়স্ক বৃষ ঘোর কৃষ্ণবৰ্ণ ; অল্পবয়স্ক বৃষ ও 
অংশ কাঁফ বা চকোলেট রঙের অর্থাৎ গাঢ় রন্তাভ 
পিঙ্ঞাল। সদ্যোজাত বংয়ের সাধারণ রঙ ফকা 
স্বর্ণভ পঁত এবং ইহাদের মেরুদণ্ডের উপর একাঁট 
কৃষ্ণবর্ণের ডোরা থাকে; অল্পাঁদনের মধ্যে বৎসের 
বর্ণ পারবাঁততি হইয়া মদ পঞ্গলবর্ণ ধারণ করে। 
ইহার গাত্রলোম ক্ষুদ্র ও অমসূণ। 

গোৌরের প্রধান খাদ্য তৃণ এবং বংশাওকুর। 
ইহারা সাধারণত প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে আহারার্থে 
বনমধ্যে বিচরণ করে, এবং সাধারণত কৃষিক্ষেন্র বর্জন 
কারয়া চলে, বনের বাহিরে আসে না। সমতল 
ভূমিতে আসলেও, ইহারা পর্বতময় স্থান বোশ 
পছন্দ করে এবং পর্বতারোহণ করিতে বেশ পট; 
কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের &-৬ট একসঙ্গে 
{বিচরণ কারিতে দেখা যাইত, আজকাল একত্রে তিনটির 
বোঁশ দেখা যায় না। বৃযাঁদগ্কে প্রায় একাকী 
থাকিতে দেখা যায়। হঠাৎ কোন বৃষের সম্মুখে 
পড়া বিপজ্জনক, তবে ইহারা সাধারণত আদ্রোহী এবং 


রঃ 


মং 


উনি 


ah 


A 


ভার ইহাদের ঘ্রাণ ও শ্রবণ শান্তি অত্যন্ত তাঁক্ষয, 
যায়। 


চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা গয়াল বা 


মিথুন নামে যে একপ্রকার গোরু পালন করে, তাহা : 


_ এই গৌরেরই একটি অপভ্রংশ 'আকার। পূর্বে 


গয়াল একটি ভিন্ন জাতি বাঁলয়া গণ্য হইত, কিন্তু 
আকৃতিতে 1কছ; কিছ প্রভেদ থাকিলেও ইহা 
গৌরের সমজাতীয় এবং গৌর ও গৃহপালিত গাভীর 
সংযোগে উৎপন্ন একটি বর্ণসঙ্কর জাতাবিশেষ। 


. দায়াল সাধারণত দিনমানে নিজ ইচ্ছামত বনে পাহাড়ে 


বিচরণ করে এবং রান্রকালে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। 
ইহা পাহাড়বদের একট প্রধান সম্পাত্ত। 


মধ্যে মধ্যে গোবসন্ত (“রন্ডারপেস্ট’). রোগদ্বারা : 


আক্রান্ত হইয়া বহু গৌর মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়। 
এই রোগ গ্রাম্য গাভী বনে বিচরণ, করিতে গিয়া 
গৌর ও মৃগাঁদ পশুর মধ্যে সংক্লামিত করে। এই 
রোগের ফলে এবং অন্যান্য কারণে গৌরের সংখ্যা 
অত্যধিক হাস: পাইয়াছে। সেইজন্য দাঁজসিঙ, 
জলপাইগ্দাঁড় এবং চট্টগ্রাম জেলায় গৌর {শিকার করা 
সম্পূর্ণভাবে আইন-নীষদ্ধ। | 


(৫১) বন্যমাহষ 
(Linn.)] | 

উপস্থিত উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় সঙ্কোষ, 
রায়ডাক ও তোর্ধা নদীর পার্্বস্থ. জঙ্গলে কয়েক 


[Bubalus bubalis bubalis 


পাল মান আছে। বঙ্গদেশের অন্যত্র কোন স্থানে 


আজকাল আর ইহাকে দেখা যায় না। _ 

গ্রাম্য মহিষের সাঁহত বন্য মাহষের সাদৃশ্য অত্যন্ত 
ঘানম্ঠ। ইহার দৈঘ্য প্রায় সাড়ে দশ ফুট; স্কম্ধ- 
শীর্ষের উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট; স্কন্ধের অব্যবহিত 
পশ্চাতে দেহের পাঁরাধ আট ফন্ট; প:চ্ছের দৈৰ্ঘ্য 
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প্রায় চার ফুট, সাধারণত জানু প্রর্যন্ত লাম্বত। 
ওজন পণচশ মণ কিংবা ততোধিক। 


. “পুরুষ ও স্ত্রী মাহ উভয়েরই বৃহদাকার শৃঙ্গ 


থাকে ; বহির্দেশের বক্তা অনুসরণ কাঁরয়া এক 
শৃঙ্গের শীর্ধ হইতে অন্য শৃঙ্গের শীর্ষ পর্যন্ত 
মাপ প্রায় আট ফুট পর্যন্ত হয়। শৃঙ্গ অন্তমখা, 
কিন্তু ইহার শীর্ষ সম্মুখ দিকে ঈষৎ প্রসারত ; 
কতকটা 'নাজ্পন্ট, মধ্যচ্ছেদ প্রায় শীন্রকোণাকার; 
অমসৃণ, আড়াআড়িভাবে কুণ্ডিত। পদরূষ অপেক্ষা 
স্তীর শৃঙ্গ সাধারণত বৃহত্তর । 


ইহার গান্রলোম কক্শ এবং এরূপ পাতলা যে, 
ত্বক দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রী বন্যমহিষ উভয়েই 
কৃষ্ণ কিংবা ঈষৎ ধূসরাভ কৃষ্ণ; পাগল অস্বচ্ছ 
শ্বেত। নবজাত বসের বর্ণ পাঁতাভ। 


বন্যমাহষের প্রধান খাদ্য. তৃণ। ইহারা সাধারণত 
প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে নদীনালার ধারে ধারে বিচরণ 
করে এবং মধ্যাহ্নে নল বা এরূপ কোন তৃণজঙ্গল 
বোম্টত জলাভূমিতে জলকাদার মধ্যে শুইয়া থাকে। 
ইহারা অত্যন্ত শান্তশালী ও দব্দ্দান্ত। উৎপশীড়ত 
না হইলেও ইহারা মনষ্যকে দর্শনমান্র আক্রমণ 
করিতে পারে এবং আহত হইলে ব্যাঘ্র অপেক্ষা 
ভয়াবহ ৷ বন্যহস্তীও ইহাদের দেখলে ভয়ে দুরে 
সাঁরয়া যায়। 

প্রজননধতুতে দলপাঁতি দলের অপরাপর যুবা 
মাহষগ্যালকে তাড়াইয়া দেয় এবং নিজে সকল দ্বীর 
সঙ্গসুখ ভোগ করে। সাধারণত বর্ষার শেষে 
শৃঙ্গার হয় এবং মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে বৎস 
ভূমিষ্ঠ হয়। এককালীন সচরাচর একটি, কদাচিৎ 
দুইটি, শাবক জন্মগ্রহণ করে। গর্ভধারণের কাল 
প্রায় দশ মাস। বঙ্গদেশে বন্যমাহষ হত্যা করা 


.আইনীনাঁষদ্ধ।. . 


[ক্রমশ] 


গাছ থেকে ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ 


করার প্রকৃষ্ট সময় 


যাঁদও নারিকেলগাছের প্রত্যেক অংশ মানুষের 


কাজে লাগে, কিন্তু প্রধানত ফলের জন্যই নাঁরকেল- 
নানা অবস্থার অপেক্ষাকৃত 


গাছ রোপণ করা হয়। 
কাঁচা ফলকে বাঙলায় ‘ডাব’ বলা হয়। বাঙলা- 


এবং ডাবের জল অত্যন্ত তৃঁপ্তকর ও উপকারী - 


পানীয়। পাঁরপরু নারিকেল ফলকে বাঙলায় ‘কনো 
নারকেল বলা হয়। ঝুনা নারকেলের শাঁস একাঁট 
মুখরোচক ও পঢাষ্টিকর খাদ্য। অধিকন্তু ঝৃনা 
নারকেল একটি অর্থকরী ফসল।. ঝূনা নারকেলের 
শুহ্ক শাঁসকে 'কোপ্রা” বলে। ঘাঁনতে কোপ্রা 
পিষে তেল বার করা হয়! নারিকেলতেল আমাদের 
রান্না এবং আরও বহুরকম কাজে ব্যবহৃত হয়। 
নারিকেলতেলের খইলও আমাদের নানা ' কাজে 


লাগে৷ বস্তুত নারিকেলতেল ও তার খইল বেশ. 


গুরুত্বীবাশন্ট বাণিজ্যদ্রব্য। পাঁরসংখ্যানে দেখা 
যায় যে, ভারতে যে পাঁরমাণ ঝুূনা নারকেল জন্মায় 
তার শতকরা ৫৪ ভাগ খাদ্যাহসাবে এবং অন্যান্য 
গহস্থালীর কাজে খরচ করা হয় এবং বাঁক ৪৬ 
ভাগ কোপ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। _ 


কনো নারিকেলের খোসা থেকে কয়েকটি আঁত 
প্রয়োজনীয় বাঁণজ্যদ্ব্য তৈরি হয়। খোসা পটে 
নারকেলছোবড়ায় পাঁরণত করা হয় এবং তা থেকে 
দাঁড়, পাপোশ, গদ! প্রভৃতি তোর হয়। কেরালা- 
রাজ্যের ব্রিবাঙ্কুর-কোঁচিনে বহুকাল থেকে বিরাট 
আকাল দানে হোল পারে 


ভারতে প্রত বছর প্রায় ২৭ কোট নারকেলের 
খোসা ছোবড়াশিজ্পে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে, কোপ্রা, নারকেলতেল ও নারকেলের 
ছোবড়া এই তিনটি মূল্যবান জিনিস আমরা ঝুনা 
নারকেল থেকে পেয়ে থাকি 


8২ 


নারকেল-চাষীদের নারকেলগাছ থেকে সৰ্বাধিক 
আয় ক'রতে হ'লে রুনা বা পাঁরপন্ক নারিকেল 
এমন সময়ে গাছ থেকে সংগ্রহ ক'রতে হরে, যাতে 
ক'রে সবচেয়ে বেশি পারমাণে কোপ্রা ও ছোবড়া 
পাওয়া যায়। কোপ্রা ও ছোবড়া শুধু পরিমাণে 
বোঁশ হ’লেই চ'লবে না, সেগদীলকে এমন গঢ়ণ- 


সম্পন্ন হ'তে হবে যাতে চাষীদের আয় বোঁশ হয়। . 


যেমন কোপ্রা থেকে প্রচুর পারমাণে তেল পাওয়া 
দরকার তেমন ছোবড়াগ্ীলও সঙ্তোচন-প্রসারণশীল 
বা স্থিতিস্থাপক (1856০) হওয়া চাই। 

ভারতবাসীরা, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ গুণসম্পন্ন 
কোপ্রা ও ছোবড়া উৎপাদন কার না বলে এই 
জনিসগ্দালর বাজারে সৰ্বাধিক মূল্য পাই না। এর 
কারণ কি? নারিকেল ফল পাঁরপর্ হওয়ার পূর্বেই 
সেগ্দাল সংগ্রহ কার কোপ্রা ও ছোবড়ার নিকৃষ্ট 
হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। 'কন্তু ভারতীয়' 
কৃষক কেন নারিকেল পাঁরপক হবার পূর্বেই 
আহরণ করেন? তারও কতকাল কারণ আছে। 
নাঁরকেলচাষীরা হয়ত জানেন না যে, গাছ থেকে 
অপাঁরিপন্ধ নারকেল সংগ্রহ করলে তাদের কতটা 
লোকসান হয়। অনেকে মনে করেন যে, সব চেয়ে 
ভাল ছোবড়া পেতে হ'লে পৰিপক্ক হওয়ার আগে 
সবুজ 'খোসাযুন্ত নারকেল গাছ থেকে পাড়া 
দরকার। পরিপক না হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখলে 
বহু পাকা নারকেল গাছ থেকে মাটিতে প'ড়বে 
এবং চুর হবে_এই ভয়ে ' বহ; চাষী অপারপরু 
নারকেল গাছ থেকে পেড়ে ফেলেন। গাছে সব 
নারকেলের থোকা এক সঙ্গে পাকে না কিন্তু চাষী 
খরচ বাঁচাবার জন্য একসময়ে সব কশট থোকা নাঁময়ে 
নেন ফলে বহু অপাঁরপক্ক নারেকেলও সেই সংগ্রহে 
থেকে যায়। আবার অর্থাভাবগ্রস্ত ছোট ছোট 
চাষীকে সংসার খরচ চালাবার জন্য অপাঁরগন্ক 


এ 


ha 


নারকেল পাড়তে হয়। বিস্তাঁরতভাবে গবেষণা 


ক'রে দেখা গেছে যে, নারকেল থেকে বোঁশ গুণফ্ন্ত 
কোপ্রা পেতে হ'লে নারিকেলটিকে এক বছর গাছে 


"রেখে পাঁরপক্ক হ'তে 'দিতে. হবে। কিন্তু ভারতে 


আঁত অল্পসংখ্যক নারিকেলই ১২ মাস গাছে রাখা 
হয়। 


কোপ্রা, ছোবড়া এবং তেল নারিকেলজাত 'জানিস- 

গলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। সুতরাং কত 
মাস পর্যন্ত গাছে ফল রাখলে এই তিনাঁট জানস 
{ক পরিমাণে পাওয়া যায় সে বিষয়ে গবেষণা করা 
হয়েছে। এবং ক'মাস বয়স..হ'লে নারকেল পাড়া 
সবচাইতে অর্থকরী হবে তাও মোটামুটি ঠিক করা 
হয়েছে। নিম্নীলাখত পারসংখ্যান থেকে সোট 
বোঝা যায়ঃ 


নানা বয়সের ১,০০০ নারকেল থেকে পাউন্ড 
হিসাবে কি পাঁরমাণে ছোবড়া, কোপ্রা ও তেল 
পাওয়া যায় তার 1হিসাব-- 


নারকেলের বয়স ১২ মাস ১১ মাস ১০ মাস ৯ মাস 


কোগ্না ৩৫৬ ৩৩৫ ২৯৮ ২৩৭ 
-তেল ২৪৫ ২৩৩ ২০৮ ১৬৪ 
ছোবড়া ১৭৫ ১৭৩ ১৬৫ ১৭৪ 


উপার-উত্ত পারসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ১২ 
মাস বয়সের পরিপরু নারিকেলের তুলনায় *১১ মাস 
বয়সের নারিকেলে শতকরা ৬ ভাগ, ১০ মাস 
বয়সের নারকেলে শতকরা ১৬ ভাগ এবং ৯ মাস 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ 


বয়সের নারকেলে শতকরা ৩৩ ভাগ কোণ্রা কম 
পাওয়া যায়। তেলও প্রায় এই হিসাবে অপাঁরপক্ক 
নারকেল কম পাওয়া যায়! তা ছাড়া কোপ্রা ও 
তেলের প্রকৃতি বা গ:ণও কাঁচা নারকেলে নিকৃষ্ট 
হ'তে দেখা যায়। এগারো বা বারো মাস বয়সের 
নাঁরকেলজাত কোপ্রার রঙ হয় সাদাটে এবং তা. 
বেশ মচমচে থাকে। নয় বা দশ মাস বয়সের 
নারকেল কোকড়ান ও নমনীয় হয়। 1বাঁভন্ন 
পাওয়া যায় কিন্তু তাদের প্রকাত ভিন্নরকমের হয়। 
বারো মাস বয়সের নারকেলের ছোবড়া ভঙ্গুর ও 
বাদামী রঙের হয় এবং দশ বা এগারো মাস বয়সের্‌ 
নারকেলের ছোবড়া সোনালী রঙের ও সঙ্কোচন- 
প্রসারণশনল হয়। 

উপার-উন্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা বায় যে, 
কোপ্র'র জন্য নারকেল দরকার হ'লে বারো মাস. 
বয়সের নারিকেল সংগ্রহ ক'রতে হবে। আর 
ছোবড়ার উপর ঝোঁক থাকলে দশ বা এগারো মাস 
বয়সের নারিকেল প্রয়োজন। দশ বা এগারো মাস 
বয়সের নারকেল থেকে কোপ্রা কম পাওয়ার দরুন 
চাষীর কিছ লোকসান হবে বটে কিন্তু ছোবড়ার 
আতরিন্ত দাম পাওয়াতে সে লোকসান সুদসমেত 
উঠে আসবে। 

চাষীরা যেন এইসব গবেষণার ফল মনে রেখে 
নারকেল সংগ্রহ করেন। তাতে তাঁদের আয় 
বাড়বে এবং দেশেরও কল্যাণ হবে|» 


*প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যাদির জন্য এম এম কৃষ্ণমারারের কাছে কৃতজ্ঞ । 


৪৩ 


গঞ্চবাধিক পারিকল্পনায় 
নাৱিকেলের উৎপাদন বলি 


১৯৬০-৬১ সালের শেষে ভারতে নারকেলের 
উৎপাদন প্রায় ৩৫ কোটি বুদ্ধ পাবে। দদ্বিতায় 


পণ্বার্ষক পাঁরকল্গ্রন্কালে এর উৎপাদন বাঁদ্ধর, ৰ 
*ফলে। 


জন্য রাজ্যসরকারসমূহ যেসব কার্যসূচি গ্রহণ 
করেছেন তার ফলেই এটা সম্ভব হ'তে চলেছে। 
তায় পাঁরকল্পনার প্রারম্ভে ভারতে বাৰ্ষিক ৪৩৭ 
কোট নারিকেল ফলত। 


ভারতে পর্যাপ্ত নারকেল উৎপন্ন হ'লে সাবান, 
প্রসাধন দ্রব্য, মার্গারিন প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় 
নারিকেলের তৈলের জন্য আর. বিদেশের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হবে না। তা ছাড়া, তখন দেশে শুকে 
নারকেল শিল্প স্থাপন করা চলবে! পাশ্চান্ত্যের 
দেশগুলিতে শুল্ক নারকেলের যথেষ্ট চাহিদা আছে 
এবং এ চাহিদা ভারত মিটাতে পারলে নারকেল 
রপ্তানি ক'রে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।, 


যদিও ভারত নারকেল উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে 
দ্বিতীয় স্থানীয়, তথাপি দেশের প্রত্যক্ষ চাহিদা 
মেটাবার মত যথেষ্ট নারিকেল ভারতে উৎপন্ন হয় 
না। সমগ্র ভারতে -প্রায়-১৫ লক্ষ ৮৭ একর জাঁমতে 
নারিকেলের চাষ হয়। তা সত্বেও বর্তমানে দেশ. 
থেকে প্রায় ১৫ কোট টাকা মূল্যের নারকেল ও. 
নারিকেলজাত দুব্যাদি আমদানি করতে হয়। 
নারকেল উৎপাদনে স্বাবলম্বী হ'তে পারলে বিপুল- 
পরিমাণে বৈদোশিক মুদ্রা বেচে যাবে। 

দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনাকালে উন্নত 
জাতের নারিকেলের চাষ বৃদ্ধি এবং পোকামাকঙের 
হাত হ'তে নারকেল রক্ষাবিষয়ে প্রচারের জন্য দেশের 


বিভিন্ন অণলে প্রদর্শনকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। দাীৰ্ঘ- 


গুলিতে ক্রমে ক্রমে নারিকেল-কুঞ্জ রচনা করা হবে৷. 


গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, নিয়মিত চাষ, সার 
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' প্রয়োগ ও কাঁট-পতঙ্গ নাশের দ্বারা নারকেলের 


উৎপাদন শতকরা ৫৫ ভাগ বাড়ান চলে। বত'ম৷নে 
ভারতে প্রাতাঁট গাছে গড়ে বাৎসাঁরক ৩৫ট নারকেল 


উৎপাদন বৃদ্ধি 


দ্বিতীয় পারকপনাকালের শর হতেই দেশের 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপিত 
হচ্ছে। কেরালা রাজ্যে ইতোমধ্যেই এরুপ ২৩৪টি 
প্রদর্শনক্ষেত্র রচিত হয়েছে। মাদ্রাজ, অল্প ও 
উাড়িষ্যায় যথাক্কমে ১৫০, ৫০৩ ও ২৪ প্রদর্শন- 
ক্ষেত্র হবে। বোম্বাই রাজ্যের কচ্ছ এলাকার 
প্রস্তাবিত দুটির মধ্যে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসে একটি প্রদর্শনক্ষেত্র খোলা হয়েছে। 


কাঁট-পতঙ্গ বিনাশের জন্য কেরালা-রাজ্যসরকার 
সব নারিকেল গাছে কীটঘন ওষধ ছড়াবার ব্যবস্থা 
করেছেন। দেখা গেছে যে,.কাঁট-পতথ্গের আক্রমণে 
একমান্র এ রাজ্যেই প্রায় ২ কোটি টাকার ফল নষ্ট 
হয়। এইসব কাঁট-পতঙ্গ শীবনাশ সম্পর্কে গবেষণা 


চালাবার জন্য কোঁজকোদে একাঁট গবেষণাগারও. 


স্থাঁপত হয়েছে। মাদ্রাজ রাজ্যের নাগেরকোয়েল ও 
গাঁডয়াট্রমে ধরূপ দুটি কেন্দ্ৰ আছে। অন্ধপ্রদেশেও 
সম্প্রাত কাজোল ও অস্বাজপেটা নামক স্থানে 
এরুপ দুইটি গবেষণালয়- খোলা হয়েছে। 
দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনাকালে বোম্বাইয়ের রত্বাগাঁর ও 
আলাবাগে অনুরূপ দৃশট গবেষণাগার খোলা হবে। 


দেখা যায় যে, সাধারণত আট থেকে দশ বৎসর বয়স 
হ’লে নারিকেল গাছে ফলন শুর হয়। এই কারণে 
এর ফলন বাঁদ্ধর জন্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ- 
মেয়াদী কার্যসৃচি গ্রহণ আবশ্যক। দ্বিতীয় পাঁর- 


কল্পনাকালে যে দ্বল্প-মেয়াদী কার্ধসুচি গৃহীত - 


)+ 


বু 


১ 


হয়েছে তৃতীয় পরিকজ্পনাকালেও এগাল চালান 
হবে। যেসব স্থানে জমিতে প্রয়োজনীয় প্দান্টর 
উপয্যন্ত সার সরবরাহ করা. হচ্ছে। পরেও সার 
সরবরাহ কার্য অব্যাহত রাখা হবে। হিসাব ক'রে 
দেখা গেছে যে, এক একর নারকেলের জাঁমতে ৫৬০ 
পাউন্ড রাসায়ানক সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। 
তার মূল্য ৯৩ টাকা। অপর দিকে, তার ফলে 
একরপ্রাত বাংসারক আয় বাড়ে ১৪৭ টাকা। এই 
কারণে সার প্রয়োগ অবশ্যই লাভজনক। 


নেমে যাওয়ায় নারকেলগাছ ম'রে যাওয়ার আশঙ্কা 
দেখা দেয়। এই আশঙ্কা দূর করার একমান্র উপায় 
হচ্ছে প্রতি ১০ একর জমিতে একাঁট ফিল্টার পয়েন্ট 
পাম্প বসান। এরুপ পাম্প -বাঁসয়ে একরপ্রাত 
আরও প্রায় ১৩০ টাকা আয় বাড়ান চলে। 


ভাঁবষ্যৎ সম্ভাবনা হু 

দেশে নারিকেলের উৎপাদন বাদ্ধর দীর্ঘমেয়াদী 
কার্যসৃচি অনুযায়ী, আতারন্ত জমিতে নারকেলের 
চারা বসান হবে, খারাপ জাতের গাছের স্থলে ভাল 
জাতের চারা সরবরাহ: করা হবে এবং উৎপাদন নাদ্ধর 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ $ ১৩৬৬ 


উদ্দেশ্যে নতুন নতুন গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, মহীশর ও অন্রপ্রদেশের খালের 
ধার, কেরালার নিচু পাঁতত জাঁম, লাক্ষা দ্বীপ এবং 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপদঞ্জে নারকেলের চায় 
বাঁদ্ধর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যায় 
যে, তৃতীয় পণ্বার্ষধক পাঁরকজ্পনাকালে দেশ্বে 


_ আতারন্ত ২০ হাজার একর জাঁমতে নারকেলের চাষ 


শর, হবে। | 

আঁতারন্ত ৮৭ কোটি নারকেলের প্রয়োজন হবে! 
এ সময়ে দেশে উৎপাদন ৩৫ কোটি বাড়লেও সমগ্র 
চাঁহদা মেটাবার জন্য বিদেশ হতে প্রায় ৫০ কোটি 
নারকেল আমদাঁন করতে হবে। 


তৃতীয় পাঁরকল্পনাকালে দেশে নারকেলের উৎ- 
পাদন বাড়াবার জন্য মোট ২৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা 
ব্যয় প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা 
গবেষণার জন্য ব্যয় করা হবে। আশা করা যায় যে, 
তার মধ্যে প্রায় ২৩ কোট ২১ লক্ষ টাকা পরে 
ফেরত পাওয়া যাবে। কারণ সার ও অন্যান্য 


প্রয়োজনীয় দুব্যাদ চাষীদের ধারে সরবরাহ করা 


হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় পাঁরকল্পনাকালে এ খাতে 
নীট ব্যয় হবে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 
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কারষি-কুটিরশিল্প-পশুপক্ষী ও 


শিশস্বাস্তয প্রদর্শনী 


হুগলি জেলার চন্দুহাঁট 'ন্রফসলী খাল জল- 
সরবরাহ ও কাঁষ সমবায় সাঁমাতর উদ্যোগে গত 
২১এ মার্চ থেকে ২৫এ মাৰ্চ পর্যন্ত এক বিরাট 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজাত ও কুটিরাশজ্প- 
জাত দ্রব্যাদি, হাঁস-মুরাগ, গবাদ পশ্য, আলোক চিন, 
সুচাশলপন্দ্রব্যাদ, িশুস্বাস্থ্য-প্রদর্শন . ইত্যাঁদ 
ছিল প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। 

ত্রাণ ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীগ্রফুলচন্দ্র সেন এবং 
উদ্বোধন অন্স্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন কাষ- 
' উপমন্ধী শ্ত্ীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ উপলক্ষে 
সমাগত এক বিরাট জনসমাবেশে মাননীয় উদ্বোধক 
ও সভাপাত খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সারগর্ভ বন্তৃতার 
দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের কৰ্তব্য বুঝিয়ে 
দিয়ে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন 
এবং" সাঁমাতর কাাঁদর ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের পর পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের কাষ- 
{বিভাগের প্রচারশাখা কর্তৃক চলাচ্ন্র প্রদর্শিত হয় 
এবং সহস্ৰাধিক ব্যান্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন। রান্র ৯॥টায় চন্দ্রহাটি দিলীপ স্মৃতি সংঘ 
কর্তৃক 'দাসাঁপান্র" যান্রাভনয় হয়। 

প্রদর্শনীর "দ্বিতীয় দিবসে, ২২এ মাৰ্চ অপরাহ্ণ 
৩টায় সাঁমাতর ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই সভায় যৌথপ্রথায় চাষ, সরকারী উদ্বৃত্ত 
ও পতিত জাম সমবায় কৃষ সাঁমাতিকে প্রদান, ক্ষদ্দ্র 
ক্ষুদ্র সেচ-পাঁরকজ্পনায় সরকার কর্তৃক ব্যয়ের ই 
অংশের পরিবর্তে ই অংশ বহন, শ্রমাবানিময়ী 
গুনর্খনন, বাঁধ নিৰ্মাণ ইত্যাদ সম্বন্ধে গুরত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ তারিখ রাত্রে ত্ৰিবেণী 
রবীন্দ্র স্মৃতি সংসদ কর্তৃক পপল্লীসমাজ' নাটক 
আঁভনাীত হয়। 


8৬ 


প্রদর্শনীরা তৃতীয় দিবসে, ২৩এ মার্চ অপরাহ্ন 


৪টায় কৃষ, সমবায় ও সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
বস্তুতার ব্যবস্থা করা হয় এবং 
তারেশচরণ রায়, কাঁষ-সমবায় সাঁমাতসমূহের 
সহকারী 'নবন্ধক শ্লীরাধারমণ গোস্বামী, হুগাঁল 
জেলা সামাজিক শিক্ষা আঁধকাঁরক ন্ত্রীতাপস 
সেনগুপ্ত ও ভ্রিবেণী টিসু মিলের চীফ হীঞ্জনীয়ার 
শ্লীজ্ঞানরঞ্জন সেন। সন্ধ্যা ৭টায় প্রচারাঁবভাগ কর্তৃক 
দুই হাজার দর্শকের উপাঁস্থাততে “কাজী নজরুল 
জীবনী”, “লোকমান্য তিলক জীবনী” ও “জাগিয়া 
উঠেছে প্রাণ” চলাচ্চন্র প্রদার্শত হয়। রাত ১০টায় 
বেণীপূর মিতালী সংঘ কর্তৃক 'বন্তীতলক' 
যান্রাভনয়, হয়। | 

২৪এ মার্চ বৈকাল টায় ত্ৰিবেণী যন্ত্রা-সংঘের 
পাঁরচালনায় গানের আসর, ৭॥টায় হুগাঁল উদয়ন 
শিল্পী সংঘ কর্তৃক 1শশ নাট্য 'তালবেতাল' এবং 
রাত ১০টায় বিশপাড়া পণ্চানন্দ নাট্যসমাজ কর্তৃক 
“বচারক" যান্রাভিনয় হয়। 
' ২৫এ মার্চ প্রদর্শনীর সমাপ্তীদবসে [শিশু 
স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সমাস্তি- 
অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন হুগাঁলর জেলাশাসক 
শ্ৰী এস কে ঘোষ, আই এ এস। 'ঁবাঁভন্ন বিভাগে 


' শীর্ষস্থানাধিকারী প্রাতযোগশদের তান পুরস্কার 


{বিতরণ করেন। সন্ধ্যা ৬]টায় বাঁশবোঁড়য়া দেশ- 
গৌরব সংগীত-বিতানের সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক 
নৃত্যানুষ্ঠান সমাগ্ত-অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ 
ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন দিলীপ স্মৃতি 
সংঘ কর্তৃক “কালাপাহাড়” যান্রাভনয় সেই রান্রে 
না হয়ে পরাদন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। | 

বেণী টিসু মিলের ম্যানেজার শ্রী এফ এ রেন- 
উইক (সভাপতি), সামাঁতর সম্পাদক শ্রীবিদ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, টস: মিলের চীফ হীঞ্জনীয়ার 


তাতে অংশগ্রহণ : 


টি 


চারি 


> ৷ 


-শ্ৰীজ্ঞানৱঞ্জন সেন (সহঃ -সভাপাঁতি), হুগাঁল জেলা 
কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত, 


* শ্রীবন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, মগরা ইউনিয়ন বোর্ডের 


প্রেসিডেন্ট শ্রীভজহার বন্দ্যোপাধ্যায়, হগাঁল জেলা 
বোর্ডের সদস্য শ্রীকানাইলাল দাস, ' মহকুমা কাঁষ- 
আঁধকারক প্রমুখ ৩৩ জন সদস্যাবশিম্ট একটি 
শক্তিশালী কৃষি প্রদর্শনী সাঁমাতির উদ্যোগে ত্ৰিবেণী 


টিসু মিল, স্থানীয় জনসাধারণ, কাঁষাবভাগ এবং 


নরনারীর সমাবেশ হয়োছল। 
-' উপলক্ষে এতদণ্চলে বিরাট চাণ্ডল্য। উৎসাহ ও 
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মগরা ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় ও দিলীপ 
স্মৃতি সংঘের সভ্যদের অক্লান্ত পাঁরশ্রমে পাঁচ দিন- 
ব্যাপী এই প্রদর্শনী সুষ্ঠুভাবে সাফল্যের সাঁহত 
পরিচালিত হয়। এই প্রদর্শনী দেখবার ও বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য অন্যুন দশ সহস্র 
এই প্রদর্শনী 


উদ্দীপনার সৃষ্ট হয়। 
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ট্রাকিটাকি 


খারিফ শস্যের উৎপাদন বাদ্ধর, ব্যাপক প্রচেষ্টা 


উর জরা 


শস্যের বিশেষ ক'রে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য = 


এক ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের ৫ই ' 


মে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এক বৈঠকে আলোচনা হয়। . 
কৃষিমন্ত্রী ডান্তার রফিউদ্দিন আহমেদ এই বৈঠকে '- 


সভাপাঁতত্ব করেন। সেচমন্্ী  শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় বিশেষ আমন্দণে উপস্থিত ছিলেন। 
আলোচ্য পাঁরকল্পনা অনুসারে, ধানের উৎপাদন 
বাদ্ধর উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের বীজের উৎপাদন 
ও রণ্টনের উপর বিশেষ গঃর্ত্ব আরোপ করা 
হয়েছে। উন্নত শ্রেণীর বীঁজ ব্যবহারের ফলে একর- 
প্রতি আতীরন্ত প্রায় তিন মণ ধান বা দুই মণের 


কিছু অধিক চা'ল উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে = 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি একর এলাকায় ধানের' . 


আবাদ হয় এবং রাজ্যের সমগ্র ধানের এলাকায় 
উন্নত ধরনের বীজ বোনা হ'লে সর্বসমেত আরও 
আঁতারন্ত ২০০ লক্ষ মণের কিংবা ৭ লক্ষ টনেরও 
আঁধক চা'ল উৎপন্ন হ'তে পারে। উন্নত ধরনের 
বীজের জন্য 'ন্রবার্ষকী পাঁরকল্পনা গ্রহণ ক'রে 
এদিকে ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 


গত, বছর গ্রামগ্যীলর ৫০,০০০ একর জমিতে প্রায় 


১৮,০০০ মণ উন্নত ধরনের ধানের বীজ বণ্টন করা -- 


হয়। মোটামুটি হিসাবে দেখা য়েছে যে, একর- 
প্রাত ২০ মণ হারে এ উন্নত ধরনের বীজ পাঁর- 
বর্ধনের ফলে ১০,০০,০০০ মণ বীজ পাবার আশা 


করা যেতে পারে। অগ্রগামী কৃষকদের {নিজস্ব " 
খামারে যে বীজের একটা বৃহদংশ উৎপন্ন হবে '- 
তার সমস্তটাই বণ্টন করা হবে না। এ বছর এই 
ধরনের প্রায় ৪,০০,০০০ মণ বীজ বণ্টন করা হবে। : 


এই ৪ লক্ষ মণ বীজ ১২,০০,০০০ একর জামির 
জন্য দেওয়া হবে! তার ফলে তৃতীয় বৎসরের 


প্রারম্ভে একরপ্রাত ২০ মণ হারে প্রায় ২:৪০ কোট 
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মণ ধান উৎপন্ন হবে। আবার, এই উৎপাদনের ' 


শতকরা ৫০ ভাগ বা প্রায় ১:২ কোটি মণ উন্নত 
ধরনের বাঁজ প্রয়োগের জন্য পাওয়া যাবে--এই 
ভিত্তিতে হিসাব করলে তৃতীয় -বছর এ রাজ্যের 
সমগ্র ধানচাষের এলাকা অর্থাৎ প্রায় এক কোট 
একর জাম উন্নত ধরনের বাঁজের আওতায় আনা 


' যাবে। সাধারণত, মোট এক কোটি একর জাঁমতে 


উন্নত শ্রেণীর বাঁজ বপনের ফলে একরাপছু 
দুই মণ আতিরিন্ত ধানের ফলন ধরে নিলে এই 
উন্নত বীজ বপন পাঁরকল্পনার তৃতীয় বছরের শেষে 
সাত লক্ষ টনেরও আধক ' আতীরিন্ত উৎপাদন 
দাঁড়াবে। _' 

বিদেশী পণ্য বানময়ের অসীবধা এবং তার 
সঙ্গে জঁড়ত রাসায়নিক সারের অভাবের ফলে বীজ- 


পারবর্ধন পরিকল্পনা এবং সবজসার ও কম্পোস্ট . 


তৈরির জন্য স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধণ্চে প্রভৃতি সব্জসারের 
উৎপাদন ও প্রচলনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা হচ্ছে! 
কম্পোস্ট তোর, চারা সংরক্ষণ, শস্য প্রাতযোগতা 
প্রভৃতি শুরু হয়েছে। এ বছর দু” আউন্সের 
৬,০০,০০০ প্যাকেট ধণ্টেবীজ বিতরণ করা হয়েছে। 


প্রারম্ভে কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে . 


দেশে খাদ্যাভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং এই 
{দারুণ সমস্যার সমাধানে সমবেত প্রচেষ্টার উপর 


গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্তিমহাশয় জানান যে,' 


বিস্ময়-সৃষ্টি ‘সম্ভব এবং তানি আশা করেন যে, 
সাধারণভাবে জনগণের সহযোগিতার ফলে অদুর- 
ভবিষ্যতে এই রাজ্য খাদ্য-বষয়ে স্বয়ংীনভর হ'তে 
পারবে। মান্িমহাশয়ের বন্ধৃতার পর. একাঁট 
আলোচনা শুধু হয়-এতে অংশগ্রহণ করেন সেচ 
ও জলপথ মন্ত্রী শ্ৰীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, কাঁষি- 


উপমন্ত্রী শ্রীস্মরীজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ 


+ 


৷ 


_ 


A 


+ 


ন্ীাহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি, পশুপালন ও বন- 
বিভাগের সাঁচব শ্ৰী সি কে রায়, কাঁষ-আঁধকর্তা 


ডক্টর হারেন্দ্রকুমার 5 এবং অন্যান্য 
আঁধকারকগণ। 
বিতরন 


লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী রেণুকা রায় ১৫ই 
এপ্রিল রাসাবহারী এঁভানউর ন্রিকোণ পার্কে 
উদ্বাস্তু হস্তাঁশল্প বিব্য়কেন্দ্রেরে একাঁট নতুন 
শাখার দ্বারোদ্ঘাটন করেন! অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন শ্রীমতী সীতা চৌধুরী। শ্ৰীমতী রেণ্কা 
রায় যখন পাঁশ্চমবঙ্গের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় তাঁর উদ্যোগে 
এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে 


. প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৭ লক্ষ টাকারও আঁধক মূল্যের 


শিল্পদ্রব্য বিকি হয় এবং কর্মীদের (এ'রা সকলেই 
উদ্বাস্তু) বেতন বাবদ ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 
প্রারাম্ভক পর্যায়ে এই প্রাতষ্ঠান ভারত-সরকারের 
নিকট যে খণ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ পাঁরশোধ 


হয়ে গেছে। 
এই উপলক্ষে a সভায় ভাষণপ্রসঙ্গে 


শ্রীমতী রায় বৰ্তমানে একাঁট বেসরকারী সামাঁত 
কর্তৃক পাঁরচাঁলত এই সংস্থার ইতিবৃত্ত বর্ণনা 
করেন। তান উদ্বাস্তুদের হস্তুশিল্পগদ্ীলর 
সঙ্গে সাধারণ . ক্রেতাদের বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক 
সম্প্রসারত করতে এবং সরকারের কাছে প্রচুর 
পাঁরমাণ জানিস 1বাঁকর উপর 1নভ'রতা হাস করতে 
বলেন। . 
তার আগে প্রাতষ্ঠানের সাঁচৰ শ্ৰীমতী নীহার 
গুপ্ত উত্ত প্রাতিষ্ঠানের অগ্রগতির বিবরণ পাঠ 
করেন! 


বাঁকুড়ায় বোরো ধানের আবাদে উৎসাহ 
পারদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডান্তার 


রাঁফভীদ্দিন আহমেদ সম্প্রাত বাঁকুড়া সফর করেন। - 
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ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতাঁস্বনীগুলিতে ছেদক (ক্রম) বধি 
তোর ক'রে বোরো ধান আবাদের জন্য বিভিন্ন . 
গ্রামের কৃষকদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি 
তাঁদের সহিত মিলিত হন। এই উপায়ে বাঁকুড়া 
জেলায় বোরো ধানের আবাদ বহুল পাঁরমাণে 


‘বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের দুইশ" ছেদক বাঁধ 


নিৰ্মিত হয়েছে। মান্িমহাশয় প্রায় ৬,০০০ একর 
এলাকায় জলসেচনের জন্য টেস্ট রলিফের অধীনে 


সমাপ্ত রাজবাঁধ নামক একটি পাঁরকল্পনা, হেমচা 


করস বাঁধ, পাথা অস্থায়ী ক্রস বাঁধ এবং বাঁকাদহ ব্লস 
বাঁধ পাঁরদর্শন করেন। হেমচা ক্রস বাঁধে প্রায় ৫০ 
একর ‘নতুন জাম বোরো আবাদের অধীনে আনা 
হয়েছে। পাথা অস্থায়ী ক্লস বাঁধে ৩৫০ একর জাম 


-বোরো চাষের অধীনে আনা হয়েছে এবং বাঁকাদহ 


ক্ৰস বাঁধে মৌদনীপুর পর্যন্ত ৫ মাইল পথ বরাবর 
নয়নাভিরাম -বোরে ধানের আবাদ চলছে। এসকল 
ক্ষেত্রে কৃষিমন্ত্রী 1বাঁশষ্ট কাঁষজীবীদের সাঁহত 
মিলিত হন এবং পূর্বে যেসব এলাকায় কখনও 
শস্যের আবাদ হয় নন সেসব এলাকায় বোরো 
ধানের আবাদে তাঁদের যে সাড়া মিলেছে সেজন্য 
তাঁদের আভনান্দত করেন। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৮ 
সালে বাঁকুড়া জেলায় মন্ত ১৬০০ একর জাঁমতে 
বোরো আবাদ করা হয়। এ বছর সেখানে ২৩০০ 
একরেরও বেশ এলাকায় এই চাষ করা হচ্ছে। 
বিনিয়োগের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের গভীর 
আগ্রহ দেখা গিয়েছে। ফলাফল দস্টে স্থানীয় 
কাঁষজীবীরা এরুপ প্রভাঁবত হয়েছেন যে, তাঁরা 
এসব ক্রস বাঁধগাঁলকে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
পাঁরণত করার উদ্দেশ্যে সেগদীলর ব্যয়ের একাংশ 
প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন দেখে কৃষিমন্ত্রী 
সন্তোষলাভ করেন। উন্ত জেলার এসকল উন্নয়ন- 
কার্য হ'তে দেখা যায় যে, অন্য যে-কোন প্রকার 
টেস্ট 'রাঁলফ কার্য অপেক্ষা এ ধরনের ক্ষুদ্র সেচন- 
কার্য অধিকতর উপকার সাধন ক'রে থাকে । এ বছর 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও হয় সংখ্যা 


বাঁকুড়ায় প্রচুর পাঁরমাণ বোরো ধান জন্মাবে বলে 
আশা করা যায়। এ বিষয়ে বাঁকুড়ার স্থান একমান্ন 
মালদহের পরেই। সিটিভি রিনা 
ধান উৎপাদন করা হচ্ছে। 


কাসিয়ঙে প্রদর্শন 
দাঁজীলঙের, ডেপুঁট, টন শ্রী পি সি 


বন্দ্যোপাধ্যায়, আই এ এস, সম্প্রতি কাসয়ঙে 


সফরকালে কৃাষমন্নী বাঁকুড়া শহরে জেলা হাঁস- 


মুরাঁগ পারিবর্ধনকেন্দ্র,। কোটালপুর সমবায় দুগ্ধ- 
প্রতিষ্ঠান, পিয়ারডোবায় আদিবাসীদের মেষ, ছাগ 
ও শুকর প্রদর্শনী, শিশল ও সাবুই ঘাস থেকে 
নানা জীনস তোরর 'শিক্ষণকেন্দ্র ও পাঁরশেষে 
বাঁকুড়ায় কৃষি ও পশ প্রদর্শনী পাঁরদর্শন করেন। 


পল্পী অণ্চলে প্রদর্শনী 
গত ২৪এ এপ্রিল উন্নয়ন বিভাগের মাঁহলা কৰ্ম 


সুচির প্রাধকাঁরক গ্লীমতী এ মুখোপাধ্যায় সখিয়া-.. 


পোখাঁরতে তিনাদনব্যাপী এক কৃষি-দ্বাস্থ্য "শিল্প 


ও পশপক্ষী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সুখিয়া- 


পোখাঁর জোড়বাংলো সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক-এর. 


._ আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে দাৰ্জিলিঙ সদরের 
মহকুমা-শাসক শ্রী ভি মিশ্ৰ, আই এ এস-এর, 


সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য সভায় শী এম 
লামা, শ্রীমতী এ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে 
এ ধরনের প্রদর্শনীর গর্ব সম্পর্কে বন্তৃতা করেন। 
কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রচার, পশুচিকিৎসা, বন প্রভাতি 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 'বাভন্ন বিভাগ এই প্রদর্শনীতে 
অংশগ্রহণ করেন। 

অপর একটি ই প্রদর্শনী পশ্চিম 
দিনাজপুরের মাহমাগড়ে গত ১৯এ এপ্রিল 
অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন পশ্চিম 
দিনাজপুরের জেলাশাসক শ্রী ব বি মন্ডল, আই এ 


কাঁষাশল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
প্রদর্শনীতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও বেসরকারী 

সংস্থা কর্তৃক কৃষি, পম্পাবজ্ঞান, হস্তাঁশলপ, 
কুঁটরাশিল্প, সুচাশল্প, চিত্ৰাঙ্কন এবং বিদ্যালয়ের 
শিশুদের আঙ্কত [চিত্রের স্টল খোলা হয়। 
কাঁসয়ঙের মহকুমা-শাসক শ্রী জে কে কোহালি, 
আই এ এস, পুরস্কার বিতরণ করেন। 


কাঁজিম্পঙে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
পাশ্চিমবজ্গের শ্রমউপমল্তী শ্লীনরবাহাদুর গুরুং- 


এর সভাপাঁতত্বে গত ৫ই মে কাঁলম্পঙ আণ্ডালক 


সমবায় শিক্ষণ প্ৰাতিষ্ঠানের ভবনে উক্ত প্রাতষ্ঠানের 
সমাবর্তন উৎসব অন্নণষ্ঠত হয়। প্রতিষ্ঠানের 
অধ্যক্ষ শ্রী পি কে বাগাঁচ উন্ত প্রাতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
ও কার্যাবলীর ববরণ প্রদান করেন। শীনরবাহাদুর 
গুরুং তাঁর ভাষণে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব 
সম্পর্কে বলেন এবং তার সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থী- 
দের সেবাব্রতীর মনোভাব নিয়ে কাজ করতে 
অনুরোধ করেন। 


উপমন্ত্রী মহাশয় সফলকাম . শিক্ষার্থীদের 
“সার্টিফকেট অব মোট” প্রদান করেন। 


হুগলি জেলা শস্য প্রতিযোগিতা 
হুগাঁল জেলা শস্য প্রাতযোগতার পুরস্কার 


" বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি চু'্ছুড়ার রাজ্য কৃষিক্ষেত্রে 


এস। প্রদর্শনী কমিটি কৰ্তৃক আয়োজিত লোক-- 


নৃত্য ও ক্রীড়ানুজ্ঞানে বহ সংখ্যক আদিবাসী 
অংশগ্রহণ করেন। জেলাশাসক পুরস্কার বিতরণ 


করেন এবং তাঁর ভাষণে যত্রসহকারে পশ্দপক্ষী 


পালনের জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ দেন। এ 
উপলক্ষে পশুপক্ষীঁ সম্বন্ধে একটি চলাচ্চন্রও 
প্রদার্শত হয়। 


সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপাঁত ও প্রধান 
আঁতাঁথ ছিলেন যথাক্রমে হুগালির জেলাশাসক 
শ্রী এস কে ঘোষ, আই এ এস এবং আতাঁরন্ত জেলা- 
শাসক গ্্রী এস এন বিশ্বাস। জেলার শ্রেষ্ঠ প্রাত- 
যোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা- 
শাসক। | 


এক্‌ ভাষণে জেলাশাসক শস্য উৎপাদন বাড়াবার 


'_ উদ্দেশ্যে উন্নততর পন্থা অবলম্বনে কৃষকদের 


৫০ 


ক 


উক্ত সাঁমাতর জন্য ১০,০০০ 


উদ্বুদ্ধ করার জন্য পুরস্কৃত প্রাতযোগদের = 


আহবান জানান! তিনি সমবায় চাষ ও খাদ্যসমস্যা 
সমাধানে তার, উপযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।. 


শিল্প 'সমবায়ের উন্নয়নে সমন্বয় সাঁমাত 

পাশ্িমবঙ্গ-সরকার শিল্প . সমবায়  সামাতির 
উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বয় সমিতি স্থাপন 
মধ্যে কে) রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প সমবায় 
সামাতগুলির' জন্য ক্লামক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন; 


(খ) শিল্প সমবায় সাঁমাতর সংগঠন ও উন্নয়নের : 


জন্য রাজ্যসরকারের বাভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ 
একীভূত করা এবং রাজ্যের 'বাভন্ন শ্রেণীর শিল্প 


সমবায় সাঁমীতিগ্ীলর কার্ষের একটি বাৎসাঁরক 


পারমাপ নির্ধারণ করা । 


পশ্যপ্যন্টি বিষয়ে গবেষণা 
হারণঘাটায় আগ্চালক পশনপাষ্ট গবেষণা 


' করা হচ্ছে। উত্ত পাঁরকজ্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য এই 


অঞ্চলের পশুখদ্য শস্য ও তৃণের সমীক্ষা এবং 
পশুদের উপর এসবের পৃজ্টগত মূল্যের লমীক্ষা। 
সরকার ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আরও 
দু বছরের জন্য উন্ত পাঁরকল্পনা চাল রাখার 
সিদ্ধান্ত করেছেন। 


আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা ৰ 
গত ২৩এ এপ্রিল মোদনাীপুরের সমবায় সাঁমাত- 
সমুহের সহ-নিবন্ধক শ্রী ডি এন চ্যাটার্জি গিদনী 
আঁদবাসী সমবায় ধৰ্মগোলার উদ্বোধন করেন। 


পশ্চিমবজ্গ-সরক'রের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 


অনুদান এবং ১০০ টাকা আবর্তক অনুদান মঞ্জুর 
করেছেন। সাঁমাতর সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ১৪৪ 


বং ধানবীজ সহ ৫৬০ মণ ধান এই ধর্মগোলায় ' 
ও করা হয়েছে। সমবায় দফতর ধর্মগোলার-..” 


টাকা অনাবর্তক. 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৬ 


পাঁরকল্পনা করেছেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানেই এটি 
পাঁরচালত হবে। 
এই সামাঁত স্থাপনের ফলে এ অণ্ডলের আঁদ- 


বাসদের কর্মহীন থাকার সময়ে ধান মজুত রাখার 


উদ্দেশ্যে উচ্চ সুদে খণ গ্রহণের জন্য আর মহাজন- 
দের দ্বারস্থ হ'তে হবে না। এই সময়ে তাঁরা 
জীবনধারণের' জন্য উত্ত সাঁমাত থেকে ন্যায়সংগত 
সুদে ধান খণ পাবেন। এর ফলে চাষের সময়ে 
হবে ৷. 

এই জেলায় আঁদবাসীদের জন্য ইতোমধ্যেই 
আটাঁট সমবায় ধৰ্মগোলা স্থাপিত হয়েছে এবং 


আরও তিনাঁট শীঘ্রই স্থাপিত হবে। বর্তমান 


' (একটি), নয়াগ্রাম (একাঁট), 


(চারটি), বনপুর 
গড়বেতা (একটি) ও 


গোপাবল্লভপুর থানা এলাকায় (একটি) স্থাপিত 
'হয়েছে। 
- পিদনী শস্যগোলার সভাপতি লীবাণেশ্বর সরেন 


এবং সম্পাদক ন্রেলোচন মনরম। এই উদ্বোধন 


. উপলক্ষে স্থানীয় আদিবাসীদের খুবই উৎসাহী 


দেখা যায়। সরকারী সাহায্যে তাঁরা ধান মজুত 
করার জন্য "এবং সামাতর আঁফস স্থাপনের জন্য. 
একটি পাকাবাঁড় নিৰ্মাণ করেছেন। 


নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ 


এই রাজ্যে নারকেলের আবাদ« এবং নারকেল ও 
তার ছোবড়া ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য 
সরকার কর্তৃক একটি নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত 
হয়েছে। কাঁষ-উপগরন্ধ্ী উন্ত পর্যদের সভাপতি 
নবুক্ত হয়েছেন। বহুসংখ্যক বেসরকারী ব্যান্ত 
এবং কৃষি-অধিকর্তা প্রমূখ সরকারী কর্মচারী 


. "পদের সদস্য হয়েছেন। 


কো শয়ারীতে শস্যগোলা 


: গত ২৮এ এপ্রিল ভা 
থানার কুকাই' আণ্াঁলক আদিবাসী সমবায় শস্য 


. ১৫১, 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১ম ও ২য় সংখ্যা 


ভান্ডারের, উদ্যোগে একটি. সমবায় শস্যগোলার 


উদ্বোধন হয়। পাশ্চমবঙ্গ-সরকার এ 'অণ্চলের. 
আঁদবাসী জনগণের কল্যাণার্থে শস্যগোলার ব্যয় 
বাবত ১০,১৬৬ টাকা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া, 
গোলার রক্ষণাবেক্ষণ বাবত সংস্থাকে পৌনঃপুনিক 


৯৬৬-টাকা দেওয়া হয়েছে। 
বর্তমানে শস্যগোলায় ২৬৮ জন সদস্য নিম্ন 


লিখিত শর্তে নিজেদের নাম নিবান্ধিত করেছেন যে, 


প্রত্যেকে নিজ অংশ স্বরূপ ১ মণ,ও প্রবেশমূল্য 


স্বরূপ ১০ সের ধান দিবেন। তরি পৰিবৰ্তে 
তাঁদের দুর্গাতর সময়ে তাঁরা এক মণ ধান খণ, 


পাবেন। ll 
কলকাতা পশ্;শালার ব্যবস্থাপনা 


' আলিপ্দর চিড়িয়াখানার পশুদের মৃত্যু সম্পর্কে, 
১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে সংবাদপত্রে: . 
কয়েকাঁট বিবৃতি এবং চঁড়য়াখানার কার্যানর্বাহক ' 
সামতির প্রশাসাঁনক যোগ্যতা সম্পর্কে কোন কোন: 


সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশের ফলে পাশ্চিমবঙ্গ- 


সরকার নিজস্ব আধিকারকবর্গ.এবং কাৰ্যনিৰ্বাহক 
সামাত কৰ্তৃক সংশ্লিষ্ট ১ ৬১১৮ ৬৬ 


"অননুসন্ধান: চালান, 


উক্ত অনুসন্ধানের বিবরণী : থেকে. পাশচমবঞ্গ- 
সরকার সন্তোষজনকরূপে- মনে করেন যে, ১৯৫৮, 


_ সাঁহত প্রশশালা পরিচালিত, হচ্ছে এবং 


সালে আপনর চিড়িয়াখানার পশ্যদের মৃত্যু শুধ 
স্বাভাবকই..ছিল না, বস্তুত তাদের . মত্যুসংখ্যার 

গত ২০ বছরের গড় হিসাবের তুলনায় এ বছরের 
মৃত্যুংখ্যা অনেক কম রি চিড়িয়াখানার 
ব্যবস্থাপনায়: তথাকার কর্মীদের তত্তাবধানের -অভাব 


বা অযোগ্যতাও ছিল না। ইতোমধ্যেই কার্য 


নির্বাহক ' সাঁমাত কর্তৃক চিড়িয়াখানার ঁবাবধ 


উন্নয়নকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং মাংসাশী জন্তুদের 


জন্য উন্মুক্ত আবাস, শিশুদের জন্য 'চঁড়য়াখানা 


, ইত্যাদি আরও অনেক উন্নয়নকার্য এর মধ্যেই 


রূপায়ত হচ্ছে। . .. 
বাইরের গছ লোক বাতি গরকপরাবরোধা 
শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা-করছিলেন এবং কার্য" 


ধনর্বাহক সাঁমাত সঙ্গতভাবেই “এসকল ন | 


কার্যকলাপে বাধা দানের সঙ্কল্প করায় :পশহ্মৃত্যুর 
হার গত বিশ বছরের গড় অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে কম 
হওয়া সত্বেও পশুমৃত্যু সম্পর্কে সংবাদপত্রে এত 
প্রচার- করা হয়েছে ব'লে. মনে হয়। 

কার্যীনর্বাহক সামাত কর্তৃক যে যথাযথ দক্ষতার 
তথায় 
পশন্মৃত্যুর হারও যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সরকার 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েছেন। 


সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধিকর্তা। 
পাশচিমরপ্ সরকারের প্রচারাবিভাগ কর্তৃক পপ্রকাঁশত।- পশ্চিমবঙ্গ-সরকারণ মন্্ৰণে অধীক্ষক 
শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, কর্তক মুদ্রেত। 


পুবসমূ-৫৯/৬০ =২১১ ৮এফ-৩,৮৫ ০ 


+ 


বন্ুক্ষর! 


প'্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা-অধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন . হইলে - নিকটবর্তী জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
veterinary Officer) অথব| তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগনির. জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং - অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 


সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল: 


কলিকাতা এলাকা: 


চবি্বিশৃপরগন| = 


জেলা পণঙুচিকিৎস| আধিকারিক, চব্বিশপরগন!, 
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর -. 


ল্ৰাম্যমাণ ঠিকান স্থিতিবান ঠিকানা 


১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর _' ১ ।  স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়া 
২। শর জয়নগর : ২। এ বারাকপুর 
৩। এ বজবজ - : ৩। _,&ক্ল - _,_, বসিরহাট 
"8 এ ভাঙ্গড়া 81 . এ ,, ডায়মওহারবার 
৫1 এ ক্যানিং | ৰ , , বেহালা 
ঙ৬। এ ডায়মণ্ডহারবার : .৬। পঙুচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
.৭| এ কাকদ্বীপ __ সম্পূসারণ সংস্থ।। 
৮! এ মথুরাপুর . .. ৭| ও... হাবড়া, 
৯1. গর .. কুলপী EE পোঃ তববেড়িয়া 
১০। বর .. - সাগর ৯81 ত্র ,. বনগাঁ! 
১১ শী বারাকপুর . ." ৯। ত্র +,  গাইঘাটা 
১২। ঞ্র দেউলপাড়া, ' ১০। এ | বাথৃদা ' 
পোঃ নৈহাটী ' - ১১1 কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পশু 
১৩। শর বারাসাত : : .. চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
১৪। এ হাবড়া ২7 ক্যান্টনমেন্ট। 
১৫। ত বসিরহাট  *‘'. 
১৬}; এ হাসনাবাদ 
১৭। গ্ৰ সন্দেশখালি 
১৮। প্র হাড়োয়। 


ৰসুস্ধয়। 
হাওড়া 


জেলা প্রশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, হাওড়। 
নূতন মহাকরণৃভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১ 


[২] 


ভ্রাম্যমাণ  ঠিকান। স্থিতিবান ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্ুচিকিৎসক সীতরাগাছি ১! স্থিতিবান পশুচিকিৎসক হাওড়া 
২৷ এ ,, - ডোমজুড় ২্‌। ৰ ২০ ডিপুনেডিয়া 
১১ ৷ . ৩1 পশুচিকিতৎসক, জাতীয় উলুবেড়িয়া 
৩। এ ১১ আমতা ত জা | 
81 এ বাগনান 
৫। ঞ শ্যামপুর 
ঙ। এ - ডোমজুড' 
কুষ্ণনগর এলাক। 
নদিয়| ্‌ | 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, 
'পোঃ কৃষ্ণনগর | 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১। স্থিতিবান পগঙুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 
২1 এ ** বেখুয়াডহরি ২। ও **  রানাঘাট 
৩। এ ** বানাঘাট : ৩1 পশুচিকিৎসক, জাতীয় 6 2 
| এ +, শাস্তিপুর সম্পূসারণ সংস্থা!  পোঃ ফুলিয 
i উপুর কলোনী 
81 এ চাক্‌দা 
‘GI শী হাসখালি 
: ৬। প্ৰ ** বানাধাট 
মুশিদাবাদ 
জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মূশিদাবাদ, 
ৰ পোঃ বহরমপুর | 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বহরমপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিতসক বহরমপর 
২৷ এ হরিহরপাড়া ত এ দি 
ৰ ৩! ৰ জঙ্গীপুর 
‘৩ এ দমকল ৪1 ব্র কান্দি 
8! এর +, বধুনাথগঞ্ ৫1 পশুচিকিতপক, জাতীয় বেলডাজ। 
হে বর +. ভগবানগোল৷ 7 ডে সংস্থা । জা 
৬ ৰ শ 3 
টী ৰ ধুলিয়ান | পোঃ পঁচথুলী 
প্ৰ নবগ্রাম = ৭ এ কান্দি 
+ bi প্ৰ ভরতপুর 


রঃ 


মালদহ _ 


মালদহ এলাকা 


জেলা পশুটিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 


[5] 


পোঃ ইংলিশবাজার 
ভ্রাম্যমাণ = ঠিকানা স্থিতিবান ঠিকানা 
১1! ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎপক মালদহ ' ১1! স্থিতিবান.পশুচিকিৎসক মালদহ 
২ এ [ আইহো স২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্রপূর 
14 ত্ী.. ওল্ড মালদহ ত নিভে ১৮ খড়বা, 
পা | , পো: চঞ্চল 
81. :ঞ ** ‘বতুয়া, . 
পোঃ আরিয়াডাঙ্গা 
৫। প্ৰ মানিকচক্‌, 
পোঃ এনায়েৎপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর - 
জেলা পঙ্ডচিকিৎস! আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপূর, 
-পোঃ বালুরধাট 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘাট ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ৰ 
হ। প্ৰ ' বায়গঞ্জ ২। (৪৮ জাতীয় রায়গঞ্জ 
৩। প্র ঙ্গারাসপুর এ. জিরার 
৪। এ ইস্লামপুর _ ৪1 এ কালিয়াগঞ্জ 
শিলিগুড়ি এলাকা = 
দাজিলিঙ 
জেলা পঙ্ুচিকিৎস।৷ আধিকারিক, দাজিলিঙ 
_১ ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসূক দাজিলিঙ (সদর) ১। স্থিতিবান পশুচিকিতৎদক দাজিলিউ 
২ প্র ঘুম ৮৪] কাগিয়াউ '. 
. ৩। : কালিম্পঙ 
ES 8 
৷ ু ৫! পঙ্ডচিকিৎসক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট্‌, 
01 এ তিস্তাত্যালি সম্পূসারণ সংস্থা । পো: তাকদা 
৬। এ শিলিগুড়ি ৬। প্র ফুলবাজার, 
৭1 ঞ্র নকৃসানবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
ৰ ৭1 ঞ্র সুকিয়াপকরি, 
ন জোড়বাংলে! 
৷ ৮। প্ৰ কালিম্পঙ 
জেলা পশুচিকিৎদা আধিকারিক, কোচবিহার | } 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙ্চিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক কোচবিহার 
২। রী , মেকিগঞ্জ ২ ৰ -. তুফানগঞ্জ 
৩। 0] মাথাভাঙ্গ] ৩1 পশুচিকিৎসক, জাতীয় দিনহাটা 
ত ০ সংস্থা ! 
81 fis ঢ় এ 


বস্ুস্বর| 


জলপাইগুড়ি, 
ফেলা পণশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। 
১।. ভ্রাম্যমাণ পঙ্চিকিৎসক দোঁমহানি ১1 
হ। এ ... বীরপাড়া ২। 
৩। এ কা 
81 রী আলিপুরদুয়ার ৩1 
৪1 
বৰ্ধমান এল।ক। 
বৰ্ধমান 
জেলা পণঙশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক গুযৃকর৷ ' . ১ 
২1 প্ৰ ,,। মেমারী ২! 
৩। প্র সেহারাবাজার ৩। 
81 | প্র 'কালন! 81 
৫1 এ কাটোয়া ৫। 
৬। এ নতুনহাট | 
৭] তরী" 2 ৬। 
৮। প্র রানীগঞ্জ ৭| 
৯। প্ৰ দুগাঁপুর ৮ 
বম 
জেলা পণুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
' ১৷। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সীইথিয়। ১1 
২ তৰ '.. বোলপুর ২! 
৩। এ দুবরাজপুর St 
‘8 প্র রামপুরহাট 
৫1! 0) নলহাটি ৪1 
- ৫1 
৬1. 
হুগলি 
জেলা পশুচিকিৎদা আধিকারিক, হুগলি, চঁ.চুড়া 
১1 ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক চুঁচুড়া >! 
Le ,, ত্ৰিবেণী ২ 
৩1 ঞ * শ্রীরামপুর ৩1 
- 81 রী **  তাবকেশুর 
| 81 
৫! 
ডঃ 


দেৰ 


মেদিনীপুর 
জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(উত্তর), পো: মেদিনীপুর 


১1 


মেদিনীপুর এলাক। 


২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি 

ভ্রাম্যমাণ | ঠিকানা 
91 ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দঁতিন ১ 
২।- এ *.*' মেদিনীপুর ২ 
৩। তৰ * বালিচক্‌ ৩। 
৪1 প্ৰ গড়বেতা ৪1 
0} ঞ খড়গপুর 
৬। তত তমলুক ৫ 
৭1 প্র মহিষাদল ঙ। 
৮! প্র: নরঘাট ৭. | 
৯। এ ঘীঁটাল ৮1 
১০1 প্র কীথি- ৯! 
১১। এ এগৃর! 
১হ। এ ক্ষীরপাই ১০। 
জেলা প্রশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া ও 
১। ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক বাঁকুড়া >| 
২! ঞ ওন্দা ২। 
= ঞ য়াতে ৩। 
81 এ বিষ্ণুপুর 
1 এ সোনামুখী ৪1 
৬। এ খাতরা ৫ 
পুরুলিয়া রর 
জেলা পণ্ডচিকিৎস৷ . আধিকারিক, পুরুলিয়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙুচিকিৎসক পুরুলিয়া রী 
২! ত্র বলরামপুর মি 
৩1 শর মানবাজাঁর ' ds 
81 এ ঝালদা 
৫1 এ কাশীপুর 
৬॥ এঁ রঘুনাথপুর 


স্থিতিবান 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
এ 2 
পশণ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা । 
তৰ মী 
ত্র 
ত্র. 
ত্র 
তৰ 
এ 
স্থিতিবান পশুচিকিৎদক 
পুচিকিতাক, জাতীয় 
জন্পূসারণ সংস্থা | 
তৰ 
এ 
স্থিতিবান পঙচিকিৎসক 
এ 


বসুন্ধরা 


বসুন্ধরা 


১। পশ্চিমবঙ্গ পশ্যাঁচাকৎসা 


কাঁলকাতা-১। 


৪। প্রচার আঁধকারক, পশুচাকৎস্া বিভাগ প্রেচার শাখা), 


কাঁলকাতা-১। 


. ৫! জেলা পশাচীকংসা আধিকারিক (হাঁস-মুরগি শাখা), 
নদিয়! 


কাঁলকাতা-১। 


কলিকাতা 
মহাবিদ্যালয়, বেলগাছয়া, কীলকাতা-৩৭। 
২। স্থাতবান পশাচীকৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্ট। . 
৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোঁস্টংস স্ট্রীট, 


১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


১। জেলা পশুচাকৎসা আ'ধকারক ব্যোপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
২। জেলা পশদাচীকৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 


দাজিলিও 


১। স্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কাঁলম্পঙ 





| জলপাইগুড়ি 
১। হাঁস্তরোগ-বিশেষজ্, জলপাইগুড় 


পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে নী 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 
আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


৬৮৬ (একর হিসাবে) 
“আমন ধান ৮৮১১৬১৬০০ 
আউশ ধান ১২১৯৬১০০০ 
বোরো ধান 8১,৪০০ 
মোট ধান ১১০১৯৫৪১০০০ 
ভু্ট : ১,২৫,৬০০ 
যব ১,০৯,০০০ 
গম ১,৫৪,৭০০ 
অন্যান্য ধান্যবগীয় 
গু শস্য. ৷ ৫২,৬০০ 
মোট ধান্যবগীয় 
ফসল ১০০৫১৯৫৯৯০০ 
স্থান৷ 8,৬৮,২০০ 


শতকরা অংশ 


৬১-২৮ 
৯:0১ 
0:২৯ 

৭০৫৮ 
০:৮৭ 
০-৭৬ 
১:০৭ 


০* ৩৭ 


৭৩৬৫ 
৩, ২৬ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


ফসলের নাম = (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
অন্যান্য ডা’ল ১২১৩০১৪০০ ৮.৫৫ 
মোঁট ডা’ল ১৬,৯৮,৬০০ ১১৮১ 
সরিঘ। ২৯২৪১৩০০ ১* ৫৬ 
অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০. ০.৮০ 
মোঁট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২*৩৬ 
আখ ৬০১৯০০ ০১৪২ 
আলু ' ১,১৫,৩০০ - ০0:৮০ 
অন্যান্য সবজি ২,১০,৯০০ ১০৪৭ 
পাট ৭,৭৯,০০০ ৫৪২ 
মেস্তা ১,৯২,৭০০ ১,৩৪ 
অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২-৭৩ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,১৮৬,৯০০ একর 


[৬] 


পল 


< 








শীতল ও আরামদায়ক শ্ৰীষ্মকালীন-পরিধেয় 


EE টির. বহু শতাব্দী যাবংঠাণ্ডাও আরাম- 
10285]105]0 দায়ক গ্ৰীষ্মকালীন LL 
বস্সামগ্রী তথ তাত সা 
i জন্য আপনি চান্দেরী শাড়ী, কোমল 
মসলীন ডোরিয়া ও বিভিন্ন রঙ্গের 
ও নক্মার নানারকম স্থতীবস্ত্রের যে 
কোনটা বেছে নিতে পারেন। 


N38 £9/66-৫ এ 


দামে যুক্তিসঙ্গত উপযোগিতায় পছন্দসই 
বিদেশে রঞ্তানীর জন্য, হাতের তাতের বন্ত্রসামগ্রী শিগ গীরই গুণানুযায়ী 
চিহ্নিত করা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে নিয় ঠিকানায় লিখুন। 


অল ইণ্ডিয়া হাণ্ডলুম বোর্ড 
শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই - ১ 


অডিপত্র 





প্রসঙ্গ ভর তর তত চা ৫৩ 
সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন ন ies ৫৬ 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ ন রর টি '_৬২ 
তাল-খেজুৱের পাল্লা -** ই হা স্‌ ৬৯ 
স্তন্যপায়ী শিকার-প্রাণী ... | 3 ‘< ৰ ৭১ 
ফলন বৃদ্ধি ঢ় মি টা টা চাও 
কৃষিজ দ্রব্য সংরক্ষণের ..শরেষ্ঠ উপায়... ও 2 ৮২ 
হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশ ডু ৷ নী | ৮৪ 
পানচাষের কথা ৰ ee ত - “ই ০০৭ | ৮৬ 
হেতালপাঁতার প্রচলন {+ 5. 4 ন | ৯০ 
লবণহ্দ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ৮ 2 র্‌ ৯২ 
বনমহোৎসবে লাগানো গাছের হিসাব *** রা | + SES ৰ্‌ ৯৫: 


পশ্চিমবঙ্গ কষি-অধিকার 
কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে! ইহ! কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যস্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ কর! হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মুল্য ৬ টাকা । 
বিঘাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ কর৷ যাইতে পাঁরে। 

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


দ্রব্য £_একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় ন| । 
[৮] 


পম 


ৰুক্ষ সমৃদ্ধির পথনির্দেশক- কথাটি জ্ঞানগৰ্ভ | 
লোহ!, কয়ল! আর তেলের বিস্ময় যখন এ যুগের 
সভ্য মানুষের চিত্তকে একান্তভাবে আকৃষ্ট ক'রে 
রেখেছে, সেই সময়ে বৃক্ষের সম্বন্ধে এই অনুশাসন 
বারংবার উচ্চারণের যোগ্য । 


মাটি, জল আর জীব হচ্ছে প্রকৃতির আদি 
ত্ৰয়ী। 
জীবজগ্। তাই মান্গুধ হচ্ছে আদি প্রয়ীর 
অপরিহার্য অঙ্গ । যত সে প্রাকৃতিক বিধানের 
বিরুদ্ধাচরণ.করে তত সে নিজেরই ক্ষতি করে। 
প্রুকৃতির ধারাকে উপলব্ধি ক'রে তারই সঙ্গে 
সামঞ্জসা রেখে কাজ ক'রে যাওয়ার মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। প্রকৃতিকে 
মানাতে হ’লে তাঁকে মানতে হবেই। 


পৃথিবীর সকল জীবের মুলে রয়েছে মাটি আর 
জল। যেখানে মাটি আর ' জলের সমন্বয়, 
সেখানেই 'তরুলতা-গুল্ুতিণের প্রাচু্ধ। এই 
পৃথিবীর জীবকুলের প্রধান খাদ্য-উৎপাদক 


উদ্ভিদ আর প্রাণী এই উভয়কে নিয়েই ' 


উদ্ভিদ। উদ্ভিদ যেভাবে জল বায়ু সুর্ধালোক - 


এবং মাটির মধ্যকার দ্রবণীয় লবণ থেকে খাদ্যের 
ংশ্লেষণ করে, তা মর্তলোকের এক. বিস্ময়কর 
ঘটনা। উদ্ভিদ শুধু নিজের জন্যই খাদ্য প্রস্তুত 
করে না, সচল প্রাণীদের জন্যও খাদ্যের সংস্থান 
করে। 


জল আর উত্ভিদরাজ্যের মধ্যে যাতে সুস্থ সামঞ্জস্য 
রক্ষিত হয়, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক । 


মানুষের খাদ্য আসে উদ্ভিস্ড আর: 
প্রীণিজ-্রই সূত্র থেকেই। সুতরাং, মাটি 


৩ 


প্রধান। 


তগুর্কর। 


১২শ বর্ষ 2 ওয় সংখ্যা 2 আষাঢ় ১৩৬৬ 
(১৮৮১ শকাব্দ) 


একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাঁবে যে, প্রাকৃতিক 

তিনটি মুল সম্পদের মধ্যে উদ্ভিদের ভূমিকাই 
ভূমি যেখানে অরণ্যে সমাচ্ছাদিত, 
সেখানেই বিশুদ্ধ জলের প্ৰাচুৰ্য। ল্রোতস্বতীর 
জল সেখানে নির্মল এবং চিরবহমান। সেখানে 
মৃত্তিকাতে জল স্থুশোধিত। এইভাবে মাটির 
তলায় যে জল সঞ্চিত হয়, তা থেকেই উৎসারিত 
হয় প্রত্রবণ। সেই জলই কূপের মধ্যে পুর্ণ হয়ে ' 
থাকে গৃহস্থালির প্রয়োজনে আর শস্যক্ষেত্রে সিঞ্চনে 
নিয়োজিত হওয়ার জন্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতেও বিশুদ্ধ নির্মল জলের চাহিদা বিরাট । 


নদীর অববাহিকা থেকে যেখানে বনোচ্ছেদ 
কর! হয়েছে, সেখানে জমির উপর-স্তরের মাটি 
গেছে ক্ষয়ে এবং নিচের স্তরের পাথর-নুড়ি সব 
জলে ধুয়ে এসে আোতের টানে বহুদূর পর্যন্ত চ’লে 
গিয়ে নদীর তলায় জম| হয়েছে । এইভাবে 
নদীর তলা ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। 
পাহাড়ের ঢালুতে গাছগাছড়ার অবরোধ না 
থাকলে জল মাটিতে শুতে পায়না; প্রবল বর্ষণ 
হ’লে উপর থেকে জল বিপুল বেগে ঢাল বেয়ে 
নিচে নেমে যায় এবং বিধ্বংসী প্লাবন ভরাট 
নদীতলার উপর দিয়ে বয়ে চলে যায় নিকটের 
আবাদী এলাকায়। বর্ধাকালের অন্তে নদীগুলি 
সূক্ষ্ম জলধারায় পরিণত হয়, ঝরনা কৃপ সব 
শুকিয়ে যাঁয়। 


যেখানে বাতাসের গতি প্রবল, বৃষ্টিপাত কম 


এবং গরম বেশি সে রকম অঞ্চলে যদি হালক! 
মাটির জমি থেকে বন-উচ্ছেদ করা হয় হবে আ্াটি 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


শুকিয়ে ধুলো হয়ে বাঁতাসের বাহনে, বহুদূর 
' পৰ্যন্ত উড়ে গিয়ে এক ভয়ানক অবস্থার হট 
করে। পৃথিবীর বহু মরুভূমিরই স্ৃ্টিলাভের 
মূলে রয়েছে অজ্ঞতাবশে এই রকম বনের দ্রুত 
উচ্ছেদ এবং কয়ল৷ আবিষ্কৃত. হওয়ার পূর্বে 
ধাতৃতাপনে জ্বালানি হিসাবে কান্তের ব্যাপক 
ব্যবহাঁর। “প্রতিকূল জলবায়ুর অঞ্চলে একবার 
যদি বনের বিনাশ করা. হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে 
গাছ লাগিয়ে তাঁর স্থলে আবার বনগঠন করা 


নিতান্ত কঠিন হয়ে দীড়ায়। বৃক্ষ তার পরিবেশে - 


যে আর্রতার সঞ্চার করে, মৃত্তিকার নিন্নস্তরে 
যে জল সঞ্চিত করে, তার অভাঁবে তা আর 
হ'তে পারে না; স্বৃতরাং কোন জায়গা থেকে 
ব্যাপকভাবে বৃক্ষের উচ্ছেদ করলে, সেই ভূমি 
মানুষের এবং পশুর উপকারসাধনে সমভাবে 
অযোগ্য হয়ে গড়ে। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর 
গায়ের চামড়া জীবন্তে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে 
এবং ইতোমধ্যে তার এক-চতুৰ্থাংশ মরুভূমিতে 
পরিণত হয়েছে। বাস্তবিক, অতীতে মহতী 
সভ্যতার লীলাঞ্চল ছিল এমন বহুস্থান মক্রু- 
কবলিত হয়ে মানবজগতের সমক্ষে এই সত্যেরই 
পরিচয় রেখেছে । ফরাসীদেশের বড় একজন 
চিন্তাশীল ব্যক্তি যথার্থই বলেছেন যে, “অরণ্য 
“মানবের পুরোগামী আর মরু পশ্চাদগামী” | : 


'_ এইভাবে আমাদের পরিবেশে বৃক্ষের প্রাধান্য । 
বৃক্ষের সমষ্টিকে বলা হয় অরণ্যক--যা নদীর 
অরবাহ-ভমিকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের গৃহের, 
আমাদের পৌরজীবনের, আমাদের কৃষিকর্মের, 
আমাদের শিল্পশালার প্রয়োজনে নিয়মিতভ'বে 
সকল সময়ে নির্মল জল পাওয়ার স্থৃনিশ্চিত ব্যবস্থা 
ক্‌র়ে। বন কৃষিভূমির উর্বর মাটি ধুয়ে নদীতে বয়ে 
যাওয়া বন্ধ করে। আবাদী জমির 'উপরস্তরের 
মাটি শুকিয়ে ধুলো হয়ে ঝোঁড়ে। হাওয়ায় দূরে 
উড়ে যাওয়া রোধ করতে পারে বন আর বৃক্ষ- 
বলয়। পুথিবীতে আমাদের সহবাসী যে অজস্ৰ 
_ প্রকারের বিচিত্র পশুপক্ষী, অরণ্যই তাদের বাস- 


" ভূমি। আমাদের কৃষির ক্ষতিকারী বন্ধ রকমের 


৫৪ 


কীটপতঙ্গকে যেসব পাখি সার্থকভাঁবে দমন করে, 
তাঁদের আশ্রয় আমাদের আশপাঁশের আর বনের 
গাঁছগুলি। অরণ্য এবং বুক্ষরাজি আমাদের 
পরিবেশকে, সমতল আর পাৰ্বত্যভূমিকে নিরাপদ 


রাখে এবং সেইসঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যে মণ্ডিত 


করে। বৃক্ষহীন প্রান্তর হাহাঁকারের এবং রৌন্দ্র- 
বৃষ্টি-বঞ্ধার অদমিত রোের প্রতিচ্ছবি। 


গাছ এবং বন যে কত রকমে আমাদের প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজনে আসে, সে কথা এখনও বলা হয় নি। 


রেলগাঁড়িতে যিনিই ভ্রমণ কৃরেছেন, তিনি. 
নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, লক্ষ লক্ষ -নবাষ্ঠথণ্ডের 
অবলম্বনে পাতা রয়েছে হুদীর্খ লৌহুপথ। 
আমাদের অসংখ্য রেলগাড়িই, তে! কাঠ দিয়ে 
তৈরি। আমাদের সর্বব্যাপী কীচ'পাঁকা সড়ক- 
গুলির উপর দিয়ে যে ছুটে চলে অসংখ্য বাস আর 
লরি, চলে অগণিত গোরুর গাড়ি আর মোষের 
গাড়ি, তার কোনটাই কাঠ ছাঁড়া তৈরি হ'তে পারে 
নি! আঁমাঁদের ঘরে ঘরে দরজায়, জানালায়, - 
আঁসবাবে, দোলনায়, খেলার পুতুলে, যন্ত্রপাতির 
হাতলে-_সর্বত্র কাঠ আর কাঠ! দাঁঞ্জিলিঙ, 
জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় অনেক সময় 
অনেকের গোটা বাঁড়িটাই তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। 
আমাদের অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, সভা- 
গৃহে, রঙ্গালয়ে, খামারে, কীরখানায়__সর্বপ্র কাঠ 
অপরিহার্য । সবার উপরে, জগদ্যাগী সভ্যতার 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে যে. 
লক্ষ লক্ষ টন কাগন্জ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই কাগজ 
প্রস্তুত হয় বনজ সম্পদ দিয়ে। কাগজ ছাড়! 
শিক্ষা, শাসন, ইতিহাস, উন্নয়ন-_-সবই অচল। 
সভ্যতার এই উপাঁদানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার 
জন্য শুধু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক £ 
নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের একটি রবিবারের < 
সংখ্য| ছাপতে যে কাগজ লাগে, সেই পরিমাণ 
কাগজ তৈরির কীচাঁমাল সংগ্রহ করতে পুরোপুরি 


'_ ভূসৌন্দৰ্ধের মুখ্য উপাদান তরুরাজি।. তরু ' 


চবিবশ একর বনভূমি উজাঁড় করার দরকার হয়। 
এ ছাড়া, গাছ থেকে নানা রকমের আঁশ, রেশমী 


আঁশ, কষায়দ্ৰব্য, আঠা, রঙ্গন, তেল, রঞ্জনদ্রব্য, - 


ওষধ প্রভৃতি পাওয়| যায় এবং এসব জিনিস 

শহরে গ্রামে সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 
এসব কথা আলোচনা করপে বনমহোৎসব 

অনুষ্ঠানের অর্থটি সহজেই বুঝতে পারা যায়! 


প্রকৃতপক্ষে আমর! যা পালনের চেষ্টা করি তা. 


হচ্ছে বৃক্ষের উৎসব ব! তরুমহোত্সব, কিন্তু 


»1৪ও ২তচুকু বন অবশিষ্ট রয়েছে, এ উপলক্ষে . 


তাঁর প্রতি খণের কথাটা আমাদের স্মরণ কর! 
উচিত এবং আমাদের সংকল্প করা প্রয়োজন যে, 
আজও যতটা বনভূমি আছে, আমাদের সর্বসামধ্যে 
তাকে রক্ষা করতে তে! হবেই--তা ছাড়া, গাছের 
যে অভাব এখন রয়েছে, আমাদের ভবিষ্যৎ 
গমূদ্ধি স্থনিশ্চিত করতে সেই অভাব দুর করার 
জন্য আরও নতুন বন স্থষ্টি করতে হবে। 

বৃক্ষ জীবনধারার অকিচ্ছিন্নতার প্রতীক। 
মানুষের চেয়ে গাছ বেশি দিন বাঁচে। কথায় 
বলে, এক পুরুষে চারা লাগায়, আর-পুরুষে ফল 
খায়। ছেলেবেলোতে আমর! হিতোপদেশে 
উত্তরপুরুষের জন্য বৃক্ষরোপণের কাহিনী পড়েছি । 
তার মানে, বৃক্ষোৎসবের মূল ধারণাটি অন্তত 
হিতোঁপদেশের মত প্রাচীন এবং আমাদের দেশের 
সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। এ হচ্ছে আমাদের দেশের 
এক মহতী প্রথা । আম'দের জাতীয় জীবনের 


"পরাধীনতার দুঃখের মধ্যে যে-কাঁলট' কেটেছে, সেই 


সময়ে আরও কয়েকটি সৎ প্রথার সঙ্গে এটিকেও 


আমরা ভুলেছি । 


নয়নরঞ্জন এবং মানবের অশেষ কল্যাণকারী। 


তক 


৫৫ 


বসুন্ধরা $ আষাঢ় £৪ ১৩৬৬ 


পথের পাশে থেকে তার সৌন্দর্যের সাথে পথের 
উপর ছায়ার বিস্তার করে। বৃক্ষ আমাদের 
গৃহপরিবেশকে মনোরম করে, সেইসঙ্গে ফলদাঁন 
করে আর জ্বালানি যোগায়। ' এমনকি কৃষির মাঠের 
ধারেও সারি দিয়ে ‘বাবুল’ প্রভৃতি গাছ লাগানো 
যায়। এসব গাছ বিশেষ ছায়াকর নয় কলে 
ফসলের ক্ষতি করে না। বাকুলগাঁছ থেকে পশু- 
খাছ আর ভাল জ্বালানি পাওয়| যায়, চাষীদের 
নানা কাজের উপযোগী ভাল কাঠও পাঁওয়া যাঁয়। 


পতিত জমিতে শিমুলগাছ লাগানো চলে। এ গাছ 
তাঁর উজ্জ্বল রক্তবর্ণের ফুলের রাশিতে অপুৰ 


শোভা ধারণ করে। পাখিরা এ গাছে আশ্রয় নেয় 
এবং পরম আগ্রহে এর ফুলের মধু পান করে। 
প্যাকিং বাক্সের তক্তার জন্য এবং দিয়াশলাই-এর 
বাক্স আর কাঠি তৈরির জন্য শিমুলকাঠ বিশেষ 
উপযোগী । এমনি আরও নানা রধমের গাছ 
পলী-অঞ্চলের পতিত জমিতে লাগানো যেতে 
পারে- যারা শুধু ছাঁয়াই দান করে না, জ্বালানি, 
কাঠ আর পশুধাদ্ভও যোগায়। 


কথিত আছে যে, কোন দেশের জাতীয় কৃষ্টির 
মান তার বুক্ষসম্পদে প্রতিফলিত। এদিক থেকে 
বিচার করলে আমরা মোটেই আমাদের প্রশংসা 
করতে পারি না। রাস্তার ধারের আর সাধারণ 
জায়গার গাছগুলিকে আমরা যে নির্মম হস্তে 
অবিরতই ছেদন ক'রে চলেছি, তার মধ্যে আমাদের 
উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়| যায় না। আসন, 
আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও বহু গাছ লাগিয়ে 
আমাদের দেশে মনোরম শ্যামন্ত্রী ফুটিয়ে তুলি 
এবং যে গাছগুলি এখন আমাদের ফল ফুল ছায়া 


সৌন্দৰ্য বিতরণ করছে, আন্তরিক মমতায় তাঁদের 


লালন কৰি। 


সুইডেনে ফলন বেশি হয় কেন 


সুইডেনে যে উৎপন্ন দ্রব্যের পাঁরমাণ এত বোঁশ 
. হয় তার একাধিক কারণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু 
অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এসব 
কারণের মধ্যে সার ব্যবহারই প্রধান! 


এক শতাব্দী আগেও যে দেশটি একেবারে কীষ- 
নির্ভর ও অনুন্নত ছিল, এখন শিল্প ও কৃষি উভয়- 
সঙ্গে সেই দেশাঁটর তুলনা করা চলে। 
বছরের মধ্যে সুইডেনে শস্যের ফলনের 'পাঁরমাণ 
অত্যন্ত বেড়েছে-কয়েকটি স্থানে শতকরা আঁশ 
থেকে নব্বই ভাগ বেড়েছে। 


গক্যান্ডনেভিয়া উপদ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত 
সুইডেনে বহু রকমের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া 
. দেখতে পাওয়া যায়। দেশটির দক্ষিণাংশে যেমন 
প্রায় দু'মাস প্রচণ্ড শীত পড়ে, উত্তরভাগেও প্রায় 
বারোমাস আবহাওয়ার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে 
নেমে যায়। - 


সুইডেনে বছরে ১৬:৩ ই থেকে ২৪-৫ ইঁণ্ড 
পর্যন্ত ব্‌ষ্টপাত হয়! যাঁদও নানা প্রকীতির মাত্তকা 
সেখানে দেখা যায়, উপযুক্ত সার দিয়ে মাঁটর 
উন্নাতসাধন করা যায়। 

সুইডেনে প্রায় দশ কোটি একর জাঁম আছে--তার 
“ মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ জমি জঙ্গলে আবৃত এবং 
শতকরা মাত্র নয় ভাগ জমিতে চাষ হয়। আবাদ- 
গুলির মধ্যে শতকরা আঁশাটতে পাঁচ 
একরের বেশ চাষোপযোগী জাম আছে এবং 


গত দশ. 


মালিকেরা নিজে সেইসব জামি চাষ করেন। মোট 
চাষের জাঁমর শতকরা ২৬-৫ অংশে প্রজারা চাষ করে 
এবং এইসব আবাদের আয়তন বেশ বড়। 


যই, গম এবং মাশ্রত উচ্চশ্রেণীর ধান্যবগশীয় 
শস্য প্রভীতিই সুইডেনে প্রধানত উৎপাদন করা হয়! 
দেশাটর মোট চাষের জাঁমর এক-তৃতীয়াংশের 
চাইতেও বৌশ জায়গায় উচ্চশ্রেণীর ধান্যবর্গীয় শস্য 
ও ডালের চাষ করা হয়। গত ১৮৬৬ থেকে 
১৯৫১ সাল পর্যন্ত গমচাষের জমি যেমন ১:৩ 
লক্ষ একর থেকে বেড়ে ৮.১ লক্ষ একর হয়েছিল 
অর্থাৎ ছ'গুণেরও বোঁশ বেড়েছিল, রাই ও যব 
চাষের জাম ১৪.১ লক্ষ একর থেকে কমে ৪.১ 
লক্ষ একরে দাঁড়য়েছিল অর্থাৎ শতকরা ৭১ ভাগ 
কমেছিল। মোট চাষের জামির খুব কম অংশে 
ডালের চাষ করা হ'ত। কিন্তু ১৯২১ সালের পর 
থেকে তাও শতকরা ৫০ ভাগ কমে গিয়েছে। 
সম্প্রতি তৈলবীজ ও আঁশ উৎপাদনের উপযোগী 
গাছ চাষের জা বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়। 

রুট তৈরি করবার উপয্যন্ত শস্যের মোট উৎপাদন 
এবং আলুর উৎপাদন মোট উৎপন্ন ফসলের গড়- 
পড়তা যথাক্রমে শতকরা ১১--১২ এবং ৫--৬ ভাগ ৷ 
মূলজাতীয় ফসল, পশুখাদ্য, মূল ও চান- 
বিটের ফলনে সবচেয়ে বোশ পাঁরবর্তন ঘটেছে 


১৮৭০ সালে শতকরা মাত্র ১ অংশ থেকে ১৯৩৯ 


সালে শতকরা ১০ অংশে দাঁড়ায়। 


১নং সারণী 
সুইডেনে প্রাত একরে প্রধান ফসলগনাঁলর ফলন (পাউন্ড হিসাবে) 





. ফসল ১৮৬৬-৭০ ১৮৯৬-০০ 


শীতকালীন গম ১,২০০ ১,৬৫০ 


১৯২৬-৩০ ১৮৬৬-৭০ সাজের 
ফলন অপেক্ষ! 
১৯৪৬-৫০ সালের 
ফলনের শতকরা 
বৃদ্ধি 
৯১৭ 


১৯৪৬-৫০ 


ৰ 
২,৪০০ ২,৩০০ 


2 


্ধ 


> 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 








ফসল ১৮৬৬-৭০ ১৮৯৬-০০ ১৯২৬-৩০ ১৯৪৬-৫০ ১৮৬৬-৭ সালের 
৷ ফলন অপেক্ষা 
১৯৪৬-৫০ সালের 
ফলনের শতকর! 
| বৃদ্ধি 
বসম্তকালীন গম ... ১১০৫০ ১১৩০০ ১১৫০০ ১,৭৫০ ৬৬৭ 
শীতকালীন রাই ... ১,২০০ _ ১৩০০ ১১৪৫০ ১৮৫০ - €৫৪'২ 
য্ই ,, ১৯১০০ ১১২০০ ১,৫০০ ১.৫০০ ৩৬৪ 
যব = ১,১০০ ১১৩০০ ১,৬৫০ ২,০০০ ৮১৮ 
মটর ১০৯৫০ ১,৩৫০ ১৪৩০০ - ১১৫০০ ৭৯ 
শিমজাতীয় কলাই ৮৫০ ৯০০ ১,৭০০ ১১৩০০ ৫২৯ 
শুল্ক থাঁস ** ২১৪০০ ২,৬০০ ৩,৪০০ ৩,৪০০ ৪১৭ 
আলু ০ ৩'৫ ৩৫ ৪৫ - ৬০ ১৭১ 
চিনি বীট ie Be ১১০ ১১৫ ১৫৫ ৩৮৭৫ - 





[হিউগে! অসওয়াল্ড প্রণীত “স্থইডিশ এগ্রিকালচার” গ্রন্থ থেকে গৃহীত] 


দেশাঁটর বিভিন্ন অংশে বাভন্ন শস্যের প্রাত একর . . শস্যের জমতাব্যজক অঙ্কঃ- গম, রাই, যব ও ' 
ফলনে বিশাল তারতম্য লাঁক্ষত হয়--সমতাব্যঞ্জক মটর ইত্যাঁদর পাঁরমাণ ২:২ পাউন্ড, যই--২‘৬৪ 
অঙ্কে পারণত করলে দেখা যায় যে, উর্বর জামতে পাউন্ড, মিশ্র শস্য ২:৪২ পাউন্ড, আল; ও চিনি- 
ফসলের পাঁরমাণ ৩,০০০. থেকে ৪,০০০ পাউন্ড বাঁট ৮:৮ পাউন্ড, গশদখাদ্য ব’ট a Khe 
পর্যন্ত হয়, অথচ নিকৃষ্ট জমিতে মন্ত ১,৩০০ NEES YC SECTS 


পাউন্ড থেকে ১,৮০০ পাউন্ড পাওয়া যায়। সমস্ত বিভিন্ন মলের একরপ্রাত ফলনের দিক দিয়ে 
দেশাটতে ফসলের গড়পড়তা ফলন একরপ্রাত পাঘবীর উন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে 
২,২০০ পাউন্ড ধরা যেতে পারে। তুলনায় স্মইডেনের স্থান বেশ উচ্চে। 

ইনং সারণী 


বিভিন্ন দেশে প্রতি একর ফলনের তুলনামূলক বিবৃতি 
(পাউণ্ড হিসাবে) 


দেশ গম যব যই বাই আলু চিনি-বীট 





অস্ট্রেলিয়া ... . ৯৪৬ - ৮৭৪ ৫০৯ ৩৩৯ ৭১৮৫১ — 

কানাডা 5 ৭৬৭ ১,০৭১ ১,০২৬ ৯৩৭ _ ১০,১৭১. ২,২২২ 
ডেনমাৰ্ক ১ ৩১০৬৯ ২১৯৯৮, ২০৮৮২ ২,২০৪ ১৭,৮৪৪ ২১৭৫৭ 
ফ্রান্স ন, ২১০৯৭ ১১৮২৯ ১,৪৮১ ১,১৩৩ ১৪১৮১ ৩ ২৫৮৭ 
জার্মানী ১০ ২১০৫২ ১,৯৫৪ ১,৮৪৭ ১,৫৯৭ ' ১৯,১৮২ ২১৭৩০ 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 








দেশ গম যব যই রাই আলু চিনি-বীট 
ভাৱত ... ৬৬৯ ৭৪৯ — — _ ৫,৬২১ -- 
ইটালী + ১১৩৫৬ ৯৯৯ ১১০৮০ ১,১৮৭ ৭,১৩৮ ২,৫৬১ 
হ২’)১০৬৬ ১৯৩৬ ১৪৬২৪ ১১৮০২ ১০১৬১৭ ২১৭৭৫ 
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ১১০৮৮ ১,৩৪৭ ১৪১৩৩ ৭৭৬ ১৫,১৬৭ ৩,২০৩ 
যুক্তরাজ্য +. ২১,৫৪৩ ২১৪৩৬ _ ২,১১৫ ১,৯৯০ ১৭,৪৯৮ ২,৩২৯ 





[১৯৫৫ সালের খাছ ও কৃষিজাত ফলন পরিসংখ্যানের বাৎসরিক বিবরণ (এফ এ ও) নবম গ্রন্থ গ্রথমভাঁগ 
থেকে সংকলিত] _ 


২নং সারণী থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কেবল বোশ্‌ একরঘুন্ত আবাদগাীলর মধ্যে মাঁটর 1নচে 
ডেনমার্ক ও য্স্তরাজ্যে শস্যের ফলনের পাঁরমাণ  নর্দমাযুক্ত ক্ষেত্রের সংখ্যা শতকরা ১৫-৩। 
(এবং কয়েকাট বিষয়ে জার্মানীতেও বটে) সুইডেনের যন্ত্রপাহাষ্য £ গত 'ত্রশ বছরে সুইডেনের আবাদ- 
ফলনের চাইতে বোশ। অস্ট্রোলয়া ও কানাডার গাল উত্তরোত্তর যন্রচাললিত হয়ে পড়েছে। ১৯৩০ 
ফলনের সঙ্গে তুলনা করলে সুইডেনে শস্যের ফলন সালে সুইডেনে মান্র ৭,০০০ কলের লাঙল ছিল, 


দ্বিগণের চেয়েও বেশি হয় দেখা যায়। এই সংখ্যা বেড়ে ১৯৩৯ সালে ১৫,০০০, ১৯৪৫ 
সালে ২২,০০০, ১৯৫২ সালে ৮৫,০০০ এবং 

শস্যের ফলন বেশি হয় কেন ১৯৫৭ সালে ১,২৫,৪০০ হয়। (সমস্ত বিষয়ের 
জলানকাশের ব্যবস্থা, যন্ত্রসাহায্যে চাষ, রাসায়ানক জন্য, মালগাঁড়, লাঙল প্রভৃতি টানবার উন্দেশ্যে 
ও পচাসার প্রয়োগ এবং উীদ্ভদ-প্রজননে গবেষণ৷-- চাকাযন্ত ইঞ্জিনের মোট সংখ্যা সুইডেনে ১৯৫৭ 


এই কয়াট সুইডেনে এই অসামান্য ফসলবাদ্ধর = সালে দাঁড়য়েছে ১,৪৪,৮১৫।) যদিও যন্মসাহায্য 


কারণ। এই কারণগ্ীল সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে = ট্বারা মদ্খাভাবে উৎপাদনবাদ্ধ হয় নি, তার দ্বারা 


দেশান্তরে যাওয়ার জন্য শ্রমিকের সংখ্যা কমে 
গেলেও যথাসময়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে কাঁষকার্য সম্পন্ন 
'_. জলাঁনকাশঃ সুইডেনে উপয্ন্ত জলনিকাশের করা সম্ভব হয়েছে। বাভিন্ন রকমের জমির 
ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার। এক শতাব্দী আগে উপযোগী নতুন ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য 
সমস্ত চাষের জমির জলানকাশ খোলা নালা দ্বারা . আঁবরাম গবেষণা, “এগ্রিকালচারাল হীঞ্জনীয়ারং 
হ’ত। তারপর থেকে মাটির নিচে নদর্মা দ্বারা. সোসাইটি” প্রদত্ত (পরে “ইম্পারয়াল ইনাস্টাটিউট 
জলানকাশের ব্যবস্থাযুন্ত জাঁমর পরিমাণ খুবই অব এ র” নামে খ্যাত) ব্যবহারক উপদেশ, 
বেড়ে যায় এবং ১৯৪৪ সালে এইরকম জাম মোট প্রচুর জলাবদ্যং-শস্তির প্রয়োগ এবং কাঠ বা কয়লা 
চাষের জাঁমর শতকরা ২৬.২ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। থেকে জাত 'প্রোডিউসার গ্যাসএর প্রচলন 
সুইডেন-সরকার এইরকম জলানিকাশপ্রথা জনাপ্রয় . দুইডেনে কলের লাঙুলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়াচ্ছে! 
করবার জন্য খণস্বরূপ ও এককালীন দানস্বরূপ রাসায়নক সারঃ রাসায়ানক সার ব্যবহার 
অর্থব্যয় করেন। এই প্রথা বড় আবাদগ্ঁলতে উৎপাদনবৃদ্ধির সবচাইতে সুস্পষ্ট কারণ। উনবিংশ 
ছোট আবাদের চেয়ে জনাপ্রয় হয়েছে। পাঁচ একরের শতাব্দীর শৈষ পাদে খুব সামান্য পরিমাণ রাসায়ানক 
কম আবাদগ্যীলতে মাটির নিচে নদর্মাযুক্ত চাষের সার ব্যবহার করা হ'ত! কিন্তু এই শতাব্দীর 
ক্ষেতের সংখ্যা শতকরা ৫:৯ কিন্তু ২৫০ বা তার প্ৰথম থেকেই রাসায়ানক সারের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে 


আলোচনা করা হ'ল। 


G৮ 


রি 


বসুন্ধরা £ঃ আষাঢ় £ ১৩১৬ 


যাচ্ছে, দেখা যায়। যবক্ষারজান, ফসফরাস এবং ব্যবহৃত রাসায়ানক সারগুলির মধ্যে যবক্ষারজান 
পটাশ একসঙ্গে ধরলে দেখা যায় যে, একর-প্রাতি শতকরা ২৯:৪ ছিল এবং ফসফরাস ও পটাশিয়াম 
উীদ্ভদ-খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ১৯০১--১০ সালে যথাক্রমে শতকরা ৩৮.৪ ও ৩২.২ ছিল। (৩নং 
৭-৩৯ পাউন্ড থেকে ১৯৪১--৪৫ সালে ১৯:৫৯ সারণী)। ১৯৪৫-৫২ সালের সারপ্রয়োগ 
হয় এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫৪১০ পাউন্ড হয় পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে আনুমানিক হিসাবে ৷ 
অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে দেখা যায় যে, রাসায়নিক সারপ্রয়োগ দ্বারা মোট 
শতকরা ৭০০ ভাগ বাড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালে - শস্য-উৎপাদন শতকরা অন্তত ২২ ভাগ বেড়েছে। 


ওনং সারণী i 
স্থইডেনে প্রতি :একরে রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
| চর | (পাউণ্ড হিসাবে) 
ব্যবহারকাল যবক্ষারজীন ফসফরাস . পটাসিয়াম মোট সার প্রয়োগের মাত্রা 
ন | (শতকরা) 
১৯০১-১৯১৭ ০%'৯৭. ৩৬৭ ২:৭৫ ''৭'৩৯. ১০০০ 
১৯১১-১৯২০ ১৫৭ ২৮৭ ৪-৬১ ৯-০৫ ১২২৫. 
১৯২১-১৯৩৭ ৩'০২ ৩-৯৫ ৫২৩ ১২২০ ১৬৫১ 
১৯৩১-১৯৪৭ ৫৭৫ ৫'২১ ৫1৭৮ ১৬৭৪ .. ২২৬'৫ 
১৯৪১-১৯৫০ ৮৪৯ ৩৯২ ৭১৯ ১৯৫৯ ২৬৫১ 
১৯৫০-১৯৫১ ১৩৭০ ১০-৩০ ১০:৪০ ৩৪ ' ৪০ ৪৬৫৫ 
১৯৫৫-১৯৫৬ ১৫৯৩ ২০৮৩ ১৭-৪০ ৫৪" ১০ ৭৩২১ 





যাঁদও গত ৫৫ বছরে সুইডেনে রাসায়নিক সার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুইডেনে মোট চাষের জাঁমর 
ব্যবহারের মাল্লা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং পাঁথবীর . শতকরা ৭ ভাগেরও কম জমি অর্থাৎ মাত্র ৬.৪ লক্ষ 
বহ; উন্নত দেশের রাসায়নিক সার-খরচার তুলনায় একর জাম ছাড়া অন্য জাঁমতে সেচের ব্যবস্থা না 
সুইডেনের খরচা খুব বোশি, তথাপি এখনও থাকা সত্বেও যে সার ব্যবহারের মাত্র বেড়ে যাচ্ছে তা 
সুইডেনের সার-খরচা- হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। মৃত্তিকা পরণক্ষার 
যুক্তরাজ্যের রাসায়ীনক সার-খরচার অর্ধেকেরও কম। দ্বারা জমিতে উদ্ভিদ-খাদ্যের পাঁরমাণের জ্ঞান ও 
ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাসায়ানক সার-খরচার চেয়ে দেশে রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধ করাতে 


থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সুইডেনে আরও বোঁশ পচাসারঃ সুইডেনে রাসায়নিক সার ছাড়া পচা- 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করার সম্ভাবনা. আছে। সারও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আজকাল 


যদিও বাভিন্ন সময়ে রাসায়ানক সার ব্যবহার ও শতকরা ২৫টিরও বোশ আবাদে পচাসারের জন্য 
ফসলবাদ্ধর মধ্যে কোনরকম মুখ্য পারস্পারক কধীক্রটের চৌবাচ্ছা আছে। ১৯৪৯-৫০ -সালের 
সম্পর্ক আছে বলে সাব্যস্ত করা যায় না, তা হ'লেও আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রাতি একরে 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের মান্না বাড়ানোর সঙ্গে যে ৯৬:৪ পাউন্ড সার ব্যবহার করা হয়েছে, তার 
সঙ্গে যে ফলনবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট মধ্যে ৫৫:৩ পাউন্ড অর্থাৎ শতকরা ৫৮ ভাগ ছিল 


0৯ 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


পচাসার। বেশ বিস্তারত হারে যন্র্ৰসাহায্য গ্রহণ 
করা সত্তেও সুইডেনের কৃষকদের বিভিন্ন প্রথায় 
চাষ করার জন্য এত বোঁশ পচাসার ব্যবহার করা 
সম্ভব হয়েছে। গড়পড়তা প্রাত আবাদে এখন 


৫ঁটি করে গোরু থাকে। সুইডেনে পচাসার 
ব্যবহারের পাঁরমাণ এখনও ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য এবং 
জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগঁলর তুলনায় 
অনেক কম! 


৪নং সারণী 
কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে কতট! পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্য পাওয়া যায় তার আনুমানিক হিসাব 





| _ (প্রতি একরে পাউণ্ড হিসাবে) 
উত্ভিব-পুষ্টিকর খাঁ 

দেশ পচাসাঁর রাসায়নিক মোট পচাসারের 

. সার আন্মমানিক 

শতকর!'হা'র 
জাৰ্মানী থ৬-৭৩ ৮১১৯ ১৬ - ১৫৭৯২ ৪৯ 
ডেনমাৰ্ক ৯৯০৩ ৬৩ ' ৩৫ | ১৬২ ‘৩১ ৬১ 
যুক্তরাজ্য ৮০ "৩০ ৬৬৯১ ১৪৭২১ ৫৫ 
অষ্ট্ৰয়| ৭৪০৫ ২৩:২০. ৯৭-২৪ ন্৬ 
ফ্ৰান্স ৫৩" ৫৩ ৩১'২৩ ৮৪৭৬ ৭৩ 
গ্রীস ৫২৪ ৯৮১ ৬২:৪৫ ৮৪ 
ইতালা ৪১৯৩ -১৬-৯৫ ৫৮৮৯ ‘৭১ 
স্থইডেন ৫৬২১ ৮০-১৫ ৯৬৩৬ ৫৮ 





[ও ই ই সি ফারটিলাইঞ্জার ইন এশ্রিকাঁলগার্যাল প্রোগ্রাম” ( পৃষ্ঠা ১৮) থেকে সংকলিত] 


উদ্ভিদ প্রজননঃ নতুন ধরনের আঁধক শস্যপ্রসূ 
গবেষণা সুইডেনে কৃষিফলনবাদ্ধর অত্যন্ত 
সহায়তা করেছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত 
প্রধান শস্যগুলি প্রাচীন ধরনের ছিল, কিন্তু এখন 
দেশটির বহন অণ্টলে উন্নত ধরনের শস্যের চাষ 
করা .হয়। সুইডেনের কোন কোন অণডলে 
সাম্প্ৰতিক উন্নতশ্রেণীর গমবীজের দ্বারা স্থানীয় 
গমবীজের চেয়ে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত 
বোঁশ ফসল পাওয়া যায় এবং কোন কোন অণ্চলে 


শতকরা ১৫--২৫ অংশ বোঁশ ফসল উৎপন্ন হয়।, 


যই, যব, রাই, পশডখোদ্য প্রভাত ফসলের উৎপাদনেও 


একথা বলা চলে। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় 


যে, উদ্ভিদ-উন্নাতর গবেষণা দ্বারা আবাদগীলর 


আয় বছরে ১৪ কোট টাকা বাড়ে। 


অন্যান্য কারণঃ সুইডেনে গত কুঁড়ি বছরব্যাপী 
কাঁষকার্য সুব্যবস্থার ভিত্ততে স্থাপন করার ফলে 
ফসলবাদ্ধি হয়েছে। সুইডেনের প্রায় সমস্ত কৃষক 
কীষসমবায় সাঁমাতর সদস্য। সুইডেনে কৃষক- 
সামাতগুির মাধ্যমে কৃষিজাত ফসলের শতকরা 
নব্বুইভাগ 'বারু করা হয়।- সমস্ত দুধ ও মাখন, 
শতকরা ৭০ ভাগ ডিম, শতকরা ৯৪ ভাগ পানর, 
শতকরা ৭৫--৮০ ভাগ মাংস এবং শতকরা ৬৫ 


৬০ 


ভাগ খাদ্যশস্য এইসকল সাঁমীতির মাধ্যমে 'বীকু করা 
হয়। কৃষকদের নিজেদের এই সাঁমাতিগুলি বহ: 
বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগ্যীল কিনে দেয় এবং 


এমনাঁক কলের লাঙল ও অন্যান্য কাঁবষন্তরপাঁতি, 


সংগ্রহ করে আনে। 


পরণক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও কৃষিগবেষণার 
ফলগুলির ব্যবহারিক নিয়োগও ফসলব্ৃদ্ধির 
কারণ। 'বাভন্ন প্রকারের শিক্ষাদান ও গবেষণাকারী 
১৭ প্রাতষ্ঠানযুস্ত একটি কাঁষমহাবিদ্যালয়, কতক- 
গল পরীক্ষাকেন্দ্র, কতকগাযীল কাঁষ-পরাক্ষণক্ষে্র 
এবং বহুসংখ্যক কৃ্ষাবদ্যালয় এইসকল পরণক্ষা ও 
গবেষণা করে থাকে । বিদ্যালয়গাল পন্রযোগে বা 
৫ থেকে ৯ মাসের বন্তৃতা প্রভাতি দ্বারা কীষশাস্দ্ের 
বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করে। কৃষি সম্বন্ধে 
বিশেষ কতকগুলি বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলোচনা 
করা হয়। “রয়েল বো অব গ্রাগ্রকালচার্যাল 
কলেজ” ও ন্যাশনাল এাগ্রকালচার্যাল রসার্চ ইন- 
স্টাটউট”--প্রধানত এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উপর 
কৃষি ও তৎসংশ্লিম্ট শিল্পগ্ীলর উন্নাতর দায়িত্ব 
ন্যস্ত করা হয়। 


বসন্শ্ৰরা ৪. আষাঢ় 8 ১৩৬৬ 

অন্যান্য ব্যান্তদের আয়ের সঙ্গে কৃষকদের আয়ের 
সমতারক্ষার প্রাতিশ্রাত দিয়ে কৃষকদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নীত করা সরকার-ানাদ্স্ট কৃষিজাতদ্রব্যের 
মূল্যানর্ধারণের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য 
কার্যকরী করার জন্য কৃষিজাত দ্রব্গলির মূল্য 
এইরকম স্তরে রাখা হবে ব'লে প্রাতিশ্রাতি দেওয়া 


‘হয়েছে যাতে অন্যান্য শিল্প-শ্রামকদের আঁধকাংশের 


তুলনায় বুনিয়াদী আবাদগুনঁল (৩৭ একর) য্যানত- 
সংগত আয় করতে পারে। ১৯৩০ সাল থেকে 
ধাপে ধাপে এখন যে প্রথা উদ্ভূত হয়েছে তার 
দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্গুঁলর মূল্যের যে হ্বাসবৃদ্ধি 
করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রায় সকলেরই একমত । 


যাঁদও 'নঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সুইডেন 
কীষফসল উৎপাদনের ব্যাপরে যথেষ্ট অগ্রসর 
হয়েছে, তবুও তার নিকটস্থ ইউরোপের দেশ- 
গুলিতে উদ্ভিদখাদ্য-খরচার পাঁরমাণ দেখে মনে হয় 
যে, সুইডেনে প্রতি একর জমিতে আরও ফলনবাঁদ্ধ 
করা যেতে পারে। যন্দ্রসাহায্যে চাষ করা সম্ভব 
করবার জন্য সুইডেনে ইতোমধ্যে টুকরো টুকরো 
জাঁমগুলকে একত্র করবার কাজ আরম্ভ করা 
হয়েছে। এই ক্ষুদ্র দেশটির কাছে ভারত অনেক 
কিছুই শিখতে পারে।* 


*১৯৫৯, এপ্রিল সংখ্যা 'ফার্টিলাইজ্ঞার নিউজ্ন’এ প্রকাশিত ‘ভিসা’র প্রবন্ধ থেকে 





৬১ 


লী 


পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চায় 
জীন্রাধান্রমণ গোস্বামী 
সমবায় কূমিসমিতিপমূহের সহকারী নিবন্ধক 


[চার] :- 
ভারতে সমবায় চাষের পাঁরচয় 


স্বাধীনতা অর্জনের আগে, ১৯৪৫ সনে ভারত- 


সরকার কর্তৃক কৃষি, বন ও মৎস্য সম্পর্কে যে নীতি 
নির্ধারণ সাঁমাত গাঁঠিত হয়ৌোছল তার অন্যতম 
সুপারিশ ছিল এই যে, প্রত্যেক রাজ্যসরকার জমির 
নমুনা, স্বত্ব ও জলবায়ুর প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নত 
ধরনের কীষপ্রণালীর পথদেশক পাঁরকল্পনা পোই- 
_ লট স্কীম) গ্রহণ করবেন। মামলা ধরনের একক 
চাষের পাঁরবর্তে অন্য ধরনের বড় আকারের কৃষি- 
প্রণালী গ্রহণের সরকারী সুপারশের দৃষ্টান্ত এই 
প্রথম পরের বছর “কো-অপারোটভ প্ল্যানিং 
কাঁমাঁট’ সূপারশ করলেন যে, অবস্থা অনুযায়ী 
. প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক জেলার দুইটি নির্বাচিত 
গ্রামে সমবায় চাষের প্রবর্তন করা উচিত। এই 
সুপারিশ সমবায় সামাতিসমূহের রোজস্ট্রারগণের 
চতুৰ্দশ ও পঞ্চদশ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। 
পাঁরকল্পনা কাঁমশন ভারতে সমবায় চাষের প্রয়ো- 
জনীয়তা ও যৌন্তিকতা সম্বন্ধে সম্যক্‌ অবাঁহত 
হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 
সমগ্র দেশে সমবায় চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে 
কাঁষ ও কৃষকের উন্নাতি করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় 
অভিমত ব্যস্ত করেছেন এবং উপযুক্ত পন্থার নিৰ্দেশ 
দিয়েছেন। কাঁমশন বলেছেন, স্বল্পাবত্ত ও মধ্য- 
বৰ্তী মাঁলক-চাষীরা যাতে . কৃষি-সামাত. গ'ড়ে 
পরস্পরের সহায়তায় কৃষিকর্ম পরিচালনা করেন, 
সরকার উদ্যোগ হয়ে এ বিষয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা 
যোগাবেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের সংস্থান 
করবেন। নতুন উদ্ধার-করা পতিত জাম আলাদা 
ক'রে রেখে সেখানে ভূমিহীন চাষীদের বা শরণার্থী- 
দের বাঁসয়ে সমবায় প্রথায় চাষের প্রবর্তন করতে 


সরকার যেন বদ্ধপরিকর হনা ১৯৫৪৩ সালে 
ইজরায়েল-সরকারের ' আমন্ত্রণে  ভারত-সরকার 


' (লেখক তাঁদের একজন) 


বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে চারজন আধিকারিককে 
সমবায় চাষ সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁরাও 
ফিরে এসে এই ধরনের সুপারিশ পেশ করে- 
ছিলেন। প্রথম পাঁরকজ্পনায় সমবায় চাষের প্রসার- 
কল্পে টাকার বরাদ্দ ছিল নেহাত কম, মাৱ ৫০ 
লক্ষ টাকা, তাও সাকুল্য খরচ হয় {ন ।, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় বরাদ্দ অবশ্য অনেক বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। OL 

ভারতের নানা রাজ্যে সমবায় চাষের পরণক্ষা ও 
অনুশীলন চলছে। কোথাও কোথাও আশানুরূপ 
সাফল্য লাভ করা গেছে, কোথাও সমবায় কাঁষ- 
সমাতিকে দুরাঁতক্রম্য বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। 
সংক্ষেপে কয়েকাট রাজ্যের কথা আলোচনা করা 
যাক। 


- বোম্বাই 


ডং 


১৯৪৯ সালে বোম্বাই-সরকার সমবায় চাষের 
একটি পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন। তাতে পাঁচ বছরে 
১১২টি সামীত গঠন করার কথা ছিল। সাঁমাতিকে 
সরকার থেকে 'খণের, সারের, বীজের, কমাত হারে 
খাজনার, আর প্রায়োগক (টেকনিক্যাল) সাহায্য 
দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমিতি সমবায় চাষের 
যেকোনও পদ্ধাত অবলম্বন করতে পারবে যেমন, 
'টেন্যান্ট ফা, জয়েন্ট ফা, -‘কালোঁক্টভ 
ফাৰ্মিং’ ইত্যাদ। চাষীদের এতে ক'রে বাধ্যবাধ- 
কতার মধ্যে আনার কোনও কথা নেই, সাঁমাততে 
যোগদান করা বা সামাত থেকে চ'লে-যাওয়া সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছামূলক। সমবায় আইনে অবশ্য বিধান রাখা 
হয়েছে যে, কোনও গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ চাষী যাঁরা 
সাকুল্য জমির তিন-চতুর্থাংশের মালিক তাঁরা যদি 


পি 


বল * 


সমবায় কাঁষির উদাহরণ। 


' পত্তন করা হয়েছে। 


সমিতি গড়ে নিয়ে নিজেদের জাঁম হস্তান্তরিত 
ক'রে সমবায় চাষের প্রবর্তন করতে চান তা হ'লে 
বাকি এক-তৃতীয়াংশ চাষীকেও বাধ্যতামূলকভাবে 
সেই সমিতিতে যোগ দিতে হবে। গণদ্বার্থের 
উদ্দেশ্যেই এই. বিধান রাখা হয়েছে। 


১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল ' বোম্বাই রাজ্যে 
২৫৬টি সামত ছিল, সেগুলোর আয়তন এবং 


 সভ্যসংখ্যা-ছিল যথাক্রমে ৭৬,৮১৭ একর এবং 


৮,৭১৪ জন। সরকার থেকে সাঁমাতিগুলি সাহায্য 
পেয়োছিল খণ বাবত প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ও খয়রাঁত 
বাবত পৌনে সাত লক্ষ টাকা! সকল সাঁমাতই যে 
সাফল্য লাভ করেছে তা নয়। 


মাদ্ৰাজ 


মাদ্রাজের “ল্যান্ড কলোনিজেশন, সাঁমাতগুলো 
সাধারণত অনুন্নত সম্প্র- 
দায়ের ভূমিহীন চাষীর সুবিধার জন্য এই সাঁমাতি- 
গুল গঠিত হয়েছে।: সরকার জাম যোগাড় ক'রে 
দেন সামীতকে, সভ্যেরা পরে ব্যান্তুগত চাষের জন্য 
টুকরো টুকরো ক'রে জমি ভাগ ক'রে নেন। 


সামাতর কাজ হ'ল খণদান, দৈনন্দিন ও চাষের 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ ও বিতরণ, উৎপন্ন 
দ্রব্যের বিপণন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, 


_ কুটিরশিল্পের প্রবর্তন, পাঁতিত জাম উদ্ধার করা 


প্রভাত। সাঁমীত সরকারের কাছ থেকে কিছু 
সুযোগসাবধা পায়, যেমন শেয়ারের মূলধনে অংশ- 


গ্রহণ, সার, বীজ ও হালের বলদ কেনার জন্য 


খাজনা-গ্রহণ ও সেচ-কর থেকে মুক্তিদান। -তা 
ছাড়া চাষের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং পাঁতত 
জাম উদ্ধারের জন্য বিনা সুদে খণের ব্যবস্থা আছে। 
দে তানিন ৬ 
আছে। .. 


ইদানীংকালে মাদুরা, চঙ্গলপুট ও কোয়েম্বা- 
টোর জেলায় তনাট ‘জয়েন্ট ফাঁ্মং সোসাইটি'র 
সরকার এদের খয়রাতি, 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় ঃ 


শেয়ারের মূলধনে অংশগ্রহণ এবং স্বক্পমেয়াদী 
কাঁষখণের জন্য জামনদার হয়ে প্রভূত সাহায্য 
করেছেন। উত্তর আকর্ট. জেলার মেচোরতে যে 
জয়েন্ট ফার্মং সাঁমাতর পত্তন করা হয়েছে তার 
পারকল্পনা হচ্ছে ছোটখাট মালিকদের প্রায় তিনশ’ 
বিঘা জমিতে একযোগে সমবায় চাষের 
পত্তন করার। সরকার এজন্য খণ ও খয়রাঁত _ 
মিলিয়ে ৪৬,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। তাঞ্জোর 
জেলার. পশ্ুপতেশ্বর স্বামীর মান্দরের জমিতে 
সমবায় চাষের প্রবর্তন করার জন্য তিনটি 'টেন্যান্ট 
ফার্ম সামাত গঠন করা হয়েছে এবং এদের 
সাহায্যের জন্য খণ ও খয়রাত খাতে ২৩,৫২৫ 


টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
রা 


১৩৬৬ 


উত্তরপ্রদেশ 


ঝাঁস জেলার দুটো ফার্ম নিয়ে ১৯৪৭-৪৮ 
সালে সমবায় চাষের পরাক্ষা আরম্ভ করা হয়। 
প্রান্তে এবং তরাই ও খাদার অণ্চলে সমবায় খামার 
গঠন করা হয়। খাদারে ৪৭,০০০ একর এবং 
তরাই অঞ্চলে ৮০,০০০ একর জমকে সমবায় 
চাষের গণ্ডীর মধ্যে আনার পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। 
জাঁম-উদ্ধারের কাজে প্রভূত সাহায্য পাওয়া গেছে 
কেন্দ্রীয় ট্রান্টর সংস্থার কাছে। যাঁরা সমবায় চাষের = 
কাজ নিয়ে বসতি করেছেন, তাঁদের বোঁশর ভাগ 
শরণার্থী । সরকার থেকে প্রয়োজনীয় খণ পাওয়া 
গেছে। : ঝাঁস- জেলার নানবারা ও দারুমা গ্রামে 
সমবায় চাষ চলছে যথাক্রমে ৪৮৫ একর ও ৪১২ 
একর জামিতে। উত্তরপ্রদেশে একক ব্যান্তগত চাষের 
পাঁরবতে অন্য একাঁট প্রথার অনুশীলন চালানো 
হচ্ছে যাকে বলা হয় সুসংহত চাষ! এতে গ্রামের 
চাষীকে রাজী করানো হয় 'বিচ্ছিন্নভাবে যার যার 
জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ না করে লম্বা- 
লাম্ব বা আড়াআঁড়ভাবে যতটা সম্ভব হয় 
পরস্পরের জাম জোড়া লাঁগয়ে তাতে একই ধরনের 
ফসল - ফলাবার জন্য। এতে সমবায় চাষের 


৬৩ 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা 
অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়, অনেক অপচয় 
বন্ধ হয়। 


সারা রাজ্যে আজ অনেক সমবায় কৃষ সামাতর 
সৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি 
উত্তরোত্তর উন্নাতর পথে এঁগয়ে চলেছে। ' 


পাঞ্জাব, 
পাঞ্জাবে বিভিন্ন রকমের বহু সমবায় কৃষি সাঁমাতি 


গাঠত হয়েছে। পাঞ্জাবে কালোস্টভ ফাঁর্মং 
সাঁমাতগুলো মোটামুটিভাবে অন্যান্য . ধরনের 


সাঁমীতর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে কাজ চালাচ্ছে। 
এ রাজ্যের কাষ-সাঁমাতির কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
এই যে, এরা বেশি পরিমাণে ভারি যন্ত্রপাতির 
উপরে নির্ভরশশল। 
ধরনের জলের পাম্পের পেছনে এইসব সাঁমাত প্রচুর 
অর্থব্যয় করেছে। ভাল জাতের বাঁজ, প্রচুর সার 
ও উন্নত জাতের যন্দ্রপাঁত ব্যবহার করাতে ফসলের 
ফলন বেড়েছে প্রচুর ৷ | 


অন্যান্য রাজ্য 


আজ ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই সমবায় চাষের 
প্রবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। অল্প রাজ্যে কৃষ্ণ ও 
পশ্চিম গোদাবরশ জেলায় সরকারের ৪৮,০০০ 
একর জমিতে সমবায় চাষের প্রবর্তন করার পাঁর- 
কল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য ২০ থেকে .৩০ট 
কীধ-সামাত গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর 
সরকার সমবায় চাষের মাধ্যমে নন্দপুর ফার্মের 
সংলগ্ন ১০০০ একর জামতে যুদ্ধফেরত সোনক- 
দের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। তা ছাড়া, 
যেখানে যেখানে সমবায় চাষ লাভজনক ব'লে 


ট্রাক্টর, সেচযন্ত্র বা অন্যান্য 


প্রতীয়মান হবে সেসব অঞ্চলে সমবায় চাষের * 


প্রবর্তনের জন্য সরকার উদ্যোগ 'হয়েছেন। উড়িষ্যায় 
ভূমিহীন চাষীদের সমবায় চাষের গণ্ডীতে আনার 
জন্য সম্বলপুর জেলায় ৪টি ও ঢেনকানল জেলায় 
২টি কৃষি-সামতি স্থাঁপত হয়েছে। বিহারে 
সমবায় চাষের মাধ্যমে আখের চাষ করে ফলন 


৬৪ 


বাড়ানো হয়েছে অনেক! অনেকগ্ীল সাঁমাতর 
সভ্যেরা নিজেদের জাম এইজন্য সামাঁতকে 
হস্তান্তরিত ক'রে দিয়ে বড় বড় খামার তোর 
করেছেন। এই খামারে ইচ্ছা করলে সাঁমাতর সভ্য 
না হয়েও কোনও চাষী নিজের জামটুকু নিয়ে ষোগ . 
ণ্দতে পারেন। তাঁর ভোটের আঁধকার নেই, পাঁর- 
চালন ব্যবস্থায়ও তানি অংশগ্রহণ করতে পারেন 
না: শৃধ্‌ ফসলের বির্ধারত অংশটা তাঁর প্রাপ্য! 
দেওয়া হয় মাসান্তে। শুধু বাইরের মজুরেরা 
দৈনিক বা সাপ্তাহক মজার পায়। ' 

আসামের “মিশনারী কো-অপারোটভ কলোনি’ 
সমবায় চাষের দ্টান্ত। 

[পাঁচ] 

গমবায় চাষ সম্পর্কে ভারতে জনমত ও আঁভমত 
বাঁদও বেশ কিছনাদন ধরে ভারতের নানা রাজ্যে 
তবুও একথা না ব'লে উপায় নেই যে, দেশের এক 


শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমবায় চাষের প্রচলন ও প্রসার 
ণনয়ে অধুনা যে তাঁর বাকৃবিতণ্ডা চলছে তাতে 


'চূড়ান্ত সদ্ধাল্ত-গ্রহণ নিঃসন্দেহে বিলম্বিত হচ্ছে 


এবং বলা বাহুল্য, দেশের কৃষককুল সমাজের 
উপরের স্তরে এই মতবৈষম্যের আলোড়নে বিভ্রান্ত 
হচ্ছে। মজা এই, এই বিতণ্ডার যাঁরা নায়ক তাঁরা 
প্রায় সকলেই পুস্তকাবলাসীী মাস্তত্কজীবী এবং 


অনেকেরই নেই; i বতা য়ত, এই মাোলোড়নের 


নচে একটু তালয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, এই 
গবতন্ডা সমবায় চাষের প্রচলন-_গোড়াকার এই প্রশ্ন 
নয়ে নয়, সমবায় চাষের ধরনাঁট কা হবে তাই 
নিয়ে। 

বছর দুই আগে শ্রী আর কে পাতিলের নেতৃত্বে 
চনদেশের কৃষিব্যবস্থা পরীক্ষা করতে যে প্রাতাঁনীধ- 
দলকে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ফিরে এসে জোর 
সুপারিশ করলেন সারা দেশে সমবায় চাষের ব্যাপক : 


A 


একটা অংশ কাজের সন্ধান পেল সেখানে। 


প্রচলনের জন্য। তাঁরা বললেন, চাঁনে ও ভারতে 
কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক সাদৃশ্য 
আছে। দুই দেশেই গ্রামে. গ্রামে কাজের অভাবে; 
উপযুন্ত পরিমাণ জামির অভাবে কৃষকসম্প্রদায়ের 


একটা মোটা অংশ বেকার বসে থাকে; তাতে 
শ্রমশান্তর এই অংশটার নিরর্থক অপচয় হয়। 


চীনে ব্যাপকভাবে সমবায় চাষের প্রবর্তন কারে, 
গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি-সামাত গ'ড়ে তুলে বাড়াত 
কাজকর্মের সৃষ্ট ক'রে এই বাড়তি শ্রমশান্তকে 
কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে আর তাতে গোটা 
গ্রামের আর্থক- উন্নাতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 
তাঁরা বললেন, ধরুন ফুয়েন গ্রামের কথা । আমাদের 
দেশের মত এই ফযয়েন গ্রামের চাষীরা ছিল জমির 
অনুপাতে সংখ্যায় ভার, স্বম্পাবত্ত, শিক্ষায় 
অনগ্রসর আর দাঁরদ্রু ও মহাজনের কবালিত। গ্রামে 
সমবায় কাঁষ-সাঁমাতি গড়ে ওঠার পরে একটি নতুন 
শিল্পের জন্ম হ'ল সেখানে- ইটের ভাটা। কৃঁষি- 
সাঁমাত সাহায্য করল অর্থ দিয়ে, গাঁড় দিয়ে, মাটির 
যোগান দিয়ে আর গ্রামের কর্মহীন বাড়াত শ্রমশীন্তর 
যারা 
সেখানে কাজে লাগল, তাদের কারও কারও খুবই 
ছোটখাট. জোত ছিল, একা একা তাতে চাষবাস 
একেবারেই লোকসানের ব্যাপার। তারা ইটের 
ভাটার কাজে পিয়ে বুদ্ধি করে জোতগুলো গাঁছয়ে 
দিল কাঁষ-সাঁমাতিকে এবং সাঁমাতই নিয়ে নিল 
চাষের ভার। এতে শ্রমশান্তর সুষম বণ্টনের 
কাজটাও .সহজ হ'ল। দ্বিতীয়ত এই সমিতি 


সরকারের কাছ থেকে উত্তরোত্তর 'বাভন্ন কাজের : 


ভার নিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নাতর পথটা 
প্রশস্ততর ক'রে নিল--যেমন- রাস্তা তোর, বাঁধ 


মেরামত, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার পাঁরচালনা, 


সরকারী বাঁড়ঘর নির্মাণ ইত্যাদি। উন্নত ধরনের 
চাষের সঙ্গে মিলিয়ে এই যে নতুন নতুন কর্মধারার 
সৃষ্ট হ’ল ফুয়েন গ্রামে. এবং পারবর্তন সুচিত 
হ'ল গ্রামীণ অর্থনীতিতে, তা সম্ভব হ'ল সমবায় 
সামাত গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থা 
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প্রবর্তনের. ফলেই। 


"ক'রে করেছেন। 


বসুন্ধরা £ঃ আষাঢ় $ ১৩৬৬ 


পাতিল-প্রাতানীধদল তাই 
মত এদেশের সরকারকেও কার্যকরী এবং সাকিয় 
অংশ নিতে হবে। 

সব্কিয় অংশ? সর্বনাশ। - গেল গেল রব উঠল 
এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে! তাঁদের মুখপানরা . 
বললেন, চীন-সরকার যা করেছেন তা জোরজ.লম 
আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, 
আমাদের গঠনতন্তে জনসাধারণের আঁধকার ও 
স্বাধীনতা বিষয়ে বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমতা- 
বস্থায় কোন্‌ আঁধকারে সরকার কৃষককুলের 
স্বাধীনতা হরণ ক'রে এক বিশেষ ধরনের চাষ- 
ব্যবস্থা চাঁপয়ে দিতে যাবে? তাতে তাদের 
মৌলিক আঁধকার ক্ষঃগ্র হবে নাঃ অতএব কম্য্দীনস্ট 
দেশের সমবায় খামার গ'ড়ে তোলবার জন্য এদেশের 
সরকার যেন কখনও সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেন। 
বরং সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার আঁধকতর . উন্নাতর দিকে 
নজর দিলেই এবং বাভিন্ন সংস্থা থেকে বাঁজ, সার, 
সেচ, কৃষিখণ, বিপণন, পাঁরবহণ ইত্যাঁদর, ব্যবস্থা 
হ'লেই ভারতের কৃষি ও কৃষকের প্রভূত উপকার 
হবে।' 

এই য্যান্তধারা অসার। প্রথমত, সমবায় চাষের 
প্রবর্তন করতে গেলে কম্যদীনস্ট দেশগুলোর মত 
বিরাট বিরাট "খামার বানিয়ে কৃষককুলকে শুধু 
মজুরে পরিণত করার কথা এদেশে সরকারীভাবে 
কোনাঁদনই বলা হয় নি, জোরজুল মের সংক্ল্পও 
সরকারের নেই। কৃষকের স্বাধীনতা হরণের কোন 
প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের সমস্যা খাণ্ডত, ইতস্তত- 
বিক্ষিপ্ত, এবং অত্যন্ত ছোটখাট জোতের, কৃষকের 
মূলধনের স্বল্পতা এবং গ্রামের বাড়তি শ্রমশন্তির। 
বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে, আপসমীমাংসার পথে 
গ্রামের চাষারা যাঁদ উন্নত ধরনের চাষের প্রয়োজনে 
সমবায় কৃষি-সামাতি গঠন করে, তা হ'লে জোতের 
সমীকরণ, মূলধনের ব্যবস্থা ও বাড়তি শ্রমশন্তির 
নিয়োগ--এই তিনাট সমস্যা সমাধানের পথ হয়। 


তার জন্য বড় বড় খামার ক'রে কৃষমজ্‌রে পরিণত 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


হবার তো প্রয়োজন নেই৷ যে চার রকমের সমবায় 
কৃষি-সাঁমতির ব্যবস্থা এদেশে রয়েছে তাতে পাঁর- 
পাঁশ্বক অবস্থা অনুযায়ী চাষীরা । যেকোনও 
উপযোগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আসল লক্ষ্য 
হচ্ছে বাড়ীতি ফসল ফলানো, কাজেই সাঁমাত দরকার । 
. সমিতির গঠনের রকম নিয়ে কোলাহল একেবারেই 


নিরর্থক! সনাতন পদ্ধতিকে বজায় রেখে কৃষকের ' 


শোচনীয় ও যুগসাণ্টিত দাঁরদ্র্যকে দীর্ঘান্বিত করার 
নাম যদ স্বাধীনতা হয় তবে সে স্বাধীনতা 
. মূল্যহীন। যেকোনও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে 
নয়মানুবর্তিতা। দেশের উন্নত ধরনের কৃঁষ- 
পরিকল্পনার মধ্যেও' সেই নিয়মান্বর্তিতার গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান রয়েছে। মৌলিক আঁধকার সঙ্কোচনের 
ধুয়া তুলে এই নিয়মানবার্ততার কথা ভুললে চলবে 
কেন? কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রীত দেশের যেমন দায়িত্ব 
রয়েছে, তেমন দেশের ভাঁবষ্যতের প্রাত, যে জাম 
তাদের হেফাজতে রয়েছে তার প্রাত কৃষকের কি 
কোনও দাঁয়ত্ব নেই? কৃষকসম্প্রদায়কে আজ ভাল 
ক'রে বুঝতে হবে যে, নিয়মানুবার্ততার পথে তার 
যথাযোগ্য কাজের স্বাধীনতা বজায় রেখে সমবায় 
কৃঁষিব্যবস্থা যাঁদ তার নিদারুণ দারিদ্যমোচন: করতে 
হয়, দেশের অন্নকষ্ট দূর হয়, তা হ'লে বহীবঘোষিত 


তার মৌলিক আঁধকারের চাইতে এই নিয়মান্‌- 
বার্ততার দাম অনেক। 
দ্বিতীয়ত, সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার কথা । এদেশ 


আমোরকার মত ধনাঢ্য নয় যে, বাভিন্ন বেসরকারী 
প্রাতজ্ঞঠানের মারফত পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ, সার, 
যন্ত্ৰপাতি, সেচ, কাঁষখণ প্রভাত চাষীর হাতে তুলে 
দেওয়া যাবে। কাজেই সব ভার নিতে হয়েছে 
সরকারকে । আলাদাভাবে প্রত্যেক চাষীর ঘরে 
যাওয়া কি কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব? কাজেই 
দরকার সমাতর। আর এই অনগ্রসর দেশে স্বল্প 
পপুজি নিয়ে যেখানে শুধু একটি সমবায় কৃষি- 
সাঁমাত গঠন করলে গোটা গ্রামের কাজ চ'লে যায় 
সেখানে বীজের জন্য একটি, সেচের জন্য একট, 
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বিপণনের জন্য একট--এই গচ্ছখানেক সাঁগাঁত 
গঠনের বিলাসিতা পোষায় কিঃ না, তার কোনও 
প্রয়োজন আছে? 


সমবায় চাষের সমালোচনায় আর-একাঁট কথার 
উল্লেখ করা হয়। সেটা হ'ল এই যে, সমবায় চাষে 
নামলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন ‘জয়েন্ট ফার্মিং 
বা 'কালেকটিভ ফার্ম সমিতিতে, কৃষককে তার 
কাজের মান ও মূল্যের জন্য সামাতর মুখাপেক্ষী 
হ'তে হবে। তাতে এই উৎপাত হ'তে পারে যে, এক- 
বক্ষ চাষীকে কম-পটু আর-একজন চাষীর সঙ্গে এক 
পর্যায়ভুন্ত করা হ'ল, তাতে দক্ষ কৃষক কাজের 
উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এর জবাবে এই বলা যায় 
যে, চাষীদের নিজেদেরই হাতে থাকবে সাঁমাতির 
পরিচালনভার, সরকার বা বাইরের কেউ তো হস্ত- 
ক্ষেপ করতে আসছে না! কাজেই সামাঁতর পাঁর- 
উপরে উঠে স্ববেচনার সঙ্গে প্রত্যেকাঁট কর্মী- 
ভোর কাজ যাচাই করেন, তা হ'লে এই উৎপাতের 
সম্যক নিরসন হ'তে পারে। আর এখানেই তো 


সাঁমাতির স্থায়ত্বের আসল পরীক্ষা। 


আর-একটা কথা শোনা যায়। সমবায় চাষে 
নামলে অনেক ক্ষেত্রেই খাণ্ডত ও ইতস্তত-বাঁক্ষপ্ত 
জমির সমীকরণ প্রয়োজন হবে। এই সমীকরণে 
যাঁদ কোনও চাষীর জমি অপরের জাঁমর সঙ্গে 
জোড়া লাগে তা হ'লে প্রয়োজন হওয়ামান্র সেই 
জাম বিক্রির পথ তো বন্ধ হবে, জাঁমর মালিক 
সেই চাষী তো তা .হ’লৈ একেবারেই নিরুপায় 
হবে। এই প্রশ্নের জবাব আঁত সোজা। চাষী 


তার জি বিকি করতে চায় কেন? হয় সে চাষ-. 


আবাদের কাজ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাচ্ছে, 
নয়তো আকাঁস্মক বিপদোদ্ধার, যেমন অসুখের 
চাকৎসার খরচ বা মেয়ের বয়ের খরচ যোগানোর 
জন্য তার টাকার প্রয়োজন। এসব প্রয়োজন মেটাবার 
ভার যাঁদ সাঁমাত নিজের হাতে গ্রহণ করে তা হ'লে 
তো সমস্যা সহজেই মিটে যায়। সহজে এবং বড় 
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yr 


ওঠানামা করে না। 
দিকে তার তেমন লক্ষ্য না থাকলেও চাকার যাবার _ 


রকমের দায়ে না পড়লে কেউ কি সহজে জাম 
বক্কি করতে চায়? 


কেউ কেউ বলছেন, চাষীর শান্ত ও পদুজি যখন 
অল্প, সেক্ষেত্রে ধাঁনক সম্প্রদায় এই অসংখ্য টুকরো 
জাম জোড়া দিয়ে 'বপুলায়তন খামার বানিয়ে 
উন্নত চাষের ব্যবস্থা -করতে পারে। তাদের অর্থবল 

আছে, কাজেই উৎপাদন বাড়াবার জন্য যেকোনও 
টি গ্রহণ করা সহজসাধ্য 
হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় কৃষর উন্নাত হ'লেও 
কৃষকের হবে না। কারণ ধাঁনক সম্প্রদায় চাষীদের 
দিয়েই জাম চাষ করাবে সত্য, কিন্তু বিনিময়ে 
তাদের দেবে শুধু মজনাঁর। চাষীরা লাভের অংশ 


‘পাবে না এবং লাভের সবটাই যাবে ধাঁনক সম্প্র- 
দ্বিতীয়ত, তাদের দৃষ্ট থাকবে 


দায়ের পকেটে। 
এই লাভের দিকেই আর তার ফলে খাদ্যশস্য ও 
অর্থকর শস্য উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্য এসে 
যেতে পারে। সমস্ত শান্ত নিয়োগ ক'রে তারা 
চেষ্টা. করবে তাদের মূলধন ' জাঁমর ফসল থেকে 
তাড়াতাঁড় তুলে .নিতে। জমির উপরে অত্যাধক 
চাপ প'ড়ে উর্বরাশান্ত ক্ষুণ্ন হ'ল কিনা বা জামর 
স্থায়ী ক্ষতি হচ্ছে কিনা সোদকে তারা তেমন 
তৎপর হবে ব'লে আশা করা যায় না। | 


বলছেন, -তা হ'লে সরকার সমস্ত জাঁম খাসদখলে 
রেখে নিজেই চাষ -করূক। কিন্তু তাতে অস্মীবধা 
দূর হবে কি? চাষী তো সেই মজুর হয়েই থাকল; 
জমির-প্রাত তার মমতা কেমন ক'রে বজায় থাকবে 
যদি পরিচালনায় তার কোনও হাত না থাকে? 


"গভর্নমেন্ট তো চাষ করবে বেতনভোগন কর্মচারীর 


মারফত। জমি তার নয়, মাইনে তার বাঁধা, উৎপা- 
দনের বাড়াতি-কমাতর সঙ্গে তার নির্দিষ্ট মাইনে 
কাজেই উৎপাদনের উৎকর্ষের 


সম্ভাবনা কমা উৎপাদনের সঙ্গে কি-চাষী 1ক- 
বেতন্ভোগা কর্মচারী কারও ব্যান্তগত স্বার্থের 


বসুন্ধরা ৪ ঃ আষাঢ় ৮ 


যোগাযোগ থাকবে..না, সেক্ষেত্রে কাঁষর কতটা 
উন্নাত হবে, কে বলবে? আরও .. একটা মস্ত 
অসুবিধা আছে।. অরকারী পাঁরচালনার ব্যাপারে 
দায়িত্ব সাধারণত কেন্দ্রীভূত থাকে। কেন্দ্রে যদি 
অব্যবস্থা ঘটে তা হ'লে শস্যোৎপাদন ব্যাপকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর পারবে দায়িত্ব যদ সারা 


" দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ্ন ক'রে 
- দেওয়া যায় তা হ'লে এক জায়গায় ভুল হ'লেও তার 


ফল মারাত্মক ও ব্যাপক হতে পারবে না। 


এদেশে স্মবায়াত্মক চাষ সম্বন্ধে যখন বিতর্কের 
অবতারণা করা হয় তখন অন্যতম সদস্য শ্লীমনু 
মাসানি সমবায় চাষের বিরুদ্ধে জোর বন্তৃতা” করে- 
ছলেন। {তান ধ'রে 'িয়োছলেন সমবায় চাষ 
মানে কম্যনিস্ট দেশগুলির মত 1বিরাট বিরাট যৌথ 
খামার বানিয়ে কষককুলকে শুধুমাত্র মজুরে পরিণত 
ক'রে তথাকাঁথত উন্নত চাষের প্রবর্তন। . যযান্ত 


হিসাবে তিনি বলেছিলেন, বড় বড় খামার বানিয়ে 
. চাষের প্রবর্তন করলেই ফসল বাড়বে না, তার 
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উদাহরণ রাশিয়া এবং 
খামারগুলো। সেখানকার. একরপ্রাতি গড়পড়তা 
ফলন কম। পক্ষান্তরে যেসব দেশে ছোট ছোট 
খামারে, সমবায়াত্মক নয়, ব্যান্তগত চাষবাস চলছে, 
যেমন ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, ইংলন্ড, জাপান, 
সেখানে তুলনামূলক বিচারে একরপ্রাত ফলন অনেক 
বোশ। অতএব সমবায় চাষের প্রবর্তন ক'রে বিরাট 
বিরাট খামার বানানো কাজের কথা নয়। একট; 
তলিয়ে দেখলে এই ঘান্তর অসারত্ব চোখে পড়বে 
এবং যে যা্ত শ্রী মাসান দিয়েছেন তা যে এদেশের 
পক্ষে প্রযোজ্য নয় তা বোঝা যাবে। রাশিয়া ও 
আমেরিকায় যে চাষ তা ব্যাপক চাষ (এক্সটেনাঁসভ 
ফার্মিং), তার লক্ষ্য হচ্ছে চাষীপ্রাত ফলন বাড়ানো, 
একরপ্রাতি নয়,কারণ দুই দেশেই জনসংখ্যার অনু- 
পাতে প্রচুর অকাৰ্ষ'ত জাঁম আছে। কিন্তু আমাদের 
দেশের চাষ হচ্ছে 'নাবড় চাষ (ইনটেনাঁসভ ফাৰ্ম’), 
লক্ষ্য একরপ্রাত ফলন বাড়ানো। যেখানে যেখানে 
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বড় বড় খামার তা স্বভাবতই ক্যাপিটাল ইনটেন- 
[সভ'; এবং শ্রী মাসানি.বন্তুতার কোথাও বলেন 
নি রাশিয়া এবং আমোরিকায় সেসব বড় খামারে 
যথোপয্ন্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হয়েছে 
কিনা এবং নিয়োজিত হবার পরেও ফলনের পাঁরমাণ 
অন্যান্য দেশের ছোট ছোট খামারের ফলনের চাইতে 
কম কিনা। দ্বিতীয়ত, যেসব দেশের ছোট ছোট 
খামারের কথা শ্রী মাসাঁন উল্লেখ করেছেন, আমাদের 
দেশের খামারের তুলনায় সত্যই "কি তা ছোট? 
ডেনমাকে* গড়পড়তায় জমির পাঁরমাণ ৩৭.৭ একর, 
পশ্চিম জার্মানীতে ২৭ একর, ইংলন্ডে ৬৬.৩ 
একর, সুইডেনে ২২:১ একর। আর ভারতে? 
এখানে গড়পড়তায় জামির পাঁরমাণ মাত্র ৭.৫ একর । 
পাশ্চিম বাঙলায় আরও কম, মাত্র ৪.৭ একর। 
কাজেই শ্রী মাসানির উল্লোখত দেশগুলোর মত ছোট 
ছোট খামার বানাতেই তো আমাদের সমবায় কাষি- 
সাঁমতির দরকার! খণ্ডিত জমির সমীকরণ সাধন 
ক'রে সেখানে থামলেই তো চলবে না, সেসব সমী- 
কৃত জাঁমতে নিবিড় চাষের ব্যবস্থাও তো করতে হবে 
আর এ ভার তো বিত্তহশীন অনগ্রসর একক চাষীর 
উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না, প্রয়োজন হয় কাঁষ- 
সাঁমাতর। সমবায় চাষ মানেই বিরাট বিরাট যৌথ 
খামার--এ কথাটার উপর জোর দিতে 1গয়েই ভুল 
করেছেন শ্রী মাসানি। | 

অতএব এদেশের একমাত্র সহজসাধ্য পথ হচ্ছে 
সমবায়াত্মক প্রথায় চাষের উন্নাতসাধন। সমবায় 
কাঁষ-সামতিকে কোনও একটা পূর্ানর্ধারত ধরন 
নিতে হবে এমন কথা কেউ বলছে না। চাষাঁরা 
প্রয়োজন, আভরুচি ও শক্ষা-অনুযায়ী তাঁদের 
সাঁমীতর ধরন নির্ধারণ করুন, কোনও আপাতত 
নেই। যৌথ খামার যাঁদ লাভজনক হয় তবে তা 


৬৮ 


গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার সমিতির সভ্য হয়েও 
ব্যান্তগত চাষই যাঁদ কল্যাণপ্রসূ হয় তাতেও আপত্তি 
নেই। আসল কথা হচ্ছে চাষীদের সকল প্রচেষ্টা 
সমবায়াত্মক হওয়া চাই। 


গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে ন্যাশনাল 
ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল [সিদ্ধান্ত করোছলেন, 
দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনায় ৩,০০০ সমবায় 
কৃষি-সামাতর পত্তন করা হবে এবং ১৯৫৮-৫৯ 
সালে পরাঁক্ষামূলকভাবে ৬০০ সমিতি গঠিত হবে। 
এ বছর পূর্বআভিজ্ঞতা এবং কৃষ ও কৃষকের স্বার্থের 
দিকে তাঁকয়ে এই সিদ্ধান্তের 1কছ; পাঁরবর্তন . 
সাধন করা হয়েছে। চলাত বছরে সমবায় কৃষি 
সামাত পত্তনের সংখ্যা ৬০০ থেকে কাঁময়ে ৫১৩ 
করা হয়েছে। আর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে 
যাতে দেশের চারাদকে সাঁত্যকার চাষীদের নিয়ে 
বেশ বাঁলষ্ঠ সাঁমাতর উদ্ভব হয়। শুধু সংখ্যা- 
পুরণ নয়, সাঁত্যকার সম্ভাবনাসংযন্ত সামাত। 
এই পরণক্ষামূলক সাঁমাতগুলোই হবে ভারতে কাঁষ- 
ব্যবস্থায় এক নতুন অভিযানের অগ্রদূত। এই 
সামাতগুলোর সাফল্যের উপরে নিভ'র করছে 
দেশের কাঁষব্যবস্থার ভাবষ্যং। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ' 
সফলকাম হ'লে দেশের অগাঁণত চাষীর মধ্যে নতুন 
চেতনার উন্মেষ হবে, সমবায়াত্মক চাষের প্রাত 
আস্থা ও আগ্রহ বাড়বে তাঁদের। 

এই সামীতগলোকে কী ধরনের এবং কী পাঁরমাণ 
সরকারী সাহায্য করা হবে এ সম্বন্ধে এখনও কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি, তবে জানা গেছে যে, 
অন্যুন ৫০ একর বা দেড়শ’ বিঘা জমি একলপ্তে 
গাওয়া গেলেই সামাঁতর পত্তন করা সম্ভব হবে 
এবং তাতে বাৰ্ষিক সরকারী সাহায্যের পাঁরমাণ 
হবে প্রায় ৬,০০০ টাকার কাছাকাছি। 


SF 


/ 


- 


‘এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ] হয়ে উঠছেন। 


[ কথা ] 

বাঙলাদেশ শুধু ধানে-চা'লে ধন্য নয়, চান-গুড়েও 
চির গণ্য। তাই এর অন্য নাম "ছিল গৌড়-বঙ্গ। 
খেজ্‌রগুড়, তালগুড় আর আখের গুড়-তিন রকম 
গুড়ই এদেশে ভাল জন্মে; তবে তালগুড়ের কথা 
আমরা িদেশশ শাসনের আমলে প্রায় ভুলেই 
গিয়োছলাম। 'স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের 
জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় তালগুড়ের শিল্প আবার 
বেচে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী বন্ধুরাও 
আমাদের 
ছেলেমেয়েদের আর ভাইবোনেদের কল্যাণে সকলেরই 
এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন ব'লে 
মনে কাঁর। 

তালগাছ ও খেজুরগাছের গুণাবলী বর্ণনা ক'রে 


তাল-খেজারর পাল্লা 
মহম্মদ গোলাম আক্ৰমন 


গুণ কিছ থাকেও যাঁদ 

সর্ব অঙ্গে কুম্ঠব্যাধ 
অন্ট-অস্টাবক্র, ম'লে 

পড়ব রে ঢেশকর তলায়। 
ভাগ্য হলে, সাঁকো ক'রে 

লোক পারাপার হয়ে যায়] 


(আম) পাতায় ধার বেদের বাণী 


কান্ঠে কোঠার কাঁড় দানি 
গ্রীন্মে আমার পাঙ্খা টান 

হাঁফ ছেড়ে লোক শ্বাস ফেলায়। 
(আমার) কচি ফলের শাঁসেজলে - 
| [নদাঘদাহ দূর পালায় ॥ 


নিচের যে গানাঁট আম রচনা করোছ, গত পাঁচ-ছ' . 


বছর ধরে আমার কাঁবগানের দল নিয়ে বহু গ্রাম্য 
আসরে এ গান শানয়ে প্রশংসা অর্জন করোছ। 
তাই 'বসন্ধরা'র পাঠক-সমাজের সামনেও আমি এ 


না। 
[ গান ] 
তাল-খেজ.রের পাল্লা আজি _ 
বাধুল সোনার বাঙলায় ৷ 
পূর্ণ স্বাধীনতার দিনে 
কার কাছে কে শিব নোয়ায়॥ 
তাল বলে, ও খেজুর ব্যাটা 
আধখানা তোর গলা কাটা 
শিরে যে তোর 1বিষের কাঁটা 
ফুটলে ঘটে বিষম দায়। 
তাইতে যে তোর চোরের সাজা 
{সিউল গলে ভাঁড় ঝোলায়॥ 


গানটি উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারাছ 


(মোর) পাতায় চাষীর মাথার টোকা 
কেউ বা দেয় মাথা ঢাকা, 
কেউ বা ঘরের চাল ছায়। 
অগ্যনাত মোর গুণ গুনিতে 
আঁক-গাঁণতের পাত ফুরায় ৷ 
মিছারতে মোর বিশ্রী কাটে 


পাঁচ মাস তোর গলা কেটে 
যায় না লোক আর তোর তলায়। 


৬৯ 


কিছুতে না শির নোয়ায়॥ 


পেট ভরে না শতেক ফলে 
আমার সঙ্গে পাল্লা জুড়িস, 

সাহস দেখে হাস পায়। 
একলা আমার .সোনা-গুড়ে 

সোনার ভারত ভেসে যায়॥ 
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(আমার) পাকা ফলের গুণ বা কত 
(তার) রস দৌখতে সোনার মত 
ভাদর মাসে আদর তাহার 

| এদেশবাসীর রসনায়। 
ফল করে মোর দশের সেবা 

কত না বড়ায় পিঠায়॥ ৷ 


(আম) আরবদেশের গরব জান 
খোরমা খেজুর মিষ্টি পান 
সেই গরব আজ বঙ্গে আনি, 
ৃ্‌ দেশের মানুষ বাঁচন পায়। 
কৰ্মগ:ণে গুণী আমি, 
জন্ম আমার সব জা'গায়॥ 
খেজুর বলে, শোন রে তালা 


__ সালি আমার ক্ষোর বানায় 
কথায় যে দস বিষের জৰালা গোষ্ঠী আমার মাষ্ট বিলায় 
তাইতে বসে শকুনগ্লা _ (আমি) রসে ফলে সেবা কার . 


নোংরা করে তোর পাতায়। 
অহংকারীর বিধান--বাঁধ ' 


বাজ হানে যে তোর মাথায় ৷ 


এই যে সোনার বাঙলায়। 
রস দিলে তোর. ফলে থাকে না 


ফলে দিলে. যে রস শ.কায়॥ 
টি '_ তাল বলে, ভাই, কাজ কী দ্বন্দ্বে 
ৰ | . এসো মালি মনানন্দে 

গুড় চান আর রসে গন্ধে 


মাতাই মোরা বঙ্গমায়। 
কথার গূমোর মিছ রে ভাই, 
গুণের আদর সব জাগায় ॥ 
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(৫২) ক্ৃষ্ণসার.{ Antelope cervicapra rupicapra 
'_ Mulier] কিন নি 
ইহা পূর্বে পাঁশিমবঙ্গে প্রচুর ছিল, কয়েক বৎসর 
পূর্বেও মোঁদনীপুর জেলায় সমুদ্রুতীরবতী 
স্থানগযীলতে ইহাকে পাওয়া যাইত। আজকাল 
বঙ্গদেশে কুন্রা্পি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু 
ডীঁড়ষ্যা ও অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষত দাঁক্ষণাত্যের 
কোন কোন স্থানে, পাঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে, অল্পাবস্তর দেখা যায়। 
ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য প্রায় চার ফুট; স্কম্ধশীর্ষের 
উচ্চতা ৩২ ই; পুচ্ছের দৈৰ্ঘ্য সাত ই; ওজন 
প্রায় একমণ। লোম খর্ব, এবং ঘন। 
সাধারণত কেবল পুরুষের শঙ্গ থাকে । কদাঁচং 
স্লীরও শৃঙ্গ দেখা যায়,থাঁকলে ক্ষদ্রাকার 
ও মসণ। পুর্ষ-কৃষ্সারের শৃঙ্গ সাধারণত 
১৮ হইতে ২০ ইণ্চি লম্বা, সর্বত্র চক্রাত্কত, ৩-৪ 
পাকযুন্ত, মূলদেশে পরস্পরের সাঁহত প্রায় সংলগ্ন 
এবং প্রান্তভাগে কিপিং িকীর্ণ। 


ইহার পৃজ্ঠদেশ শাবক অবস্থায় ঈষং পতাভ 
পঙ্গল, তিন বৎসর বয়সের সময়ে গাঢ় পিঙ্গল এবং 
পরে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তলদেশ শ্বেত। 
স্ত্রী-কৃষ্ণসারের রঙ সর্বদা পাঁতাভ 1পঙ্গল। 


কৃষ্সার সমতলভূমিতে ঝোপ ও গুল্মাদি বিশিষ্ট 
প্রান্তরে বাস করে; ইহারা পাহাড় পর্বত ও জঙ্গল 
পছন্দ করে না। সাধারণত এক. এক দলে ২০ কিংবা 
, তাহারও বোঁশ দেখা যায়। ইহার প্রজননাক্রিয়া 
1 সকল সময়েই চলে, কিন্তু প্রধানত _ ফেব্রুয়ারি ও 
মার্চ মাসে এককালান একটি অথবা দুইটি শাবক 
প্রসত হয়। ইহার মাংস আঁত সংস্বাদ। ইহার 


তক 


স্তন্যপায়ী শিকার-প্রাণা 


স্রাশচীঙ্তনাথ মিত্র 
[ পূৰ্বাসুক্ৰম | 


পাকানো চক্লাঙ্কিত শৃঙ্গ, সুন্দর গান্রবর্ণ এবং 
{বিশিষ্ট চলনভাঙ্গর জন্য ইহাকে দেখতে বাস্তাঁবক 
মনোরম! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সুন্দর 
প্রাণীটি বঙ্গদেশে ইদানীং লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। 
ইহার পূর্ণ সংরক্ষণ এবং আবশ্যক মত পুনঃপ্রবর্তন 
বাঞ্ছনণয়। | 


(৫৩) দির (Capricornis Sumatraensis jam- 
rachi Pocock] 


দাৰ্জিলিঙ জেলায় ঘুম: সীমানা, দন্দুকপো, 


| টংল;, গ্লেনবার্ন ও লপচুর নিকটস্থ জঙ্গলে ইহাকে 


বেশি দেখা যায়; অন্যত্র'কোন কোন স্থানে কদাচিৎ 
দেখা যায়। সাধারণত ছয় হইতে দশ হাজার ফুট 
পর্যন্ত উচ্চ পাহাড় ইহার বাসভূমি। কাশ্মীর হইতে 
স্থানে ইহাকে পাওয়া যায়। 


পূর্ণবয়স্ক সিরুর দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট; 


_ দৈৰ্ঘ্য ছয় হীণ্চি; ওজন প্রায় আড়াই মণ। 


৭৯ 


' পুরুষ ও স্ত্রী সরুর শৃঙ্গ প্রায় সমান। শৃঙ্গ 
কৃষ্ণ, ক্ষুদ্রাকার, দৈর্ঘ্য ১১ ইণ্চির, বেশি দেখা যায় 
না। পশ্চাদ্দকে ঈষৎ হেলানো, - নিম্নের [িন- 
চতুর্থাংশ কুণ্িত, প্রান্তদেশ মসৃণ ও তাক্ষ]াগ্র। 

ইহার বৃহৎ মস্তক, দীর্ঘ কর্ণ, স্থূল গ্রীবা, খর্ব 


প্রত্যঙ্গ এবং মস্তক অবনমিত কাঁরয়া দাঁড়াইবার 
ভাঙ্গর জন্য ইহাকে 'কাণ্ং বিসদ্‌শ দেখায়। 


ইহার মুখমণ্ডলে প্রত্যেক চক্ষুর নিম্নে একাঁট 
রল্প্র বর্তমান লোম রুক্ষ, গ্রীবা ও প্ঠদেশে 
ঈষৎ লম্বা কেশরে পরিণত। 
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ইহার পৃজ্ঞদেশ কাঁপশ বা বাদামী রঙের আর 
তলদেশ অস্বচ্ছ শ্বেত! 


ভয় পাইলে ইহারা বেশ দ্রুতবেগে এবং এক প্রকার 
ইহারা সাধারণত 'নাবড় জঙ্গলে 1শিলাকাৰ্ণ পর্বত- 
গান্রে একাকী বিচরণ করে এবং কোন নাট গুহা 
কিংবা গহবরে বাস করে। ইহাদের বীরত্ব অদ্ভুত! 
বন্য কুকুরের দ্বারা আক্লান্ত হইলে মৃত্যুর পূর্ব 
মুহূর্ত পর্যন্ত ইহারা রণে ক্ষান্ত হয় না। 


সাধারণত অক্টোবর মাস ইহাদের শৃঙ্গারের সময়, 
এবং মে 1কংবা জুন মাসে এককালীন একাঁট মাত্র 
শাবক ভূমিষ্ঠ হয়। গভধারণের কাল প্রায় আট 
মাস। নি: 


চিত ত : 


(৫৪) গোৱাল [Naemorkaedus goral 70209 
Pocock] 

দাৰ্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলায় তিন হইতে 

নয় হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চভূমিস্থ জঙ্গলে ইহাকে 


মধ্যরেখার উপর একাঁট এবং প্রত্যেক প্রত্যঞ্গের 


সাধারণত সরলোননত শিলাকীর্ণ পৰ্ব'তগান্ৰে ৰেখা = 


যায়। হিমালয় পর্বতে কাশ্মীর হইতে 
পর্যন্ত ইহাকে অন্দকূল স্থানে পাওয়া যায়। 


ভুটান 


গোরাল সর অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষণুদ্র। 
ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য প্রায় তিন ফুট; স্কম্ধশীর্ষের 
উচ্চতা ২৭ ই; পূচ্ছ চার হণ লম্বা। 


পুরুষ ও স্ত্রী গোরাল উভয়েরই শৃঙ্গ থাকে। 
শৃঙ্গ কৃষ্ণ ছয় হইতে আট ই লম্বা, প্ৰায় 
সমান্তরাল মোচার মত, পশ্চাঁদ্দকে ঈষৎ হেলানো, 
শশর্ষের সামান্য নিম্ন পর্যন্ত ঘন ঘন চক্র আঁঙ্কত। 


?সরুর ন্যায় ইহার মুখমণ্ডলে চক্ষুর নিম্নে কোন 
রন্্র নাই, কিন্তু মেষের মত খুরের সাঁন্নকটে এক 
প্রকার গ্ল্যান্ড থাকে। j 

ইহার গান্রবর্ণ ধুসরাভ জঙ্গল, তলদেশ হাল্‌কা 


রঙের। মুখমন্ডলের, বিশেষত শং্গের সান্নিকটস্থ 
অংশের রং গাঢ়তর। কণ্ঠ শ্বেত। পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের 


৭২ 


সম্মুখে একাট কাঁরয়া ডোরা দাগ। 


ইহাদের সাধারণত জঙ্গল মধ্যে দুর্গম ও শিলা- 
কীর্ণ স্থানে এবং তৃণভূমিতে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে : 
৪-৬ট একত্রে বিচরণ কাঁরতে দেখা ষায়। মেঘাচ্ছন্ন 
বেড়ায়। সির অপেক্ষা ইহাদের মন্‌ষ্যভীতি. কম; 
ইহারা প্রায়ই গ্রামের সাম্নকটে আসে। 


_ শীতকাল ইহার শঙ্গারের সময় এবং সাধারণত 
ছয় মাস গভ ধারণের পর স্ত্রী-গোরাল এপ্রিল কিংবা 
মে মাসে এককালীন একাঁট শাবক প্রসব করে। 


(৫৫) থার [Hemitragus 97701418083 Schaeferi 


1015] 


ইহা একপ্রকার বন্য ছাগল! ইহার নেপালী নাম 
ঝারল। হিমালয় পর্বতে কাশ্মীর হইতে ভুটান 
পর্যন্ত সুউচ্চ পাহাড় গ্দীলর দাঁক্ষিণগা্রে 
সাধারণত বৃক্ষসীমার উপাঁরস্থ স্থানে ইহাকে দেখা 
যায়। দাঁজলঙ জেলার উত্তরপ্রান্তে ছোট ছোট 
গাছের ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ সরলোন্নত কোন কোন 
স্থানে কদাচিৎ ইহার দর্শন পাওয়া যায়। ' 


মস্তক সহ ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য ৪ই ফুট ; স্কন্ধ- 


ইণ্ডি ; ওজন প্রায় ২ই মণ; শৃঙ্গের দৈৰ্ঘ্য প্রায় 
১৫ ইট, স্ত্রীর ১০ ইণ্ড । 


ইহার শৃঙ্গদ্বয় মূলদেশে স্থলে ও সংলগ্ন, 
প্রান্তভাগে কতকটা বিকীর্ণ, পশ্চাঁদ্দকে হেলানো, 
ভাগ ব্যতীত সৰ্বত্ৰ কুঁণিত। 


ইহার গান্রবর্ণ গাঢ় রন্তাভ পিঙ্গল, মেরুদণ্ডের 
উপর একটি মসীবর্ণের রেখা বর্তমান। শাবকদের 
রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা এবং অধিক বয়স্কদের 
অধিকতর ঘন। 


ইহার দেহ গুরুভার; প্রত্যঙ্গগাল লম্বা, পুষ্ট 


ও বাঁলম্ঠ; কর্ণ সরু ও উন্নত। মস্তক ও মুখ- 
মণ্ডলের লোম খর্ব, দেহের লোম বেশ লম্বা ও 


১ ঝাঁকড়া, স্কন্ধ ও গ্রীবাদেশের কেশর জানু পর্যন্ত 


গ্রলাম্বত। গন্রীর গান্রাবরণ অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁকড়া 
এবং চুচুক চাঁরাট (সাধারণ ছাগলের চুচুক দুহীট)। 
ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ। ভয় পাইলে ইহারা 
্রুতবেগে, উচ্চ খট্‌ খট্‌ শব্দ কাঁরয়া পলায়ন করে, 
কিন্তু অজ্পদূর যাইয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায় এবং 
আততায়ীর দিকে সাঁবস্ময়ে দৃঁচ্টিপাত করে। স্ত্রী- 
থার সাধারণত জুন কিংবা জুলাই মাসে এককালীন 
একটিমাত্র শাবক প্রসব করে; গর্ভধারণের কাল প্রায় 
ছয় মাস। 


(৫৬) সাধারণ ভারতীয় খরগোশ (1649 nig- 
ricollis ruficaudatus Geoffroy] 


ইহাকে বঙ্গদেশে সর্বত্র, বিশেষত দাক্ষণ ও 
পশ্চিমবঙ্গে, দেখা যায়৷ এই জাতীয় খরগোশ 
_ দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে, পাঞ্জাব ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
মস্তক সহ ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য ২০ ই; লোম সহ 
পুচ্ছের দৈৰ্ঘ্য চার ই; কর্ণ বেশ লম্বা, দৈৰ্ঘ্যে পাঁচ 
ইণ্ডি এবং প্রস্থে ২৪ ইণ্ডি। প্‌ংখরগোশের 
আয়তন স্ত্রী অপেক্ষা ক্ষুদ্রুতর ৷ 

প্রত্যঙ্গগাীল বেশ লম্বা; পশ্চাতের প্রত্যঙ্গ 
সম্মুখের প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা স্পম্টত. দীর্ঘতর, এইজন্য 
ইহারা অতি দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে। চক্ষ; 
বৃহৎ পাতাবহশন এবং এরুপভাবে সান্মবৌশত যে, 
ইহারা সহজে চত্ী্দকে দৃষ্টিপাত কাঁরতে পারে। 
ইহার সম্মখের পদাঙ্গনীল পাঁচাটি এবং পশ্চাতের 
চারাটি; সকল পদতল লোমশ; নখর লম্বা ও 
নিষ্পিষ্ট; লোম কর্কশ 

ইহার পৃজ্ঠদেশ কাঁপশাভ পিঞ্গল; স্থানে স্থানে 
কৃষ্ণামাশ্রত, বিশেষত মস্তকে ও পৃজ্ঠের মধ্য- 
রেখায়। প্রত্যঙ্গগনাল ও বক্ষোদেশ কাঁপশ বর্ণের? 





বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 


তলদেশের অন্যত্র শ্বেত; কণ্ঠ, গণ্ডদেশ ও -পুচ্ছের 
তলদেশ শ্বেত। ৷ ্‌ 
খরগোশ পতিত ভূমিতে শিলামধ্যে কিংবা তৃণ- 
গুল্মাদির বোপে বাস করে। ইহারা এক একটি 
বিশেষ শিলা অথবা গুল্ম পছন্দ কৰিয়া তন্নিম্নে 
বহ্যাদন যাবৎ একাকী থাকে; কখন কখন একাট 
পূর্ণ খতু বা ততোধিক কালও একই আশ্রয়স্থান 
ব্যবহার করে। সন্ধ্যা, রাত ও প্রাতঃকালে ইহারা 
বিচরণ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য তৃণ ও অন্যান্য 
উদ্ভদ; গ্রামের নিকটে থাকিলে কিছু ীকছু 
আবর্জনাও খায়, বোধহয় এই জন্য ইহ্বাদাঁদগের 
শাস্তে খরগোশের মাংস ভক্ষণ নাষদ্ধ। খরগোশের 
মাংস বিশেষ সুস্বাদ নয়। উৎপাঁড়ত হইলে 
ইহারা খে'কাঁশয়াল কিংবা অন্য কোন প্রাণীর গর্তে 
করে না। 

ইহার প্রজননাক্রয়া ৬-৭ মাস বয়স হইতে আরম্ভ 
হয় এবং বৎসরের সকল সময়েই সম্পন্ন হয়। গর্ভ 
ধারণের কাল মাত্র এক মাস। স্ত্রী-খরগোশ বংসরে 
বহুবার সন্তান প্রসব করে এবং প্রত্যেক বারে ইহার 
এককালীন দুইটি কিংবা একাট শাবক জন্মগ্ৰহণ 


থাকে। 


(৫৭) অমসৃণ খরগোশ [Caprolagus hispidus 
(Pearson)] 
ইহাকে উত্তরবঙ্গের সম তিলভূমিতে ত এবং ঢাকা ও 
ব্রিপুরায় দেখা যায়; কিন্তু বিরল। 
মস্তক সহ ইহার দেহের দৈৰ্ঘ্য প্রায় ১৯ ইণ্; 
লোম সহ পুচ্ছ দুই হণ এবং কর্ণ দুই ইণ্টি লম্বা 


ইহার কর্ণ ও পুচ্ছ সাধারণ খরগোশের তুলনায় 


বিশেষ খর্ব। ্‌ 

ইহার চক্ষু ক্ষম্ৰাকার, গ্‌ম্ফলোম খর্ব; প্রত্যঙ্গ- 
গাল ক্ষুদ্ৰ হইলেও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; লোম রুক্ষ । 
আচরণ সাধারণ খরগোশের ন্যায়; প্রভেদ এই যে, 


-৭৩ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 
ইহার পূর্ণ সংরক্ষণ আবশ্যক । 
| _ (৫৮) বৃহৎ ভারতাঁয় কাঠাঁবড়াল {8000 


indica centralts Ryley] 


মস্তক সহ ইহার দেহ প্রায় দেড় ফুট এবং লোম 
বাদ দিয়া লেজ ১৪-১৫ ই্চি লম্বা; ওজন আন্দাজ 
দুই সের। ৷ | 
ইহার পৃচ্ঠদেশের সাধারণ বর্ণ কঁপশাভ বস্তু; 
তলদেশ পাণ্ডু অথবা পাঁতাভ পঙ্খল। মস্তকের 
উপর কর্ণের অব্যবাহত অগ্রে একট প্রশস্ত দাগ 
আড়াআ'ড়ভাবে বর্তমান। কর্ণের লোম বেশ লম্বা 
ও ঘন ঘন গৃচ্ছে আবদ্ধ, এই বিশেষ লক্ষণের দ্বারা 
ইহাকে সহজে চেনা যায়। 

এই বৃহৎ কাঠাবড়াল সম্পূর্ণ অরণ্যবাসী এবং 
প্রধানত বৃক্ষচর; কদাচিৎ ভূমিতে অবতরণ করে! 
দবাকালে, সম্ভবত দ্বিপ্রহরব্যতত, প্রায় সকল 
অন্বেষণ করে.। ইহাদের প্রধান খাদ্য ফল, বাঁজ, 
ফুল ও মুকুল ; কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা পতঙ্গ 
ও পাখির ডিমও আহার করে, কিন্তু এই সম্বন্ধে 
কোনও সঠিক প্রমাণ নাই। খাদ্যদ্রব্য সন্মখস্থ 


পদ দ্বারা ধারণ করিয়া আহার করা ইহাদের স্বভাব। ' 


ইহারা ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত অনায়াসে লম্ষপ্রদান 
কারতে সক্ষম। সু-উচচ বৃক্ষের উপর ইহারা ত্‌ণ- 
পাদ দিয়া বৃহদাকার নীড় রচনা করে এবং তন্মধ্যে 
এককালীন ৩-৪টি শাবক প্রসব করে। শৈশবাবস্থা 
হইতে. পালন করিলে ইহারা মন্দ পোষ মানে না। 
বিশেষ কোন কাজে না লাগলেও অনেক শিকারী 
লোমের জন্য এই সুন্দর পশ্দটিকে অযথা হত্যা 
করেন। ' ০৭ 


(৫৯) বৃহৎ মালয়দেশীয় কাঠাঁবড়াল 
bicolor gigantea (Me Clelland)] 


ইহাকে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের সানূবেশস্থ সকল 
জঙ্গলে দেখা যায়। 


[ Ratuja 


৭8 


(৬০) চটড়াবিহাীন পাহাড়ী সজার; 


বৃহৎ ভারতায় কাঠাবড়ালের তুলনায় ইহার দেহ 
কিছ, ক্ষুদ্র, কিন্তু পুচ্ছ আধকতর লক্বা। মস্তক 
সহ ইহার দেহ প্রায় ১৬ ইণ্ডি এবং লোম বদ দিয়া 
লেজ ১৭ হইতে ২২ ইণ্চি পৰ্যন্ত হয়। 

ইহার পন্ঠদেশ খাঁটি কৃষ্ণ কিম্বা পিঙ্গলাভ 
কৃষ্ণ বর্ণের আর তলদেশ পাণ্ডু বর্ণের; এই বিশিল্ট 
রঙ ও ইহার বৃহৎ আকার দেখিয়া ইহাকে সহজেই 
চেনা যায়। 


বৃহৎ-ভারতঁয় কাঠাঁবড়ালের আচরণাঁদ সম্বন্ধে 
যাহা কছ মন্তব্য করা হইয়াছে, সেসমস্ত ইহার 
পক্ষে প্রযোজ্য 

দুষ্টব্যঃ£ এই দুই প্রকার বুহদাকার কাঠাবড়াল 
ব্যতীত আরও ৫-৬ জাতীয় কাঠাবড়াল বাঙলাদেশে 
দেখা যায়; কিন্তু এইগ্ীলর আয়তন আঁত ক্ষুদ্র 
বাঁলয়া কেহই তাহাদের শিকারের যোগ্য বলিয়া মনে 
করেন না। 


[Hystrix 
hodgsomi hodgsont (Gray)] | 

ইহাকে উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের উপর ৫,০০০ ফুট 
পর্যন্ত উচ্চস্থানে দেখা যায়। নিম্নে বাণত 
সজারু হইতে ইহার প্রধান প্রভেদ এই যে, ইহার 
কোন স্পষ্ট চূড়া নাই.আর আয়তন অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র। মস্তক ও পণ্ছ সহ ইহার সমগ্র দেহের 
দৈর্ঘ্য ২ই ফুটের বৌশ হয় না। ইহার আচরণ 
সাধারণ ভারতীয় সজারূর সমতুল্য ।, | 


(৬১) সাধারণ ভারতীয় সজার; 12515 


indica Kerr] 
ইহাকে বঙ্গদেশে সমূদ্রুকূল হইতে হা 
পাদদেশ পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়! 


মস্তক সহ ইহার দেহ প্রায় ২ই ফুট এবং পচ্ছ , 
৩-৪ ইণ্ড লম্বা; ওজন প্রায় ১৫ সের। 

ইহার শরীর বেশ পুষ্ট; সম্মুখ ও পরশ্চাদস্থ 
প্রত্যণ্গের দৈর্ঘ্যে বিশেষ ন্যুনাঁধক্য নাই। দেহের 


'_ আছে। 


মধ্যরেখার উপর কপাল হইতে পৃষ্ঠের মাঝামাঝি 


পর্যন্ত ৬-১২ ই লম্বা কাঁটার একটি চূড়া থাকে। 
দেহের অন্যান্য স্থানে, অপেক্ষাকৃত ছোট কাঁটা যথেষ্ট 
রি তির বগি রত জাউেডি। 
স্তনের চুচুক ছয়াট। 

ইহার গায়ের সাধারণ বর্ণ কৃষ্ণাভ পিঙ্গল; চূড়ার 
কতকগুলি কাঁটার প্রান্তভাগ শ্বেত, এবং দেহের 
অন্যান্য কোন কোন অংশের কণ্টকে অল্পাঁবস্তর 
শ্বেতবর্ণ বিদ্যমান। - 
ইহারা প্রধানত নিশাচর এবং কদাচিৎ সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে কিংবা অতি প্রত্যুষে ইহাদের বিচরণ কারতে 
দেখা যায়। সমস্ত দিন ইহারা কোন স্বাভাবিক 
গুহায় কিংবা স্বখাত.ববরে যাপন করে। - শুষ্ক 
নদীগর্ভ বা নদীর সন্নিকটস্থ শিলাময় স্থান ইহারা 
বোশ পছন্দ করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য 'বাভনন 
উীদ্ভদের মূল। জণ্গলে ইহারা শিশু, শিমুল 
প্রভাত গাছের চারার মূল এবং সবাঁজবাগানে প্রবেশ 
করিয়া আল, মূলা, পিয়াজ ইত্যাদি ভক্ষণ করে; 
এইর্‌পে ইহারা চাষের যথেষ্ট ক্ষাতি করে। আক্রান্ত 
হইলে ইহারা পিছন ফিরিয়া আততায়শকে 
প্রত্যাক্রমণ করে এবং ইহাদের তীক্ষণ কণ্টকের দ্বারা 
আঘাত কাঁরয়া তাহাকে জব্দ কারবার চেষ্টা, করে। 
স্ী-সজারূর এককালীন দুই হইতে চারটি শাবক 
প্রসনত হয়। 

সজারুর মাংস খাইতে ভাল এবং সেইজন্য ইহারা 
শিকারীর কবল হইতে রক্ষা পায় না; ক্ষতিকারী 
প্রাণী বলিয়া ইহার পূর্ণ সংরক্ষণের আবশ্যকতাও 
নাই। 


_ পরিশি্-ক 
বন?’ ভন্যপায়ী প্রাণীর বিভার 


ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় যে- 
সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায় তাহারা কখন, 
কোথায় এবং কীভাবে বিস্তৃতি লাভ কাঁরিয়াছে 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 


কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিহাস না হউক, মোটামুটি একটি 
ইতিহাসের ধারা সংগ্রহ করা কিন হইলেও অসাধ্য 


_ নয়। আহার ও প্রাণধারণের নিমিত্ত সকল প্ৰাণাকেই 


প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে দেশস্থ উদদ্ভদরাজির 
উপর নির্ভর কারতে হয়। সূতরাং দেশের প্রাণি- 


" কুলের প্রকৃতি যে দেশজাত উদ্ভিদের দ্বারা বিশেষ- 


তাহার সম্যক ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দু্কর, : 
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জলবায়ুর উপর নির্ভার করে। 


অভ্যুত্থান হয়। 


ভাবে প্রভাবিত হয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। অন্যাদকে ডীদ্ভদবর্ের প্রকৃতি দেশের 
আবার জলবায়ু 
দেশের প্রাকৃতিক অবাঁস্থাত ও গঠন, যেমন অক্ষাংশ 
সম্দ্র ও বৃহৎ হদাদ জলাশয়ের সান্নিধ্য সমণদ্ৰ 
হইতে উচ্চতা ইত্যাদর উপর নির্ভর করে। সুতরাং 
ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের প্রাকাতিক' 
হয়। কাজেকাজেই পাঁখবীর কোথায় কী রকম 
প্রাণী পাওয়া যায় তাহা তন্রস্থ প্রাকীতিক অবস্থা 
পর্যালোচনা করিলে অনেকটা বুঝা যায়। 


কোন কোন ভূতত্বীবদের বিশ্বাস যে, আঁত প্রাচীন- 
কালে ভারত-উপদ্বীপ আফ্রিকার সাঁহত সংযযন্ত 
ছিল। পরে যখন ইহা একটি দ্বীপে পাঁরণত হয়, 
তখন ভারতবর্ষ ও এসিয়াখণ্ডের মধ্যে একটি নাঁতি- 
গ্রভীর সাগরের যোগ ছিল। বর্তমানে উত্তর ভারতে 
যে সমতলভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায় তাহা 
(সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশ এবং তিব্বতের আঁধকাংশ) 
তখন সেই সাগরগর্ভে নিমাঁজ্জত (বা বিলীন) 
ছিল। বহ; কোট বৎসর পূর্বে কোন 1বরাট 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পূর্ব হিমালয় প্রদেশের 
তখনই মধ্য এশয়া ও ভারতবর্ষ 
প্রথম সংযনুন্ত হয়। এই সংযোগস্থল দিয়া মধ্য 
এশিয়ার প্রাণসমূহ ভারত-উপদ্বীপে প্রবেশ 
কারবার সুযোগ পায় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারত- 
বর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে। পূর্ব হিমালয়ের 
উত্থানের বহুকাল পরে আবার একাট প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের ফলে উত্তর ভারতের সমতলভূমি ও মূল 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ তয় সংখ্যা 


হিমালয় প্রদেশ গঠিত হয়। ইহারও বহু লক্ষ 
বৎসর পরে একটি তৃতীয় প্রাকৃতিক বিপষয়ের ফলে 
1সওয়ালক পৰ্বতশ্ৰেণী গাঁতত হয়। 
? পৰ্বতে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল জীবামম (ফাঁসল) 
অর্থাৎ জীবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ আঁবিত্কৃত 
হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রাগোতহাঁসক 
কালে এই দেশ প্রাঁণসম্পদে অত্যন্ত সমাদ্ধিশালী 
ছল। আতিকায় মাস্তডন, একাদশ প্রকার হস্তী, 
বন্য গোর, মাহষ, বহুজাতের হারণ ও কৃষ্ণসার 
. পর্যায়ের প্রাণী, বন্যবরাহ ও তদ্রুপ অন্যান্য প্রাণী, 
চনিদ্প্াজি ও. ওরাংওটাং সহ নানাপ্রকার বানর ও 
হনুমান, একপ্রকার শিকারী চিতাবাঘ, প্রলাম্বত 
.শব-দন্তাঁবাশম্ট ব্যাথ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বড়াল 
জাতীয় জন্তু, নেকড়ে, শিয়াল, খে*কশিয়াল ইত্যাদি 


. . বহুবিধ পশ্য তখনকার দিনে এই দেশে ছিল। 


ছেদনদন্তী প্রাণীদের মধ্যে ইদুর, ছপুচো, সজারন 
ও খরগোশ ছল। আর ভল্লুকের মধ্যে আধানক 
মল্থর ভল্লকের মত একপ্রকার ভল্ল,কও ছিল। ইহা 
লক্ষ্য কারবার বিষয় যে, উপাঁর-উত্ত প্রাণীদের মধ্যে 
শম্পা, জলহস্তী, জিরাফ ও কোন কোন কৃষ্ণসার 
পর্যায়ের প্রাণী আজকাল ভারতবর্ষে পাওয়া না 
গেলেও আফ্রকাতে এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং 
এই দেশে উপাস্থত যে-সকল বানর ও বিড়াল 
জাতীয় পশ্য, শিয়াল, খেকশিয়াল, মন্থর ভল্লুক, 
সজারু, খরগোশ, গণ্ডার, বন্য গোর ও হস্তী দেখা 
যায়, তাহারা প্ৰাগৈতিহাসিক যুগের এসকল পশুরই 
বংশধর বাঁলয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 


হমযুগের পূর্বে ইউরোপের আঁধকাংশ স্থান ও 
মধ্য এশিয়ার জলবায়ু উফমণ্ডলের জল্বায়ুর প্রায় 
সমতুল্য ছিল। এইজন্য এই দই দেশের মধ্যে 
প্রাপ্ত জীবাশ্ম হইতে দেখা যায় যে, এ স্থানেও 
কৃষ্ণসার, ‘সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাঁদ বাস কাঁরত। সুতরাং 
1সওয়ালক অঞ্চলে যে-সকল জন্তুর প্রস্তরীভূত 


দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অনুরুপ 


সওয়ালিক 2. 


৭৬ 


যে-সকল জন্তু এখন ভারতবর্ষে ও আঁফ্রকাতে দেখা 
যায়, তাহাদের পূর্বপুরুষদের আঁধকাংশ যে এককালে 
ইউরোপ ও মধ্য এঁশয়াতে বাস কাঁরত এবং তথা 
হইতে এদেশে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান করা 
বাইতে পারে। বিশাল হিমালয় পর্বতের 
অভ্যুত্থানের ফলে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে 
ভারতবর্ষ ও তাহার পাশ্ববর্তী দেশগীলর জল- 
বায়ুর অনেক পাঁরবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের 
ফলে পুরাকালে এই সকল দেশে যেসকল 'বাভন্ন 
আঁস্তত্ব লুপ্ত হইয়াছে, কতকগদ্ীলকে বাধ্য হইয়া 
আপনাঁদগকে পাঁরবা্তত অবস্থার "উপযোগী 
কাঁরয়া তুলিতে হইয়াছে, আর কতকগুলি দক্ষিণ 
দিকে আঁধকতর উষ্ণপ্রদেশে গিয়া বাস কাঁরতে বাধ্য 
হইয়াছে । পাঁথবীর উত্তর গোলার্ধের বহু প্রাচীন 
বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বিলোপ এবং তাহাদের বংশ- 
ধরদের ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় বর্তমান উপাস্থাঁত 
এইভাবে সম্ভবপর হইয়াছে। 


কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্যন্ত হিমালয় অণ্ডলে 
অধুনা যেসকল স্তন্যপায়ী জন্তু দেখা যায়, তাহাদের 
অধিকাংশ আসাম, ব্ৰহ্মদেশ এবং দক্ষিণ চীনেও 
পাওয়া যায়; মালয় দেশের কয়েক জাতীয় প্রাণীকেও 
পূর্ব হিমালয় এবং মালাবার উপকূলের মৌসুমী 
দেশে যথেষ্ট দেখা যায়; ইহা হইতেই অনুমান করা 
হইয়াছে যে, এসকল জন্তু মধ্য-এশিয়া হইতে 
এদেশে আঁসয়াছল। আবার অন্যাদকে ইউরোপ 
হইতে কোন কোন জাতীয় জন্তু ভারতবর্ষের 
ছিল; কাশ্মীর ও হিমালয় অণ্ডলের সুউচ্চ পর্বত- 
গুলিতে যেসকল বন্যপ্রাণী দেখা যায় তাহাদের 
অধিকাংশ ইউরোপীয় প্রাণীদের সমতুল্য। আবার 
সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের মরূভূঁমিতে যেসকল প্রাণী 
বাস করে তাহারা ভারতের পশ্চিম হইতে আঁফ্রকা 
পর্যন্ত যে বিশাল মরু অণ্চল বিস্তৃত, তন্রস্থ 


প্রাণীদের সদৃশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
ভারতবর্ষের প্রাঁণকুল মালয়, আফ্রিকা ও ইউরোপের 


জন্তুনিচয়ের জ্ঞাঁতত্বসূত্রে বদ্ধ এবং যেগ্াঁল বিদেশী... 


সান্নাহত স্থানে বা জলবায়ু সম্পর্কে তাহার সমতুল্য 
স্থানগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কারণে 
বঙ্গদেশের প্রাণকুল অনেকাংশে দাক্ষণ চীন, মালয়, 
ব্ৰহ্মদেশ ও আসামের প্রাণীদের সমতুল্য। 


পরিশি্- খ 
অবিভক্ত বজদেশের বিভিন্ন জেলার 
প্রধান প্রধান শিকার-প্রাণী 

(১) চাঁব্বশপরগনা-ব্যাঘ্ব, চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, 
চিতল হরিণ, গোসাপ, কামর, বিভন্ন জাতীয় হাঁস, 
বক, বাটান ও কাদাখোঁচা। 

ব্যাঘ্র, চিতল হাঁরণ এবং বন্যশূকর সুন্দরবনে 
যথেষ্ট পাঁরমাণে দোখতে পাওয়া যায় ও নদীর 
মোহনাগ্মীলতে বহু কুমির দেখা যায়। সুন্দর- 
বনের বাঁহরে, জেলার উত্তর প্রান্তে চিতাবাঘ ও 
বন্যবরাহ মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। 


কলকাতার নিকটস্থ এবং সুন্দরবনের রায়মঙ্গল 
ও মাতলা নদীর নিকটবতশী লবণান্ত হদসমূহে এবং 
_ অন্যন্ন যেসকল অসংখ্য বিল আছে তাহাতে খাতুভেদে 
“বাভিন্ন জাতীয় হাঁস এবং অন্যান্য বহু জলচারা 
পক্ষী দেখা যায়।. 

(২) নাঁদয়া-চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, গোসাপ, হাঁস 
এবং কাদাখোঁচা। 

এখানে আজকাল চিতাবাঘ খুব অল্প আর বন্য- 
বরাহ অপেক্ষাকৃত ছু আঁধক সংখ্যায় দেখা যায়। 
বিভিন্ন জাতাঁয় কাদাখোঁচা ও হাঁস পদ্মা নদীর 
নিকটবৰ্তী বিলগঁলতে সময়াবশেষে পাওয়া যায়। 
সাপ প্রচুর। বিষান্ত সর্পের দংশনে বৎসরে গড়ে 
চাঁরশত লোক মারা যাওয়ার নাঁজর দেখা যায়। 
(৩) মুঁশদাবাদ-চিতাবাঘ. এবং বন্য-বরাহ 
মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। 
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(৪) যশ্োহর--চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, গোসাপ, 


হরিয়াল, বিভিন্ন জাতীয় হাঁ, বক ও কাদাখোঁচা। 


চিতাবাঘ ক্ৰমশ লোপ পাইতেছে কিন্তু বন্য-বরাহ 
জেলার কোন কোন অণ্চলে এখনও বেশ দেখতে 
পাওয়া যায়। তাহারা ইক্ষু এবং অন্যান্য বাঁধ 
ফসলের ক্ষতি করিয়া থাকে। | 

নড়াইল, বনগাঁ এবং মাগুরার বলে খতৃভেদে 
বাভল্ন জাতীয় হাঁস, বক ও কাদাখোঁচা যথেষ্ট 
পরিমাণে দেখা যায়; তাহাদের অধিকাংশই যাযাবর । 
(৫) খুলনা-ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্য-বরাহা, চিতল 
হরিণ, সজার;, উদ্‌, গোসাপ, কুমির, ভাগ বা ভোঁদড়, 


" বন্য কুক্কুট, হরিয়াল এবং অন্যান্য পক্ষী৷ 


এইসমস্ত বন্যপ্রাণী সংরাক্ষত সুন্দরবনে প্রচুর; 
অধিকন্তু সেখানকার অধিকাংশ নদশই কুমিরে পূর্ণ ৷ 
ব্যাপ্রের উপদ্রবে চাষ-আবাদ ও জঙ্গলের কার্য মধ্যে 
মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সর্বত্র নানা জাতীয় বহু সাপ 
আছে। গোসাপ ও হারয়াল সংরক্ষিত বনের 
বাহরেও দেখা যায়। 

(৬) বর্ধমান_চিতাবাঘ. এবং গোসাপ। 

ভাগীরথনীর নিকটস্থ খণ্ড জঙ্গলগুীলতে অল্প- 


সংখ্যক চিতাবাঘ আছে। কালনা এবং কাটোয়া 
মহকুমায় গোসাপ ক্রমশ কাঁময়া আঁসতেছে। 

(৭) বারভূম-_চিতাবাঘ। 

এখানে অল্পসংখ্যক চিতাবাঘ ছাড়া অন্য কোন 
বড় শিকার-প্রাণী নাই। 


(৮) বাঁকুড়া- চিতাবাঘ, নেকড়ে, ডোরাকাটা হায়না, 
মন্থর ভল্লঃক, বন্য-বরাহ, হাঁরণ, ময়ূর ও ময়াল সাপ। 
চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না এবং বন্য-শুকর বিরল, 


- কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের জঙ্গলে মন্থর ভল্লুক প্রায়ই 


দেখা ষায়। ময়াল সাপ পাহাড়ের উপর জঙ্গলে 
মাঝে মাঝে দেখা যায়। গোখরো, কেউটে ও অন্যান্য 
বিষধর সর্পও অপ্রচুর নয়। 

হরিণ এবং ময়ূরের বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
দরকার_বশেষত সোনামুখা থানায়, কেননা তাহারা 
কমশ লোপ পাইতেছে। 
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এই জেলার স্থানীয় আঁধবাসীরা তাহাদের 


লৌকিক আচার অনুসারে উৎসব করিয়া বৎসরে 
দুইবার শিকার করে। - জানুয়ারতে যোঁট হয় 
তাহার নাম এখন শিকার’ এবং যেটি এপ্রিল মাসে 
অন্াষ্ঠত হয় তাহার নাম সাঁওতাল শিকার, । 
বাগ্দী, চামার, খয়রা, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রভাতি শ্রেণীর 
লোকে প্রথম অনুষ্ঠানাট পালন করে। ইহারা 
সাধারণত কেবল খরগোশ শিকার করে। "দ্বিতীয়া 


কেবলমান্ত্র সাঁওতালরা তাহাদের একটি ধর্মীনুষ্ঠান-. 


রূপে পালন করে। তাহারা লাঠি, বর্শা, তীরধনুক 
ও শত শত কুকুর লইয়া পূর্ণ একমাস ধাঁরয়া শিকার 
করে এবং যেকোন জীবন্ত প্রাণী দেখতে পায় 
তাহাই মায়া খায়৷ যেহেতু এই ধ্বংসমূলক 
শকারানুষ্ঠানাট পশনপক্ষীদের প্রজননখতুতে অর্থাং 
1শকার-নাঁষদ্ধ কালে করা হয় সেইজন্য এই জেলার 
বন্য প্রাণসমূহের দ্রুত উচ্ছেদে হইতেছে এবং 
উপয্ন্ত ব্যবস্থা না কাঁরলে তাহারা যে, আত শীঘ্ৰ 
সম্পূর্ণ লোপ পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
(৯) মোঁদনীপর-ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়ে, 
মন্থর ভল্লুক, হায়না, হস্তী, হাঁরণ, খরগোশ, হাঁস, 
কাদাখোঁচা ও অন্যান্য পাঁখ। 


বাঘ ও নেকড়ে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় 
এবং ময়ূরভপ্জের জঙ্গল হইতে ২-১ট হস্তীকে 


কদাচিৎ এই জেলায় আসিতে দেখা যায়। ভল্পক 
-ও হাঁরণ এখনও পশ্চিমে বেশ পাওয়া যায়। চিতা- 


বাঘ ও হায়নাও অপ্রচুর নয়। খরগোশ এবং অন্যান্য 
ক্ষুদ্র শিকার ও পাখি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
সাপ অজস্র আছে। যাযাবর পাখি ছাড়া অন্য সমস্ত 
প্রাণী কমিয়া যাইতেছে । 

(১০) হগাঁল-ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্যবরাহ ও 
গোসাপ। | 


বাঘ অধুনা ল:ঃপ্তপ্রায়, কিন্তু উত্তরে চিতাবাঘ 
মাঝে মাঝে দোখতে পাওয়া যায়। বন্য-বরহ 


হুগাঁল ও পাল্ডুয়া থানায় এখনও প্রচুর আছে এবং 
তাহারা শস্যের খুব ক্ষাত করে। 
(১১) হাওড়া-চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ, সজার;, 


বজ্ৰকীট বা বনরুই, খে+কাশয়াল, খরগোশ, ভোঁদড়' 


Ab 


ও ভাম জাতীয় বিড়ালসমূহ,” কুমির, গোসাপ, 
পায়রা, জলমোরগ, কাদাখোঁচা, সরাল হাঁস ও বক। 

ডোমজুুর, জগৎত্বল্লভপুর এবং সাঁকরাইল থানায় 
চিতা ও বন্য-বরাহ এবং জেলার দাঁক্ষিণে বন্য-বরাহ 
দেখা যায়৷ 

(১২) ঢাকা-_ ব্যান্, চিতাবাঘ, সম্বর, চিতল হাঁরণ, 
কাকর হারণ, ময়ূর ও বন্যকুক্কুট। 

ভাওয়াল বনে আঁত অল্পসংখ্যক কাকর হাঁরণ এবং 
দুই-একটি বাঘ ছাড়া অন্য কোন বড় প্রাণী আজকাল 
আর প্রায় নাই বাঁললেই চলে । 

(১৩) মৈমনাসিং--ব্যাঘ্, চিতল হারণ, সম্বর এবং 
কাকর হারণ। 

এখন হরিণ প্রায় লুপ্ত, কিন্তু গারো পাহাড়ের 
পাদদেশের বনে এবং আটরা ও মধুপুর জঙ্গলে 
ব্যাঘ্ধ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। 

(১৪) ফারদপুর- গোসাপ। 
কাঁময়া আসতেছে । 

(১৫) বাখরগঞ্জ_ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, চি ও বন্য- 
বরাহ । 

পূর্বে এখানে অনেক শিকার পাওয়া যাইত, কিন্তু 
এখন যে কয়াট জঙ্গল অবাঁশস্ট আছে নি 
দুই-একাঁট বাঘ ও হারণ ছাড়া আর বিশেষ কিছ 
পাওয়া যায় না। 
বিস্তার ও তাহার ফলে বনের উচ্ছেদ-সাধন-_ 
এইসমস্ত কারণে শিকরযোগ্য প্রাণী দ্রুত লোপ 
গাইতেছে। 

(১৬) চট্টগ্রাম _হস্তী, গৌর, সন্বর, কাকর হাঁরণ, 
বন্য-বরাহ, ব্যাঘ্ৰ, চিতাবাঘ, বন্য কুরুট, মথুরা ও 
বিভিন্ন জাতীয় জলচর পক্ষী । 

গৌর ও সম্বর কাঁময়া আসতেছে । 

(১৭) নোয়াখাঁল-এখানে আজকাল আর কোন 
বড় শিকার-প্রাণী নাই। 

(১৮) ভ্রিপদরা-টট্রগ্রামের তুল্য। 


ইহাও দিন {দন 


(১৯) পারত ট্রাম শ্ডার, হস্তী, গোঁর, 


সম্বর, চিতল হাঁরণ, কাকর হাঁরণ, বন্য কুক্কুট, 
অন্যান্য শিকারযোগ্য ও. *- অধিকা' 


শ্বেতপক্ষ বন্য হংস এবং 
আহারোপযোগাী পক্ষী। ৷ 

গৌর আজকাল দষ্প্রাপ্য এবং গণ্ডার এখনও 
আছে কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না। দাঁতিল 
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' দশ বৎসর পূর্বে যত বন্য কুক্কুট ও অন্যান্য 
পশবপক্ষী দেখা যাইত এখন, তদপেক্ষা অনেক কম 
দেখা যায়। 

(২০) রাজসাহী-_ গোসাপ, রাজহাঁস এবং ' হাঁস। 

গোসাপ সংখ্যায় কাময়া আসতেছে । নাটোরের 
কতকগ্যাীল বিল যাঁদ রক্ষা করা না হয় তাহা হইলে 
যেসকল হংস ও অন্যান্য জলচারী পক্ষী এই জেলার 
স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের বংশলোপ হওয়ার 
সম্ভাবনা । - | 

(২১) দিনাজপুর- কদাচিৎ দুই-একটি বন্য-বরাহ 
ও.চিতাবাঘ ছাড়া এই জেলায় এখন আর কোন বড় 
1শকার-প্রাণী দেখা যায় না। 

(২২) জলপাইগ্াড়_গণ্ডার, হস্ত, ঠা 

গোর, বজুকনট, সম্বর, বারাসঙ্গা হাঁৱণ, চিতল হাঁরণ, 
পারা হরিণ, কাকর হাঁরণ, মন্থর ভল্লনক, বন্য-বরাহ, 
লামচিতা ও অন্যান্য জাতীয় বন্য বিড়াল, গন্ধগোকুল, 
'ভোঁদড়; ময়ূর, বন্য কুব্ধুট, কালিজ, ডাহর, কালো 
তাঁতর ও অন্যান্য পক্ষী। 
.  গন্ডার, গোর, বজ্ৰকাঁট বা বনরুই, বামন বরাহ, 
এবং বারাঁসঙ্গা হারণ আজকাল কম দেখা যায়। 
এ ছাড়া অন্যান্য জন্তু সরকারী সংরক্ষিত বনে 
যথেষ্ট পাঁরিমাণে আছে। 

= সংরাক্ষিত বনের বাহিরে ডাহর ও কালো তাতির 
কাঁময়া আসিতেছে । 

(২৩) রংপুর- কয়েকটি চিতাবাঘ, খরগোশ এবং 
- জলচারা পক্ষী ব্যতীত এই জেলায় এখন অন্য কোন 
[শকার-প্রাণী নাই বাঁললেই চলে। - 


৭৯ 
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(২৪) বগুড়া-এই জেলায় কতকগ্যাল বড় বিল 
আছে। তাহাতে যেসকল পক্ষী দেখা যার তাহার 
ংশই যাযাবর। 

(২৫) পাবনা--চিতাবাঘ, বন্য-বরাহ ও বাভিন্ন 
জাতীয় পক্ষী।, 


নদী-নালা শুকাইয়া যাওয়ায় গ্রামগুলি লোকশূন্য 
হইয়া যাইতেছে। সেই কারণে চিতাবাঘ ও বন্য- 
বরাহের সংখ্যা কিছু বাঁড়তেছে। 

কিছ কিছু শিকারযোগ্য পক্ষী বিল এবং জলা- 
ভূমিতে দেখা যায়। 

(২৬) মালদহ-কুমির, হাঁস, রাজহাঁস এবং 
[তাঁতির। 


কৃমির এবং লালাশর হাঁস কিয়া মি 
এই জেলায় প্রায় ১২টি জলচারী পক্ষীর অনুকূল ' 
বিল ও ছয়টি তিতিরের উপযোগণী বাসভূমি আছে। 
এইসমস্ত স্থানে শিকার সংযত করা এবং জাল ও 
ফাঁদ দিয়া পাখি মারা নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। 
কারণ স্থানীয় বন্দুকের মালিকগণ, বেদেরা ও 
আগন্তুকেরা নির্বিচারে বহু হাঁস এবং 
পক্ষী হত্যা ও আহত করে। যত পক্ষী নিহত হয় 
তাহার অনেক বোশ আহত হয়। 


(২৭) দাৰ্জিলিঙ-পাহাড়ের পাদদেশে হস্তী, 
গোর, সম্বর, চিতল, পারা ও কাকর হরণ, বন্য- 
বরাহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনাবড়াল, গন্ধগোকুল, 


সজার,, খরগোশ, বন্য, কুক্ষুট, ময়ূর, কালিজ, 
কালো তাতর, মন্থর ভল্লক। 
পাহাড়ে সম্বর, কাকর হরিণ, গোরাল, সর, 


-ম্নাল ও অন্যান্য কুক্কুট জাতীয়. পক্ষী, পাহাড়ী 
কালো ভল্পক, শ্বেত চিতাবাঘ ইত্যাদি পাওয়া যায়। 


- হস্তী, গোর এবং দিন দিন কমিয়া 


আঁসতেছে। 


হরিণ 


_ সমাপ্ত 


অন্যান্য _ 


জামির ফলন ৱঙ্কি 
ডক্টৰ সুনীলক্কুমাৰ মুখোপাধ্যায় 


যে-কোন দেশের সম্যদ্ধি নিভ'র করে তার শিল্প ও 
কৃষির উপর। এই দুই বিষয়ের যথাযথ সমন্বয়ই 
এই উন্নাতর পাঁরপোষক। যে দেশে জীবনযাত্রার 
মান উন্নত সেখানে কৃঁষকর্মে অনেক কম-সংখ্যক 
লোক নিয়োজিত হয় এবং বোঁশর ভাগ লোক 
[িভপ-সংক্রান্ত কাজ করে। যেমন আমোরকায় 
" শতকরা ১২ থেকে ১৩ ভাগ লোক কৃষিকাজ করে। 
কিন্তু ৫০-৬০ বছর আগে.সেখানে এ অবস্থা ছিল 
না। আমাদের দেশের মত সেদেশেও আঁধকাংশ 
লোক তখন চাষ-আবাদেই 'নয়োজত হ'ত। দেখা 
যায় যে, ১৯০০ সালে আমেরিকাতে একজন চাষী 
তার নিজের ছাড়াও আরও ৬ জনের খাদ্য উৎপাদন 
করতেন। এখন তাঁরা প্রত্যেকে আরও ১৬ জনের 
খাদ্য উৎপাদন করছেন । 
রয়েছে তাঁদের কাঁষর উন্নাত এবং জামির গড় ফলন 
ব্‌দ্ধি। এ সবই গত ৬০-৭০ বছরের কাঁষাঁবষয়ক 


এই পাঁরবর্তনের মূলে 


_ জমিতে সার প্রয়োগ, 


গবেষণার ফলে উন্নত কাঁষপদ্ধাতর ব্যবস্থা অবলম্বন 


করায় সম্ভব হয়েছে। 


ভারতবর্ষে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক চাষ- 
.. আবাদ করে। পশ্চিম বাঙলায় এর পরিমাণ কিছু, 
কম হ'লেও, কৃষিই আমাদের কর্মসংস্থানের প্রধান 
' উপায়। এই কারণে আমাদের দেশের লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য দ্বিতীয় পণ্চ- 
বাৰ্ষিক পাঁরকল্পনায় শিল্পব্যবস্থার উন্নতির 
প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর সাথে কৃষির উন্নাতির 
জন্যও যথাযোগ্য চেষ্টা করা হচ্ছে 


আমাদের এখনও খাদ্যের যথেষ্ট ঘাটাত রয়েছে। 


প্রাত বছর “বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদান ক'রে 
খাতে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে জামর ফলন 


বাঁদ্ধর জন্য প্রয়োজন প্রধানত (১) উন্নত জাতের 
বীজ ব্যবহার, (২) সেচের জলের ব্যবস্থা, (৩) 
(৪) ফসলকে রোগ এবং 
পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, (৫) ফসল কাটার 
পর ভালভাবে গুদামজাত করা-যাতে গুদামে 
থাকার সময় পোকা বা রোগের আক্রমণে ফসল নষ্ট 
না হয়, (৬) জাঁমকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা! 
এই সমস্ত বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য ‘করার জন্য 
কাঁষাবভাগ ব্যবস্থা করছে। | 


উপার-উন্ত উপায়ে ফলন বৃদ্ধি করতে হ'লে 
প্রয়োজন জ্ঞানের এবং সেই জ্ঞান ব্যাপক কাঁষ- 
গবেষণার ফলেই পাওয়া সম্ভব। তাই কৃর্ষ- 
গবেষণার বিষয়ে আমাদের বিশেষ সচেষ্ট হ'তে 
হবে। উন্নত জাতের বীজ আঁবচ্কার, 1বাতন্ন 
প্রকার জমিতে বিভিন্ন ফসলের সার প্রয়োগ্নের 
পারমাণ, সময় এবং রীতি নিধণরণ, ফসলের বিভিন্ন 
প্রকার কীটশন্র ও রোগ নির্ধারণ এবং সেসবের 
প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন, গুদামজাত করার 
উপযুদ্ত পদ্ধাত আঁবিছ্কার, বিভন্ন ফসলের জন্য 
সেচের জলের পাঁরমাণ এবং প্রয়োগ-পদ্ধাতর 
নির্ধারণ, জমির উর্বরতা রক্ষার পদ্ধতি এবং ক্ষয়, 
নিবারণের যথাযথ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপায় উদ্ভাবন 
ফলের উপর। [যেসমস্ত দেশ কাঁষাবষয়ে উন্নত - 
তার সকল দেশেই গবেষণার উপর যথেষ্ট দৃষ্টি 
দেওয়া হয়ে থাকে। 


এইসব গবেষণার ফলে দেখা "গয়েছে যে, পাঁশ্চম. 
বঙলার আঁধকাংশ জাঁমতেই একরপ্রাত সওয়া তিন 
মণ মিশ্র সার প্রয়োগ করলে প্রায় ৪-৫ মণ চাল 
বেশি পাওয়া যায় এবং আড়াই মণ মিশ্ৰ সার দিলে 


"৩-৪ মণ আঁতারন্ত পাটের আঁশ পাওয়া সম্ভব। 


৮০ 


এই দুটোই আমাদের দেশের প্রধান ফসল এবং 


. উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ৷ 


এ দুটোর ফলন বাড়াতে পারলে আমাদের কাঁষর 
উন্নত জাতের বাঁজ ব্যবহার 
করলেও প্রায় চার আনা ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। 


বসুন্ধরা ৪ আষাঢ়, ৪ ১৩৬৬ 


এর রোগ প্রাতরোধ করার ক্ষমতা থাকায় চাষে 


. লোকসান হবার সম্ভাবনা নেই। 


এখন আমি পশ্চিয় বাঙলায় -কীষগ্রবেষণার- 


ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলাছ। দেশ- 
{বিভাগের ফলে আমাদের অনেক- ক্ষাতি হয়েছে, কারণ 
আমাদের প্রধান কৃষ গবেষণাকেন্দ্র পর্ব 
পাকিস্তানের ঢাকাতে অবাস্থত থাকায় সেটা আমরা 
হারিয়েছি। 
কেন্দ্র সাময়িকভাবে কলিকাতায় স্থাপন ক'রে কাজ 
শুরু করা হয়। হরিণঘাটায় নতুন, বাড়তে 
স্থায়িভাবে গবেষণাগারকে স্থানান্তারত করবার জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় 
যে, শীগৃঁগরই আমরা সেখানে. আরও ভালভাবে 
কাজ করবার সুযোগ পাব। গত কয়েক বছরের 


১৯৫০-৫১ সালে. নতুন কৃষিগবেষণা '. 


গবেষণায় পশ্চিম বাঙলায় কয়েক প্রকার. উন্নত. 


জাতের আউশ, আমন এবং 
করা হয়েছে। 
এরং, বিভন্ন জামর জন্য উপযুন্ত ধানের বীজ 
ছাড়াও লোনা, জল ডোবা এবং পাহাড়ী জাঁমতেও 
ধানের ফলন বৃদ্ধ করা যায়। এ ছাড়া গম, সও্কর 
জাতীয় ভুট্টা, এবং জোয়ারের উন্নত. বাঁজ 
কংসাবতী ইত্যাদি জলাধার পাঁরকল্পনা এবং বড় 
বড় নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে 
যখন আঁধক পাঁরমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
হবে, তখন এইসব 'জামিতে গম চাষের সম্ভাবনা 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। এখন পাঁশচম বাঙলায় প্রায় 
সওয়া লক্ষ একর জাঁমতে গমের চাষ হয়। রাঁব 
খন্দের ফসল হিসাবে গমের চাষ বাড়িয়ে আমরা 
সহজেই খাদ্যাভাবের অনেকটা মেটাতে পারব! 
গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে, উন্নত জাতের গম 
(যেমন এন পি ৭১০), আমাদের দেশের মাটিতে ও 
আবহাওয়াতে ভাল হয় এবং আমাদের সাধারণ 
গমের প্রায় দ্বিগুণ ফলন দেয়। শুধু তাই নয়, 


বোরো ধান উদ্ভাবন 


*আকাশবার্ণীর, কলিকাতা কেন্দ্ৰেৰ সৌজন্যে .. 


এই বিষয়ে. আরও গবেষণা হচ্ছে. 


চলছে। সাধারণ জমি ' 


৮১ 


- ধান ও গম ছাড়া অন্যান্য ফসলের বিষয়েও 


গবেষণা করা. হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃাঁষাঁবভাগের = 
রর উন্নত জাতের চার রকমের 
চীনাবাদাম, দু’ রকমের তিল, তিন রকমের সরষে, 
তিন রকমের অড়হর, দু রকমের ছোলা, তিন 
রকমের মসুর ভা'ল, দু রকমের মুগ, ছয় রকমের 
আল্‌ বাত প্রকার আম, ফলা, লিচু, লেবু ফুল- 
কাঁপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, মটরশুঁটি, মুলো, পালঙ- 
শাক ইত্যাদি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এসমস্ত 
বিষয়ে গবেষণার কাজ বিশেষ সময়সাপেক্ষ এবং 
এখন চলছে। -ইক্ষ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে দেখা 
গিয়েছে যে, উন্নত জাতের. বীজ ব্যবহার করলে 
এবং নিয়মিত সার ও জল প্রয়োগ করলে এর ফলন 
একরপ্রাতি ৫৪০ মণ থেকে প্রায় এক হাজার-বারোশ" 
মণ করা সম্ভব। ৷ 


'বাভন্ন প্রকার ফসলে - কাঁ পাঁরমাণ জলের, 
প্রয়োজন এই বিষয়ে গবেষণা করা! একান্ত প্রয়োজন, 
কারণ আমরা সাধারণত প্রয়োজনের আঁতীরন্ত সেচ 
দিয়ে শুধু যে জলের অপচয় কার তা নয়, ফলনও 
ভাল পাই না৷. 


যে-কোন ফসলের প্রয়োজনীয় সারের পাঁরমাণ 
নিভর করে জমির নিজস্ব সাণ্ডত সারের পাঁর- 
মাণের উপর এবং ফসলের জামি থেকে সার গ্রহণের... 
ক্ষমতার উপর। ফসল যে-পারমাণ খাদ্য মাটি 
থেকে নেয় তা সার হিসাবে মাটিতে ফিরিয়ে 


- দেওয়া প্রয়োজন; তা না হ'লে জাঁম অনুর্বর হয় 


এবং ফলন ক্রমশ কমে. যায়। যথেচ্ছ ব্যবহারে ঢাল; 
জাম থেকে উপরের-উব্র মাটি ক্ষয়ে যায় এবং 
জাম অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া 


. ইত্যাঁদ জেলার অনেক জায়গাতেই এমন হয়েছে। 


= উপার-উত্ত সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনমত 'নাদর্ট 
গবেষণা ক'রে সেই গবেষণার ফল ফসল-উৎপাদনে 
প্রয়োগ করলে আমাদের দেশে জমির ফলন নিশ্চয়ই . 
বাড়বে ৷ * 


কষিভ দ্ৰব্য সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় 


আপনারা কি জানেন যে, প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্য- 


শস্য--যা দিয়ে সারা দেশের লোকের প্ৰায় ১৫ 
দিনের খাদ্যের সংস্থান হ'তে পারে_ স্রেফ নর্দমায় 
চ'লে যায় শুধু এই কারণে যে, শস্য সংরক্ষণ করার 
যথোপযোগী ব্যবস্থা আপনাদের নেই? বাড়তে 
যে গোলা তোর করা হয় বা শস্য রাখবার জন্য 
দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং আপনাদের সকল 


রকম সতর্কতা সত্বেও আপনাদের মাথার ঘাম পায়ে 


ফেলে উৎপাদন-করা ফসলের একটা অংশ হয় ই'দুর- 
ছদুচো প্রভতিতে নিয়ে যায়, নয়তো পোকা-মাকড় 
আর বাঁন্টর জলে নষ্ট হয়ে যায়। 


এই বিপুল ক্ষত বন্ধ করতে এবং আপনাদের 
মূল্যবান ফসল রক্ষা করতে আপনারা যাতে রক্ষণা- 
গারের সাহায্য পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে দেশের 
তোর করার এক ব্যাপক পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। 


ইতোমধ্যেই বোম্বাই রাজ্যের অমরাবতাঁ, সালি ও. 


স্থাপনে সাহায্য করছেন যার প্রাতাটতে ৫ হাজার 
টন মাল রাখা যায়। 


সংরক্ষণের উপকারিতা 
যেসব সংরক্ষণশালা স্থাপিত হয়েছে তার যে- 
কোনটিতে গেলেই দেখা যায়- সেখানে যাঁরা 


নিজেদের উৎপাদিত ফসল রাখছেন, তাঁরা কীভাবে 
উপকৃত হচ্ছেন। রক্ষিত শস্য যাতে নষ্ট বা 
খারাপ হ'তে না পারে, সহজে ও কম সুদে. যাতে 
টাকা ধার পাওয়া যায়, লাভ যাতে বোঁশ হয় এবং 
বাড়তি কোন খরচ না ক'রেও আর্থনীতক দিক 
দিয়ে আঁধকতর স্বাবলম্বী হওয়া যায়, সেসব 
বিষয়ে সংরক্ষণশালা থেকে সুযোগসুবিধা পাওয়া 
যায়৷ সংরক্ষণাগারগ্লির কাজ চলে না-লাভ ও 


. নালোকসানের 'ভীত্ততে, এবং আপনাদের কৃষিজাত 


গোশ্ডিয়াতে, মহীশুরের গাডাগ ও দেবাঙ্গেরেতে, :: 


.. উীঁড়ষ্যার বরগড়ে, অল্প্রদেশের ওয়ারাঙ্গলে, উত্তর- 
প্রদেশের চন্দৌসিতে এবং পাঞ্জাবের মোগাতে, 
প্রত্যেক জায়গায় একটি ' হিসাবে, মোট নয়টি 
কেন্দ্রীয় সংরক্ষণশালা স্থাপিত হয়েছে। দেশের 


অন্যন্য জায়গাতেও আরও সংরক্ষণাগার নির্মাণ ' 


করার কথা হচ্ছে। 


১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সংগঠিত “কেন্দ্রীয়, 


সংরক্ষণাগার প্রাতষ্ান' দেশের গুরত্বপূর্ণ ব্যবসায়- 
কেন্দ্রগুিতে বহু সংরক্ষণাগার স্থাপনের পরি- 
কল্পনা করছেন- যার প্রত্যেকাটতে ১০ হাজার টন 
মাল রাখা চলবে । তা ছাড়া, উক্ত প্রাতষ্ঠান রাজ্য- 
প্রীতষ্ঠানগুলিকে এমন কতকগুলি সংরক্ষণাগার 


দ্রব্যের সংরক্ষণে ও ব্যবসায়ে সাহায্য করার জন্যই 
এগুলির আঁস্তত্ব। 


রাঁসদ 


আপনাদের উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণাগারে রাখলে 
শুধু যে ক্ষয়ক্ষাতর হাত থেকে তা বাঁচবার নিশ্চয়তা 
পাওয়া যাবে তাই নয়, আপনারা সেই মালের জন্য 
একটা রসিদও পাবেন_ষাতে ক'রে আপনাদের মাল 


‘অচল’ প'ড়ে না থেকে লাভজনক ব্যবসায়ে এবং 


৮২ 


সঙ্গত বিপণনের ক্ষেত্রে ‘সচল’ হয়ে উঠবে। 


সংরক্ষণাগারের রাঁসদ ব্যাঙ্কে চলে। এর বলে 
আপনারা মাল স্থানান্তারত না করেও ধার পেতে 
পারেন। এসব ধারের জন্য ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয় 
তার হার অন্যান্য খণের সুদের হারের চেয়ে কম, 
এবং ষে-হারে সুদ দিয়ে আপনারা এখন টাকা ধার 
নেন তার চেয়ে অনেক কম! টাকা ধার 'নয়ে 
আপনারা ব্যবসায়ে অথবা চাষের কাজে লাগাতে 


পারেন! তারপর, বাজারের দর যখন অনুকুল মনে 


হবে, তখন আপনারা নিজেদের মাল শুধু ওই 
রাঁসদ হস্তান্তর ক'রেই বাকু ক'রে দিতে পারেন। 
রাঁসদর্টা হস্তান্তরযোগ্য এবং সংরক্ষণশালা থেকে মাল 
না সারয়েই তার উপর লেনদেন করা চলে। 
ফলে. সময় আর শ্রম বেচে যায়, তা ছাড়া, চালান- 
খরচাও দিতে হয় না। 


এই সংরক্ষণশালা কৃষকদের ও ব্যবসায়ীদের ন্যায্য 
স্‌দে টাকা ধার নেওয়ার. এবং বাজারদর ভাল বুঝে 
মাল 1বাঁকর সুযোগ দেবার সহায়ক। ্‌ 

বর্তমানে আহারযোগ্য তৈলবাঁজ সমেত খাদ্যদ্রব্য, 
গবাঁদ পশুর খাদ্য, খইল, তুলো (বীঁজ-সহ ও বাঁজ- 
ছাড়ানো), তুলোবীজ,.কাঁচা পাট এবং উীদ্ভজ্জ তেল 
সংরক্ষণাগারে রাখবার জন্য নেওয়া হয়। আরও 
বোঁশ স্থান-সঙকুলানের ব্যবস্থা হ'লে, আরও জানস 
নেওয়া হবে। 


রি 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 


কেন সংরক্ষণাগারে রাখবেন? 


কারণ-- 

(১) মাল রাখার 'গুদামগ্টীল একেবারে 
পরি্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সেখানে মাল 
রাখবার সময় জীবাণু-শোধন ক'রে নেওয়া 
হয়; 

(২) গুণ অন্যায়ী মালের শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়; 


_(৩) নিয়মিত পাঁরদর্শনের ফলে মাল খারাপ 
হ'তে বা.-নম্ট হ'তে পারে না। 

(8) মালখানা থেকে যে রাঁসদ পাওয়া যায়, 
তার দরুন আপনাদের রাঁক্ষত মাল 'অচল' 
পড়ে না থেকে, লাভজনক ব্যবসায়ে ‘সচল’ 
হয়ে থাকে৷ 





৮৩ 


ভারিণঘাট। দ্রপ্ধ উপনিবেশ 


হরিণথাটা দুগ্ধ উপানবেশে গবাদি পশু রাখার 
বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কয়েকজন মালিক 
সেখান থেকে তাঁদের গো-মাহিষ সাঁরয়ে নিয়ে গেছেন 


এই মর্মে সম্প্রীতি কোন কোন সংবাদপত্রে যে 


সংবাদ বৌঁরয়েছে, তার প্রাত পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
দুচ্ট আকৃষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুগ্ধ 
উপানবেশের ৭,২১৫টি পশুর মধ্যে ৪,৩৭৩াঁট পশ্য 
(গোর ও মাঁহষ উভয়ই) নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মান্র 


২,৭৪২ পশ: অবশিষ্ট আছে। হারণঘাটা দুগ্ধ 
উপাঁনবেশ থেকে গো-মাহষ স্থানান্তরে নিয়ে 


যাওয়ার আরও কয়েকটি কারণ আছে ব'লে 
আঁভযোগ করা হয়েছে, যথা (ক) মালিকদের কাছে 
যে পশুখাদ্য সরবরাহ করা হয়: তার মুল্যের 
অপেক্ষাকৃত আধিক্য এবং 
(খ) উপানবেশে পশদ-রক্ষণের উচ্চ ব্যয়, এবং গে) 
উপাঁনবেশে রক্ষিত পশগ্যালর মালিকেরা যে দুগ্ধ 


পশুখাদ্যের অপকৰ্ষ, : 


সরবরাহ করেন, তার জন্য প্রদত্ত অ-লাভজনক মূল্য। - 


আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, হারণঘাটা দুগ্ধ 
_ উপানিবেশে রক্ষিত পশুদের মধ্যে মৃত্যুহার উচ্চ। 


হারণঘাটা থেকে কাঁলকাতার অধিবাসীদের এক 
. বৃহৎ অংশকে দুধ সরবরাহ করা হয় ব'লে এ ধরনের 
ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের দ্বারা শুধু আতঙ্কেরই 
সংশ্টি হ'তে পারে। 
জন্য সরকার জানাতে চান যে, কোন কোন সংবাদ- 


জনসাধারণকে আশ্বাস দানের . 


পন্রে প্রকাশিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ অসত্য ও 


ভিত্তিহীন! 


কোন দগ্ধ উপানবেশে পশুদের আগমন ও.. 


বাহর্গমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যেসকল পশু. 
দুগ্ধহীন এবং বন্ধ্যা, সেগুলি উপানিবেশে রাখা 


মালিকদের পক্ষে লাভজনক নয় ব'লেই সেগুলিকে 
অপসরণ করা হয়। এর ফলে যে-সব দুগ্ধাবহীন 
পশুর বাছুর হবে না, সেগুলকে সরিয়ে নেওয়া 
হয়েছে ও মাসে মাসে নতুন গো-মাহষ ভার্ত করা 


৮৪ 


হচ্ছে। কিন্তু কোন সময়েই বর্তমান [তিনটি 
পূর্ণাঙ্গ ইউনিটে ৩,০০০এর বোঁশ পশু ছিল না 
_যাঁদও এগ্ালতে ৩,৬০০টি পশুর স্থান হ'তে 
পারে। অতএব এখান থেকে ৪,৩৭৩টি পশুকে 
অপসারণের প্রশ্ন উঠতেই পারে.না। দুধ-দেওয়া 
পশুগ্ীলকে শুধু যে অপসারণ করা হয় ন, 
তাই নয়, ১৯৫৯ সালের জুন ও জুলাই মাসে 
উপনিবেশে ১,৪৫৭টি পশু রাখার জন্য আগ্রম 
আবেদন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে! বেসরকারী 
গো-মাহষ-মালিকদের মধ্যে হারণঘাটা উপনিবেশের 
জনপ্রিয়তা এতেই প্রমাণিত হয়। তবে, অর্ধেক 
লাইসেন্স-ফী দিয়ে মোট স্টল-স্পেসের শতকরা ২০ 
ভাগ পর্যন্ত 
গ্রাভী রাখার 1বশেষ সুবিধা সরকার লাইসেন্স- 

পশুপ্রাতি নামমান্ত ১ টাকা ব্যয়ে দুগ্ধারহীন পশু- " 
গুলিকে কল্যাণী নর্থ ফার্মে চরাতে দেওয়া হয়েছে। 

দুগ্ধাবহীন পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের এসকল 

সুবিধা দেওয়ার সঙ্গে লাইসেন্সধারীদের বোঝাবার 

চেষ্টা করা হয়েছে যে, পশুগ্ীলর দুধ দেওয়ার 

কালের শেষে তাদের অকালবন্ধ্যা করে এবং 

কসাইদের কাছে বন্ধ্যা পশ:গঢলি বাঁক ক'রে নগদ 

মূল্য সংগহ করা অপেক্ষা ওসব পশুর যত্ন করা ও 

পুনরায় তাদের গর্ভবতী করানো অনেক ভাল। 


হরিণঘাটা দুগ্ধ উপনিবেশে পশুখাদ্যের- মূল্য 
সম্পর্কে বলা যায় যে, বোম্বাই-এর আরে দুগ্ধ 
উপনিবেশে যেখানে মণপ্রাতি ৯১ নয়া পয়সা মূল্য 
নেওয়া হয় সেখানে হারিণঘাটার কর্তৃপক্ষ পারা- 


ঘাসের জন্য মণপ্রাতি ৭৫ নয়া পয়সা ধার্য করেন। 


বীরাঁশম, জই ইত্যাদির মত আত পুম্টিকর কাঁচা 
পশুখাদ্যের মূল্য মণপ্রাতি ১ টাকা থেকে ১ টাকা 
১২ নয়া পয়সা। কলিকাতার বাজারে এগুলোর 
মূল্য গণপ্রাত ২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা থেকে ৩ 


স্থানে 'নাদন্ট-সংখ্যক দুগ্ধহরন = 


্- 


মোটামুটি হারণঘাটার 


টাকার মধ্যে। সুতরাং দেখা যাবে যে, কাঁচা পশু- 
খাদ্যের জন্য হ'রিণঘাটা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীদের . 


কাছ থেকে কোন মুনাফা করেন না। . €? ৮0 ও 


পশুখাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বলা যায় যে, গো- 
মাঁহষাদির মাঁলকেরা পশুখাদ্য নির্বাচন সাঁমাঁতর 
সদস্য এবং হরিণঘাটার গবাঁদকে যে খাদ্য দেওয়া 


হয় তা তাঁরা নিজেরাই নির্বাচন করেন। . 


হারিণঘাটা-কর্তৃপক্ষ দুধের. জন্য যে মূল্য দিয়ে 
থাকেন তার সম্বন্ধে বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দুগ্ধের 
মাখন স্নেহ-উপাদান এবং অন্যান্য উপাদানের শতকরা 
হারের ভাঁত্ততে মূল্য নির্ধারণ করা হয়৷ তা 
ছাড়াও, এ দুধ “পাঁরচ্ছন্নতা এবং জাবাণুশন্যতার 
দিক দিয়ে নির্ধারিত মান-সম্মত হওয়া চাই। 
বোম্বাই-এর আরে এবং হরিণঘাটার দুগ্ধ উপ- 


'নবেশের দুধের দামের তুলনা করলে দেখা যাবে 


যে, আরে দুগ্ধ উপানিবেশে শতকরা ৮.২০, ভাগ 
স্নেহপদার্থযুন্ত দুণ্ধের জন্য যেখানে মণপ্রাত ৩২ 
টাকা ৯৯ নয়া পয়সা দেওয়া হয় সেখানে এ একই 
প্রকার দুগ্ধের জন্য হাঁরণঘাটায় ৩৬ টাকা ২৮ নয়া 
পয়সা মূল্য দেওয়া হয়! 'বাভন্ন প্রকার স্নেহদ্বব্য- 
সমান্বত মাখনের মধ্যে মূল্যের তারতম্য দেখা যায়, 
কিন্তু বোম্বাইতে শতকরা ৮:২০ ভাগ স্নেহদ্রব্য- 
সমন্বিত মাখন থেকে :৬ ভাগ! স্নেহদ্রব্য-সমন্বিত 
মাখনের মধ্যে দামের তারতম্য হয়' ৩২ টাকা ২৯ 
নয়া পয়সা থেকে ২২ -টাকা ২৯ নয়া পয়সা, সেখানে 
হারিণঘাটায় প্রতি 'মণে দামের. তারতম্য ৩৬ টাকা ২৮ 
নয়া পয়সা থেকে ' ২৬ টাকা ৬০ নয়া পয়সা। 
গোয়ালারা ' আরে দুগ্ধ 
উপনিবেশের গোয়ালারাদের তুলনায় মণাপিছ ৪ 
টাকা বোশ পেয়ে থাকেন। ৷ 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মাখনের স্নেহদ্রব্য যত 
কম হবে সেই অনুসারে দামও তত কম হবে। 


. যে, তা মান্ন হাজারাঁপছ; তিনাটি। 


- ৮৫ 


৷ বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 
হারণঘাটার দুগ্ধের একটি মান আছে, কলিকাতার 
নাগরিকদের স্বার্থের দিকে চেয়ে . 95 


করা প্রয়োজন! : 


কলোনিতে গো-মহিষ রাখবার ব্যয় ধরা হয়েছে 
দুগ্ধবতী পশ্দাপছ্ন প্রত্যেকাদন ৪৪ নয়া পয়সা ও 
দুপ্ধাবহীন পশুপিছত প্রত্যেকাঁদন ২২ নয়া পয়সা। 
এই ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা জল 
পাঁর্কার রাখার ব্যয়, মালিকদের জন্য বিনা ভাড়ায় 
বাসস্থান, পশুদের সাধারণ অসুখের জন্য বিনা- 
মূল্যে চিকিৎসা-সাহায্য, পশুদের প্রজননের 
সুবিধাদি এবং দুগ্ধ উপনিবেশ থেকে দগ্ধশালায় 
বিনা খরচে দুধ নিয়ে যাওয়া-আসা। আরে দুগ্ধ : 
উপানবেশে গো-মাহষ দুগ্ধবতীই হোক আর দুগ্ধ- 
বিহাীনই হোক তাদের মাথাপছন ৪৫ নয়া - পয়সা 
ক'রে একইরুপ হার ধরা হয়। এ ছাড়া হরিণঘাটায় 
প্রদত্ত কতকগ্দাল আতরিজ্ত সুবিধা এবং উপ- 
জীবকা-ব্যয় আরে দুগ্ধ উপানবেশের লাইসেন্স- 
ধারীদের দেওয়া. হয় না। 


হরিণঘাটা দুগ্ধ উপানিবেশের গো-মাহষগলর 
মধ্যে মৃত্যুহার সম্পকে” তদন্ত ক'রে জানা গিয়েছে 
এই মৃত্যুহার 
অত্যন্ত .কম এবং এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পশুদের 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথোপযনন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়। 


এইভাবে দেখা যায় যে, ঠি দুগ্ধ উপ- 
নিবেশে যেসকল সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় সোঁদক 


দিয়ে হারণঘাটায় যে খরচা লাগে এবং কাঁলকাতার 


চারপাশের ঘিঞ্জ অস্বাস্থ্যকর খাটালগুলিতে 
গো-মহিষ রাখার যে ব্যয় পড়ে--উভয়ের মধ্যে কোন 


তুলনাই হয় না। '' 


পানছাষের কথা 
স্রামুৱাৱিপ্ৰসাদ্ধ গুহ ্‌ 
[আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সংলাপ] 


প্রশ্নঃ পান আমাদের আঁত পাঁরাচত অথচ এর 


আবাদ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না।. 


আজ আমাদের সে সম্বন্ধে কিছু বলুন! 


উত্তরঃ চাষআবাদের কথা বলার আগে একট? 
ভূমিকার প্রয়োজন অর্থাৎ পান কী, কেমন ক'রে 
তার:ব্যবহার হয় আর কেনই বা হয়। 


প্রশ্নঃ বেশ বেশ, বলনন না! 


উত্তরঃ পান বা তাম্বুূল ইংরেজীতে ণবটেল : 


লিফ’ রূপে পাঁরাচত এবং মালয়ী ভোত্তিলা’ 
কথাটিই পর্তুগ্ণীজরা বটল’ রূপে চালু করোছিল 
কয়েক শ' বছর আগে। 
নাম পাইপার বিউল'। আবার এই পাইপার- 
বর্গের মধ্যে আরও দুটো প্রজাতি আছে যাদের 
আমরা খুবই চিনি। তারা হচ্ছে ‘পাইপার লঙ্গাম’ 
অর্থাৎ ধপপুল যার লম্বা ফলাঁট মূল্যবান এবং 
‘পাইপার নিগ্রাম' বা গোলমারচ যার কালো গোল 
- ফলটিও আমাদের পাঁরাচিত। 


প্রশ্নঃ আচ্ছা, বাউলাদেশে পানের চাষের কথা 
‘আমরা জানি, কিন্তু পিপূল আর গোলমারচও ' হয 
নাকি? রিড ই 


উত্তরঃ পপুল আর গোলমারচের চাষ উত্তরবঙ্গে 


পরাক্ষামূলকভাবে করে সুফল পাওয়া গেছে, তবে 


ব্যাপক চাষ এখনও শুরু করা নানা কারণে সম্ভব 
হয় নি। যাই হোক আমরা কিন্তু আসল পানের 
কথাই ছেড়ে যাঁচ্ছ। 


পান আমাদের জীবনযান্বার একট অপাঁরহাষ* 
অঙ্গ হয়ে গেছে। 


তা থেকেই এর বৈজ্ঞাঁনক. 


এবং এর প্রধান কারণই হচ্ছে ' 
আমাদের পূজাপার্বণে এর ব্যবহার। পান বাদ 


দিয়ে কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়। এর 
অবশ্য কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রকাররা বুঝে- 
ছিলেন, যেসব জানস আমাদের উপকারী এবং 
ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেগুলোকে যাঁদ আমাদের 
ধর্মকমেরি সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে 
জনসাধারণ নার্বচারে সেসব ব্যবহার করবে! 
কারণ আজকের দিনের 'ডক্টেটরের মত “ তখনকার 
দিনের শাম্ত্কারদের নির্দেশ পালন করার রাঁতি 
[ছিল। পান খাওয়াকে লক্ষমীশ্রীর, সঙ্গে যুক্ত করা 
হ'ত বলেই লক্ষ্মীর পাঁচাঁলতে বলা হয়েছে-- 


“স্নান কাঁর' যেবা নারী মুখে দেয় পান, 
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান৷” 


পানের প্রধান গুণই হচ্ছে হজমে সাহায্য করা 
এবং মুখের দগ্ধ দুর করা। বিশেষ করে 
আমাদের দেশে যেখানে আমরা সবাই ডা'ল-ভাত 
খাই সেখানেই পানের প্রয়োজন অনেক। কেননা 
ডা'ল-ভাতের কণা সহজেই গাঁজয়ে ওঠে এবং পান 
খেয়ে মুখ পরিষ্কার করলে আর সে ভয় থাকে না। 
পান মুখের ভেতরকার গ্রন্থিগুলি থেকে জরর্ণ রস 
বোরয়ে আসতে সাহায্য করে এবং তাতেই হজম 
ভাল হয়। তাই ভুরভোজের পর আমরা পান দিয়ে 
অভ্যর্থনা কাঁর। | 


পানের রস আয়বেদাঁয় ওষুধ খেতে একটি 
প্রধান অনুপান হিসেবে বিখ্যাত৷ সুপার, খয়ের 
এবং চুন সহযোগে যে পান খাওয়া হয়, তারও 


বৈজ্ঞানক মূল্য আছে; তবে আজ আর সে. 


প্রসঙ্গের অবতারণা, করব না। 


প্রশ্নঃ বেশ কথা! এবার তা হ'লে পানের চাষ- 
আবাদ সম্বন্ধে ছু বলুন! 


৮৬ 


. পানচাষ করা হয়। 


"উত্তরঃ পানের-চাষ হয় পানের পাতার জন্য, 
অর্থাৎ অন্যান্য ফসলের চাষ যেমন তার ফল ও 
বীজের জন্য হয়, এর তা নয়।. 


আপনারা দেখেছেন, বর্ষাকালে গাছপালার ছায়ার = 


সবুজ পাতার কী সমারোহ! সরস মাটিতে জোলো 
হাওয়ায় ছায়া পেলে লতাপাতা যেন দেখতে দেখতে 
বড় হয়ে ওঠে। আমাদের চাষীভাইরা গাছের এই 
গুণেরই পুরো সুযোগ নিয়ে পানের চাষ করেন। 
পানচাষে প্রয়োজন-জল দাঁড়ায় না এমন উদ্চু 
দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি, প্রায় একই ,রকম 
তাপ এবং যতদুর সম্ভব একই রকম আর্র আব- 
হাওয়া। ্ | 


শুধু উত্তরবত্গের সুপারবাগানেই এইসব অনৃ- 


কূল. পরিবেশ পাওয়া কিছুটা সম্ভবপর এবং তাই 
শুধ্মান্র - উত্তরবঙ্গেই আমরা গাছপানের চাষ 
দেখতে পাই। 
এদের সুপার বা যে-কোন গাছে লাতিয়ে উঠিয়ে 
দেওয়া হয়। আবিভন্ত বাঙলার দক্ষিণ অণ্চলেও 
এইভাবে পানের চাষ প্রচলিত আছে এবং 
' সেখানকারই এক গ্রামের লোক সূপারগাছে লতানো 
পানের গায়ে সাদা ময়লা দেখে বলৌছল_  _ 

“ক বা দেশে আইলাম রে, ভাই, 

কি বা দেশের গুণ, ' 

একই গাছে পান সুপার, 

একই গাছে চুন!” 
গাছপান একটু ঝাঁঝালো বোঁশ হয় এবং এই 


কারণেই আধ্দীনক শহরবাসীরা এ পান পছন্দ 


করেন নান 
. অন্য দুই জাতের পান দেশী, ছাঁচি, কড়ুই, 
মজানো আর মিঠে পান। পানের বরজে বা ঘরে 
বরজে পানের চাষ উত্তরবঙ্গে 
দেখা যায় না, এটা ' পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণ ভাগেই 
দেখা যায়। | 

বরজের জাম উচ্চু করা এবং জলের ব্যবস্থা এই 
_ দুটি সমস্যার. সমাধান চাষীভাইরা করেন ডোবা 


8ক 


গাছপান নাম থেকেই বোব্ম যাচ্ছে 


বসুন্ধরা $ আষাঢ় £ ১৩৬৬ 


কেটে সেই মাঁট জমিতে দিয়ে। ডোবা থেকে জল 
পাওয়া যায় এবং বৎসরান্তে তার তলান পাঁক- 
মাটি সার হিসাবে ব্যবহার হয় এবং বরজের জাঁমটাও 
জল দাঁড়ায় না এমন উষ্চু হয়ে যায়। , 
পানের চাষে ফুূল-ফলের বালাই নেই। কাজেই 
এর চাষে পটলচাষের মত লতার টুকরো কেটে 
বসাতে হয়। লতার টুকরো ২-৩ বছরের পুরানো 
গাছ থেকে নিতে হয় এবং দধারে দুটো পাতা সহ 
এবং মধ্যে একটি গাঁট সহ লতার টুকরো কাটতে 
হয়।  ট্ুকরোটা মাটিতে খাড়া ক'রে গাঁটাট মাটিতে 
পুতে দিতে হয় উপরের' পাতা পর্যন্ত। 

পৌষ আর চৈত্র বাদ দিয়ে সমস্ত বছর ধরেই লতা 
বসানো চলে; তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তক- 
অগ্রহায়ণই প্রশস্ত। অনেক চারা নষ্ট হয়ে গেলে 
লতা হাপরে বসানো হয় এবং যখন গাঁট থেকে 
নতুন শেকড় বের হয় এবং নতুন কচি পাতা ছাড়তে 
শর: করে, তখন উঠিয়ে বরোজের মধ্যে বাঁয়ে, 
সেই ফাঁকটা পূরণ করা হয়। অধিকাংশ সময় 
হাপরে বা সারিতে লতা বসানোর পর খড়কুটো 
দিয়ে লতাগুলো ঢেকে দিয়ে যতাঁদন না শেকড় বের 
হয়। বরজ তৈরি করতে প্রয়োজন বাঁশ, ছন বা 
উল; ঘাস অথবা প্যাঁকাটি বা নলখাগড়ার। এজন্য 
মেদিনীপুরের অনেক জায়গায় পানের বরজের 
পাশেই নলখাগড়ার আবাদ দেখতে পাওয়া যায়। 
বরজট হবে ছায়ায় ঘেরা সুন্দর পাঁরম্কার-পরিচ্ছন্ন . 
একাঁট ঘর, যার আবহাওয়া হবে আদ্র এবং ' উষ্ণ। : 
যাতে. গরম হাওয়া না ঢুকতে. পারে সেজন্য চার 
ধারে প্যাঁকাট বা নলখাগড়া দিয়ে ‘দেওয়া হবে। 
মাঁটর ওপরে এই বেড়া এক-মানুষ-সমান উচু 


হয়ে থাকবে এবং তার ওপরটা খড়, উলুঘাস বা 


' ছন "দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে ভেতরটা আলো 


এবং অন্ধকার দুয়নেরই একটা সমন্বয় হয়। বরজের 
মধ্যেকার বাখারগ্ীল সারি ক'রে বসানো হয়_ 
আড়াআঁড়ভাবে যাতে ওর মধ্য দিয়ে একজন লোক 
অনায়াসে যেতে পারে। এই বাখারর. ওপরই 


বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


থাকবে বরজের খড়-ঘাসে ছাওয়া চাল। এই 
বাখারির লাইনের মধ্যে এক বিঘৎ অন্তর লতা বা 
চারা বসাতে হয়। গাছ বড় হ'তে আরম্ভ করলে 


২-৩টি নতুন কাঠি পুতে তার প্রথমটিতে লতাটা '' 


ঘাস দিয়ে বেধে দিতে হয়। এবং এইভাবে পানের 
গাছটি বরজের চাল পর্যন্ত লাঁতয়ে ওঠে। তারপর 
আবার সেই লতাটকে হ্বারয়ে মাটিতে এনে, যে 
অংশটুকু মাটির ওপরে থাকে তার ওপর মাঁট 
চাপা দিয়ে আবার লতাটকে পরের কাঠিটাতে 
উঠিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত বছরে তিনবার 
এরকম করা হয় এবং প্রাত বারই লতাটা যেখানে 
সোজা উঠে যায় সেখানকার কয়েকটা পাতা ছিড়ে 
নেওয়া হয়। 


প্রশ্নঃ আচ্ছা, পানের গাছে সার-টার কিছু দিতে 
হয় না? | | 


উত্তরঃ নিশ্চয়ই, সার ভিন্ন কোন গাছই বাড়তে 
পারে না। যেমন আমরা খাবার না খেয়ে বড় হ'তে 
পার না। চাষীভাইরা বরজের মধ্যে পানের 


প্রন্মাজন হ'লে প্রীতি সপ্তাহেও পান তোলা যেতে 
পারে। একটা গাছে ২৮ থেকে ৩২টা পর্যন্ত 
পান জন্মানো যেতে পারে। শ্রাবণে লাগালে পাতা 
তোলা শুরু হয় কার্ভকে। কিন্তু যদ কার্তকে 


' লাগানো হয় তবে পাতা তোলা হয় জ্যৈষ্ঠ মাস 


থেকে। 


একটা পানের বরজে পাঁচ-ছয় বছর বেশ ভাল' 


ফলন হয়। তারপর বরজটিকে ভেঙে নতুন ক'রে 
সাজাতে হবে। কন্তু এমন অনেক চাষী আছেন 


যাঁদের বরজে ২০-২২ বছরেও ফলন কমে ?ন। 


- যত্ন করলে এবং আবহাওয়া ভাল থাকলে একই 


গাছের সারির দু পাশে প্যকুরের শুকনো পাঁকমাটি _ 


গ'্ড়ো..ক'রে জড়ো ক'রে রাখেন, তারপর খইলের 
গুড়ো আর গোবরসার ছাঁড়য়ে "দিয়ে মাটি চাপা 
দেন। যতবার মাঁট চাপা দেওয়া হয় ততবারই 
একই কাজের পুনরাবৃত্তি হয়। আমাদের দেশে 
পানের সার প্রয়োগ সম্বন্ধে তেমন কোন গবেষণা 
হয় নি। তবে বেশ পাঁরমাণে নাইট্রোজেন সার 
প্রয়োজন--যেটা খইল, পুকুরের পাঁক বা গোবরসারে 
খুব কম আছে এবং আযমোনিয়া সারে যেটা শতকরা 
২০ ভাগ থাকে আর প্রয়োজন প্রচুর পারমাণ 
পটাশের-এর জন্য কাঠের ছাই দিলেও হয়। 
অথবা মরয়েট অব পটাশের প্রয়োজন ভাল স্বাদের 


পাতা তৈরির জন্য এবং গাছটিকে রোগমুন্ত রাখার, 


জন্য। 


মাসে দুবার ক'রে পানপাতা তোলা হয় এবং 
গাছপ্রাত খরার দিনে ২ থেকে ৪টি পাতা এবং 
বর্ষার দিনে ৪ থেকে ৬টি পাতা তোলা হয়। 


৮৮ 


বরজে অনেকদিন চাষ চলে ৷ 


' এক বিঘে বরজ তোঁরতে প্রথম বছরে ১,২০০ 
থেকে ১,৫০০ টাকা এবং তার পরের বছরগৃবলতেও 
১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা খরচ হবে। 


এক বছর পর থেকে যখন পান ভাঙা চলবে তখন 
বছরে মোট আয় হ'তে পারে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত 
এবং খরচ বাদ দিয়ে ১,৫০০ টাকা নট লাভ প্ৰতি 
বছরে হ'তে পারে। 


এক 1বঘে জামর পানচাষে অন্তত ৩ হাজার টাকা 
হাতে থাকা দরকার। কিন্তু যত্ন ক'রে চাষ করলে 
এক বিঘের পানচাষ থেকে একটা সংসার চলতে 
পারে। 


বাঙলাদেশের পান উত্তর ভারতের সর্বত্রই সবাই 


সমাদর করেন এবং আমাদের পান ওইসব রাজ্যে 


প্রচুর পরিমাণে চালান যায়। 


পানের চাষে খুব যত্বের প্রয়োজন এবং পানচাষী 
মাত্রই তার বরজ পাঁরত্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। 
বরজের মধ্যে বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় 
না এবং জুতো ইত্যাদি পায়ে দিয়ে ঢোকা নাষিদ্ধ। 
অপারিচ্ছন্ন থাকলে বরজে রোগ বা পোকার আক্লমণ 
হ'তে পারে। কারণ, বরজের ভেতরের আর্দ্র এবং 
উষ্ণ আবহাওয়ায় রোগ বা পোকার একবার আক্রমণ 
হ'লে ব্যাপকভাবে ছাঁড়য়ে পড়া সহজ হয়। 


সাধারণত রসচোষা কালো পোকা পানের ক্ষাতি 
করে। আঁশ পোকা প্রচুর ডিম পাড়ে এবং সেই 
ডিমেই পানের ক্ষতি হয় বোশ কারণ, সে পান 


= বাজারে বিক্রি হয় না। তামাকপাতার জলই প্রাত- 


কারের জন্য ব্যবহার করা প্রশস্ত এবং সহজ । 


বসুন্ধরা ৪ আষাঢ় £ ১৩৬৬. 


_ পানগাছে বেশি পাতা হ'লে পাতা পচে যায়। 
তবে সেটা খুব মারাত্মক ক্ষাত নয়! গাছের গোড়া- 
পচাই খুব ক্ষাতকর। কোনক্রমে গোড়ায় জল 


' বসলেই এই রোগ হ'তে পারে। কাজেই জল- 


নিকাশের দিকে সজাগ দৃম্টি রাখতে হবে। 





৮৯ 


ভেতালপাতার প্ৰচলন 


পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশপরগনা জেলার সুন্দরবনের 
. জঙ্গলে প্রচুর পাঁরমাণ হেতালপাতা জন্মে, কিন্তু 
এ অগ্চলের জনসাধারণ ঘরের চাল ছাইবার এই আঁত 
প্রয়োজনীয় জানসাঁট হাতের কাছে অনায়াসে এবং 
. মামমান্ত্র মূল্যে পাওয়া সত্ত্বেও, এর ব্যবহারের পদ্ধাত 
উপকারে লাগছে না। ফলে গ্রাত বছর যে-পাঁরমাণ 
পাতা জঙ্গলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকে জাতীয় 
সম্পদের অপচয় বলা যেতে পারে। এই 'জানিসটি 
কাজে লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সুন্দরবন অথবা 
তার কাছাকাছি এলাকার তিন-চার লক্ষ লোকের 
ঘর তৈরির জন্য প্রতি বছর যে ধানের খড়ের দরকার 
হয়, তা গৃহপালিত পশুর খাদ্যরপে ব্যবহার 
করলে গবাঁদর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা সহজেই সম্ভব 
হবে, অথবা খড়ের কতক অংশ ধানের ক্ষেতেই 


পাঁড়য়ে দিতে পারলে ধানের উৎপাদন অনেক বেড়ে ' 


যাবে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার বলেই এই 


প্রয়োজনীয় বনজ 'জানসাটর সম্বন্ধে স্পাঁরশ 


করা যাচ্ছে। 

সুন্দরবন অণ্চলের জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করার জন্য গত ফেব্রুয়ার ও মার্স মাসে 
উন্ত অণ্চলের কয়েকটি বনাবভাগসুয় আঁফসে কতক- 
_ গুল নমুনাঘর তৈরি করে রখা হয়েছে। 


বাগ্‌না, দত্তর, সজনাখাল, "বিদ্যা প্রভৃতি আঁফসে . 


গেলেই এই নম্দনা-ঘর দেখা যাবে। নিচে মোটা- 
মুটিভাবে এই পাতার উপকারিতা সম্বন্ধে আঁত 
প্রয়োজনীয় কয়েকাঁট কথা বলা হ'ল। এ পাতা 
ব্যবহার ক'রে জনসাধারণ উপকৃত হ'লে সানন্দে 
একে আমরা জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলে 
স্বীকার করব। 


হেতালপাতার উপকাৰিতা 


১১) হেতালপাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে.” 


ধানের খড় বেচে বাবে। 


(২) হেতালপাতা নামমাত্র মূল্যে প্রতি বছর = 
সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। | 

(৩) পাতা ব্যবহারের পদ্ধাততে যে নিয়মে 
ঘরের চাল তৈর করতে বলা হয়েছে, সেই- 
ভাবে চাল বাঁধলে ৮-৯ বছর পর্যন্ত চাল 
. মেরামত করবার কোনও দরকার হবে না। 
তাতে গাঁরব গৃহস্থদের অনেক টাকা বেচে 
যাবে ৷ | + 

(৪) ধানের খড়গদাল গবাদি পশুর খাদ্যর্পে 
সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, অথবা 
কিছু অংশ ধানের ক্ষেতে প্াাঁড়য়ে দিয়ে 
ধানের উৎপাদন অনেক পাঁরমাণে বাড়ানো 
সম্ভব হবে। | 


(৫) হেতালপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের একাঁট 
[বিশেষত্ব এই যে, আগুন লাগলে তা ছাড়িয়ে 
পড়ার ভয় খুব কম এবং আগুন ছাড়িয়ে 
পড়তে অনেক সময় লাগে। অল্প জল 'দয়ে 
সামান্য চেষ্টাতেই আগুন নেভানো সম্ভব৷ 
বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যেখানে 
আগুন লাগে, শুধু সেই জায়গাটাই আস্তে 
আস্তে পুড়ে গর্ত হয়ে যায়। 


হেতালপাতা সংগ্রহ এবং ব্যবহার করার নিয়ম 

(১) মাঝবয়সী পাতা পৌষ মাস থেকে চৈত্র 
মাস পৰ্যন্ত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে 
পারলে খুব ভাল হয়। ওই সময়ের আগে বা 
পরেও সংগ্রহ করা চলতে পারে কিন্তু 
নয়ামতভাবে পাঁরশোধন করতে না পারলে 
পোকা ধরার ভয় থাকে৷ রি 
(২) পাতাগুলি গোড়ার দিক থেকে আগার 
দিকে আড়াই ফুট পৰ্যন্ত লম্বা ক'রে কেটে 
নিতে হবে। 


(৩) কুঁড়াঁট কারে পাতা; এক ' তাড়াতে নিয়ে 
শন্ত করে আঁট বাঁধতে হবে। 

(৪) পাতা সংগ্রহ করার দু-তিন দিনের মধ্যে 
আঁটি সহ পাতাগ-লি [তিন-চার 


সপ্তাহ পর্যন্ত . লবণজলে সম্পূর্ণভাবে .. 


পাতাগ্ুুলি যথাযথ- 


ডুবিয়ে রাখতে হবে। 


ভাবে ব্যবহার করবার এইটিই একমাত্র অবশ্য- 


পালনীয় নিয়ম । 


৫৫) নিদশ্ট সময়ের পরে. পাতাগুলি জল - 


৮ 
[নিতে হবে ৷ 


(৬) ভাল ক'রে শুকানো হ'লে আঁটিগূলি 


ছায়াতে গুছিয়ে রেখে, তার .উপর কোন _ 


ভার জানস চাপা দিয়ে রাখতে হবে_ 
ব্যবহারের আগে পর্যন্ত 


(৭) ঘরের চাল তোর করতে যে রকম কাঠামো 
বাঁধা হয়, সেই রকম কাঠামো হ’লেই যথেষ্ট 


হবে; বরং এ চালের ডাসা (চালের প্রস্থের ' 


দিকে যে কাঠ অথবা বাঁশ দেওয়া হয়) ১৮ 
ইণ্ডি দূরে দুরে দিলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু 
বাতা (যেগ্দাল চালের দৈর্ঘ্যের দিকে দেওয়া 
হয়) ১২ /ইঁণ্ডি থেকে ১৫ ইণ্চি দুরে দূরে 
দিতে হবে। প্রথম প্রস্থ হেতালপাতার 
আঁট (পাতার আগার দিক) চালের কাঠামোর 
বাইরে 'ছ" হ- বলিয়ে আঁটগুল গায়ে 
গায়ে লাগিয়ে, ১২ ইণ্ডি থেকে ১৫ হণ্ড 
উপরে একটি "চাপ বাঁধতে হবে। বাঁধন- 
গলি এক হাত থেকে দেড় হাত দরে দূরে 


ক্পশ্চিমবন্গ-সরকারের বনবিভাগ থেকে প্রচারিত 


৯১ 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় $ঃ ১৩৬৬ 


দিলেই চলবে। দেখতে হবে, আঁটর আগা 
ধ'রে টান দিলে যেন আঁটর গোড়াঁটি শন্ত 
ক'রে বাঁধা হয়েছে বলে বুঝতে পারা যায়। 
এইভাবে এক প্রস্থ আঁটি বাঁধা হলে আবার 
আর-এক প্রস্থ আঁট ৬ ইণ্ডি থেকে ৯ ই 
পৰ্যন্ত উপরে সাজাতে হবে এবং পূর্ব নিয়ম 
অনুসারে চাপা বাঁধতে হবে! এইভাবে 
ছেয়ে ফেলতে হবে। 


(৮) মটকা বাঁধার সময় মটকায় আড়াআঁড়িভাবে 


একটি আঁটর গোড়া এবং '-পরের আঁটির 
. আগা- এইভাবে গায়ে গায়ে লাগিয়ে, সাজিয়ে 
নিতে হবে এবং মটকার দ: পাশে দুটি 
চাপা বাতা বেধে দিতে হবে। 


আঁটগুলো বত গায়ে গায়ে ঠেসে শন্ত ক'রে 
বাঁধা যাবে, চাল ততই মোটা হবে, এবং পরে 
দেখা যাবে যে, চালাঁট ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি: 
পর্যন্ত মোটা হয়েছে। চাল,যত মোটা হবে 
ততই তা টেকসই হবে এবং আগুন ছড়াবার 
ভয়ও ততই কম হবে। ন" ৷ 


(৯) চাল বাঁধবার জন্য দাঁড়র প্রয়োজন খুবই 
কম। যাঁরা খরচ করতে পারবেন তাঁরা দাঁড় 
ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণ গৃহস্থ 
জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহ করার সময় কালি- 
লতা অথবা ঢেশকলতা সংগ্রহ ক'রে কিছনাদন 
জলে ফেলে রাখলে তাও দাঁড়র মত ব্যবহার 
করতে পারা যাবে।* 





লবণহুদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা 


কলকাতার সান্নিহিত লবণ-হ্দ পুনরুদ্ধার পাঁর- 
কল্পনা সম্বন্ধে সম্প্রাত 'নম্নীলাখত সমালোচনা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছেঃ (১) ২ লক্ষ মণ 
মাছের সরবরাহে ঘাটতি, (২) ২-৫ লক্ষ মণ আমন 
ধানের ঘাটাতি, (৩) ২০,০০০ কাষিজীবী ও অ-কীষ- 
জীবী শ্রমিকের কর্মহীনতা এবং (৪) ২,০০০ 
উদ্বাস্তু সহ ৫০,০০০ লোকের বাস্তুচ্যাত। 


এর মধ্যে কয়েকটি মন্তব্য তথ্যের দিক থেকে 
" অযথার্থ বা বিভ্রান্তিকর বলে সরকার এমনভাবে 
অবস্থার বিশ্লেষণ করতে চান যাতে জনসাধারণ 
এই পাঁরকল্পনাটিকে তার যথার্থ পাঁরপ্রোক্ষিতে 
' শবচার করতে পারেন। 


৩.৭৫ বর্গমাইল সম্পর্কে প্রযোজ্য 

সাধারণের 'ব্ম্বাস যে, উত্তর ও দক্ষিণ লবণহুদের 
সমগ্র বিজ্ঞাঁপত এলাকাই উন্নয়নের জন্য গৃহীত 
হবে, তা ঠিক নয়। নগরীর সম্প্রসারণের জন্য 
উত্তর লবণহ্দৈর ৩:৭৫ বর্গমাইল এলাকার উদ্ধার- 
পাঁরকজ্পনার রূপায়ণের জন্যই টেন্ডার আহবান 
করা হয়েছে। উত্তর লবণহৃদের যে এলাকা নগরীর 


= পাঁরকল্পনার 


মধ্যেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 


মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন 


বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ লবণহ্দ এলাকায় বৎসরে 
প্রায় দুই লক্ষ মণ মৎস্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে 
কেবলমাত্র ৩৬,০০০ মণ মৎস্য নগরণ-সম্প্রসারণ 
অন্তর্ভুক্ত উত্তর লবণহ্দ এলাকার 
৩.৬৩ বর্গমাইল জায়গা থেকে পাওয়া যায়। এতে 
৮৮০. জন মৎস্যজীবী সংশ্লিষ্ট। সরকার ইতো- 
এসকল জলকরের 
কোনাটকেও 'ঁবাঁঘঘত করা হবে না, কিংবা মৎস্য- 
বিভাগ কর্তৃক মংস্যজীবীদের প্ঃনর্বাসন-পার- 
কল্পনার কাজের উন্নাত না হওয়া পর্যন্ত কোন 
মৎস্যজীবীকে স্থানচ্যুত করা হবে না! এসকল 
মৎস্যজীবীকে দাক্ষিণ লবণহুদে বৈজ্ঞানক প্রক্রিয়ায় 
গাঁতত নতুন জলকরে আশ্রয় দেওয়া হবে। নতুন 
জলকর থেকে নগরা সম্প্রসারণ এলাকায় যত মৎস্য 


. এখন পাওয়া যায়, তা পাওয়া যাবে। 


সম্প্রসারণ-পাঁরক্পনার বাঁহর্ভৃত, তাতে এখন হাত . 


দেওয়া হবে না। কাজেই উত্তর লবণহদের এই 
অংশে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের চিন্তিত হবার 
কারণ নেই। ভাঁবষ্যতে যখন পোল্ডার পরিকল্পনার 
কাজ শুরু হবে, তখন নগরী সম্প্রসারণ এলাকার 
মত এ অণ্চলের মৎস্যজীবদেরও পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা হবে। শ্ুধ্য যে বর্তমান মৎস্য-উৎপাদনই 
বজায় রাখা হবে তাই নয়, এই সকল জলকরে 
কর্মরত - সকল মৎস্যজীবীই যাতে দাক্ষণ 
লবণহুদের নতুন জলকরগুলিতে যথাযথভাবে 
পুনর্বাঁসত হন সে-বিষয়েও মৎস্য-আঁধকার নিশ্চিত 
দৃষ্টি রাখবেন। 


* 


এভাবে বর্তমান মৎস্য-উৎপাদন বজায় রাখা হবে 
এবং এসকল জলকরে কর্মরত ৮৮০ জন মৎস্যজীবী 
কাকেও জীবকানর্বাহের সুযোগ থেকে বাত 
করা হবে না। এই এলাকায় কর্মরত মৎস্যজীবী- 
দের সমবায় সমাতর ভাবষ্যং ব্যবস্থারও কোন 
অস্বাবধা করা হবে না। মৎস্যজীবীদের .সমবায়- 
সাঁমাতকেও দক্ষিণ লবণহুদের জলকরে বিকল্প 
মৎস্যক্ষেত্রের সুবিধা দেওয়া হবে। 


‘আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই পদনর্দ্ধার- 
কার্য চলবে পাঁচ থেকে ছয় বৎসর ধরে এবং এক- 
কালে মাত্র একটি অংশেই কাজ হবে . মৎস্যজীবী- 
দের অপসারণ ধীরে ধারে হবে, যাঁদের জলকর এই 
কার্যের সঙ্গে বজাঁড়ত কেবলমান্র তাঁদেরই স্থানচ্যুত 





" করা হবে! - 


৯২ 


মৎস্যজাঁবাঁদের সমবায় সামাত গঠন 
সম্ভবত একথা উপলাঁব্ধ করা হয় ন যে, 
বর্তমানে লবণহুদের সমস্ত জলকর স্বজ্পসংখ্যক 


ব্যান্তর নিয়ন্দণাধীন এবং এ'রা স্বজ্পমেয়াদী 
ভিত্তিতে এগুলি মধ্যস্বত্বাধকারীদের কাছে ইজারা 
দিয়ে থাকেন। 
হিসাবেই কাজ করেন। সরকারের পাঁরকল্পনা 
অনুসারে দক্ষিণ লবণহুদের জলকর্গ্ীল (এখানে 
উত্তর লবণহুদের মৎস্যজীবীরা পুনর্বাসত হবেন) 
স্থানীয় মৎস্যজবীদের সমবায়ের মাধ্যমে পারচালিত 
হবে। এতে শুধু স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আর্থ- 


মৎস্যজীবীরা প্রধানত মজুর. 


নীতিক অবস্থার উন্নাতই ঘটবে না, কাঁলকাতার 


বাজারগুলিতে মাছের দরের উপরও শুভ প্রাতি- 
ক্রিয়া হবে। এভাবে এই পাঁরকল্পনার দ্বারা 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। এটা লক্ষণীয় যে, 
দক্ষিণ লবণহুদকে মৎস্য-চাষের জন্য সুসংগঠিত 
করলে উৎপাদনের বর্তমান হার হাস পাওয়ার 
পাঁরবর্তে যথাযথ সব্বযবহারের ফলে ৮৫ থেকে 
৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। 


জামদারদের মালিকানার অধীন জলকরগ্ল 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে নগরীর সম্প্রসারণার্থে নির্বাচিত 
এলাকা হ'তে বাদ দেওয়া হয়েছে-এমন একটা 
ধারণা প্রচলিত রয়েছে ব'লে মনে হয়। এই ধারণা 
একেবারে ভুল। মনে রাখা উচিত যে, সমগ্র পাঁর- 
কল্পনাটি রচনা করেছেন ওলন্দাজ. বিশেষজ্ঞরা এবং 
তাঁরাই কার্য পরিচালনার সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নগরণ সম্প্রসারণের জন্য 


প্রস্তাবিত এলাকার সামানা নির্ধারণ করেছেন।, 


বড় বড় জলকর-মালিকেরা যে এই এলাকার বাইরে 
পড়েছেন এটা শুধুই ভৌগোলিক ঘটনাচক্র। 


আবাদী জমিতে হস্তক্ষেপ করা হয় ন 

বলা হয়েছে যে, উন্নয়ন-পারকল্পনার ফলে ২৫ 
লক্ষ মণ মাণের ঘাটতি হবে। এটা ঠিক নয়। 
লবণহৃদ এলাকায় প্রকৃত আবাদী জামর মোট আয়তন 
৬.৬ বর্গমাইল ৷ একরপ্রাতি ধানের গড় উৎপাদন 
১৫ মণ ধরলে আবাদী জমির মোট উৎপাদন (শুধু 


_ ধান-উৎপাদন হয় ধ'রে নিলে) প্রায় ৬৩,০০০ মণ। 


স্থাপনেও = 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ 


তকেরি খাতিরে এও যাদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, 
উত্ত এলাকায় ১.৩ বর্গমাইল পরিমাণ বর্তমান 
পতিত জমি : চাষ করা হয়, তবে এগ্দল থেকে 
আঁতারন্ত, ১২,০০০ মণ ধান পাওয়া যাবে। 
অতএব লবণহ্দ এলাকায় ধানের ফসলের সম্ভাব্য 
সর্বোচ্চ উৎপাদন হবে ৭৫,০০০ মণ। সুতরাং, 
রাজ্যে ২ই লক্ষ মণ ধানের ঘাটত পড়বে--এটা 
অত্যুন্তি। লক্ষণীয় যে, প্ৰস্তাবিত নগরাঁ সম্প্রসারণ 
এলাকায় কোন পাতত জাম কিংবা প্রকৃত আবাদী 
জমি নেই; উচ্চ বাস্তুজম নিয়ে যে পাড় এলাকা 


১৩৬৬ 


_ রয়েছে (যা দখল করা হচ্ছে না) তা বাদ দিলে 


সমগ্র- অণ্ডলাটই জলমগ্ন। . 


প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, ৮ বর্গমাইল চাষ- 
যোগ্য ও পাতত জমির মধ্যে মাত্র ২ বর্গমাইল 
উত্তর লবণহ্দের মধ্যে পড়েছে, বাঁক ৬ বর্গমাইল 
দাক্ষণ লবণহদে,_এই অংশে এই পরিকল্পনা 
অনুসারে হস্তক্ষেপ করা হবে না। 

{বচ্তৃত সবজি চাষ 

প্রস্তাব আছে যে, নগরী সম্প্রসারণ এলাকার 
বহির্ভূত উত্তর লবণহুদের ১২ বর্গমাইল এলাকাকে 
পরে সবজি উৎপাদনের জন্য উদ্ধার করা জাঁমতে 
পাঁরণত করা হবে। পরিকল্পনা অনুসারে সেচের 
জলাধারের ব্যরস্থাও এতে আছে, তার জলে প্রায় 
৬,০০০ একর জাঁমতে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদিত 
হবে। হিসাব করা হয়েছে যে, শুধু যাঁদ সবাঁজই 


_ উৎপাদন করা হয় তা হ'লে বাৎসাঁরক ১৫ লক্ষ মণ 


৯৩ 


সবাঁজ উৎপাদিত হবে। উৎপন্ন সবাঁজর সর্বানম্ন 
আনুমানিক মূল্য হবে ১ কোট টাকা। অর্থের 
চারে নতুন ফসলের মূল্য উক্ত এলাকায় বর্তমানে 
উৎপন্ন ফসলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বোশ এবং 
উত্তর ও দাঁক্ষণ লবণহৃদে মৎস্যের বর্তমান উৎপাদনের 
মূল্যের সমান হবে। সুতরাং, আর্থনীতক দিক 
থেকে দেখলে প্রস্তাবটি আকর্ষণীয় এবং তা 
কালকাতা ও পাৰ্শ্ববৰ্তী এলাকায় সবাঁজ সরবরাহেও 


গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। 
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জাম উদ্ধার পারকল্পনায় কৃষিশ্রামক - 

কাঁষজীবী ও অ-কৃষিজীবী শ্রমিকদের সম্পর্কে 
বলা যায় যে, ইতঃপূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই 
অনুসারে বেকারার প্ৰশ্ন উঠতেই পারে না, কারণ 
জাম পুনরুদ্ধার পারকল্পনাটর দ্বারা বৰ্তমান 


কাষিজীবী ও অ-কাঁষজীবী আঁধবাসীদের কৰ্ম'- 


সংস্থানের সুযোগ ঘটবে। তাঁদের পক্ষে যা 
প্রয়োজন তা হ'ল চাষের পারবার্তত ধারার সঙ্গে 
নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া। 


একাধিকবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, নগরী 
সম্প্রসারণ এলাকার মধ্যবর্তী ২৫ বর্গমাইল বসত- 
জাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কেবলমাত্র জলকরের 
মধ্যবৰ্তী ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন এলাকার আধিবাসীদের 
গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা হতে পারে। তাঁদেরও 
দাক্ষণ লবণহুদে নতুন জলকরে বসতজাঁম দেওয়া 
হবে ৷ 

উদ্ধারকরা এলাকা সম্পর্কে সরকার দেখবেন যে. 
যেসকল লোকের বসতজমিতে হস্তক্ষেপ করা হবে 


তাঁদের যেন উত্ত এলাকার মধ্যেই উপযুন্ত বাসস্থান 
দেওয়া হয়। 


বৃহৎ বসতজাঁম ও প্রচুর উৎপাদন 


'অস্মাবধা আছে। 


সংবাদপত্রের বিবাতিতে বলা হয়েছে যে, লবণহুদ 
ব্যতীত কলকাতার ও শহরতলীর চারপাশের 
এলাকার উন্নয়ন বাঞ্ছনীয় ; ধারণা করা হয়েছে যে, 
এতে ব্যয় অল্প হবে। এই প্রস্তাবের দুটি 


গৃহনির্মাণের উপযুন্ত বৃহৎ ভূমির অভাব আছে 


এবং দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যে জাম গ্রহণ করতে ' 


হ'লে চাষের জাঁমর ক্ষাত করতে হবে এবং তার 
ফলে খাদ্য উৎপাদনে বিঘ উপস্থিত হবে। বস্তুত, 
পুনরুদ্ধার পাঁরকল্পনার প্রধান সুবিধা এই যে, এর 
ফলে নগরীর বাসস্থান-সমস্যার সমাধান হবে এবং 
সেসঙ্গে বর্তমান অর্থনীতির ব্যাঘাত না করে 
লবণহ্থদ এলাকার সম্পদের সদ্ব্যবহারের ফলে 
খাদ্যোংপাদন বাদ্ধ পাবে। | 
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প্রথমত, কাঁলকাতার চারপাশে 
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বেচেছে ৯০,৭৪৩ ,, ৪,২৯০ ২০১৩৪ ২,৪৬৪ 
১৯৫৭ মেদিনীপুর =, উছুলপৃকরী, খেজুরী সোস্যাল এডকেশন বিশুভারতী 
- কোচবিহার ৷ সেন্টার, মেদিনীপুর | বিশ্ববিদ্যালয় | 

লাগানো হয়েছে ৩,৭০,৭৬৯ ... ৫,২৫০ ৩,৪৫২ ১,৭৪৫ 
বেঁচেছে ১,৯৩,৫৩৮ 8,800 _, ২,৬২৬ _ ১,২৬১ 


1১৯৫৩ সালের ফলাকলের উপর এ গ্রাম সর্বভারতীয় 'জওহর শীল্ড' পেয়েছে। 


- ৯৬ 


১৯৫০ 
১৯৫১ 
১৯৫২ 
টিসি 
১৯৫৪ 
১৯৫৫ 
১৯৫৬ 


১৯৫৭ 


শীনীলোৎ্পল গুহ, গ্রাম স্পাই (পশ্চিম), খানা কাথি, 
জেলা মেদিনীপুর ! 


শ্বীসাঙ্গায় দি, দেবরিপানি, পৌঃ জুখিয়াপোখরী, জেলা 
দাঞজিলিঙ | 


শবীমুরলীবর বড়, গ্রাম গোপালপুর, থানা মহিঘাদল, জেলা 
মেদিনীপুর | 


শীবিজয়ভূষণ বেরা, গ্রাম চিঙ্গুরগানিয়া, থান৷ খেজুরী, 
জেলা মেদিনীপুর | 


শীনীলমণি হাজরা, থানা মহিঘাদল, জেলা মেদিনীপুর .. 


শীরাসবিহারী মাইতি, থানা খেভুরী, জেলা মেদিনীপুর .. 


শ্বীভূতনাথ মজুমদার, গ্রাম ফেগুয়াসোল, থানা গঙ্গাজলঘাটি, 
জেল! বাঁকুড়া । 


শ্বীমঙ্গু লেপচা, কালিম্পঙ, গেলা দাজিলিউ 
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৯৭ 


৫,৪২৯ 
৩,৪৮৩ 


১৫,০০০ 
৯,০০০ 


১,৯৫,১৪৪ 
১,২০,৫৩৯ 


৫৪,৩৫৬ 
8৩,৩৫৬ 


১৯,৮০০ 
১২,৬০০ 


১,৫৪,৬৩০ 
১,৪৪,০৮০ 


২,৬৬৮ 
, ১১৮৮১ 


১০,০০০ 
১০,০০০ 


টুকিটাকি _ 


আদিবাসীদের সুবিধা দরে বীজ 

বিতরণ 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তফাঁসলাভূত্ত আঁদবাসীদের 
কল্যাণার্থে বীঁজশস্য বিতরণের ব্যয় নি্ববহার্থে 
নিম্নীলাখত অর্থ মঞ্জুর করেছেনঃ বাঁকুড়া 
১,৪৩৫ টাকা; জলপাইগাঁড় ১,৯৬০ টাকা; 
পশ্চিম দিনাজপুর ১,৪৮৯,৫০ টাকা; মালদহ 
১,২১০ টাকা; ম্বার্শদাবাদ ৪৮০.৫০ টাকা; 
নদিয়া ৪২৮ টাকা; চাব্বশপরগনা ১,০৬৫ টাকা ; 


হুগলি ৯৪০ টাকা; মোদনীপুর ২,২৭০ টাকা ; 


কোচাবহার ২৪৭৫০ টাকা; দার্জীলঙ ৮৩২.৫০ 
টাকা; বর্ধমান ১,৫২৬ টাকা; পুরুলয়া 
১,৫০০ টাকা এবং রীরভূম ১,২৬৯-৫০ টাকা । 


ক্াংস্যাশিল্পের পুনরুজ্জীবন 

১৯৫৮ সালে মোদনীপুর জেলার কেবলমাত্র 
ইত্যাদ সমেত প্রায় ৭,০০০ মণ কাঁসার জিনিস 
তোর হয়েছে। 

খারারের কাংস্যাঁশল্পীদের সাম্প্রীতক এক সভায় 
ভাষণপ্রসঙ্গে মেদিনীপুরের শিল্প-আধিকারিক 
মী ব এম দাশগুপ্ত এই তথ্য প্রদান করেন। 
সরকারের কাছ থেকে তাঁরা যাতে পর্যাপ্ত সাহায্য 


লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তাঁন তাঁদের. 


নিজস্ব সমবায় সাঁমাত স্থাপনের পরামর্শ দেন! 


বর্তমানে উক্ত এলাকায় এ ধরনের দঃ” ‘সমবায় 


সমিতি আছে এবং আরও সাঁমাত স্থাপনের জন্য 
প্রচেষ্টা চলছে। . 

মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন ও সংঘবদ্ধ 
এই পিতল ও কাঁসার শিল্পের প্রতি স্বাধীনতা- 
. লাভের আগে পর্যন্ত কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। 


ক্ষেত্রে আঁ্থক সাহায্যদান, বিপণনের সবিধাদান 
ইত্যাদির সাহায্যে উক্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের 
চেষ্টা করছেন। কোন কোন কারিগর ইতোমধ্যেই 
প্রাচীন নিৰ্মাণপদ্ধাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং .যুক্তি- 
সংগত প.নার্বিন্যাসের উপায়স্বর্প খারারে কয়েক- 
জন কারিগর 'রোলিং মিল’ স্থাপন করেছেন। 


কুমার চিণ্চড়ায় এবং কাঁথ মহকুমার চন্দনপুরে উত্ত 
শিল্প বৰ্তমানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাঁরচাঁলত হচ্ছে। 
কিন্তু ঘাটাল মহকুমার খারারেই মুখ্য কাঁসার কেন্দু 
অবাঁস্থত। ৷ 


জাতীয় সম্প্রসারণ রকে প্রদর্শনী 


পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের উন্নয়ন মহাধ্যক্ষ শ্রীহরণ্ময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, গত ওরা জুন ডোম- 
জড় জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ব্লকের রাজাপুরে 
এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং জাতগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে জনগণের নিকট আবেদন 
জানান। | 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন, = 
সমাজশিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষণকেন্দ্র ও ডোমজুড় 
জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ব্লকের যৌথ প্রচেষ্টায় এই 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 


শ্ৰী বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 
সভভাপাতিত্ব করেন। তান এই শ্রেণীর প্রদর্শনী 


সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন! . তান এই 


কেন্দ্রের শিক্ষণার্থীদের জনগণের নিকট এই শিক্ষণ 
বহন করে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানান এবং 
গঠ্ডনকাযে আত্মানয়োগ করতে বলেন। 


ভারত-সরকারের সমন্টি-উন্নয়ন ও সমবায় মন্্রকের 
শিক্ষণ মহাধ্যক্ষ শ্ৰী এস সি রায় প্রধান আঁতাথরূপে 


এখন সরকার সুলভে কাঁচামাল সরবরাহ, উপযুক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, তান সভায় ভাষণ দেন 


৯৮ 


ও গ্রামাঞ্চলে জাবনযান্নার অবস্থার উন্নয়নের _ 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 


আদিবাসী এলাকাগুলিতে জল্প- 

সরবরাহ 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 
চলাত আর্থক বৎসরে নিন্নোন্ত জেলাগুঁলর 
রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা; আধকারিক- 
দের হস্তে প্রদানের জন্য নিম্নরূপ অনুদান মঞ্জুর 
করেছেনঃ | 

পুরুলিয়া ৩২,০০০ টাকা; বাঁকুড়া ৩৬,০০০ 
টাকা এবং গত বৎসরের অনুদানের অব্যায়ত অংশ 
বাবত ২,০০০ টাকা; বীরভূম ২৬,৭০০ টাকা ; 
বর্ধমান "৩০,২৮৪ টাকা ; মোঁদনীপুর ৪৭,০০০ 
টাকা এবং গত বৎসরের অন্দ্দানের অব্যায়ত অংশ 
বাবত ৩,৩২২ টাকা; হুগলি ১৯,৫০০ টাকা ) 
চবিবশপরগনা ২০,৫৫০ টাকা). নাঁদয়া ৬;০০০ 
টাকা; মাঁশদাবাদ ১৪,০০০ "টাকা ; মালদহ 
১২,৪০২ টাকা এবং গত বংসরের অনুদানের 
অব্যায়ত অংশ হিসাবে ৭,৬০০ টাকা; পশ্চিম 
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দিনাজপুর ১৬,০০০ টাকা এবং.গত বৎসরের অনূ- 
দানের অব্যায়ত অংশ হিসাবে ১৫,৮০০ টাকা ; 
জলপাইগুড়ি ৩০,৬২৫ টাকা এবং গত' বৎসরের 
অনুদানের অব্যায়ত অংশ হিসাবে ৫,৪০২ টাকা ; 

কোচবিহার ৪,০০০ টাকা এবং দাৰ্জিলিঙ ১০,২০০ 
টাকা ৷ 


আদিবাসী এলাকায় সবজি তথা 
কলের বাগান 

মধ্যে কলম, চারা ইত্যাদি বিতরণের সাহায্যে সবাঁজ 
তথা ফলের বাগান করার উৎসাহ সন্গারের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার . চলতি আৰ্থিক বৎসরে নিম্ন 
লিখিত অর্থ-প্রদান অনুমোদন করেছেনঃ মোদিনপ- 
পুর ২৩০০ টাকা, পুরুলিয়া ১,৫০০ টাকা, পশ্চিম 
দিনাজপুর ১,৫০০ টাকা, জলপাইগুড়ি ২১০০ 
টাকা, বাঁকুড়া ১,৬০০ টাকা, বর্ধমান ১,৬০০ টাকা, 
বীরভূম ১,০০০ টাকা, মালদহ ১,০০০ টাকা, হুগলি 
৮০০ টাকা, দাঁজালঙ ৮০০ টাকা, মুঁশদাবাদ 
6০০0. টাকা; নাঁদয়া ৪০০ টাকা ও কোচবিহার 
৪০০. টাকা। ' 








সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্ছের প্ৰচার-আঁধকতা। . 


_ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


_মঞ্দ্ণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কৰ্তৃক মৃত 


প্ৰসমু-৫৯/৬০-২৬৬৭এফ-৩১৮৫০ 





বঙ্গ সরকারের 


সব বড় বড় গুয়ধালয়ে এবং সরকারী - 
কুইনিন্‌ বিক্রয়কেন্দ্ৰ, ওল্ড রি 
বিল্ডিংস, কলিকাতায় পাওয়া যায়। 







যালেরিয় য় নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষেধক হিসেবে | 
| কয়েক শ বৃছর ৰ 
| নং ওষুধ খুব দ্রুত রক্তে 3 
মিশে যায় এবং এর বিষ- 
এ অতি সামান্য। 
x ব্যবহার করলে 
ই ক্ষমতা জন্মায় না. * 
চলে । 






বস্তক্ষরা 


পশ্চিমবঙ্গ পশ্াচিকিৎসা-আধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবৰ্তী জেল পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
veterinary Officer) অথবা তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার| সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎস।-সেবাকেন্দ্রের 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল? 


কলিকাতা এলাকা. 


চব্বিশপরগনা 


জেলা পণুচিকিত্সা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা, 
৬।১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 





| ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা স্থিতিবান ঠিকান। 
১। ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক আলিপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়া . 
২। এ ১, জয়নগর হ। ঞ - ., বারাকপূর 
৩। প্ৰ বজবজ ৩। ঞ ১. বসিরহাট 
81! প্ৰ ভাঙ্গড় 81 প্ৰ ,, ডায়মগ্ুহারবার 
6৫1 তৰ ক্যানিং ৫1 এ ** বেহাল! 
৬। "ও ডারমগ্হারবার ৬1 পশুচিকিৎপক, জাতীয় বারুইপুর 
৭ ত্র কাকদ্বীপ সম্পুসারণ সংস্থা । 
৮। এ মথুরাপুর ৭। এ ,, হাবিড়া, 
৯। প্ৰ কুলপী পোঃ তববেড়িয়া 
১০। এ সাগর ৮! এ »* বনগী 
7 ১১। গর ১.  বারাকপুর ৯। _,, গাইঘাটা 
১২। এ , 'দেউলপাড়া, *' ১০। ক বাণুদ৷ 
| পো: নৈহাটী ১১। কৃষি-গোপালন. শিল্প শিক্ষালয়ের পণ্ড 
১৩। তৰী বারাসাত চিকিৎসালয়, কৃমারপাড়া রোড, দমদম 
১৪। এ হাবড়। ক্যান্টনমেন্ট । 
১৫) এ বসিরহাট 
১৬ 1 ত্র হাসনাবাদ 
১৭। তৰ সন্দেশখালি 
১৮। প্র হাঁড়োয়। 


[১] 


বসুন্ধরা 


হাওড়া 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, . 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। 
১। ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎগক . সীতরাগাছি . ১| 
২। এ ** ডোমজুড় ২ 
৩! প্ৰ ** আমতা ৩1 
৪1 
৫ 
৬1 
কৃষ্ণনগর এলাক। 
নদিয়া | 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, 
পো: কৃষ্ণনগর 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১। 
২ এ ‘+  বেথুয়াডহরি হ্‌} 
৩। ও **  রানাঘাট . ৩। 
৪1 এ »*  শাস্তিপুর | 
81 
৫1 
৬। 
মুশিদাবাদ 
জেলা পওচিকিৎসা আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
পোঃ বহরমপুর 
১। ভ্রাম্যমাণ পণ্ডচিকিৎসক বহরমপুর ৮৭8 
- ৯ এ হৰিহরপাড়া ২। 
ত এ দমকল রী 
8! এ ** ব্লঘুনাথগণ্ড ৫ ৷ 
৫1 তর ভগবানগোলা _ 
৬। এ ধুলিয়ান ড। 
৭| গর নবগ্রাম ডু 
৮। 


পৃশডচিকিৎসক, জাতীয় - 
অম্পৃসারণ সংস্থা । 
ও. মন 
প্ৰ 
এ 


স্থিতিবান পশ্ডচিকিৎঘক 
এ + k 

পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 

সম্পৃসারণ সংস্থা | 


বারওয়ান, 
পোঃ পাচথূপী 
কান্দি 


ভরতপুর 


বঙন্ধরা 





মালদহ এলাকা 
মালদহ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ ইংলিশবাজার ৮ 
ভ্ৰাম্যমাণ _ ঠিকানা স্বিতিবান ঠিকানা ৫ ৷ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক মালদহ ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মালদহ ২3 সঃ 
২। এ " আইহে৷ ২। পঙুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্রপুর 1৩) & 2 
8 সম্পৃসারণ সংস্থা । ৪3২ 
৩। এ ,, ওল্ড মালদহ ৩। রে .. খড়বা, ২১১ 
পোঃ চঞ্চল Ee 
81 এ ** বৃতুয়।, 
৷ পোঃ 'আরিয়াডাক্ষা 
৫! প্র মানিকচকৃ, 
| পোঃ এনায়েৎপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর ৭ 
জেল পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম নি 
পোঃ বালু 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘাট ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বালুরঘাট 
২! এ : , রায়গঞ্জ ২! পশুচিকিৎসক, জাতীয় রায়গঞ্জ 
ভিত সম্প্রসারণ সং 
ৰ ৰ গঙ্গারামপুর ৩। ও ডা হেমতাবাদ 
8 এ * ইসলামপুর 81 এ কালিয়াগঞ্জ 
টী শিলিগুড়ি এলাক। 
দাজিলিঙ 


জেলা পণঙশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, দাজিনিঙ ন 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। বিডি পশ্ডচিকিৎথসক দাজিনিঙ 


২! এ ঘুম ২! কাসিয়াঙ 
৩। এ কাসিয়া ত! 
৪। ব্র মিনলিক(কাগিয়াড) = ৪1 ০ ০ ০৩% শিলিওড় 
ৰ ৰ ৫1 পশুচিকিৎসক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট্‌, 
রিং তিস্তাভ্যালি সন্পূসারণ সংস্থা | পো: তাকদা 
৬ এ শিলিগুড়ি ৬। এ ,,  ফুলবাজার, 
৭ ঞ্র নকৃসালবাড়ি পৌ: বিজনবাঁড়ি 
- ৭ রী স্ুকিয়াপকরি, 
পো: জোড়বাংলে। 
৮! তর কালিম্পঙ 
কোচবিহার 
জেলা পণশুটিকিৎসা আধিকারিক: টিবি 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিংসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক কোচবিহার 
২। এ মেকলিগঞ্জ ২)! "পর -, তুকানগঞ্জ 
৩। - এ মাথাভাঙ্ষা ৩ ।- পশুচিকিৎসক, জাতীয় দিনহাটা। 
সম্পূসারণ সংস্থা ! 
৪। এ ** সিতাই 


বন্ন্ধরা - 
জলপাইগুড়ি 
জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
| ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকাঁন। 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোমহানি ১। 
২! প্র বীরপাড়া ২! 
৩। এ কালচিনি 
৪1 এ আলিপুরদুয়ার ৩। 
81 
বর্ধমান এলাক। 
ব্ধমান 
জেল! পণুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিতৎ্সক গুসৃকরা ১ 
২! - এ ,, মেমারী ২! 
৩। তর সেহারাবাক্জার ৩। 
81 এ কালন৷! 81 
৫1 প্ৰ কাটোয়া। 61 
ঙ। ঞ্র নতুনহাট 
৭| ঞ *.-" আসানসোল ৬। 
৮। ঞ ** রানীগঞ্জ ৭ 
৯। প্ৰ ‘, দৃ্গাপুর ৮। 
বীরভূম 
জেলা পণঙুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
১। ব্ৰাম্যমাণ্‌ পঙুচিকিৎসক সীইথিয়। ১। 
২। এ *  বোলপুর ২1 
৩। এ দুবরাজপুর ৩। 
৪1 এ রামপুরহাট 
৫1 . এ নলহাটি 81 
৫1 
ঙ। 
হুগলি 
জেলা পশঙুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চঁ.চুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুঁচুড়। ১। 
হ। এ +, ত্ৰিবেণী ২। 
9 এ * শ্রীরামপুর ৩। 
৪81 ® তারকেশ্ুর 
- * 81 
৫ে। 
৬। 


বত 


স্থিতিবান 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 
মধুর ণ সংস্থা । 


৮ পশুডচিকিৎসক 
রং 


রর 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা। 


সি পণ্ডচিকিৎসক 


টি জাতীয় 
নি সংস্থা। 


এ 


এ 


1৬. 


ৰস 


মেদিনীপুর 


১। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 


মেদিনীপুর এলাকা 


, (উত্তর), পে? মেদিনীপূর ' 


২। জেলা পশুচিকিৎস। আধিকারিক, মেদিনীপুর 


(দক্ষিণ), পো: কাঁথি 


সত 
Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly 2 Ly 1হ/ 


বাঁকুড়া 


ঠিকান! 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া 


ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক 


নে 
yy হ/ হ/ £/ 2 


জেলা পশুচিকিতসা আধিকারিক, পুরুলিয়া 


১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক 
২। এ ৰ 
৩। এ 
81 প্র 
৫1 প্ৰ 
ড। এ 


পুরুলিয়া 
বলরামপুর 
মানবাজার 


এ ৫ 
পশ্তচিকিৎসক, জাতীয় 


১৬৮১ পত্তচিকিৎসক 
থৈ ন 


বসুস্ধর| 


কাঁলকাতা-১। 


৪1 প্রচার আধকারক, পশ্াচাকৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), 


তা-১। 


&। জেলা পলযাচাকংসা আঁধকারক 
নদিয়| 


কাঁলকাতা-১। 


. কলিকাতা. 
১। পশ্চিমবঙ্গ পশ্দাচাকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগ্রাছিয়া, কাঁলকাতা-৩৭। 
২। স্থিতিবান পশুচিকিংসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট। | 
৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রগট, 


নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


(হাঁস-মনরগি শাখা), 


১নং 


১। জেলা পশুচাকৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 


২। জেলা পশচীকৎসা ' আঁধকারক জেরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
দাৰ্জিলিঙ 


১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ 


জলপাইগুড়ি 
_১। হাম্তয়োগ-বিশেষজ্ জলপাইগ্যাঁড় .. 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 


৷ ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


ফসলের 'নাম 
আমন ধান ' ৮,১৬,৬০০ 
আউশ ধান ১২,৯৬,০০০ 
বোনে ধান 8১,800০ 
মোট ধান ১,0১,৫৪,০০০ 
ভুষ্টা ১,২০১৬৫০ 
যব - ১,০৯,০০০ 
গম ১,৫৪,৭০০" 
অন্যান্য ধান্যবগীয় 

শস্য ৫২,৬০০ 
মোট ধান্যবগীয় 

ফসল ১০০৫৯৯৫১৯০০ 
ছোল। - 8,৬৮,২০০ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 
(একর হিসাবে) . শতকরা অংশ 


৬১২৮ 
৯০১ 
0°২৯ 

৭0°৫৮ 


‘..0:৮৭ 


০৭৬ 


১১০৭ 


০*৩৭ 


৭৩৬৫ 
৩'২৬ 


ফসলের নাম 


হেস্টিংস 


স্ট্রীট, 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


(একর হিসাবে) শতকর! অংশ 
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অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ ০.৮০ 
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- ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


ৰ 


টি 


গর কি করে অত তারী দীড়ী- 


যে ইদুর নোহা খেয়েছি 


_{( পঞ্চজন্ত্ৰের একটি গল্প ) 


'নাটুক বলে এক বাবসায়ী সব টাক! পয়স| খুইয়ে 
(বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল । যাওয়ার 
|আগে সে তার বন্ধু লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল-- 


- পতাই লক্ষন, আমার এই দীড়ী পাললাটা তোমার 


কাছে রেখে দাও যতদিন না আমি ফিরি | ওটা 
বিক্ৰী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওট! আমাদের 
“পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আছে ৷” তারপরে সে 
চলে গেল। 


কিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাকা পয়সা রোজগার 


করে দেশে ফিরে এলে। ৷ সে লক্ষণের কাছে গিয়ে 


লল-_“দীড়ীপাল্লাটা রেখে তুমি আমার খুব উপকার 
করেছ । এখন ওটা আমায় দাও |” | 
“তোমার দীড়ীপাললাটা ইছরে খেয়ে 
নিয়েছে ।” লক্ষ্মণ উত্তর দিল । 


পাল্লা খাবে?” নাটুক চটে মটে 
বলল--“ওটার ওজন ছিল ২৫০ 
সের 1” “আমার বাড়ী বোঝাই 
ছুদুর ; ২৫০ সের ওদের কাছে 
আর এমন কি বেশি ?” 
নাটুক বুঝল সোজ| আঙ্গুলে ঘি উঠবেন! “ঠিক 
আছে"_-সে একটু হেসে বলল-“তুমি আর কি করবে 


বল আমারই ভাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর = 


থেকে স্বান করে আসি ? তোমার ছেলেকে আমার 


জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাবে ?” লক্ষ্মণ বন্ধুর .. 


এই সাধারন অন্থরোধটি এড়াতে পাৱলোন| । 


PDE. 477.X52BG 





একটি খাদ্যও বটে । 


নদীর থেকে ফেরার পথে নাটুক ছেলেটিকে একটি 
গুহায় পুরে এক-বিরাট পাথর দিয়ে গুহার মুখটি 
চাঁপা দিয়ে দিল | তারপর সে ফিরে এলো লক্ষণের 
ৰাড়ী । “আমার ছেলে কোথায় ?* লক্ষন জিজ্ঞাসা 
করল বেশ একটু অবাক হহে। 


“এক বিরাট বাজ পাখী ছোঁ ঘেরে ওকে নদীর পার 
থেকে নিয়ে গেল।” নাটুক বলল ৷ | 


“মিথ্যাবাদী ! একট! বাজপাখী কি করে ১৫ বছরের 


| ছেলেকে নিয়ে যাবে ?” 


“কেন না? যদি ইছুরে ২৫০ সেরের দীড়ীপাল্ল! খেতে 
পারে তাহলে একটা বাজপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে 
নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষন! ছেলেকে 
যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দীড়ীপাল্লা 


(ফিরিয়ে দাও |” বলাই বাহুল্য নাটুক তার দীড়ীপাল্লা 


ফিরে পেয়েছিল । 


নীতিঃ ধার দিকে সত্য আছে তিনি সব সময় মিথ্যাকে 
দমন করতে পারেন। বনম্পতির কথ! 
ধরুন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের! পরিফার- 
ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি 
একটি পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষা করে 
এ সত্য যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। 
1 সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালডা 
9 .. বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ তেবজ 
তেলে থেকে । ‘ডালডা’ একটি সর্ব 


উপযোগী রান্নার মাধ্যম | ‘ডালড|’ কম খ্রচায় 


আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি'। ‘ডালডা'র 


প্রতি আউন্দে ৭০০ আন্তৰ্জাতীক ইউনিট ভিটামিন 


«এ, যোগ করা হয় ৷ সব জায়গায় গৃহিনীরা একবাক্যে 
স্বীকার করেন-_“ডালডাঃ শুধু রান্নার মাধ্যমই নয় 


হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই । 


সূচিপত্র 

পৃষ্ঠা 
প্রসঙ্গ ... ৰ ৰ্‌ টু ন, ১০৭১ 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ হে ১০, ৯২% 2 ১০১৭৪ 
ফল ও সবজি সংরক্ষণ 5 টি এ ৪৬ ১১১ 
বনমহোৎসবের উদ্বোধন ... টা ত ১৮৮ ১২৮ 
খরিফ খন্দে ধানের চাষ -.. সী 33 ,... ১৩০ 
মানবকল্যাণে খাল ও বাঁধ ... এ রঃ ... ১৩৪ 
অআগমাৰ্ক কী টিত হা ৰ তে ১৩৭ 
নানা স্থানে বনমহোৎসব ... ডি i EEE 
টুকিটাকি চি ন ৰ ‘, ১৪২ 





পশ্চিমবঙ্গ কুষি-আঁধকার 


কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহ! কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা! হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূল্য ৬ টাকা । 
বিঘাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে | 

আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃঘি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


দ্রব্য 2--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় ন| । 
[৮] 


- একমাত্র উপায় হচ্ছে খাদ্য ফসলের উৎপাদন _ 


চি 


বঙ্ুন্ধরা 


“৪ স২শ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! ? আৰণ ১৩৬৬ 
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প্রসঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গে আজ খাদ্যাভাব। সেই অভাব পূরণের 


বাড়ানো। এ আলোচনা আমাদের পান্রকার পৃস্ঠাতেই 
বহুবার করা হয়েছে যে, ফসলের উৎপাদন . বৃদ্ধ 
করার জন্য আরও বোঁশ পাঁরমাণ জাম চাষে খাটাবার 
উপ,য় আমাদের নেই। লোকসংখ্যার অনুপাতে 
এ রাজ্যে চাষের জাম অনেক কম এবং জামর 
পাঁরমাণ কোন উপায়েই আর বাড়ানো যাবে না। 
এই কম জাঁমতেই উৎপাদন বাঁড়য়ে আমাদের 
খ,দ্যের অভাব দুর করতে হবে। 

সেটা কীভাবে সম্ভব তাও আজ আর পাঁশ্চম 
বাঙলার চাষীদের অজানা নয়। সাবেকী রাত 
বরন ক'রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে কীষ- 
হবে_ এটা সংপ্রমাণিত সত্য। আর, বছরে 
একফসলী চাষের পাঁরবর্তে জমিতে দোফসলী 
তেফসলী-সম্ভব হ'লে চৌফসলন-চাষ চালাতে 


রাখা চলবে না। _ ঢ় উট 
আমাদের চাষীভাইরা এসব কথা এখন ভাল ক'রেই 
জানেন এবং বোঝেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পশ্চিম 
বাঙলার বোঁশর ভাগ চাষীই, এত গাঁরব যে, বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে চাষ-আবাদ করার জন্য ভাল বাঁজ, পর্যাপ্ত 


ভাল সার বা আবশ্যক যন্পাঁত কেনা তাঁদের পক্ষে 


সম্ভব হয় না। দোফসলণী তেফসলী চাষ চালাতে 


_.. হ'লে প্রচুর জলের যোগান চাই। নলকূপ্‌. বাঁসয়ে 


বা পাম্প কিনে সেচের জলের ব্যবস্থা করা একক 
চাষীর কল্পনারও অগোচর। এ অবস্থায় অনেক 
চাষীকেই এখন টাকা ধার নিতে হয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
থেকে। এ থেকেই স্বভাবত সমবায় কৃষির কথাও 
ওঠে। সমবায়ই হচ্ছে একমান্র পন্থা যার দ্বারা চাষীরা 
চাষের. এসব বাধাবঘ! উত্তীর্ণ হয়ে, প্রচুর ফসল 


কোন আইনে কাননে ‘সমবায় কষ’ কথাটির সংজ্ঞা 
দেওয়া হয় নি- শুধু পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংসকার 
{বাধতে বিষয়াটির সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এদেশে 
সমবায় -কৃষি চাল; করার প্রয়োজনীয়তার কথা গত 
কিছকাল থেকেই-এমন কৈ জামদাঁর গ্রহণ আইন 
পাস হবার আগে থেকেই বিবেচনা করা হচ্ছে। বহ; 
চাষীরই চাষের জাম টুকরো টুকরো ভাগ হ'তে হ'তে 
এত ছোট.হয়ে দাঁড়য়েছে. যে, তাতে ভালভাবে চাষ- 
আবাদ করা যায় না, ফলে উৎপাদন হয় কম। এমন 
চাষে লাভ দূরে থাকুক, অনেক সময় লোকসানের 
কাঁড়ই গুনতে হয়। উৎপাদন বদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 
এসব টুকরো টুকরো জমিকে কীভাবে এক ক'রে 
"নেওয়া যায়, সে বিষয়ে নানা উপদেশ এবং পরামর্শ 
পাওয়া গেছে এবং সেসব 'নয়ে আলোচনা হয়েছে 
যথেম্ট। - তের | 


১০১ 
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১৯৪৬ সালে সমবায় পাঁরকল্পনা সামতি ‘সমবায় 
কৃষি'র সংজ্ঞাকে 'সংযুন্ত কৃষ’ অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
উত্ত সাঁমাত সংযুক্ত কীষকে মুখ্যত দুট শ্ৰেণীতে 
ভাগ .করেছেন। দুশট শ্রেণীর দুটি ক'রে বিভন্ন 
ধরন আছে। 


সংযন্ত কৃষি 
| | | 
১। ব্যান্তগত মালিকানা ২! সাঁমাতর মালিকানা 
(ক) সমবায় উন্নত কৃষি সাঁমাত (কো-অপারেটিভ (ক) সমবায় রায়তী কৃষি সাঁমাত (কো-অপা- 
বেটার ফাৰ্ম'ং সোসাইটি) রোটভ চেন্যান্ট ফাৰ্ম'ং সোসাইটি) | 
(খে) সমবায় যুন্ত কৃষি সাঁমাত (কো-অপারেটিভ (খ) সমবায় সমবেত কৃষ সামাত (কো-অপা- 
জয়েন্ট ফাঁর্মং সোসাইটি ) রেটিভ কলেক্‌টিভ ফাঁর্মং সোসাইটি) 


১কে) প্রথমোন্ত শ্রেণীর প্রথম ধরনের সাঁমাঁততে 
সদস্যরা মিলিতভাবে চাষ-আবাদের একটা পাঁর- 
কল্পনা প্থির করবেন। . তাতে তাঁরা উন্নত পদ্ধাঁতর 
কৃষকাজের পাঁরকল্পনা করতে পারেন। সাঁমাঁত 
সদস্যদেরই ব্যয়ে নগদে অথবা ধারে সদস্যদের বীজ, 
সার, উন্নত ধরনের কাষষন্্পাঁত এসব যোগাতে 
পারে এবং উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্ত অংশের 
বিপননে সাহায্য করতে পারে। চাষের জমিতে জল- 
_ সেচনের জন্য সামীত পাম্প-যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে, 
শস্য মজুত রাখবার জন্য নিজস্ব গুদাম করতে পারে 
এবং অর্থের বানময়ে সদস্যদের এসব ব্যবহার করতে 
দিতে পারে। এই হচ্ছে ‘সমবায়. উন্নত কু 
সাঁমাঁত’। ৷ 

১(খ) প্রথম শ্রেণীর অপরাঁটতে অর্থাৎ ‘সমবায় 
যুক্ত কৃষি সাঁমাঁত'তে সদস্যেরা চাষের একটা সাধারণ 
বছরের জন্য উৎপাদনের একটা সাধারণ কর্মসূচিও 
না, কিন্তু জাম ছেড়ে দেবেন সাঁমাতির হাতে--যাতে 
যুক্তভাবে তাতে চাষআবাদ করা . যায়। প্রত্যেক 
সদস্যের জামর যা মূল্য, সেটা সামাঁতিতে তাঁর 
আদায়ীকৃত অংশশদারীঁ মূলধন রূপে গণ্য হবে। 


প্রথম শ্রেণীতে সামাত গঠন করা হবে এমন সব 
সদস্য নিয়ে যাঁরা চাষের জাঁমর মালিক, আর, দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে চাষের জাম হবে সাঁমাতর এবং সে-জামর 
ওপর পৃথকভাবে সদস্যদের কোন মালিকানা থাকবে 
না। 


সেই মূলধনের উপর সদস্যেরা লভ্যাংশ পাবেন, এবং 
সর্বসম্মতভাবে স্থির হ'লে বোনাসও পেতে পারেন। 
সামর্থ এবং নৈপ্‌ণ্য অনুযায়ী সদস্যরা "বাভন্ন 
শ্রেণীর কর্মীদলে 'বিভন্ত হবেন এবং সাঁমাতি তাঁদের 
কাজ ভাগ ক'রে দেবে। শ্রামক-কর্মীরা সময় অথবা 
কাজের হারে পারিশ্রামক পাবেন। যিনি যতটা কাজ 
করবেন, সেই অনূযায়ী 1তান উৎপাদন-বোনাসও 


পাবার আঁধকারী হবেন! চাষের ফসল উঠলে, সমস্ত _ 


খরচ-খরচা বাদ দিয়ে, সণয়-ভান্ডারে এবং উন্নয়ন- 
খাতে অর্থ. রেখে, তারপর যা থাকবে, সেইটা 1নিট 
লাভ ব'লে ধরা হবে। 


ইকে) ‘সমবায় রায়ত কৃষ সাঁমাত'তে জাঁমর 
মালিক হচ্ছে সাঁমাত! তাই সাঁমাতি মধ্যস্বত্ববানের 
ভূমিকা নিয়ে, নগদ খাজনা বা ফসলী খাজনার 
বিনিময়ে বিভিন্ন লপ্তের জাম 1বাভন্ন সদস্যকে বা 
সদস্যদলকে বণ্টন ক'রে দেবে। সাঁমাতি সদস্যদেরই 
সার যন্ত্রপাতি প্রভাত যোগানো, উদ্বৃত্ত ফসল 'বাক্ 
করা প্রভৃতি ব্যাপারে কাজ করবে। 


২(খ) ‘সমবায় সমবেত কৃষ সামাত'তে সদস্যদের 


সাহায্যে সামাতই কৃষিকাজ চালাবে এবং সদস্যদের 


রি 


কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেবে ৷ ফসল উঠলে সাঁমাঁত 
নিট লাভটা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করবে। “সমবায় 


যুস্ত সামাত'তে যেভাবে নিট লাভ ধার্য হবে, এই 


ক্ষেত্রেও নিট লাভ ধার্য হবে সেইভাবে । 


এই শ্রেণীবভাগ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখন 
১৩৫টি উন্নত কৃষি সামাতি, ৫৬টি যুক্ত কৃষ সাঁমাতি, 
১টি রায়তী কাষ সাঁমাত এবং ১৪টি সমবেত কৃষ 
সামাত আছে। মোট এই ২০৬টি সাঁমাঁতর মধ্যে 
বেশির ভাগই শুধ নামেই আছে--কাজে নয়। 

এই ‘সংযুক্ত কৃষ’ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা 
রকমের আলোচনা হয়েছে, যেমন--১৯৪২ সালে 
গান্ধীজি 'হরিজন' পান্রকায় সংযুন্ত সমবায় সাঁমাতর 
যে পাঁরকম্পনা দিয়েছেন তা প্রায় উপরে বার্ণত 
‘সমবেত কৃষ সাঁমীতি'রই অনুরূপ। ১৯৪৫ সালে 
কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে এদেশের কৃষির ক্ষেত্রে 
সমবায় কৃষ সাঁমাত সংগঠনের আঁভলাষ ব্যন্ত করেন; 
তবে, তার রূপ কাঁ হবে তা বলা হয়ান। ১৯৪৮ 
সালে কংগ্রেসের আর্থনপীতিক কর্মসূচি সাঁমাত এবং 
১৯৪৯ সালে কংগ্রেস কাষ সংস্কার সাঁমাতি ‘সমবায় 
কাঁষ'র প্রকৃত-তাৎপর্য ব্যস্ত ক'রে, এর ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় 
সমবায়, কাষ'কে উৎসাহ দান করা হয়, কিন্তু এ 
বষয়ে বিস্তাঁরিত কিছু বলা হয় 1নি। দ্বিতীয় 
পণ্চবার্ষক পাঁরকজ্পনায় ‘সমবায় কাঁষ'র উপর বিশেষ 


জোর দেওয়া হয়েছে এবং তার ধারাধরন সম্বন্ধেও 


কিছ কিছু. নিদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মনে হয়, 
উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খণ এবং তার প্রয়োগের 
উপরই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বৌশ। 

নাগপুর কংগ্রেসে পাঁরত্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, 
এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘সমবায় সংযুক্ত কীষ-কর্মের দ্বারা 
কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়ন করা, এবং প্রথম তিন 
বছরের মধ্যে সমবায় ‘কৃত্যক সাঁমাত’ বা কৃষি-সহায়ক 
সামাতির সাহায্যে এই কাজ আরম্ভ করতে হবে। 


২ক 


বসনশর £ শ্রাবণ ১৩৬৬ 


এখন যেভাবে কাজ চালানো হবে ব'লে 'স্থর করা 
হয়েছে তাতে প্রত্যেক জায়গায় দুই ধরনের সাঁমাতি 


'থাকবেঃ (১) কৃত্যক ও বপণন সমবায় সাঁমাত 


এবং (২) উৎপাদকদের ও কর্মীদের সমবায় সাঁমাত। 
কৃত্যক সমবায় সাঁমাততে সদস্যের সংখ্যা থাকবে কম 
-যেমন ১৫; তার মধ্যে ৬ জন হবেন উৎপাদক 
ও কর্মী সমিতির প্রাতানাধ, ৬ জন হবেন অংশী- 
দারদের প্রাতানিধ এবং সরকার থেকে যাঁদ সাঁমাতর 
অংশ খাঁরদ করা হয় তবে ৩ জন থাকবেন সরকারী 
প্রতানাধ। 


সমবায় কৃষি সাঁমাতিগযীল সাঁচক কী ধরনের হবে 
তার একটা 1বস্তারিত ও বশ্লেষত রূপ দাঁড় 
করাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সমবায় আইন- 
কানুনের সংশোধন করতে হবে। 


সমবায় কৃষ সম্বন্ধে সমগ্র অবস্থা বিবেচনা ক'রে 
সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন, তাতে 
এ বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কৃত্যক সমবায়’ 
(াঁভিস কো-অপারেটিভ") বা কৃষি সহায়ক সমবায় 
সামাতর প্রবর্তন করা হবে ব'লে মনে করা যায়। 
সমবায় পদ্ধীতিতে কৃষিকাজ করার সম্ভাব্যতা 
{বিবেচনা করার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি 
সামাত নিয়োগ করেছেন। এই সমাতি তাঁদের 
ববরণী পেশ করলে, মীন্তসভায় তা আলোচিত হবে 
এবং তার পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হবে। 


ভুমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে 
যে, জামদারর িলোপ-সাধনের ফলে উক্ত বিভাগের 
হাতে যে দেড় লক্ষ একর জাঁম এসেছে; তা তাঁরা 
সমবায় বিভাগের হাতে তুলে দিতে প্ৰস্তুত আছেন। 
তা ছাড়া, সমবায় কৃষ পদ্ধতি চালু করতে হ'লে 
যাঁদ আঁধক-সংখ্যক কর্মচারী দরকার হয়, তাও উন্ত 
বিভাগ থেকে ধার দেওয়া যেতে পারে। 


১০৩ 


পশ্চিয়বঙ্গে সমবায় চাষ 
‘শ্ৰান্লাধাৱমণ গোস্বামী 

সমবায় কাষ-সমিতিসমূহের সহকারী নিবন্ধক 
ছয় 


পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকাঃ ভূমিসংস্কার আইন ও 
| সমবায় চাষ 


কয়েক বছর আগেও বাঙলার গ্রামীণ অর্থনীত ও 
সামাজিক ব্যবস্থা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়শ বন্দো- 
বস্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদানীন্তন ইংরেজ 
শাসক লর্ড কর্নওআলিসের প্রবার্তত এই চরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত যাঁদও নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের একটা 
পথ ক'রে দিয়োঁছল এবং অনেক লোককে কৃষিকার্ষে 
উৎসাহত করোছল তবুও বলতে হয় এটা ছিল 
একা ভ্রাটবহল ব্যবস্থা। এতে কৃষিকার্ষে লিপ্ত 


সংগাতিপন্ন মধ্যাবত্ত সমাজের সৃষ্টি হয় নি বাঙলা- . 


দেশে, বরণ এই বন্দোবস্তের ফলে চাষাঁদের 
অবস্থার অনেকটাই অবনাত ঘটে। আইনে প্রজাদের 
স্বার্থ সংরক্ষিত না থাকাতে জাম ক্রমশই 
অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভন্ত হ'তে থাকে। 


করা যায় তার দিকে, কাঁষর উন্নাতির দিকে. নয়। 
ছোট ছোট ভাগে ভাগ ক'রে জাম বালি করা, 
খাজনার হার্‌ বাড়ানো, উচ্ছেদ ও ক্লোকের সংখ্যা 
বাড়ানো_ এসবের মধ্যেই আবদ্ধ রইল জণমদারদের 
দৃন্টি। তারপর ১৮১৯ সালে পত্তীন তালুক রেগু 
লেশন পাস হওয়ার ফলে জাঁমদারদের নিচে সৃষ্ট 
হ'ল বিভন্ন িম্নস্বত্বের। ফলে সমাজে উদ্ভব হ'ল 
. শুধু নিজ নিজ লাভ-আদায়কার অগাঁণত মধ্য ও 
জন্য রইল না কেউ। ফলে কৃষির এল চূড়ান্ত 


ও কৃষককে এই অবনতির পথে 1নয়ে যাবার কারণ- 
স্বরুপ আছে অনেক কিছু, যেমন, বিদেশী শ'সন- 
সংঘাতে কুটিরশিজ্পের ধ্বংস, উত্তরাধিকার আইনের 
প্রভাব, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, হুগালনদীর দুইপারে 
বিদেশ মালিকানায় গাঁতত বড় বড় বন্রশিজ্প- 
প্রতিষ্ঠানে বাঙাল মজুরের স্থানাভাব, ফলে জাঁগর 
উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ প্রভৃতি। 


' পাঁশ্চমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে জামদার দখল আইন 
প্রবাৰ্ত'ত করে নতুন যুগধর্মের বিবর্তনে ১৬২ 
বছরের পুরানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবল-প্ত 
ক'রে দেওয়া হয় কৃষি-উন্নাতর এক নতুন অধ্যায় 
সূচনার উদ্দেশো। ফলে সেই. বছরের ১৫ই এপ্রল 
রাজ্যের সমস্ত জমিদারতে মধ্যস্বত্বাধকারীর সব 
অধাঁনে চলে এসেছে। এইভাবে জমিদারীবলোপ 


_ একটি উপায় মান্র। কীষ-উন্নয়নের কর্মসৃচিকে যাদি 


ফলপ্রসূ করতে হয়, মৃতকল্প পল্লীসমাজকে যাঁদ 
পুনব্ুজ্জীবিত করতে হয় তা হ'লে প্রকৃত চাষীর 
সঙ্গে সরাসার সংযোগ ঘটাতে হবে সরকারের, 
মাঝখানে কোনও মধ্যবত্শী থাকা বাঞ্চনীয় নয়। 
প্রকৃত চাষীই হবে জমির মালিক। আইনের বিধান 
অনযায়ী মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বাঁধকারে রাখতে 
দেওয়া হয়েছে বসতবাটির জাম, ১৫ একর পর্যন্ত 
খাস অকৃষ-জমি, ২৫ একর পর্যন্ত খাস কাষ-জাঁমি, 
মংস্যচাষের জন্য পুম্কারণী, চা-বাগানের জাম 
ইত্যাদ। , 


আইন পাস ক'রে বিদেশী শাসকের আইনকে রদ 


বিপর্যয়, কৃষককুল ডুবলো . দুঃসহ দারিদ্যে। কৃষ - করা সহজ কিন্তু কৃষিব্যবস্থায় যে বিপৰ্য'য়কে আমরা 
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উত্তরাধকারসূত্রে পেলাম তার পুনগঠিন এত সহজ 
কঃ পশ্চিম বাঙলায় আবাদযোগ্য জামর পাঁরমাণ 
এক কোটি আটাশ লক্ষ একর-রাজ্যের মোট 
আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে এক কোট 
সতেরো লক্ষ একর জাঁমতে (অর্থাৎ আবাদযোগ্য 
জমির শতকরা ৯২ ভাগে) চাষ হয়। রাজ্যে লোক- 
সংখ্যা ২ কোট ৪৮ লক্ষ। সহজেই তা হ'লে বুঝা 
যায় যে, নতুন চাষ-আবাদের উপযন্ত সুযোগ ও জাম 
এ রাজ্যে বিশেষ নেই। 


এই ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর আবাদী কাঁষজমির 
উপরে নির্ভর ক'রে আছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ লোক 
অথবা ৩২ লক্ষ পাঁরবার। মাথাপিছু তা হ'লে জাম 
পড়ে ‘৮৬ একর ক'রে। শতকরা ৩৪-৫ জনের 
মাথাপিছু ২ একরের কম জমি, ২ থেকে ৫ একর 
জাম আছে শতকরা ৩৬ ‘২ জনের, ৫ থেকে ১০ 
একর জাম আছে শতকরা ২০'২ জনের, ১০ থেকে 
২৫ একর জাম আছে শতকরা ৭ ‘২ জনের, আর ২৫ 
একরের বেশ জাম আছে শতকরা মান্র ১.৮ জনের ৷ 
সোজা কথায়, & একরের কম জমি আছে শতকরা 
৭০-৭ জনের- মানে, পাঁচজন লোকের একাঁট কৃষি- 
অপৰ্ষাগ্ত। ৫ থেকে ১০ একরের মালিক যারা, 
প্রায় ৫:১০ লক্ষ চাষী-পরিবার, তাদেরও আঁত 
সাধারণভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। যাঁদ প্রত্যেক 
পাঁরবারকে ৫ একর ক'রে জাঁম দেওয়া যায় তা হ'লে 


বর্তমানের মোট কাঁষজীবীর. শতকরা... ৩০ ভাগ 


অর্থাৎ ৯ লক্ষ পরিবারকে কোনও জামই. দেওয়া, 
যাবে না। তারপরে এই চাষী-সম্প্রদায় আবার 
বিভিন্ন পৰ্যায়ে বিভন্ত৷ শতকরা ৫৬ ‘৫ জন চাষী 
নিজ জাম চাষ করে, ভাগচাষার সংখ্যা শতকরা ২১ 
জন, ভূমিহীন চাষী শতকরা ২১:৪ জন আর অন্যান্য 
শতকরা ১১ জন। | 

বিপর্যস্ত কৃষিব্যবস্থার পুনগণঠিন এবং সরকার 
কতৃক জমিদার গ্রহণ করার সঙ্গেসচ্গেই প্রায় ১২ 
লক্ষ বর্গদার ও ভূমিহীন চাষাঁ-পাঁরবারের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটি সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করার 
প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় জামদাঁর 'দথল আইনের 


বসদষ্ধরা ৪ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


কয়েক মাস. পরেই পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ৰ 


বাৰ্ন AT NEE 
বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মলে লক্ষ্য 
উৎপাদন-ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো। সমবায় : 
কৃষিকেন্দ্র স্থাপন এবং জাঁমদাঁর দখলের পরে 
সরকারের হাতে-আসা উদ্বৃত্ত জাম ভূমিহীন বা 
অত্যন্ত অল্প জামর মালিকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে 
সমবায় চাষ প্রবর্তন এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। যাঁদও 
আজ পর্যন্ত এই ভূমিসংস্কার আইনের সবগুলো 
বিধান চাল; করা হয় নি তবুও সমবায় চাষ 
সম্পকিতি অংশের সংক্ষপ্ত আলোচনা এখানে 
অপ্রাসঙ্গক হবে না। আইনের ৪৩ ধারায় বিধান 
রয়েছে, যেকোনও ৭ জন রায়ত মলে তাদের জাম 
হস্তান্তর ক'রে একটি সমবায় কৃষি-সামাতি গঠন 
করতে পারবে। এই গঠনব্যাপার হবে সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছামূলক, কোনও রকম আইনের জুলুম এখানে 
নেই। যাতে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জমিকে সমীকরণ 
দ্বারা পর্যাপ্ত পাঁরমাণ জোতে পাঁরণত ক'রে 
সমবায় প্রথায় উন্নত ধরনের চাষে প্রবৃত্ত হওয়া 
যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। সাঁমীতর পাঁরচালন 
ভার সম্পূর্ণরূপে সভ্যদের হাতেই থাকবে, সরকার 
বা বাইরের কেউ অযথা হস্তক্ষেপ করতে আসবে 
না। অনুপ্রেরণা ও- গোড়াকার সাহায্য হিসাবে এই 
ভাবে গঠিত সমবায় কৃষিসামীতগুলো সরকার 
থেকে নিম্নালাখত সাহায্য পাবে এবং তা আইনের 
৪৮ ধারায় “লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যথাঃ 

(১) কম হারে খাজনা। 

(২) প্রথম তিন বছর বিনা মুল্যে এবং পরে 

কম মূল্যে প্রয়োজনীয় বাঁজ ও সার। 

(৩) বিনা মুল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের 

উপদেশ। _ 

(৪) .নানাবিধ আর্থিক সাহাষ্য। | 

(৫) উৎপাদিত ফসল ন্যাধ্যমূল্যে বিপণনের 

ঘথাযোগ্য ব্যবস্থা ৷ - 
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বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ $ ৪র্থ সংখ্যা 


আইনের ৪৯ ধারায় ব্যবস্থা রয়েছে সরকারের 
হাতের উদ্বৃত্ত জাম স্থ'নীয় ভাঁমহীন চাষী বা ২ 
একরের কম জামির মালিক চাষাঁদের মধ্যে বণ্টন 
করার এবং যারা সমবায় কাঁষ-সামাত গঠন ক'রে 
তাদেরকেই অগ্রাধকার দেওয়া হবে। সরকারীভাবে 
এই নীতিও কার্যকরী করা হয়েছে। 


আগেই বলা হয়েছে যে, এই সমবায় কাঁষ-সাঁমীত 


গঠনের ব্যাপারে আইনের জুলুমের কোনও প্রশ্ন. 


নেই ৷ চাষীরা নিজেরা দেখেশুনে, সমবায় প্রথায় 
চাষের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবাঁহত হয়ে, 
চাষের প্রবর্তন করবে, এটাই সরকারী নীতি এবং 
এই নাতি সম্পূর্ণ গণতন্্সম্মত। আশা করা যায়, 
ভূমিসংস্কার আইন সম্পূর্ণরূপে চালু হবার পরে 
রাজ্যের সর্বত্র চাষীরা. স্বেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কীষর 
“ও নিজেদের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য 
মগাঁণত সমবায় কাঁষ-সাঁমাতি গ'ড়ে তুলবে এবং তা 
সরকারী আনুকূল্যে দিনাঁদন পনুষ্টলাভ করবে। 


রাজ্যে সমবায় চাষের প্রসারের জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ- 


কল্পনায় একটি কার্যরীতি চালু করেছেন। 


গোড়াতে লক্ষ্য স্থির করা হয়োঁছিল যে, পাঁর- . 


কল্পনার পাঁচ বছরে সারা রাজ্যে (পুর্াীলয়া ও 
{বহার থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য অঞ্চল সমেত) মোট 
.&০৮টি সমবায় কৃষি-সামতি স্থাপন করা হবে। 
তদনূষায়ী ১৯৫৬-৫৭ সনের জুন অবাধ গঠিত 
হয় ৯৭ট সমাত এবং ১৯৫৭-৫৮ সনের জুনে 
১৬০টি। . পরে, লব্ধ অভিজ্ঞতার 1ভাত্ততে এবং 
এই সংখ্যাপুরণের 'দিকাটকে গৌণ ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। এখনকার লক্ষ্য হচ্ছে শুধু সংখ্যাপূরণ 
সমাতি গ'ড়ে ওঠে সেইদিকে--তাতে পূর্বানীর্দ্ট 
সংখ্যাপর্ত হোক আর না হোক। এই ১উ০টির 
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মধ্যে চার রকমের সাঁমাতিই আছে, যথা, বেটার 
ফাঁর্মং টেনেন্ট ফার্মং জয়েন্ট ফার্ম, ও কালেক- 
টিভ ফাঁর্মং। চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি 
অনুযায়ী সাঁমাতর ধরন নির্ধারণ করেছে, সরকারী = 
প্ররোচনা বা চাপে নয়। সবগুলি সামাতিই যে = 
উল্লেখযোগ্য উন্নীতলাভ করেছে তা নয়, অনেক 
সাঁমাঁত বিভিন্ন ধরনের অসমাবধার সম্মুখীন হয়ে 
সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করছে। বর্ধমানের সমবায় 
কুষি-সাঁমাতগনালি বিশেষত যেখানে যৌথচাষ 
প্রবার্তিত হয়েছে সেখানে উৎপাদনের হারে প্রভূত 
উন্নাতি লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য সফলকাম 
সমাতির মধ্যে" বাঁকুড়ার মাকড়কোল -ঢঃয়াপাড়া 
ইত্যাদর নাম করা যায়। খাণ্ডত বা পাঁতত 
জামকে জোড়া লাগয়ে সমবায়াত্মক চাষে যে 
উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান এই সাঁমাতিগ্াঁলর 
কর্মপ্রচেষ্টা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ 
এই সমবায় কাঁষ-সাঁমীতগ্যীলকে সরকারী । ও 
আধা-সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
চাষের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য অথচ 
আমাদের চাষীদের মধ্যে এই মূলধনের অভাব ' 
অত্যন্ত বৌশ। উপয্যন্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োগ 
করতে না পারলে উৎপাদন বাড়বে কী ক'রে? 
নিচের তালিকায় সরকারী ও আধা-সরকারী 
সাহায্যের তালিকা দেওয়া হ'লঃ | 

(৯) ম্যানেজারের বেতন বা চাষের যন্ত্রপাতি 
কেনার জন্য নির্বাচিত সাঁমিতিকে বাৰ্ষিক 
সরকারী খয়রাতি ৫০০ টাকা । 

(২) ভার যন্পাঁত বা পাঁম্পং সেট কেনার 
জন্য দীর্ঘমেয়াদী কাঁস্ততে ও অল্প 
৩,০০০ টাকা সরকারী খণ। 3 

(৩) সরকারী খরচে সাঁমাতর ম্যানেজারের 
সমবায় ও কৃষি-বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা । 


ক্ষুং 


(৪) বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপদেশ। 

(৫) ছোটখাট সেচব্যবস্থা বিষয়ে অগ্রাধকার। 

(৬) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে স্বজ্পমেয়াদী 

| কাঁষধণ। 

(৭) কেন্দ্রীয় জমবন্ধকী সমবায় ব্যাক. থেকে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ। 

(৮) সরকারী খাতে এবং স্বকীয় গুদাম 
নির্মাণের জন্য খয়রাতি ও খণ মলিয়ে 
নির্বাচিত সাঁমাঁতাপছ; ১০,০০০ টাকা 
দান ও দাদনের বিষয়াট বর্তমানে 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং আশা 
করা যায়, চলতি বছরেই এ সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। 

তির সুষ্ঠভাবে পাঁরচাঁলত হয় 
আর জন্য সমবায় দফতর ও কৃষি-দফতরের সাম্মীলিত 
প্ৰচেষ্টা ও উদ্যেগে রাজ্য কৃষ-কলেজে এক বিশেষ 
ধরনের 'কোর্স* প্রবার্তত ক'রে চলাত বছরের 
গোড়ার দিকে ২৩ জন সমবায় কৃষি-সামাতর 
ম্যানেজারের শিক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে 
আধিকতর-সংখ্যক ম্যানেজারের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা হবে। 

জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যকের ব্লকগৃলিতে সামাত 

স্থাপন ও পাঁরবর্ধনের নীতি সরকারীভাবে গৃহীত 
হয়েছে এবং যথাযথভাবে এই নীতিকে বাস্তবে 
রূপদান করা হচ্ছে। মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ 


তদদপাঁর অনুন্নত ও উপজাতীয় "শ্রেণীর মধ্যে 
কৃষির উন্নাতাঁবিধানের উদ্দেশ্যে বিশেষ ক'রে তাদের 
জন্য কোনও কোনও জেলায় যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, 
মেদিনীপুর, বর্ধমান ও পশ্চিম দিনাজপুরে কিছু 


ছু সমবায় কৃষি-সামাতি গাঠত হয়েছে। 


পূর্বেকার কিছ কিছু শবাবধার্থক সাঁমাত 
অধুনা সমবায় চাষের কার্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে। কোনও 
কোনও জেলায় যদদ্ধ-ফেরতা সৈন্যদের নিয়ে সমবায় 
খামারের পত্তন করা হয়েছে। 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ 


গত বছর ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের উদ্যোগে 


৯৩৬৬ 


_ ব্যবস্থার উন্নাতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন 


ও সংশ্লিষ্ট দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে 
একটি আন্তর-দফতর সাঁমাতি গঠন করা হয়েছে। 
এই সাঁমাততে আছেন রাজস্ব-পর্যদ ও ভূমিরাজস্ব 
দফতরের, উপজাতি উন্নয়ন, কৃষ ও সমবায় 
দফতরের প্রাতনাধগণ। সমবায় কীষ-সামাত গঠন 
ও পাঁরচালনা বিষয়ে এই সমিতি নীতি-নিধ্ধরণ 
করেন এবং তদন্দষায়ী 'নদেশ দান করেন। এই 


সাঁমীতর সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় আবার 
একটি ক'রে উপ-সামাতি গঠিত হয়েছে, তাতে 


আছেন আঁতারন্ত সমাহত“, (জামদার গ্রহণ), 
সমবায় সমিতির সহকারণ নিবন্ধক, জেলার কৃষি- 
অধ্যক্ষ এবং জেলা উন্নয়ন আঁধকারক। দু'জন 
ক'রে প্রগাতিশীল কৃষককেও এই উপ-সাঁমাতির সভ্য- 
শ্ৰেণীভুক্ত করা হয়েছে। জেলার সমবায় কৃঁষ- 
সাঁমাতগীলর তত্ত্বাবধান এই উপ-সাঁমাঁত করেন এবং 
বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বন্ধে রাজ্যের 
আন্তর-দফতর সাঁমাতকে অবাঁহত করেন। 


এই পর্যালোচনা থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হবে যে, 
যদিও গোড়াতে সমবায়-চাষের প্রসারকল্পে দ্বিতীয় 
পাঁচসালা পাঁরকল্পনায় সমবায় দফতরই কর্মকল্পনাঁট 
তার গাণ্ড ছাড়িয়ে তার উচ্চতর পর্যায়ে উঠে 
গগয়েছে। আজ এ-রাজ্যে সমবায় চাষের প্রসার 
ও পাঁরবর্ধন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরের 
পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাঁম্মালত প্রয়াসের 
গাঁণ্ডভুন্ত হয়ে পড়েছে। বাঙলার চাষ ও চাষীর 
আজ বড় দুরবস্থা। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, 
রাজ্যের প্রয়োজনীয় সাংবৎসাঁরক খাদ্য এখানে 


উৎপাদিত হয় না। বছরে একমাত্র চা'লেরই 
ঘাটাত পড়ে ৭ লক্ষ টন! টুকরো টুকরো অসংখ্য 


অপর্যাপ্ত পাঁরমাণ জমি, জাঁমর উপরে অত্যধিক 
চাপ, মূলধনের রিন্ততা আর বিত্তহীন অনগ্রসর 


১০৭ 


বসুন্ধরা £ ১২শ-বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


কৃষকসম্প্রদায়_এই হচ্ছে 
অবস্থা । এখানে সনাতন রীতিতে একক ও 1বাচ্ছন্ন 


ধরনে চাষের কোনও অবকাশ আছে ক? কাজেই 
সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সমবায়াত্মক কাঁষ- 
ব্যবস্থার ব্যাপক .প্রবর্তন। নান্যঃ পন্থা। 
সাত 

সমবায় কাঘ-সাঁমাতি গঠনে সতর্ক পদক্ষেপ 
গোড়াতেই এ কথাটা .সকলের মনে রাখা দরকার 
যে, সমবায় চাষ এমন কিছু ভোলক বা যাদুমল্দ্ নয় 
যে, সমবায় কাষ-সাঁমতি গঠন করলেই রাতারাতি 
চাষের চেহারা পালটে যাবে আর চাষী হয়ে উঠবে 
পয়মন্ত। গোড়াকার কথা হচ্ছে সমবায়-নীতিতে 
এ আন্তাঁরক প্রচেষ্টা, সততা, অকুণ্ঠ শ্রম 

বং সর্বোপাঁর মৌলিক উপাদানগুলোর সুসমঞ্জস 
যোগাযোগ ৷ যে পাঁরমাণে এই যোগাযোগে সামঞ্জস্য- 
সাধন করা যাবে ঠিক সেই পাঁরমাণেই সমবায় চাষ 
সাফল্যমাণ্ডত হবে। বস্তুত পাঁথবশতে এমন কোনও 
নিৰ্দিষ্ট বিধান বা ফরমদুলা নেই যা অবলম্বন করে 
{না আয়াসেই চাষ ও চাষীরা চেহারা 'ফারয়ে ফেলা 
যায়। 
প্রথমত জমির ব্যাপার। খাঁণ্ডত ও ইতস্তত- 
ছড়ানো জমির সমীকরণ ক'রে সবটা জাম একলপ্তে 
জোড়া লাগানো প্রয়োজন; তাতে ক'রে প্রয়োজন 
অনুসারে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ জমতে উন্নত প্রণালীতে 
শস্যের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী চাষ-আবাদ করা চলে। 


প্রথমেই সবটা জাঁমর উর্বরতা, প্রকৃতি, ফলন- - 


সম্ভাবনা, গঠন ' ইত্যাদি নিয়ে পৃঙ্খান্পুঙ্খ 
অনুসন্ধান দরকার, কারণ অকেজো ও অনূর্বর জাম 
নিয়ে সমবায় চাষে নামলে চাষ মোটেই লাভজনক 
হবে না, বলাই বাহুল্য । তাতে শুধু যে অর্থ ও 
সময়ের অপব্যয় তাই নয়, সমবায়. চাষের তাতে 
অহেতুক দব্নাম হবে এবং চাষীদের মনে ভ্রান্ত 
ধারণার সৃন্টি হবে। আমাদের বাঙলাদেশে এ রকম 
একন্রীকরণ ক'রে একলগ্তে ২৫ বা ৩০ একর ভাল 
জাঁম পেলেই সমবায় চাষের প্রবর্তন করা চলে। 


) 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষির : 


দ্বিতীয়ত স্ভ্যদের কথা। যেমন তেমন ক'রে যে- 
কোনও চাষীকে ধ'রে সভ্যশ্রেণীভূক্ত করা উচিত নয়। 


যারা সমবায় নীতিতে শবশ্বাসী, যাদের জাম 
সাঁমিতির জাম একত্রীকরণে সহায় হবে এবং সর্বোপাঁর 


যারা সমস্বার্থাবাশিষ্ট এমন চাষীর ভিতরে থেকেই 
সভ্যশ্রেণীতে ভার্ত করতে হবে। জাম একত্রীকরণ 
মানে যে, যৌথচাষে নামা তা নয়, শুধু খাঁণ্ডত 
জাঁমগুলোকে একলপ্তে আনা। যৌথচ'ষে নামা-না 
নামা সভ্যদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। একটা নিদিষ্ট 
বয়সের গাঁন্ডর মধ্যে থেকে যেসব চাষী শিক্ষায়, 
সমান, এমন সমজাতীয় চাষীরা মিলে যাঁদ সাত 
গঠন করে তা হ'লে তা সবাঁদক থেকে বাঞ্ছনীয়। 


কোন্‌ সাঁমাতিতে কতজন সভ্য গ্রহণ করা উচিত এ. 


সম্বন্ধে কোনও পূর্বীনী্ট বিধান থাকতে পারে না। 
এই সংখ্যা নিভর করবে সমাতির কর্মকারিতা এবং 
স্থানীয় পাঁরপাঁশ্বক অবস্থার উপরে। তবে 
একট সতর্ক থাকতে হবে সভ্যসংখ্যা যেন প্রয়েজনের 
অনদপতে অথবা শুধু শেয়ার বিক্রির গরজে 
অনর্থক গুরুভার না হয়। | 


সামাতর এলাকা হওয়া উচিত সাধারণত একটি 
গোটা গ্রাম, বড়জোর . দুই বা তিন গ্রাম। এতে 
সভ্যদের মধ্যে যোগাযোগ _1নাবড় থকে, সামাঁতর 
পক্ষেও সভ্যদের সেবা করা সহজ হয়। গাঁয়ের 
মাঠে চাষ-আবাদ নিয়ে .সাঁমীতর কাজ, সেক্ষেত্রে আস্ত 
একটা ইউনিয়ন নিয়ে সামাত রোজস্ট্রি করার 


‘কোনই সার্থকৃতা নেই। গোড়াতে সাঁমাতির সমা 


ক্ষম্দ্ৰায়তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


গোড়া থেকেই সুষ্ঠ পাঁরচালন-ব্যবস্থার 1দকে 
লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্যান্য উপাদান থাকা সন্তেবও 
শুধু সু-পরিচালনার অভাবে অনেক সম্ভাবনাযুস্ত 
সাঁমিতি নষ্ট হয়ে গেছে এ আভিজ্ঞতা নূতন নয়? 
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে পরিচালন-ব্যবস্থার 


- দরুন খরচ ‘যেন অযথা বেড়ে না যায়, তাতে চাষীর 
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লদ্ভের ঘরে টান পড়বে! পরিচালনা সমদ় 'করার 


০ 


- জন্য সৎ ও আঁভজ্ঞ লোকের হাতে কর্মভার দিলেই 


শুধু; চলবে না, সাধারণ সভ্যদেরও সমবায় চাষের 
নীতি ও কর্মপ্রণালীতে ধারে ধীরে শাক্ষিত করে 


তুলতে হবে যাতে ভাঁবব্যতে তারা নিজেরাই কর্ণধার ৷ 
হয়ে উঠতে পারে। গোড়াতে সরকারী বিশেষজ্ঞের 


উপদেশ এবং সক্লিয় সাহায্য অপাঁরহার্য হ'লেও, 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন যথাসম্ভব শীঘ্র সভ্যেরা 
নিজেরাই সাঁমাঁতর ভার গ্রহণ করতে পারে। অনেক 
সময়ে সমব'য় চাষে সভ্যের কাজের মান ও মূল্য 


যাচাই নিয়ে বিতণ্ডা উপাস্থত হয় এবং এক্ষেত্রেই - 


প্রয়োজন সুদক্ষ পাঁরচালনার। 


সমবায় চাষে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। 
এসম্বন্ধে কৃতানিশ্চয় হয়ে তবেই সমবায় চাষে হাত 
দেওয়া উচিত। নইলে সাঁমাত গড়ে কোনও কাজ 
আরম্ভ না করতে পারলে বা শেষটায় মূলধনের 
অভাবে আরব্ধ কর্ম অর্ধসমাপ্ত থাকলে সমবায় 
চাষ অহেতুক দুনণমের ভাগী হবে। শুধু একটা 
নামের মোহে বা হুজুগে মেতে সমবায় চাষে নামা 
কাজের কথা নয়, আঁত .ধারাস্থরভাবে সবাঁদক 
ভেবেচিন্তে ব্যবসায়িক মনোবাত্ত নিয়ে তবেই 
একাজে হাত দেওয়া উচিত। '.. 


রয়েছে িশ্রচাষ প্রবর্তনের এবং আন.ষাঁঙ্গক 


কুটিরশিল্প গঠনের। সভ্যদের আর্থক্‌ সংগতি :- : 


বাড়াবার জন্যই এই প্রয়োজন। ফসল উৎপাদনের 


সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন, হাঁসম:রাঁগ-পালন, ফলের, : 
ফুলের বা সবাঁজর চাষ প্রবর্তন সমবায় চাষের ক্ষেত্রে ' 
সহজ হয় এবং এই শিশ্রচাষের প্রবর্তন যোথভাবেও ' 


হ'তে পারে অথবা সভ্যেরা এককভাবেও করতে পরে। 
ঠিক তেমনি আন্নুষাঙ্গক শিল্প যেমন ধানমাড়াই, 
আখমাড়াই, তেলের ঘানি প্রভাত গড়ে তোলা 
সমবায় চাষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজ। এতে 
সভ্যদের হাতে দুটো বাড়ীতি পয়সা আসে, নূতন 


' নূতন কর্মস্‌ষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে এবং গ্রামের 


আনয়োজিত শ্রমশান্ত নিয়োগের একটা পথ হয়। 


. শাঁথল। সামাতর আসল- 


' বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


"এই বাড়াঁত আয়ের দরুন সমবায় চাষের কার্যকাঁরতা 


সম্বন্ধে ধারণা সভ্যদের মনে দ্‌ঢ়মূল হবে সন্দেহ 
নেই ৷ এবং এভাবে ' আস্থা-সগ্চারই সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন, শুধু নীতিকথা ব'লে নয়, বাস্তবক্ষেত্রে, 


' সভ্যদের আর্থিক উন্নত ঘটিরে। 


. মোদ্দা কথা, সমবায় চাষে নামতে গেলে যতটুকু 
নিষ্ঠা, শ্রম ও . অর্থের প্রয়োজন তা পুরোপ্দার 
নিয়োগ করতে হবে। সমবায় চ'ষ মানে সম্মিলিত 
প্রচেষ্টা, সেখানে িলোমর ফাঁক থাকলে প্রাতচষ্ঠান 


জোরালো হবে না কোনাঁদনই ৷ 


সমবায় চাষে আর-একটি দিকে গোড়া থেকে সতর্ক 
থাকতে হবে, তা হচ্ছে সভ্যদের মনে পরনিভ'রতার 
মনোভাব এবং সরকারী সাহায্যের উপরে অত্যধিক 
ঝোঁক। শুধু সরকারী সাহায্যের আকর্ষণে ও 
ভরসায় যে সামাতি গাঠত হবে, এক কথায় বলা যায়, 
তা দুশদনের বেশ টিকবে না, কারণ এর 1ভাত্তমূল 
শান্তি রয়েছে সভ্যদের 
আপন আপন কর্মশীন্তর উপরে, বিশ্বাসের মধ্যে। 
সরকারী সাহায্য এই মূলশান্তর সহায়ক মান, 


মন রনি নয়। 


সমবায় চাষের অপর একটি সুযোগ ও প্রয়োজন ' : 


1965 25৮ 
অনুসারে ।. এই রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের জন্য 
কোনও ফি 1দতে হয় না। ন্যুনতম সংখ্যায় যে- 
কোনও. সাতজন রায়ত বা কৃষক মলে সাঁমাঁত 


নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে। প্রত্যেক 


জেলায় সমবায় সাঁমাতির সহকারী ?নবন্ধকের আঁফস 
আছে। একমাত্র হুগাল ও জলপাইগুড়ি জেলার 
জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা ৷ . হুগাঁলর আঁফস হাওড়ায় এবং 
জলপাইগাড় জেলার কাজ দাঁজ“লঙের সহকারী 
নিবন্ধক দেখাশোনা করেন। সহকারী 'নিবন্ধকের 
আ'ফসে প্রয়োজনীয় উপ্পাবাঁধ এবং ফরম মজুত 
আছে। এই ফরম এবং উপাবাধও বিনামূল্যে 
পাওয়া যায় এবং তা পূরণ ক'রে উত্ত আঁফসে 
পরে উপয্ন্ত বিবেচিত হ'লে সামাঁত নিবন্ধন বা 
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বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ ও ৪র্থ সংখ্যা 


রেজেস্ট্র ক'রে দেওয়া হয়। কাজের. সবধার জন্য, 


প্রত্যেক জেলায় সহকারী নিবন্ধকের সংশ্লিষ্ট 
একজন ক'রে সমবায় কৃঁষ-সাঁমীতর পাঁরদর্শক 
আছেন। তা ছাড়া স্থানীয় সমবায় সমিতির 
পরিদর্শকও আছেন। সমবায় কৃষি সম্পাকতি 


যাবত য়ি ব্যাপারে এদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 


করা বিধেয়। 


আগেই বলা হয়েছে, সমবায় কৃষি-সাঁমীতি গঠন 
সভ্যদের স্বেচ্ছাধীন এবং এতে সরকারী চাপ বা 


আইনের জুলুমের কোন কথাই নেই। অতএব 
প্ৰস্তাবিত কৃষ-সামীতর ভাবী সভ্যগণ এবং বিশেষ 
ক'রে সংগঠকগণ সাঁমাতর সম্ভাবনা ও সাফল্য 
সম্বন্ধে এবং মৌলিক উপাদানগুলো সম্বন্ধে গভীর 
কৃষি-সাঁমাঁত গঠনে উদ্যোগী হবেন এটাই কাম্য। 
সমবায় চাষ যাদ-মন্দ্ৰও নয়, তাড়াহুড়ো বা হজগের 
ব্যাপারও নয়! সমবায় চাষের সর্বস্তরে সবশেষ 
সতর্কতার প্রয়োজন । 


= 
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ফল ও সবি সংরক্ষণ 
স্রীৱাণীতূষণ ক্ুড্ু, এম এস-সি 

ডিপ্লোমা ইন ফট টেকনলজি 

বাঙলাদেশ ফল-ফুলে সম্‌দ্ধ। কত রকমের ফল 
আর সবাঁজ আমাদের দেশে হয় তার সব খবরও 


আমরা রাখ না। ফলের রাজা আমের বহু রকমের 
ফলন হয় আমাদের দেশে। অন্যান্য যেকোনও 


দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ফল খুব একটা কম _ 


হয় না অথচ যে-কোনও দেশের তুলনায় আমরা ফল 
খুব কম খাই। অসুস্থ হয়ে না পড়লে ফলের 
ব্যবহার খুব কমই হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক 
সাধারণ পারশ্রম করলে দৈনিক তার ৩,৫০০ থেকে 
8,000 ক্যালার তাপের প্রয়োজন হয়। আমাদের 
দৈনান্দন আহার্যের মধ্যে অন্তত তিন আউন্স ফল 
এবং তিন আউন্স সবাঁজ থাকা উঁচত। আহারের 
পারপূর্ণতা সাধন করতে এবং সামঞ্জস্য রাখতে 
ফল ও সবজি বিশেষ সহায়তা করে। . 


সহজপ্রাপ্য কয়েকাঁট ফল এবং সবাঁজর মধ্যে 
কোন্‌ জীনসাঁট কী-পাঁরমাণে থাকে তার একটা 
তালিকা পরপৃচ্ঠায় দেওয়া হ'লঃ 


সংরক্ষণের উদ্দেশ্য 


ফল বা সবজি বোশাদন রাখা সম্ভব নয়; 
কারণ এইসকল দ্রব্য সহজেই জীবাণুর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সংরক্ষণের প্রধান 
উদ্দেশ্য এই যে, ফল ও সবজি জীবাণুর আক্রমণ 
থেকে রক্ষা ক'রে বেশাদন আহারের উপযুক্ত করে 
রাখা। সংরক্ষণের ফলে যে-কোনও সময় যে-কোনও 
ফল বা সবজির আস্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পাৰি 
এবং যেকোনও ফলের বা সবাঁজর মরসূম বাড়িয়ে 
দিয়ে সহজলভ্য করা যায়। মরসূমের সময় যখন 
ফল বা সবাঁজর দাম খুব ক'মে যায়, তখন সংরক্ষণ 
বাবস্থা অবলম্বন. করা হয়" এবং সংরক্ষিত দ্রব্যের 
দামও খ্দব বোশ হয় না। কোন বছর ফল বা 


সবজির ফলন যদি খুব বেশি হয় এবং স্থান"য় 
লোকেরা চাহিদা মাটিয়ে অপর্যাপ্ত থাকে, তা হ'লে 
সংরক্ষণ প্রণালীর দ্বারা অপচয় বন্ধ করা যায়। 
এমন কোনও জায়গায় যেখানে এই ফল বা সবাঁজ 
খুব বৌশ পরিমাণে জন্মায় এবং যেখান থেকে 
সেগুলো টাটকা পাঠানো সম্ভব নয় [িংবা যেখানে 
যাওয়া যায় না, সেখানে সংরক্ষণ প্রণালণর সাহায্য 
নিয়ে এইসকল ফল ও সবাঁজ অনেকাদন রাখা 
সম্ভব হয় এবং সুবিধামত পাঠানোর ব্যবস্থাও করা 
যেতে পারে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝ'রে-পড়া ফলের অপচয় হয়। 
সংরাক্ষত ফল বা সবজি সহজেই বহন করা যায় 
এবং আহারের জন্য সহজলভ্য। বিশেষ ক'রে 
বুদ্ধের সময় বা হঠাৎ প্রয়োজনের সময় এই 
সংরক্ষিত ফলের বা সবজির মূল্য উপলব্ধি করা 
যায়। 


পচবার বা নষ্ট হবার কারণ 


জলে, স্থলে এবং বাতাসে সর্বত্রই জীবাণু ছড়িয়ে . 
থাকে। প্রধানত তিন জাতীয় জীবাণ্‌ ফল বা 
সবজি নষ্ট করেঃ 'ঈস্ট', ‘মোন্ড’ এবং ব্যাক্টোরয়া,। 
‘এনজাইম’ নামে আরও একটি রাসায়ানক পদার্থ 
আছে যা অনেক সময় এই পচন.ধরাতে সহায়তা 
করে। সংরক্ষণ করতে গেলে প্রথমেই এসব জীবাণু 
আর ‘এনজাইম’ ধংস করতে হবে এবং তাদের 
বংশবাদ্ধি বন্ধ করতে হবে। 


পচন নিবারণের সাধারণ উপায় 


ভাল করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলে ফল বা 
সবজিকে অনেক জীবাণু থেকে মুক্ত করা যেতে 
পারে। খুব ঠান্ডায় ফল বা সবাঁজ রাখতে পারলে 
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জীবাণু বাড়তে পারে না এবং বেশ কিছুদিন 
সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। এজন্য দেখা যায়, 
শীতের সময় খাদ্যদ্রব্য সহজে . নষ্ট হয় না। 
বরফ দিয়ে মাছ রেখে দেওয়া +হয়... যাতে 
প'চে না যায়। খুব গরমেও, যেমন ফুটন্ত 
জলের তাপে, জশবাণু ম'রে যায়। হঠাৎ গরম ক'রে 


তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা ক'রে সংরক্ষণের নাম পাস্তুরাইজ' 
করা। দুধ এবং ফলের রস এইভাবে সংরক্ষণ করা. 


হয়। কিন্তু এসব উপায়ে কেবল সাময়িক 
সংরক্ষণই সম্ভব :বোশ দিন কোন জানস সংরক্ষণ 
করতে হ'লে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। 
জীবাণ্‌ বা ‘এনজাইম’ সাধারণত বোঁশ তাপ সহ্য 
করতে পারে না।' ফুটন্ত জলের তাপে এরা নষ্ট 
হয়ে যায় এবং খাদান্রব্য আক্রমণ করতে পারে না। 
ফল বা সবাঁজ কোন পাত্রে রেখে গরম ক'রে 
ভেতরের... হাওয়া বের ক'রে নিয়ে, এঁ গরম 
অবস্থাতেই পান্রটি বন্ধ ক'রে দিলে বাইরের 


জীবাণুর আক্রমণ থেকে বেশ কিছাাদন সংরক্ষণ করা : 


সম্ভব। ভেতরের জীবাণু বা 'এনজাইম'ও নষ্ট হয়ে 
যায় গরম করার সময়। সেজন্য বন্ধ পাত্রাট গরম 


জলের ভেতর ডুবিয়ে বা গরম বাচ্পে 'কছুক্ষণ 


রাখতে হয়। অল্প কিছুক্ষণ ফুটন্ত জলে রেখে 
বন্ধ পান্রাট বের ক'রে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে বাঁসয়ে 
তাড়াতাঁড় ঠান্ডা ক'রে নিতে হয়, কারণ বেশিক্ষণ 
গরম অবস্থায় থাকলে ভেতরের ফল একেবারে গ'লে 
যাবে এবং দেখতে বিশ্রী হয়ে যাবে। ' ফলে অম্লতা 
থাকার দরুন ফুটন্ত জলের তাপই জীবাণু নষ্ট 
করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সবাঁজতে এই অম্লতা 
থাকে না বলেই বোশ তাপের প্রয়োজন হয় জীবাণু 
দূর করার জন্য। এইভাবে সংরক্ষণকে বলা হয় শূন্য 
করে তাপের সাহায্যে জীবাণুমুন্তড করা'। টিনের 
কোঁটাতে যে ফল বা সবাঁজ পাওয়া যায় তা এভাবে 
সংরাক্ষত হয়। 


জল বা জলীয় পদার্থ এই সব জীবাণু বা 'এন- 


জাইম' বাড়তে সাহায্য করে। কোনও উপায়ে এই _ 


জল বা জলীয় পদার্থ সারয়ে নিতে পারলে জীবাণু 


ম'রে যায় এবং তাদের বংশবাদ্ধও বন্ধ হয়। এরকম 
শুকয়ে সংরক্ষণ আমাদের দেশে বহূল-প্রচালত 
এবং পুরাকাল থেকে চলে আসছে। আমচুর, 
আমাঁস, আমের গোলা, আমসত্ত, শুকনো সবজি, 


- শুটাক মাছ প্রভৃতি উদাহরণ । 


রাসায়াীনক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণপ্রণালী অবশ্য 
আধুনিক। তবে কতকগুলি জিনিসের সংরক্ষণের 


“নিয়ম প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে বর্তমান আছে। 


নুন এবং সিরকা (ভানিগার) বহুদিন থেকেই 
আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মোরব্বা, 


আরক এবং চাটানিকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে 
পারে। শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ চান অথবা 
১৫ ভাগ নুন যেকোন জিনিসে থাকলে তা বহুদিন 
সংরক্ষণ করা সম্ভব! সেজন্য আমাদের লক্ষ্য 
রাখতে হবে যে, জ্যাম, জেল বা মোরব্বা তোর 
এবং জারক তোর করার সময় নুনের ভাগটাও যেন 
ঠিক থাকে । সরকার ভিতর 'আ্যাসোটক আ্যাঁস্ড' 
শতকরা ৪ ভাগ থাকে এবং তোর জানসে শতকরা 
৫ থেকে ৬ ভাগ এই জ্যাসিড থাকলে পচন নিরোধ 


' করতে পারে। আরও দু রাসায়নিক পদার্থ 


ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা সংরক্ষণ আইনের আওতায় 
পড়ে এবং শরীরের কোনও প্রকার অনিষ্ট করে না। 
এই রাসায়ানক পদার্থ দুটি হচ্ছে ‘পটাসিয়াম 
মেটাবাইসালফাইট” এবং 'সোডিয়াম বেনজোয়েট'। এই 


' দূশট পদার্থ খুব সামান্য পাঁরমাণে লাগে এবং 


বহ্াঁদন সংরক্ষণের সহায়তা করে। অম্লতার 
সংস্পর্শে এসে প্রাতীক্রয়া হয়ে "পটাসিয়াম মেটাবাই- 
সালফাইট' ভেঙে 
“সোডিয়াম বেনজোয়েট ভেঙে 'বেনজোঁয়ক আযাঁসড? 
হয় এবং এরাই জীবাপ বা ‘এনজাইম’ ধ্বংস করে। 
সালফার ডাইঅক্সাইড উবে চ'লে যেতে পারে ব'লে এর 
দ্বারা সংরাক্ষিত দ্রব্য ভাল ক'রে আটকে রাখতে হয়। 
সাধারণত স্কোয়াশ, করাঁডয়েল এবং ফলের রস 


পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিয়ে সংরক্ষণ করা = 


হয়। কিন্তু যেসব জিনিসের রঙ থাকে, যেমন 
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টম্যাটোর চাটান ইত্যাঁদ, সেসব 1জিনিস এই 
রাসায়ানক দ্বারা সংরক্ষণ করতে গেলে রঙ 'ফকে 
হয়ে যায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে সোঁডয়াম বেন- 
জোয়েট এবং সিরকা ব্যবহার করা হয় সংরক্ষণের 
জন্য। 


সংরক্ষণ-প্রণালী অবলম্বনের গোড়ার কথা 


প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যেন খুব তাড়া- .... 
তাঁড় বাগান থেকে সুস্থ এবং ভাল ফল বা সবাঁজ * 


সংগৃহীত হয় এবং সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
রাখতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে জীবাণুর 
সংখ্যা ক'মে যায় ও তাদের আক্রমণের তীব্রতা হাস 
পায়। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রাতদিন ভাল 
ক'রে ধুয়ে রাখতে হবে। সংরক্ষণের জন্য যেসব 
ফল বা সবাঁজ নেওয়া হয়েছে, সেসবও বেশ পরিষ্কার 
ক'রে ধুয়ে নিতে হবে। ধুয়ে না রাখলে যল্মপাতির 
মধ্যে ফলের রস বা টুকরা লেগে থাকতে পারে, যা 
প'চে গয়ে জীবাণুর খাদ্য হবে এবং তাদের বংশ- 
বাদ্ধর সহায়তা করবে। 


এমন পান্র ব্যবহার করতে হবে যার সংস্পর্শে 
ফলের অম্লতা বা রাসায়নিক দ্রব্যে কোনরকম প্রাতি- 
ক্রিয়া না ঘটে। বিশেষ ক'রে কাঁসার এবং পিতলের 
বাসন একেবারে পরিহার করতে হবে। এনা- 
মেলের এবং “স্টেনলেস স্টীল'-এর পান্র সবচেয়ে 
ভাল। কাঠের বা পাথরের পান্রও ব্যবহার করা 
যেতে পারে। পাইরেক্স কাচের পাত্রও বিশেষ 
উপযোগী৷ আ্যালুমনিয়মের পান্রও ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 


টিনের কোটায় সংরক্ষণ 
সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে 


হ'লে প্রথমেই দেখতে হবে ফল বা সবাঁজ যেন 


নীরোগ, তাজা এবং পুষ্ট হয়, কোথাও পচা বা 
পোকার দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে থাকে। 
দেখতে হবে ফলগুলো যেন পক্কতায়, আকারে ও 


এর পর 


বস্ন্ধরা ৪ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


ওজনে প্রায় সমান হয়। সবাঁজর বেলাতেও এই 
সমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলে টিন খোলার পর সবাঁজ বা ফল- 
গুলো ‘দেখতে ভাল দেখার অসমান এবং 
অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু! গরম চিনির রস (ফলের 
টিনে) এবং গরম নুন-জল (সবাঁজর টিনে) সাধারণত 
ব্যবহার করা হয়। খুব গরম অবস্থায় 
টিনের. মুখ যন্দের সাহায্যে ভাল ক'রে বন্ধ 
করে যত শীঘ্র সম্ভব গরম জলে ফোটাতে হবে। 


সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রকমের টিনের কোটা 
পাওয়া যায়। এই ধরনের টিনের কোটা পাঁরজ্কার 
ক'রে ধুয়ে সমান ওজনের সমপন্ক ফল একই রকম- 


ভাবে কেটে সাজাতে হবে সুন্দরভাবে এবং দেখতে 


হবে যেন চাপ লেগে নিচের উকরোগুলো ভেঙে 
না যায়। সবাঁজর বেলাতেও এমানসব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে হবে। ফল বা সবাঁজ এমনভাবে 
ভার্ত করতে হবে যেন উপরে ই ই জায়গা ফাঁকা 
থাকে, কারণ টন বন্ধ করার সময় ঢাকনার চাপে 
উপরের ফল বা সব্জি নষ্ট হ'তে পারে এবং গরম 
খুব চাপ দিতে পারে। 


আমের মত বড় ফল খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ক'রে 
কেটে বোঁটার দিক থেকে নিচের দিকে মাঝখান থেকে 
আঁটি বাদ দিয়ে টিনের মধ্যে লম্বালাম্ব সাজাতে 
হয়। ছোট ফল আস্ত এবং বড় ফল 'বাঁচ বাদ 
দিয়ে ভার্ত করতে হয়। আনারসের খোসা মোটা 
ক'রে কেটে বাদ দিয়ে, গোল গোল চাকার মত কেটে 
ভিতরের শক্ত অংশ ফুটো ক'রে বাদ দিয়ে টিনের 
ভিতরে ভর্তি করতে হয়। সবাঁজর বেলাতেও 
এমনভাবে সাজাতে হবে যেন দেখতে সুন্দর হয়। 


টিনের ভিতর ফল বা সবজি ভার্ত করা হ'লে 
ফলের 1টিনে চিনির রস (আধ সের জলে চার ছটাক 
চান) এবং নূনের জল সবাঁজর 1টিনে (এক সের 
জলে তিন ছটাক নুন) ভাল ক'রে ফুটিয়ে ঢালতে 
হবে এবং টিনের মুখের কাছে ই ইণ্ডি ফাঁকা রাখতে 
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হবে। এর পর ফল বা সবাঁজর টিনগুলো একি 


বড় পাত্রে বসিয়ে এমনভাবে পাত্রে জল দিতে হবে . 
এর পর এই -: 


যেন টিনগুলো অর্ধেক ডুবে যায়। . 
জল ফোটাতে হবে এবং যখন টিনের ভিতুরের রস 
বা ন্মন-্জল গরম হয়ে বাম্পাকারে বের হ'তে থাকবে 


_ ০ তখন তাড়াতাঁড় যন্রের ডোবৃল্‌ স্গীমং মৌসন) 


সাহায্যে টিনের মুখে ঢাকনা বসিয়ে বন্ধ ক'রে 


দিতে হবে। এর পর একটি বড় পাত্রে জল ভার্ত 


ক'রে বন্ধ-করা টিনগুলো- তাতে ' ডুবিয়ে - রেখে 
ফোটাতে 'হবে।. টিনের ভিতরের ফল যাঁদ নরম 
থাকে তবে অল্প সময় এবং ফল-যাদ শন্ত হয় 
তবে বৌশ সময় এই ফোটানো জলে রাখতে হবে। 
এইভাবে গরম করার ফলে টিনের ভিতরের 1জানসও 


গরম হবে এবং যদি কোনও. জীবাণু থাকে তা 


ম'রে যাবে। সবজিতে অম্লতা নেই বলে বোশ 
তাপ এবং সময় দরকার হয় এই জীঁবাণুম্ন্ত করার 
জন্য। এই বোঁশ গরম অবস্থায় রাখলে ভিতরের 
ফল: বা সবজি গ’লে গিয়ে বিশ্রী হয়ে যাবে। 
'নাদর্টি সময়টুকু রেখে িনগুলো তাড়াতাঁড় বের 
ক'রে ঠান্ডা জলে বাঁসয়ে রাখতে হবে এবং বার বার 
ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাল ক'রে টিনগুলো মুছে 
শুকনো ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়। . 
ঠিকভাবে টিন.বন্ধ করতে না পারলে কিংবা 
ভাল ক'রে' মুছে না রাখলে টিনে মরচে ধারে ফুটো 
হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 


যায়। . ৷ 
. সাধারণত বাঙলাদেশের আমের মধ্যে কেবল 
ফজাল এবং ল্যাংড়া আমই 'টনে সংরক্ষণ করা 


সম্ভব ; কারণ অন্য যেকোনও আমই টিনের - 


ভিতর গরম জলে . ফোটাবার সময় গ'লে যায়। 
আমের টিন.১০ থেকে ১৫ মিনিট"; আনারস 


২০ থেকে ২৫ মিনিট . এবং টম্যাটো ৩০ থেকে 


0 মিনিট ফুটন্ত জলে র খতে হয়। 


খোতলে সংগ্রক্ষণ 


[বিশেষ ধরনের বড় মুখওয়ালা বোতল পাওয়া 


ফায় যা সংরক্ষণের ' পান্র হিসাবে ঠিক টিনের, 
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এই ফুটো দিয়ে 
হাওয়া ঢ্কে-ভেতরের জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে, 


কৌটারই মত।. এই বোতল পরিচ্কার ক'রে. ধুয়ে 
তাতে ফল বা সবাজ ঠিক টিনের কোটার ভিতর _ 
যেভাবে সাজানো হয়, সেইভাবে সাজিয়ে নিয়ে তাতে 

গরম. চিনির রস বা নুনের.জল ঢেলে ঠিক টিনের 
কোটার মত. গরম জলে বাঁসয়ে গরম করতে .হয়। 
যখন ভিতর থেকে বাষ্প বেরোবে তখন বোতলের 
মুখ ভাল ক'রে 1বশেষ-ঢাকনার সাহায্যে এ'টে 


* দিতে হবে। ঢাকনার ভেতর দিকে একটা রবারের 
চাকৃতি থাকে। এই চাকাঁত এমনভাবে বোতলের 


_ মুখে এ’টে যায় যে, বাইরের হাওয়া বা. অন্য কিছুই 


আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না: কিংবা ভিতরের 
কোনও 'ঁজাঁনস বাইরে আসতে পারে না। এর পর 
ঠিক টিনের কৌটা যেভাবে ফোটাতে হয় ঠিক 
ফোটাতে হয়। বোতলগুলো মুছে শুকিয়ে নিয়ে 
ঠান্ডা শুকনো জায়গায় রাখতে হয়।. 


ফলের বা সবাঁজর রস সংরক্ষণ করা হয় সর্মৃখ . 


বোতলে এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে। টিনেবা . 
বোতলে সাধারণত এসব জিনিস সংরক্ষণ করা হয় = 
না। ফলের রস, সবজির রস এবং সিরাপ , পটা- 
সিয়াম মেটাবাইসালফাইড দ্বারা সংরক্ষিত হয়। 


সালফার ডাই-অক্সাইড উবে যায় ব'লে সর্বদাই 


ঠাণ্ডা রসে ভিজিয়ে' ভাল. ক'রে ছিপ বন্ধ “করে. 
বোতলে রাখতে হয় এই রাসায়ানক দ্রব্যের দ্বারা 
সংরাক্ষত রস। সালফার ডাই-অক্সাইড জাবাণ = 
ধৰংস করে এবং তাদের বংশবাদ্ধ রোধ করে। ' 


সবজির রসে অম্লতা নেই বলে তার সঙ্চো অম্ল- 


রস, যেমন-লেবুর রস, সাইটিক বা টারটারক... 


আাসিড অথবা সিরকা মেশাতে হয়! সোডিয়াম 
বেনজোয়েটও. সংরক্ষণে সাহায্য .করে। এখানে 
বেনজো়িক-আযাসিভ জীবাণু ধংস করে। 


ব্যবহার সংরক্ষণে বহুল প্রচালত এবং - প্রাচীন ৷ য় 
' আন্তৰ্জাতিক সংরক্ষণ. আইন কেবলযমান্ত, উপার-উত্ত | 
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হবে। 


- সবটাই থেতলে দিতে হয়। 


জ্যাম, জেলি বা মারম্যালেড তৈরি 


জ্যাম এবং জোলির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, 
জ্যামের মধ্যে ফলের যে-কোন অংশ থাকতে পারে, 
কেবলমাত্র ফলের রস দিয়ে তোর হয় এবং ফলের 
অন্য কোনও অংশ এতে থাকে না। মারম্যালেড এ 
দুটোর মাঝামাঝ এবং কেবল লেব্ু-জাতীয় ফল 
থেকে তৈৰি হয়। 
িন্তু এতে কমলালেবুর খোসা ছোট ছোট ক'রে 
কাটা থাকে এবং স্বাদেও একটু তিক্তভাবাপন্ন। 


জ্যাম, জোল এবং মারম্যালেড তৈরি করতে গেলে 


প্রথমেই দেখতে হবে ফলগুলো যেন তাজা এবং 
পুষ্ট হয়। পাঁরপক ফলের সঙ্গে কিছু অর্ধপ 
ফল মিশিয়ে নেওয়া ভাল, কারণ আঁধক পক্ষ ফলে 
পেষ্টীন কম থাকে ব'লে জ্যাম, জোলি বা মারম্যালেড 
জমানো মুশীকল হয়। ভাল জ্যাম, জোলি এবং 
মারম্যালেড-এর বিশেষত্ব এই যে, তা পাঁরচ্কার 
এবং দেখতে সুন্দর হবে, তার রঙও সুন্দর হবে, 
তাতে ফলের 1বশেষ গন্ধ হবে, 1জানসটা ভাল 
ক'রে জমবে অথচ আঠালো বা শক্ত হবে না, যাতে 
মাখবার সময় কল্ট হয় এবং অনেকাঁদন রাখা সম্ভব 


জ্যাম 
বাদ দিয়ে ফল ছোট ক'রে কেটে “নতে হয়া ছোট 
ফলের খোসা বা বাচ বাদ দিতে হয় না। শন্ত ফল 
হ’লে সামান্য জলে সিদ্ধ ক'রে নরম ক'রে নিয়ে 
যে ফলে -জলায় 
অংশ বৌশ তাতে আর জল না দেওয়াই ভাল। 


' “শসদ্ধ হবার পর যখন বেশ নরম হয়ে যায় তখন 


থে'তলে' একটা মণ্ডের মত ক'রে চাঁন দিতে হয়। 


. আগে চান দেওয়া, একেবারেই উচিত নয়, তাতে 


ফল শন্ত হয়ে যায় এবং ফলের টুকরো বড় থেকে 
যায়। .ফল বিদ্ধ হবার পর ওজন করে নিয়ে 


০০ 


-. বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


সঙ্গে চা-চামচের এক চামচ সাইীট্রক আযঁসড এবং 
তিন পোয়া চিনি মেলাতে হবে। বেশি টক ফলের 
সঙ্গে আরও কম আাঁসড এবং বোঁশ চিনি মেশানো 
দরকার।. এক সের সিদ্ধ ফলের জন্য এক সের 
চিনির বেশি দরকার হয় না। আ্যাসিড মেশাতে, 


হবে যখন জ্যাম তৈরি করা প্রায় শেষ হয়ে আসবে 


তখন। ' যখন বেশ থকথকে হয়ে আসবে তখন 
উনুন থেকে নাবিয়ে একট: ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে বড় 
মুখওয়ালা বোতলে ভ'রে রাখতে হবে। ৫ সের ফল 
এবং ৪ সের চান দেওয়া হ'লে (৪%৫+৩) প্রায় 
৬ সের ২॥ পোয়া ওজনের জ্যাম হবে। ওজন 
ক'রেও. বোঝা যেতে পারে। তখন এই জ্যাম তোর 
হয়ে গেছে এবং উনুন থেকে নামানো দরকার । 
তার মানে জ্যামে শতকরা ৬০ ভাগ চিনি থাকা 
চাই৷ - বোতলে ঢালার পর জ্যাম ঠাণ্ডা হ'লে 
বোতলের মুখে জ্যামের উপর গোল ক'রে পাতলা 


‘কাগজ কেটে বাঁসয়ে দিয়ে তার উপর গালয়ে ঢেলে 


দিতে হয়। এর পর ভাল ক'রে ঢাকনা এ'টে 
ঠাণ্ডা, এবং শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হয়। 
ব্যবহারের আগে ঢাকনা খোলার পর আস্তে কাগজ 
সমেত মোম বের ক'রে নিতে হয়। ব্যবহার করতে 
আরম্ভ করার পর প্রতিবারই মূখ ভাল ক'রে বন্ধ 
ক'রে এ'টে রাখা উচিত! 


আমের জ্যাম 


আম ‘ভাল ক'রে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে গোলা বের 
করে নিতে হবে। এর পরে এই আমের গোলা 
পাতলা কাপড়ে বা বাঁশের চালুনির সাহায্যে ছে*কে 
নিয়ে আঁশগুলো বাদ দিতে হবে। এই ছাঁকা 


গোলার ওজন নিয়ে তাতে 'নয়মমত চান এবং 
আ্যা্িড দিয়ে ফোটাতে হবে এবং শেষে ওজন ক'রে ন 


নামাতে হবে। বোঁশ টক আম হ’লে খুব কম 
আ্যাঁসভ দিতে হয়। 
জামের জ্যাম 


জাম ভাল ক'রে বেশ তড়াতাঁড় ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে 


নিতে হয়; কারণ বোঁশক্ষণ জলে রাখলে রঙ 


১১৭ 
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এবং রস দুই-ই নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে। এর 
পর হাত ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে ফলগুলো চটকে 
নিয়ে বিচিগলো বাদ দিতে হবে। এর পর ফলের 
অংশ ভাল করে থে'তলে নিয়ে ওজন করতে হবে। 
“ওজন অনুযায়ী চিনি এবং আ্যাসিড দিয়ে ফোটাতে 
হবে। তৈরি হয়ে যাওয়ার আগে ওজন নিয়ে বোঝা 
যাবে কখন ফোটানো দরকার '.এমানতেও বোঝা 
যায় যখন বেশ থকথকে হয় তখন উনূনের উপর 
থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা "ক'রে বোতলে ভার্ত করে ঠিক 
যেমন বলা হয়েছে তেমানভাবে রেখে দিতে হবে। 
আযাসিড উন্দন থেকে নামাবার একটু আগে মেশানো 
ভাল। 


পেয়ারার জ্যাম 


পেয়ারা ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে বা. না 
ছাড়িয়ে খুব ছোট ক'রে কেটে অল্প জলে সিদ্ধ 


ক'রে বেশ যখন নরম হবে, তখন থে'তলে নিয়ে 


একটা মোটা কাপড়ে ছে'কে নিয়ে রসটা আলাদা 
রাখতে হবে,. পরে জোঁল তোর করার জন্য সিদ্ধ 
করার সময় একট; সাহীট্রক আ্যাসিড 'মাঁশয়ে নিলে 
ভাল হয়। কারণ এতে পেক্টন ভালভাবে ফল 
থেকে বের হয়ে আসবে এবং পরে জেলি জমাতে 
সাহায্য করবে। 
চালান বা বাঁশের চালীনর সাহায্যে ছে'কে নিয়ে 
বিচগুলো বাদ দিতে হবে। ছাড়ানো এই মণ্ডটা 
ওজন কারে নিয়ে পাঁরমাণমত চিনি এবং বাঁক 


আযাঁসডটা 'দয়ে জ্যাম তোর ক'রে দেখে দিতে হবে। - 


ন্যাসপাতি বা আপেলের জ্যাম 
. এই ফলগুলো ভাল .ক'রে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে 


বোঁটার দিক থেকে নিচের দিকে অর্ধেক ক'রে কেটে = 
নিয়ে ভিতরের এবং শন্ত অংশটি বাদ দিয়ে ছোট ' 
খোসা . এবং ''- 
" করার সময় একট; আযাসিড দিয়ে ফল ভেঙে দিতে 
হবে, তা হ'লে অম্লতার দরুন পোক্টিন ভালভাবে = 


কারে কাটতে হবে। আপেলের 
শভতরের শক্ত অংশটা আলাদা ক'রে রেখে দিয়ে তা 
থেকে জোল করা যেতে পারে। - 
ন্যাসপাঁতর বেলা সেটা সম্ভব নয়, ' কারণ এই 
ফলে পেন্টিন কম থাকে ব'লে জোল জমে না। 


এর পর পেয়ারার মণ্ডটা আটা: 


"১ ঘণ্টা সিদ্ধ করতে হবে। 
“লাগবে, কিন্তু যে ফলের রস কম তাতে এমনভাবে 


ছোট ফলের টুকরোগুলো অল্প জলে সিদ্ধ ক'রে 
যখন বেশ নরম হবে তখন থে'তলে নিয়ে ওজন 
করে পরিমাণমত চিনি এবং আযাসিড দিয়ে ফোটাতে 
হবে। তারপর ওজন নিয়ে উন্দন থেকে নামিয়ে 
ঠান্ডা ক'রে, বোতলে ভাৰ্ত' ক'রে যেমনভাবে রাখতে 
হয়, রেখে দিতে হবে। চান সর্বদাই ফল থে'তলে 


দেওয়ার পর দেওয়া উচিত, কারণ আগে চিনি দিলে. 


ফলের টুকরোগুলো শন্ত হয়ে যায়, পরে আর তা 
নরম করা যায় না এবং জেলিতে ফলের টুকরো 
থেকে যাওয়ায় দেখতে বিশ্রী হয়। 


জোল 


সব রকমের ফল থেকে জেলি তোর করা সম্ভব 
নয়, কারণ পোস্টিন কোনও ফলে বোঁশ থাকে আবার 
কোনও ফলে খুবই কম থাকে। যেসব ফলে পেক্টিন 
বোশ থাকে সেসব ফল থেকে জেলি তোর করা 
সম্ভব এজন্য যে, জেলি ভালভাবে জমানো যায়। 
যেসব ফলে পোন্টিন কম থাকে যাদি বাইরে থেকে 


আলাদা পোক্িন মেশানো যায় তা হ'লেই তা দিদয়ে 
জেলি তৈরি করা সম্ভব। এতে খরচ বেশ প'ড়ে 


জোঁল কেবলমাত্র রস থেকেই হয় এবং এতে 
রস যতটা 


যায়। 
ফলের অন্য কোনও অংশ থাকবে না। 


= 


সম্ভব পারিষ্কার হওয়া উচিত, কারণ ভাল জেলি ' 


খুব পরিষ্কার হ'তে হবে এবং জমবে ভালভাবে ৷ 
আঠালো জেলি বা শন্ত জোল ভাল নয়, কারণ তা 
মাখাতে অসুবিধা হয়। 
এবং বেশি পাকা ফল বাদ দিতে হবে। : 


ফল ভাল করে, ধুয়ে কেটে. নিয়ে জলে $ 


পড়ে। খুব বোশ জল দেওয়া উচিত নয়। [সিদ্ধ 


' আহারত হবে। যে ফল এমনিতেই খ্দব টক, তাতে 
আ্যাসিড না দলেও হয়। ৫ সের ফলে চা-চামচের 


১১৮ - | 


ফল টাটকা হওয়া চাই -. 


বাঁ নিতে হবে। 


" বুঝতে হবে এবং 


আধ চামচ আাঁসড দিলেই যথেষ্ট৷ সিদ্ধ হবার পর 
এই রস একটি মোটা কাপড়ে ছাঁকতে হবে এবং 
আপনা থেকেই যে রসটা বের হয়ে আসবে সেটাই 
চাপ দিয়ে কোনও রস বের করা 
উচিত নয়, কারণ তাতে ঘোলাটে অপাঁরত্কার রস 
বের হবে এবং জেলি দেখতে খারাপ হবে। 
বিকালে সিদ্ধ ক'রে কাপড়ে বেধে রাখলে সারারাত 
ধ'রে বেশ পাঁরত্কার রসটা. বের হয়ে আসে৷ যে 
ফলে বৌশ পোঁক্টন আছে (যেমন আপেল, পেয়ারা 


প্রভৃতি) সেই ফলের মণ্ডটা দ্বিত৭য়বার সিদ্ধ ক'রে - 


আর একবার রস বের ক'রে নিয়ে, দু'বারের রস 
একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। জেল ভালভাবে 
জমাতে হ'লে পোন, আ্যাসড এবং চানর পাঁরমাণ 
ঠিক হওয়া চাই। এর কোনও একটি কম বা বোশ 
হ'লে জোল নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমবে না। 


রসের মধ্যে পেসিনের পাঁরমাণের উপর ভর 
করে কতটা চান "দিতে হবে। যদি রসটা মনে 
হয় বেশ ঘন, তবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, 


5 .এই রসে পেস্তিন যথেষ্ট আছে। সবচেয়ে সহজ 


অথচ ভাল পরীক্ষা হচ্ছে ই থেকে & ঘণ্টা 
সিদ্ধ হওয়ার পর এক চামচ রস আলাদা তুলে 
ঠান্ডা ক'রে একাঁট কাঁচের গেলানে বা. পেয়ালায় 
নিয়ে, তার ভিতর তিন চামচ মোথলেটেড স্পারট 
ঢেলে দিলে দেখা যাবে একটা. থকথকে জানস 


(ঘন তালগোলার মত) আলাদা হয়ে যাবে স্পারিট ' 


. থেকে। যাঁদ এই থকথকে জিনিসটা বেশ ভাল 
_ জমাটভাব নেয় তবে 'বোঝা যাবে যে, বেশ পোক্িন 
আছে এবং প্রতি পাঁচ পোয়া রসে এক সের চান 
“দিতে হবে জোলি তৈরির. জন্য। 


কিন্তু যদি এই ' 


জানসটা ভাল. জমাটভাব না নিয়ে ছোট ছোট = 


করো হয়ে যায় তবে পোক্টিনের পরিমাণ কম আছে 


৯. অথবা তার একট; কম চিনি দেওয়া উচিত৷! রসটা 
যখন বেশ ফুটতে আরম্ভ করবে তখন. তাতে আস্তে 


পাঁচ পোয়া রসে তিন, পোয়া 


আস্তে চান ঢেলে দিয়ে বেশ ভাল ক'রে গলিয়ে ' 


‘নতে হবে। এরপর এতে একট; সাহীট্রক আ্যঁসড 


ওক 


১১৯ 
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দিয়ে ফোটাতে হবে! এক সের রসে চা-চামচের 
আধ চামচে হিসেবে দিলেই চলবে। খুব তাড়া- 
তাঁড় ফোটাতে হবে এবং গাদ সাঁরয়ে ফেলতে 
হবে। বোঁশক্ষণ ফোটাতে গেলে পোঁইন নষ্ট হয়ে 
যায় এবং চানও ধ'রে যেতে পারে, ফলে জোল 
আর জমানো সম্ভব হবে না।. যতক্ষণ না চামচে 
ক'রে ফুটন্ত রস তুলে একট; ঠাণ্ডা ক'রে ঢালতে 
গেলে চাপ বেধে আসবে এবং ফোঁটা ফোঁটা পড়বে 
না, ততক্ষণ অবাধ রসটাকে আ্যাঁসড এবং চিনি 
দিয়ে ফোটাতে হবে। আর একটা উপায় হচ্ছে 
তাপযন্র দিয়ে তাপ দেখে, ২২০ ডাগ্রি ফারেনহাইট 
হ’লেই ফোটানো বন্ধ ক'রে দিতে হবে! একট; 
ঠান্ডা ক'রে জ্যামের মত মোম দিয়ে বন্ধ করে 
ঢাকনা এস্টে ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় রেখে দিতে 
হবে। 


আপেলের জেলি . 

আপেল ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে একট: পুরু ক'রে 
খোসা ছাড়াতে হবে যাতে একট; ফলের অংশ থাকে 
খোসার সঙ্গে। এর পর ফলটা কেটে 'নয়ে 
ভিতরের শন্ত অংশটাও খোসার সঙ্গে নিয়ে, সামান্য 
সাহীট্রক আসিড দিয়ে (চা-চামচের ছয় ভাগের এক 
ভাগ প্রাত সের খোসা এবং শক্ত অংশের জন্যে) 
পাঁরমাণমত জলে -সদ্ধ বসাতে হবে। প্রাত সের 
খোসার জন্য দেড় সের জল নিলেই যথে্ট। 
ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করার পর একটি মোটা 
কাপড়ের. সাহায্যে রসটা ছেকে নিতে হবে। 
আপনা থেকেই যতটা রস ছে'কে বোঁরয়ে আসে 
সেটাই নিতে হবে। কখনই চেপে রস বের করা 
উচিত নয়, কারণ এতে ঘোলাটে রস বের হবে এবং 


ফলে জেলি পাঁরজ্কার না হয়ে ঘোলাটে আর বিশ্রী 
দেখাবে। 


এর পর পোষ্টনের পরিমাণ দেখে নিয়ে, 
রসটা. ওজন করে, পাঁরমাণমত চান এবং আরও 
সামান্য 'আীসড (প্রীত সের রসে চা-চামচের ই 
চামচা) দিয়ে ফোটাতে হবে এবং যখন একট; ঠাণ্ডা 
ক'রে চামচে থেকে ঢালতে গেলে চাপ বেধে যাবে 
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তখন উনূন থেকে নামিয়ে, জেলি একট; ঠাণ্ডা ক'রে 
নিয়ে বোতলে ঢেলে, উপরে মুখের কাছ থেকে 
গাদটা সারিয়ে ফেলতে হবে এবং মোম দিয়ে এটে 
ঠাণ্ডা এবং শুকনো জায়গায় রেখে দিতে হবে। 


পেয়ারার জেলি 


পেয়ারার বোঁটার দিকটা এবং 'নচের শুকনো 
ফুলের দিকটা বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো ক'রে 
বা গোল গোল চাকার মত ক'রে কেটে একট. 
আীসড এবং সামান্য জলে সিদ্ধ বসাতে হবে। 
(জলের পরিমাণ এবং আাঁসড আগে যেমন বলা 
হয়েছে তেমান দিতে হবে) জেলি তৈরি করতে 
অনেকেই লেবুর রস ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু 
এতে ফলের নিজস্ব বিশেষ গন্ধের সঙ্গে লেবুর 
গন্ধ মিশে কেমন যেন একটা আলাদা গন্ধ হয়ে 
যায়। তা ছাড়া, লেবুর রস অনেকটা দিতে হয় 
কিন্তু তার পাঁরবর্তে সাহী্রক আ্যাঁসিড অনেক কম 
পাঁরমাণ দিলেই চলে; তাতে খরচও কম পড়ে 
আর পেয়ারার গন্ধও বজায় থাকে। রস ছে'কে 
নিয়ে ঠিক আগের মত পেক্টনের পাঁরমাণ দেখে 
চিনির পাঁরমাণ ঠিক ক'রে সামান্য আসড (আগে 
যেমন বলা হয়েছে) দিয়ে জোল তোর করতে হবে। 
রস যখন বেশ চাপ বেধে উঠবে তখন ফোটানো 
বন্ধ করে উনূন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা ক'রে, আগে 
যেমন বলা হয়েছে সেভাবে বোতলে রেখে দিতে 
হবে। 


মারম্যালেড 


এর এবং জেলির প্রস্তুতপ্রণালী ঠিক এরই রকম। 
কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে, প্রীত ঠোঁট 
কমলালেবু পিছ, একাঁট ক'রে গোঁড়ালেব; পাতলা 
ক'রে খোসা ছাড়িয়ে কেটে একসঙ্গে সিদ্ধ করতে 
হবে। এতে আযঁসড দেবার প্রয়োজন হয় না, & 
থেকে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ হবার পর পোক্টনের পাঁরমাণ 
দেখে নিয়ে, চিনির পারমাণ ঠিক করতে হবে। 
সাধারণত এতে পোঁকন ভাল পাঁরমাণেই থাকে। 
কমলালেবুর খোসা সরু সর, লম্বা ক'রে কেটে 


সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিতে হবে এবং ভাল ক'রে 
ধুয়ে নিতে হবে। এতে লেবুর খোসার তিক্ততা 
কমে যাবে এবং খোসা নরম হবে। সিদ্ধ কমলা- 
লেবু এবং গোঁড়ীলেবুর রসটা ভাল ক'রে ছে'কে 
নিয়ে পারমাণমত চান দিয়ে ফোটাতে হবে।  সিদ্ধ- 
করা কাটা কমলালেবুর খোসা একটা পাঁরচকার ' 
কাপড়ের টুকরোতে ফুটন্ত চিনিমেশানো রসে 
ঝুলিয়ে রাখতে হবে। "চাঁনর রসটা আস্তে আস্তে 
খোসার ভিতর ঢুকবে এবং মিষ্টি হবে। যখন 
ফোটানো প্রায় শেষ হয়ে আসবে এবং রসটা বেশ 
চাপ বেধে আসবে, তখন & 'মানট ঠাণ্ডা ক'রে 
বোতলে ঢেলে তার উপর খোসাগুলো ছেড়ে দিতে 
হবে। এভাবে খোসা ছেড়ে দিলে বোতলের ভিতর 
বেশ সমানভাবে এই খোসার টুকরোগুলো ছাঁড়য়ে 
থাকবে। যাঁদ রসের সঙ্গে মিশিয়ে খোসা বোতলে 
ছাড়া হয় তবে বোঁশর ভাগ খোসার টুকরো উপরে 
ভেসে উঠে এবং বোতলের মুখের কাছে জড়ো হয়। 
একট, ঠান্ডা হ'লে, যেমন আগে বলা হয়েছে তেমীন- 
ভাবে কাগজ কেটে জাম দিয়ে বন্ধ করতে হবে এবং 
শুকনো এবং ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে। প্রীত *' 
দু'সের রসের জন্য আধপোয়া খোসার টুকরোই 
যথেষ্ট ৷ 
চ্কোয়াশ 

সুদ্থ সংপক ফল ভাল ক'রে ধুয়ে, তা থেকে রস 
বের ক'রে নিয়ে, তার সঙ্গে চানর রস ভাল ক'রে 
মিশিয়ে স্কোয়াশ তোর করা হয়। যে ফলের রসে 
অম্লতা কম তাতে একট; সাহীত্রক আীসড দিয়ে 
অম্লভাব এনে স্কোয়াশকে সুস্বাদ: করা হয়। 
স্কোয়াশ তৈরি করতে ফলের রস কখনই ফোটাতে 
হয় না। 'চাঁনর রস আলাদাভাবে ফুটিয়ে নিয়ে, 
ময়লা পাঁরলকার ক'রে ঠাণ্ডা করতে হয়! ঠাণ্ডা 
চানর রস পরে ফলের রসের সঙ্গে ভাল ক'রে 
মেশাতে হয়। সেকায়াশ রাসায়ানক দ্রব্যের সাহায্যে 
সংরক্ষণ করা হয়। ঘন রস হ'লে সাধারণত সমান 
ভাগে ফলের রস, চিনি এবং জল দিতে হয়। যাঁদ 
১ সের ফলের রস হয়, তবে ১ সের চান ও ১ সের 
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জল 'মালয়ে চানর রস তৈরি করে ফলের রসের 
সঙ্গে মেশাতে হবে। আমের স্কোয়াশে এই পাঁর- 
মাণমত রস, চান এবং জল মেশাতে হয়। জ্যাসিড 
প্রাত ৩ সের স্কোয়াশে আধ চা-চামচে দিলেই ভাল৷ 
কিন্তু কমলালেবু বা পাঁতিলেবুর স্কোয়াশ তোর 
করার সময়, রসটা পাতলা ঝলে, আরও ঘন চিনির 
রস দিতে হয়। এতে প্রাতি সের ফলের রসে আধ- 
সের জল এবং ১ই থেকে ২ সের [চান লাগে। 
পাঁতিলেবূর স্কোয়াশে আর আ্যাঁসড দিতে হয় না, 
স্বাদ ভাল হয়। প্রাত তিনসের রসে চা- 
চামচের চার ভাগের এক ভাগ দিলেই যথেষ্ট! যে 
রাসায়ানক দ্রব্যাট স্কোয়াশের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়, 
তার নাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট। ফল 
সংরক্ষণ আইনানুসারে এই রাসায়ানক দুব্যটির ৩৬০ 
ভাগ ১০ লক্ষ ভাগ স্কোয়াশে দেওয়া সম্ভব। এতে 
এক আউন্স পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট প্রাত ১০০ 
পাউন্ড স্কোয়াশে মেশানো চলে। প্রতি ১০ পাউন্ড 
স্কোয়াশে আধ চা-চামচে দেওয়া যেতে পারে। এই 


«১ রাসায়নিক দ্রব্যাট ঠান্ডা স্কোয়াশে ভাল ক'রে 


. তাড়াতাড়ি মিশিয়ে বোতলে ঢেলে ছিপি এ'টে 
রাখতে হবে। তাড়াতাঁড় বোতলে ঢেলে ছিপি 
আঁটতে হয় এইজন্য যে, অম্লতার সংস্পর্শে আসবার 
পর এই দুব্যাট ভেঙে সালফার ডাই-অক্সাইভ হয়ে 
উবে যেতে পারে। গরম স্কোয়াশে এই দ্ব্যাট 
মেশালেও এই একই ব্যাপার ঘটবে। সালফার 


ডাই-অক্সাইড সংরক্ষণে সংহায্য করে। এটা যাতে 


উবে না যায় সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবহার 


করতে আরম্ভ করলে সব সময় ভাল করে ছিপি - 
এ"্টে রাখা উচিত, নতুবা স্কোয়াশ নষ্ট: হয়ে যাবার 


সম্ভাবনা থাকে। . 


আমের চ্কোয়াশ 

বেশ পাকা দেশী আম ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে 
বোঁটার দিকটা বাদ দিয়ে খোসা ছাড়াতে হবে! এর 
পর ভাল ক'রে হাত ধুয়ে নিয়ে যতটা সম্ভব গোলা 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


বের-ক'রে নিয়ে বাঁশের চালুনির সাহায্যে ছে'কে 
নিয়ে আঁশ বাদ দিতে হবে। আঁশমূন্ত আমের গোলা 
ওজন ক'রে, ঠিক সমান ওজনের চিনি ' এবং জল 
মিশিয়ে চিনির রস তোর ক'রে গোলার সঙ্গে 
মেলাতে হবে। আমের গোলার ওজন যাঁদ ১ সের 
হয়, তবে ১ সের জলে ১ সের "চান 'মাঁশয়ে' 
ফোটাতে হবে এবং গাদ সাঁরয়ে ময়লা কেটে ছে*কে 
নিতে হবে। এরপর চিনির রসটা ঠান্ডা ক'রে 
আমের গোলার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশাতে হবে। 
প্রীতি তিন সের স্কোয়াশে আধ চা-চামচ 
সাইীট্রিক আ্যাঁসড এবং ভালভাবে গুড়ো করা 
পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট চা-চামচের তন 
ভাগের এক ভাগ মেশাতে হবে। অল্প একটু 
স্কোয়াশ নিয়ে তাতে আযাসিড এবং এই রাসায়ানক 
দ্রব্যাট তাড়াতাড়ি গুলে নিয়ে সমস্তটা স্কোয়াশ 
ভাল ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে তাড়াতাঁড় খুব ভাল 
ক'রে মাশয়ে নিতে হবে। এর "পর বোতলে 


" তাড়াতাঁড় ঢেলে ছিপি এ'টে ঠাণ্ডা এবং শুকনো 


জায়গায় রেখে দিতে হবে। সালফার ডাই-অসসাইড 
সেকায়াশকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং 
পচন রোধ করতে সহায়তা করে। রাসায়নিক 
দুব্যাট মেশানোর পর বেশিক্ষণ খোলা রাখলে তার 
সব উবে যাবে। গরম স্কোয়াশেও এ দ্রব্যাট মেশানো 
ঠিক একই কারণে উঁচত নয়। 


কমলালেব্য, পাতিলেব্য ও আনারসের স্কোয়াশ 

কমলালেবু, পাতিলেব ও আনারসের স্কোয়াশের 
প্রস্তৃত-প্রণালী একই রকমের। কমলা বা পাঁতি- 
লেবুর কোয়ার ভিতর যে রসভরা ছোট ছোট সরু 
সরু রসথলে বা রসদাঁড়া থাকে, সেগুলো দিয়ে দিতে 
হয়! সেগুলোর থাকা একান্ত প্রয়োজন স্কোয়াশে। 
এই রসদাঁড়াগ্দীল স্কোয়াশের বোতলে নিচের দিকে 
কিছুটা জমে এবং কিছু উপরের দিকে মুখের কাছে 
ভেসে থাকে। আনারসের স্কোয়াশে কিছু 'ছিবড়ে 
রসের সঙ্গে মেশাতে হয়। কমলালেবুর খোসা 
ছাঁড়য়ে চটকে রস বের করা যেতে পারে অথবা 
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বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


অর্ধেক ক'রে কেটে কাঁচের বা গ্লাস্টকের ছোট 
যন্তের সাহায্যে কাঠের চাপ দিয়ে রস' বের করা 
যেতে পারে। পাঁতিলেবু অর্ধেক কারে কেটে 
চটকে বা ছোট কাঠের চাপ দিয়ে রস বের করার 
যন্বের দ্বারা রস বের করা হয়। পাতিলেবু বেশ 
চটকানো ভাল নয়, কারণ তাতে রস তেতো হয়ে 
যায়। আনারসের বেলা যন্ত্র সাহায্য বা থে্তলে 
রস বের করা যেতে পারে। 


কমলালেবুর স্কোয়াশে প্রাত সের রসে এক সের 

চান এবং একসের জল 'মাঁশয়ে তাতে আধ চা- 
চামচে আযাঁসড দিতে হবে। এতে একটু কমলার 
আতর দলে আরও ভাল হয়। 


পাঁতিলেবুর স্কোয়াশে প্রাত সের রসে ২ সের 
চান এবং ই সের জল দিতে হয়। এতে আর 
জ্যাসিড দিতে হবে না। এতে লেবুর আতর দিলে 
বেশ-ভাল হয়। 


আনারসের স্কোরাশে প্রাত ১ সের রসে ১ সের - 


চান ও ৩ পোয়া জল দিয়ে সামান্য আযাসিড চা- 
চামচের চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়। 


এসব স্কোয়াশে প্রীতি তিন সেরের জন্য চা-. 


চামচের তিন ভাগের এক ভাগ পটাসিয়াম মেটা- 
বাইসালফাইট্‌ ভাগ ক'রে গুড়ো ক'রে, আগে যেমন 
বলা হয়েছে সেইভাবে মিশিয়ে, বোতলে ছিপ এ'টে 
রাখতে হয়। | 


কৃত্রিম সিরাপ 

যে-কোন ফলের গন্ধের কৃঁরম আতর এবং 
. খাওয়ার উপযুক্ত যে-কোন রঙ কনতে পাওয়া যায়। 
গোলাপের আতর দিয়ে সিরাপ তৈরির খুব চল 
আছে। সাধারণত কৃত্রিম সিরাপে শতকরা ৫০ ভাগ 
চিনি থাকে। এতে একটু সাহীস্রক আযাসড দিয়ে 
দেওয়া হয় যাতে স্বাদে সামান্য অম্লভাব থাকে । ৫ 


সের জলে ৫ সের চান. মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে গাদ 
সারয়ে ময়লা কাটতে হবে। এর পর রসটা ছে'কে. 


ঠান্ডা ক'রে তাতে আ্যাঁসড ভাল ক'রে 'াঁশয়ে 


পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিয়ে দিতে হবে। 
প্রতি ৬ সের ?সরাপে এক চামচে সাহীট্রক আাঁসিড 
ও- আধ চা-চামচে পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট দিতে 
হবে। এই রাসায়ানক দ্রব্যাট, ভাল ক'রে গড়িয়ে 
অল্প একট; সিরাপে বেশ ক'রে গুলে, সেটা সমস্ত 
1সরাপে তাড়াতাঁড় মাঁশয়ে, সিরাপটা বোতলে ঢেলে 
ছাপ এ'টে রাখতে হবে। জ্যাসিড এবং রাসায়ানিক 
দ্রব্যাট দেবার আগে যে ধরনের সিরাপ দরকার, সে 
রকম আতর এবং রঙ মাঁশয়ে নিতে হবে ৷ গোলাপের 
সিরাপে গোলাপের আতর প্রতি সের রসে চার চা- 
চামচে এবং লাল রঙ আধ চা-চামচে বেশ ক'রে 
মেশাতে -হবে। রঙ একটু ৱোঁশ দেবার কারণ 
পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ভেঙে সালফার- 
ডাই-অক্সাইডে রঙ হালকা ক'রে দেয়। কমলার 
সরাপে কমলার আতর প্রাত সের রসে এক আউন্সের 
চার ভাগের একভাগ বা চার চা-চামচে এবং কমলা 
রঙ আধ চা-চামচে দিতে হবে। কাঁচা আমের 
দসরাপে একই হিসাবে আমের আতর এবং হালকা 
সবুজ রঙ দিতে হয়। এভাবে যে-কোনও' ফলের 
কৃত্রিম সিরাপ তৈরি করা যায়। এভাবে তৈরি 
সিরাপ বেশ কিছুদিন রাখা সম্ভব। 'ব্যবহার 
করার পর সর্বদাই ভাল ক'রে ছাপ এ্টে রাখতে 
হবে। সালফার ভাই-অক্সাইড উবে গেলেই সিরাপ 
রাখা সম্ভব হবে না এবং তাড়াতাঁড় তা নষ্ট হয়ে 


যাবে ৷ 


ফল বা সবজির মোরব্ৰা "_, 

বোঁশ ক'রে চাঁনর সাহায্যে সংরক্ষণের উদাহরণের 
মধ্যে মোরব্বা অন্যতম। মোরব্বা তোর ক'রে ফল 
বা সবাঁজ বহুদিন সংরক্ষণ করা চলে। এভাবে 
সংরক্ষণ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বহুল 
প্রচালত। ফল. বা সবাঁজ পাঁরত্কার করে ধুয়ে 
যেগুলোর খোসা ছাড়াবার দরকার ছাড়িয়ে, প্রমাণ- 
মত টুকরো ক'রে কেটে, চিনির রসে ফাটিয়ে আস্তে 
আস্তে রসটা ঘন ক'রে ফেলে, তাতে কিছ দিন রেখে 
ফলের বা সবজির ট্‌করোগুলো তুলে শ্দাঁকয়ে নিতে 


১২২ 


নদ 


দানা বেধে যায়। 


হয়। টুকরোগুলোর গায়ে চানর রসটা শুকিয়ে 
সাদা একটা আবরণ তোর হয়ে যায় এমনকি চিনি 
পরে এই ফলের বা স্বজির 
টুকরো পাতলা কাগজে জড়িয়ে পার্কার টিনে বা 
কাচের পাৱে ভার্ত ক'রে শুকনো এবং ঠাণ্ডা 
জায়গায় রেখে দিতে হয়। 


চিনির রসে যদি সামান্য একট; সাই্রিক আযাঁসিড 


না অথচ একটা চকচকে ভাব এনে দেয়। তাই 
এরকম আ্যাসিড-যনন্ত চানর রসের মোরব্বাকে 
ইংরেজীতে বলা হয় প্লেজড্‌ ফ্রুট’ বা 'গ্লেজ্‌ড 
ভোঁজটেঁবল’। | 

সুবিধামত মাপে কাটা ফল বা সবাঁজর ঢকরো- 
গুলোকে চুলের কাঁটা বা খাওয়ার টোবধিলে ব্যবহারের 
কাঁটা দিয়ে ফণ্ুড়ে ফশুড়ে দিতে হয়। চালকুমড়ো 
এবং কাঁচা আমের চুক্‌রো সামান্য চুনের জলে এক 
রাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হবে। (প্রীত সের জলে ২ 
ছটাক পানে খাওয়ার চুন) পরের দিন এই ট্ঢকরো- 
গলো চুন-জল থেকে তুলে ভাল ক'রে ধুয়ে গরম 
জলে ফুটিয়ে জলটা ফেলে দিতে হবে। অন্যান্য 
ফল বা সবজির টুকরো চুনের জলে ডুবুয়ে রাখা হয় 
না। সব সময় ফলের বা সবাঁজর ট্করোগুলো 
অল্প সময় একট; ফুটিয়ে নেওয়া উচিত নরম ক'রে 
নেওয়ার জন্য। এতে চিনির রসটা ভালভাবে ফলের 


' বা সবাঁজর ভিতরে ঢুকবে । ফুড়ে দেওয়ার কারণ, 


তাতে ভিতরে রস ঢুকতে সুবিধা হয়। জল সর্ব 
দাই ভাল -ক'রে ঝেড়ে নিতে হবে। | 
সেরপ্রাত জলে আধ সের চিন গুলে একট; 
ফুটিয়ে নিয়ে, তাতে ফলের বা সবাঁজর টুকরো 
ভিজিয়ে রাখতে হবে একরান্রি। এই টুকরোগুলো 
যাতে ভেসে না ওঠে সেজন্য একটি কাচের প্লেট বা 
এনামেলের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে, তার উপর ভার 
কছু চাপা দিতে হবে চাঁব্বশ ঘণ্টা এভাবে রাখার 
পর সবাঁজ বা ফলের টুকরোগুলো সাঁরয়ে রসটা 
ফোটাতে হবে এবং আরও সামান্য ঘন হ’লে এই রসে 


কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


এক পোয়া চান গুলে, টুকরোগুলো তার ভিতর 
দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে আবার চাঁব্বশ ঘণ্টা রাখতে 
হবে। এখনও যদি টুকরোগুলো ভেসে ওঠে তবে 
আবার আগের মত চাপা দিতে হবে প্লেট বা ঢাকনার 
সাহায্যে। এভাবে চানর রসটা আরও ঘন হ'লে, 
২৪ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা রাখতে হবে। যাঁদ 
চকচকে করতে হয় কবে এ সময় প্রতি সের রসে এক 
চা-চামচের তিন ভাগের এক ভাগ সাইট্রক আ্যাসড 
মেশাতে হবে। 


যখন রসটা ফোটাতে ফোটাতে মধুর মত ঘন হবে 
তখন তাতে ফলের বা সবজির টুকরোগদুলো তিন- 
চার দিন রাখতে হবে। .তারপর একাঁট পান্ৰের 
উপর বাঁশের চালান বাঁসয়ে তার উপর পাতলা 


কাপড় বিছিয়ে এই ফলের বা সবজির টুকরোগুলো 
সাঁজয়ে শুকোতে হবে। রস গড়ালে তা নিচের 


পাত্রে পড়বে। এই টুকরোগুলো আর একটি 
শুকিয়ে গেলে 
আগে যেমন বলা হয়েছে তেমানভাবে রেখে বড়মুখ 
কাঁচের বোতলে বা টিনে রেখে দিতে হবে। 

আনারস, কাঁচা আম, কমলালেবু, বা পাঁতিলেব্‌ 
(খোসা সমেত আধফাল ক'রে কাটা), গাজর, পটল, 


" চালকুমড়ে, ইত্যাদির সুন্দর মোরব্বা তোর হয়। 


খোসার মোরব্বা, . 

অর্ধেক ক'রে কাটা কমলালেবু বা পাঁতলেবূর 
খোসা নুন-জলে প্রোত সের জলে ২ ছটাক নুন) 
ভিজিয়ে রাখতে হবে তিন-চার দিন। এরপর 
ভিতরের 'ছিবড়ে আপান আলাদা হরে পাঁরচ্কারভাবে 
বের হয়ে আসবে। এই খোসাগ্লো ভাল ক'রে 
ধুয়ে দু-তিনবার সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে দিতে 
হবে। এতে তিন্ততা ক'মে যাবে। এরপর একটু 
ফশুড়ে দিয়ে ঠিক মোরব্বার মত ধাপে ধাপে 'চাঁনর 
রসে ডবিয়ে এবং ঘন ক'রে খোসার মোরব্বা করতে 
হয়। এতে একট সাইদ্বিক আাঁসড দিতে হবে, 
আগে যেমন বলা হয়েছে ঠিক সেই ঁহসাবে। খুব 
সুন্দর হয় দেখতে এই মোরব্বা। এগুলো 'কেক'এ 
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দেওয়া হয়। চঢালকুমড়োর মোরব্বাও দেওয়া হয় 
কেক'এ। 


কেচপ চাটনি, জারক ও আচার 


কেচপ্‌ঃ সাধারণত টম্যাটো থেকে তোর কেচপ্‌ 
বা সস্‌। পাকা টম্যাটো ভাল ক'রে ধুয়ে বোঁটার 
দিকটা বাদ দিয়ে, ছোট ক'রে বা চার টুকরো ক'রে 
কেটে অল্প জলে সিদ্ধ বাঁসয়ে নরম ক'রে নিতে হয়। 
সিদ্ধ করার সময় যথেষ্ট রস বের হয়। এর পর 
বাঁশের চালনঁনর সাহায্যে খোসা এবং 1বাঁচ বাদ 
দিতে হয়। তারের চালীনরও ব্যবহার চলে, তবে 
তাড়াতাঁড় ছাঁকলে লোহার তারের সঙ্গে টম্যাটোর 
অম্লতার 'ক্রিয়ায় রসের রঙ খারাপ হয়ে যায়। পাতলা 
কাপড়ের সাহায্যও ছাঁকতে পারা যায়। ছাঁকবার 
পর খোসা, আঁশ এবং বিচি বাদ দিয়ে টম্যাটোর রস 
এবং মণ্ডটা নিয়ে ওজন ক'রে তাতে পাঁরমাণমত 
চান, নূন এবং মসলা দিয়ে ফোটাতে হবে। মসলা 
একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় পটল করে রসে 
কেচপ্‌ বা সসের সঙ্গে মিশতে না পারে। 

সাধারণত আ্যালামানয়ামের পাত্রে ফোটালেই হয়, 
কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় 'স্টেনলেস স্টীল'-এর পাত্ৰে 
ক'রে ফোটোতে পারলে । আ্যানামেল-করা পান্নও 
খুব ভাল। প্রতি ৫ সের রসের জন্য দেড় পোয়া 
চান ১ ছটাক নূন দিয়ে ফোটাতে হবে এবং দু'টো 
ছোট পে'য়াজের কুচি, এক কোয়া রসুন, আন্দাজ- 
মত লঙ্কার গুড়ো, এলাচ, লবঙ্গ, দারুন, এবং 
. গোলমারচ (সব মিলিয়ে দু'ছটাক) কাপড়ের 
প'্টালতে বেধে ফুটন্ত রসের মধ্যে ঝুলিয়ে 
রাখতে হবে। এই মসলার রস আস্তে আস্তে বের 
হয়ে টম্যাটোর রসের সঙ্গে মিশতে থাকবে। রস 
যখন ঘন হয়ে দুধের মত হবে তখন নামিয়ে ওজন 


ক'রে, প্রতি ১ সের কেচপে ১ আউন্স থেকে ১২ ' 


আউন্স সিরকা এবং তিন ভাগের একভাগ সোডিয়াম 
বেন্‌জোয়েট ভাল ক'রে মিশিয়ে গরম অবস্থায় 
শুকনো বোতলে পরে ছিপি এ'টে দিতে হবে। 


এর পর বোতলের মুখের সঙ্গে ছিটা ভাল ক'রে 
কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে যেন পরে গরম করার সময় 
খুলে না আসে। সোঁডয়াম মেটাবাইসালফাইট 
সাইড টম্যাটোর রসকে হলদে ক'রে দেয় এবং তা 
দেখতে "বিশ্রী হয়। ঘন হওয়ার জন্য এবং সিরকা 
ও সোডিয়াম বেনজোয়েট-এর জন্য সস্‌ বা কেচপ্‌ 
বেশ িছাঁদন রাখা সম্ভব হয়। 
বাঁধা ছিপি সহ বোতলগুলো একটি পান্রের ভেতরে 
তোয়ালে বা চটের টুকরো বিছিয়ে তার উপর কাত 
করে সাজিয়ে দিয়ে জল ঢালতে হবে যেন বোতল- 
গুলো ডুবে যায়। এর পর জল ফোটাতে হবে এবং 
এই ফুটন্ত জলে বোতলগুলো ১৫ 'মাঁনটের মত 
রেখে জল থেকে বোতলগ্লো তুলে নিয়ে ভাল ক'রে 
মুছে রাখতে হবে। এভাবে ফোটানোকে পাস্তুরাইজ- 
করা বলে। ঠাণ্ডা হ'লে ছাপ থেকে কাপড়ের 
টুকরোগুলো খুলে ফেলতে হবে। 


আমের চাটাঁন | 

যে. আমের আঁঠি খুব শক্ত হয় নি সেরকম কাঁচা 
আম ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে, বোঁটার দিকটা কেটে 
বাদ দিয়ে খোসা ছাড়াতে হবে। এইবার লম্বা ক'রে 
টুকরো কাটতে হবে (বোঁটার দিক থেকে 'িনচের 
দিকে) এবং ওজন 1নয়ে দুগ্বণ্টা থেকে চার ঘণ্টা 
ঢুনের জলে রেখে প্রোত সের জলে ২ থেকে চার 
ছটাক চুন দিতে হয়) পাঁরজ্কার জলে ভাল ক'রে 
ধুয়ে নিতে. হবে এবং একট: ফুটিয়ে নিলে ভাল হয় 
(১০ থেকে ১৫ মানট)।' জল ঝ'রে গেলে এই 
আমের টুকরোগুলো চিনির রসে ফোটাতে হবে। 
প্রাত চার সের আমের টুকরোর জন্য দেড় পোয়া 
চান, ১ই ছটাক নুন, ই ছটাক লঙকার গুড়ো এবং 
১ ছটাক আদার কুচি ভাল ক'রে মেখে আযালুমানরম 
বা 'স্টেনলেস্‌ স্টীল'-এর পাতে অল্প জলে (ই) সের 
ফোটাতে হবে। রসটা বেশ ঘন হয়ে গেলে ২ 
ছটাকের মত পরিষ্কার িসামস দিয়ে ভাল ক'রে 


মিশিয়ে উনূন থেকে নামাতে হবে। এর মধ্যে এখন 


১২৪ g 


কাপড় দিয়ে * 


ঞ্- 


অন্তত ১ পোয়া সিরকা ভাল ক'রে মীশয়ে ৫ মিনিট 
ফুটিয়ে একট; ঠাণ্ডা ক'রে শুকনো বড়মুখ বোতলে. 
ঢেলে, মুখটা এ'টে রাখতে হবে। বোতল-সুদ্ধ 
চাটান মাঝে মাঝে রোদ্রে দেওয়া ভাল। ' একট; 
পরানো হ’লেই চাটান সংস্বাদদ হয়। শুকনো 
ঠান্ডা জায়গায় এই চাটান রেখে দিলে বহাঁদন নষ্ট 
হয় না। চিনি, মসলা এবং সিরকা সংরক্ষণে 
সহায়তা করে। 


এ'চোড় এবং শসার আচার 


আচার এবং জারকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
আচারে নুনের সঙ্গে অন্যান্য মসলাও মেশানো হয় 
এবং চিনির পাঁরমাণ মন্দ থাকে না। আচার. তোর 
করতে তাপের সাহায্য নিতে হয়, অর্থাৎ রান্না করতে 
হয়। জারকে কেবল নূনের সাহায্য নেওয়া হয় 
এবং তাপ বা মসলা কে।নাটরই. দরকার হয় না। 
নুন অচারে এবং বিশেষ ক'রে জারকে সংরক্ষণে 
খুব সাহায্য করে। সবাঁজ সাধারণত ১২. থেকে 
২৪ ঘণ্টা নূন-জলে (প্রতি ৫ সের জলে ১ সের 
নুন) ডুবিয়ে রাখতে হয়। যাতে সবাঁজর টুকরো 
ভেসে না ওঠে তার জন্য একটি কাঠের ঢাকনা ভা'র 
‘জানস 1দয়ে নূন-জলের ভেতর চেপে রাখতে হবে। 


আচার তোরর আগে অনেক সময় দেখা যায় যে, 


সবাঁজর টুকরোগুলো নুন-জলে না ডুবিয়ে রেখে 
১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা শুকনো নুন মাখিয়ে রাখা হয়। 
এতেও একই কাজ হয়। 


নুন মাখিয়ে বা নুন-জলে রেখে দলে সবাঁজ 
থেকে জলায় এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ বৌরয়ে 
যায় এবং সবাঁজতে শুকনো কচৃকচে অবস্থা এনে 
দেয়। সবাঁজর রওটাও একট; বদলে যায়। শসার 
হালকা সবুজ রঙ বদলে গাঢ় সবুজ হয়। বাঁধা 
কপির ভিতরের পাতা দিয়ে এবং ফুলকাঁপ দিয়ে 
যে জারক তোর হয় সেগুলোর রঙ ধবধবে সাদা হয়। 


এপ্চড়ের খোসা ছাঁড়য়ে মাঝের শক্ত অংশটা বাদ ' 


দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ওজন নিতে হবে এবং প্রাত 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ ৪ ১৩৬৬ 


সের এ্চড়ে একপোয়া নূন মাখিয়ে ১২ ঘণ্টার মত 
রোদে শুকিয়ে নিয়ে, ওজন অনুযায়ী মসলা মাখিয়ে 
কিছুক্ষণ তেলে ভেজে সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ 
হয়ে গেলে এ'চড়ের সঙ্গে আদার রস মেশাতে হবে 
এবং ওজন মত চান দিয়ে আরও পাঁচ-দশ 'মানট 
উনুনের উপর রেখে বেশ ভাল ক'রে নেড়ে মিশিয়ে 
সিরকা ঢালতে হবে। সবটা বেশ করে মিশিয়ে 
শুকনো বড়মুখ বোতলে রেখে ভাল ক'রে মুখটা 
বন্ধ করে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে রোদ্রে দিতে 
হবে। 1সিরকা, নুন এবং মসলা পচন রোধ করবে 
এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। 


শসার খোসা ছাঁড়য়ে বোঁটার এবং নিচের দিকটা 
বাদ দিয়ে গোল গোল চাকা ক'রে কেটে ঠিক 
এপ্চড়ের আচার তৈরির পদ্ধাত অনুযায়ী আচার 
তোর করতে হবে। এখানে পে'য়াজের রসও দিতে 
পারলে ভাল হয় আদার রসের সঙ্গে। 


প্রাতি তিন সের কাটা এ*চড়ের জন্য চাই 


সাদা জিরে ৪ চামচ বেড়) 
শুকনো লঙ্কা আন্দাজ মত (২ ছটাক) 
নুন | ... ১ থেকে ২ ছটাক 
গুড়ো তেজপাতা ১ চামচ (বড়) 
হলুদ ১ ছটাক 

আদা . ১ ছটাক 

কাঁচা লঙ্কা ১ ছটাক 

চান ৷ দেড় পো 

সরষে ৪ চামচ বেড়) 

মোথ ১ চামচ (বড়) 

তেল - ৯ সের 

সিরকা {তন পো থেকে ১ সের 
প্রতি দের খোসা "ছাড়ানো শসার জন্য চাই-- 
চাঁন ... ৬১ ছটাক ৫ 
নুন ১ ছটাক থেকে ই ছটাক 
গুড়ো সরষে * ১ ছটাক 

" তেল - ৯ পোয়া 


বসুন্ধরা ১২শ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


সামান্য (দুটো মিলে 


হলুদ এবং a 
শুকনো লঙ্কা ১ ছটাক) 

আদা ১ ছটাক 

পে'য়াজ ১ পোয়া 

গরম মসলা সামান্য (ই ছটাক) 

সিরকা ১২ পোয়া 

সিরকা তোরর প্রণালী 


এখানে পচনের সাহায্য নেওয়া হয় এবং 'ঈস্ট' 
এই পচন ধরাতে সাহায্য করে। গুড় থেকে কিংবা 
কোন ফল যা একটু পচে গেছে এবং বাতে 
শক্রা-জাতীয় জানস বেশ আছে তা থেকে 
{সিরকা তৈরি করা সম্ভব! সাধারণত শতকরা 
২০ থেকে ২২ ভাগ চান বা শর্করা-জাতীয় 
জানিস থাকলেই এই পচন আরম্ভ হ'তে পারে! 
বোঁশ থাকলে ভাল হয় না। ফলের রসে একট; 
গুড়, বা কেবল গড়ে একটু পাতলা ক'রে গুলে 
পাথরের বয়ামে কিংবা কাঠের পাত্রে রেখে দিলে 
{কিছুদিন পর বুদবুদ হবে, ফেনা কাটবে এবং উপরে 
বেশ একটা গাদের মত হবে। এঁ গাদ একটু 
পাঁরচ্কার ক'রে কিছন্টা রেখে, আরও কিছুদিন রেখে 
দিতে হবে এবং প্রায় মাসখানেক থেকে দেড় মাসের 
মধ্যেই বেশ ভাল সিরকা তোর করা সম্ভব হবে। 


বাজ।রে 'ঈস্ট কিনতে পাওয়া যায়। সামান্য 'ঈস্ট" 


দিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। যত পুরানো হবে 
ততই সিরকা ভাল হবে। সর্বদাই বোতল বা কাঠের 
পাত্রের মূখ কাপড়ের সাহায্যে ঢেকে রাখতে হবে 
যেন কোনও পোকা, মাছি ইত্যাঁদ না পড়তে পারে। 
এইভাবে তোর করার নাম গাঁজানো বা ফার্মেন্টেশন। 


শ্যাকয়ে বা জলীয় পদার্থ দূর ক'রে সংরক্ষণ 


আমাদের দেশে এভাবে সংরক্ষণ বহুল প্রচালত 
এবং প্রাচীন। আমের গোলা একটু একটু ক'রে 
ছাড়িয়ে শুকিয়ে আমসত্ত্ব করার প্রচলন এদেশে 
বহুদিন থেকেই চ'লে আসছে। সবাঁজ বা মাছ 
১ শ্যকিয়েও রাখা হয় বহুদিন থেকেই। ফল বা সবজি 


t 


সাধারণত ; সুবিধামত কেটে রোঁদ্রে বা তাপের 
সাহায্যে শুকিয়ে বহুদিন রাখা সম্ভব। রঙ এতে 
একটু বদলে গিয়ে দেখতে খারাপ হয়, কিন্তু ১২ 
থেকে ১৫ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখলেই প্রায় আগের 
রঙ ফিরে আসে। আপেলের খোসা ছাড়িয়ে গোল 
গোল চাকার মত ক'রে কেটে শুকানো হয়। ডুমুর 
সুতায় গেথে শুকানো হয়। আঙুর শুকিয়ে 
কিসমিস বা মনাক্কা করা হয়! শুকনো খোবান বা 
[পচও বাজারে পাওয়া যায়। ফুলকাঁপর ফুল 
ছোট করে ভেঙে শুকিয়ে রাখা হয় এবং বাঁধা- 
কাঁপর বাইরের পাতা বাদ দিয়ে ভেতরটা ছোট 
টুকরো করে শুকোনো হয়। আলুও পাতলা 
গোল ক'রে কেটে শুকিয়ে নেওয়া যায়। ছোট 


. ছোট ক'রে কাটলে শুকোতে অনেক সাবধে হয়। 


শুকোবার আগে ফল বা সবাঁজর টুকরো যাঁদ একট; 
পটাসিয়ম মেটাবাইসালফাইট গোলা জলে ধুয়ে 
নেওয়া বায় তবে পোকা ধরতে পারে না- শুকনো 
ফলে বা সবজিতে । (৪ সের জলে চা-চামচের ৪ 


চামচ পটাসিয়ম মেটাবাইসালফাইট লাগে!) 


ফলের রস ঠাণ্ডা ক'রে জমিয়ে সেন্ট্রিফউজ 
যন্তের সাহায্যে ঘোরালে রসটা বের হয় এবং জল 
বরফের টুকরো হয়ে ভেতরে থেকে যায় যন্তের 
মাধামে। এভাবে বারবার জাঁময়ে এবং সোন্টরি- 
{ফউজের- সাহায্যে রস খুব ঘন করা যায়। এই- 
ভাবে জল সারয়ে ঘন রস বহ্াদন রাখা সম্ভব হয় 


_-বোতলে বা টিনের কোটার মধ্যে ভাল ক'রে বন্ধ 


করে রাখলে ৷ 


চারজন লোক চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা খাটলে, কম 


ক'রে দু'জন ১ পাউন্ড ওজনের ফল, সবাঁজ, জ্যাম 


বা জেল তৈরি ক'রে ভালভাবে মুখ বন্ধ ক'রে 
আরও দু'ডজন বোতল সে্কোয়াশ তোর করতে 
পারে। এটা প্রীত ঘরেই করা সম্ভব। চাটনি 
করতে গেলেও কম ক'রে ৬ থেকে ৮ বোতল (১ 


পাউন্ড ওজনের) . অল্পায়াসে তোর করা যেতে 


| 


পারে। 


“১২৬ 


বার্ণতভাবে সংরক্ষণের জন্য - সাধারণত যেসব 


জানস দরকার হয় সেসবের Lbs দাম সহ 
একটি তালিকা দেওয়া হ'ল। 
টাকা 
*১ | টিন বন্ধ করার যন্ত্ৰ (১টি) ... ১৫০ 
*২। কুকার জাতীর যন্ত্র (১টি) ... ৩০০ 
*৩। রস বের করার যন্ত্র (১টি) ... ২৫ 
81 ছুরি (৬টি) হু ন ১৫ 
৫ | বড় চামচে (৩টি) ৭: ৫ 
৬। ছোট চামচে (৬টি) 
৭ | টিন খোলার যন্ত্র (২টি) 
৮ | ত্যালুমিনিয়ামের ডেকচি 
- ১৮ ইঞ্চি (২ট) £5 ১৮ 
১৪ ,, (৩টি) 3 ২১ 
১২ ,, (৪টি) ৪ ২৪ 
১০ ,, (৪টি) 5 ২০ 
৯। কাঠের চামচে (৪টি) ন ২.০০ 
১০ ৷ টিন (১০০টি) ত ৫০ 
১১। ১ পাউও ধরে এমন স্কোয়াশের 
- যোতল (১০০টি) Sa ৬ 
১২। ১ পাউণ্ড ধৰে এমন কেচপের 
বোতল (১০০টি) টু নে ১২ 
১৩ | বড়মুখ জ্যাম বা জেলির বোতল-- 
১২ আউন্সের (১০০টি) ৪ ৫০ 
১ পাউণ্ড (১০০টি) EE ৭0 


১৪1 কাচের বা গ্রাস্টিকের যন্ত্র 
কমলালেবুর রস বের করার জন্য (৫টি) ৫ 
১৫। লেবুর রস বের করার 
কাঠের যন্ত্র (৪টি) ee 8 
১৬। চালুনি (৪টি) ত, ৩০ 
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টাক। 
১৭। ছিপি (১ গ্নোস) ৰ ৮ 
১৮ | তোলা উনুন অথবা স্টোভ 
(৪টি) $১2 ১-৬ বা ৮০ 
*১৯ | সোডা বা লেমোনেডের বোতলের 
টিনের ছিপি (১ গ্রোস) তৰত ১৫ 


*২০ | টিনের ছিপি আটবার যন্ত্র (১টি) ৮০০ 
*২১ | চিনি বা নূনের পরিমাণ মাপবার 

যন্ত্র (২টি) ids a 80 
*২২ । তাপ মাপবার যন্ত্র (হাটি) ... ৩০ 
*২৩। তাড়াতাড়ি দেখবার জন্যে (কতটা 

চিনি দিতে হবে জেলি বা ইতি 

যন্ত্র (২টি) নন ৫০ 


উপরের জিনিসগুলো ছাড়াও আরও কতকগুলো 


জানসের একান্ত দরকার-- 


টাকা 
২৪ | রাসারনিক পর্দাথ = 

(ক) পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট 
(১) পাউণ্ড fa ১০ 
(খ) সোডিয়ম বেনজোয়েট (১ পাউওড) ৫ 
(গ) পিরকা ভিনিগার (৩ বোতল) ১২ 
(ধ) খ্যাসোটক আযাসিড (১ পাউণ্ড) ৩ 
(৬) সাই| ট্রক ত্যাসিড (১ পাউণ্ড) ৩ 
(চ) মেথিলেটেড স্পিরিট (১ পাউও) ২ 
(ছ) মোম (২ পাউণ্ড) ৩ 
২৫। আ্যনামেল-করা চোউ ফানেল (৪টি) ৭ 
২৬ | মোটা কাপড় (৫ গজ) ৪ 
২৭ | মলমল পাতলা কাপড় (৫ গজ) 8 
২৮ । সাবান, তোয়ালে এবং ডাস্টার ৬ 
২৯। চিনি, নূন, মসলা ইত্যাদি 80 


*সাধারণভাবে বাড়িতে সংরক্ষণ করতে গেলে তারকাচিহ্নিত জিনিসগুলোর দরকার বড় একট? হয় না। কারবারী আকারে 


করতে হ’লে এসব জিনিস কেন! দরকার ৷ 


১২৭ 


বনমাভাৎলাবের উদ্বোধন 


রবিবার ৫ই জুলাই-_আষাড়ের বর্ষণমুখর প্রভাতে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু 
কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোড এবং ক্যাথড্রেল 
রোডের মোড়ে 'রাজ্য প্রদর্শনী কেন্দ্রের অঙ্গনে 
একাঁট রন্তকরবীর চারা রোপণ ক'রে দশম বন- 
মহোৎসবের উদ্বোধন করেন। 


এ উপলক্ষে এ রাজ্যের বনমন্ত্রী শীহেমচন্দ্র নস্কর, 
বনাবভাগের উপমন্ত্রী শীস্মরাজৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কৃষি পশুপালন ও বন বিভাগের সাঁচব শ্লীচিল্ময়- 


শালিনী, যারা ফলবাঁজ তা, যারা পঢ়জ্পহীনা এবং 
পুজ্পশালিনী, তারা ইন্দ্র কর্তৃক প্রোরত হয়ে 
আমাদের মন্ত করুক 1” 


উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছেন প্রচারীবভাগের 
লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা-কাবগুরূুর “মরু- 


বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে...” । বেথুন কলেজের 
কয়েকজন ছাত্রী নৃত্যে ও সংগীতে এই উৎসবে 
আনন্দময় পরিবেশের সণ্ডার করেন। নৃত্য সহ- 





দশম বনমহোৎসবের উদ্বোধন করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজ| নাইডু 


কুমার রায় প্রভাত কয়েকজন ‘বিশিষ্ট ব্যান্তও 'বাঁভন্ন 
গছের কয়েকাট চারা রোপণ করেন। | 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্র 
মঙ্গলাচরণে প্রার্থনা করেন-“যেসকল ওষাধ ফল- 


অর্পণ করেন। রাজ্যপাল যখন চারাটি রোপণ করেন 
আমাদের অঙ্গনে আঁতাথ বালক তরু্দল” গানাঁট 
গাঁত হয়। 


১২৮ 





০ 


রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে দেশবাসীদের বনাবনাশের 
অকল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে 
বলেন যে, দেশের শুধু বর্তমানের নয়__ভাবষ্যতের 
কল্যাণের কথাও চিন্তা ক'রে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ 
করা কতব্য। তান আরও বলেন যে, বৃক্ষের বিনাশ 
হ'লে ভূমির উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়, মরুভূমির সৃষ্টি 
হয় এবং নদীর তীর ভেঙে বন্যার আশঙ্কা দেখা 
দেয়। তাঁর মতে, নিৰ্ম'মত'র দিক থেকে যুদ্ধে ব্যাপক 
নরহত্যা করা এবং ব্ক্ষাবনাশ করার মধ্যে যে 


পার্থক্য, সেটা শুধু মান্রাগত, কারণ বৃক্ষ ও মানুষের 


মধ্যে রয়েছে মূলগত এক্য; তারা প্রকৃতির আঁভ- 
ব্যন্তর পৃথক রুপমান্র। রাজ্যপাল বলেন যে, তান 
নিজে উদ্যানচচায় গিশেষ উৎসাহ, এবং তান 
অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, অবসর-জীবনে তান 
উদ্যানলালনে আত্মনিবেশ করবেন। 


এ র.জ্যের সাধারণ ভূমিতে এবং পথের পাশে 
প্রীতি বছর বনমহোৎসব উপলক্ষে যেসব গাছের চারা 
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লাগানো হয়, কৃষি-পশ:পালন”ও বনাবভাগের সাঁচব 
সেসব গাছের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন 
তাঁর ভাষণে । তিনি বলেন যে, ১৯৫০ সাল থেকে 


‘গত নয় বছরে এ রাজ্যে যে এক কোটি ষাট লক্ষ 


১২৯ 


চারা রোপণ করা হয়েছে, তার মধ্যে বেচে আছে 
শতকরা মান্র পণ্চাশাটর মত। সুতরাং গাছের চারা 
শুধু রোপণ করলেই চলবে না, সেগুলোকে বাঁচয়ে 
ৰবাখার চেষ্টাও করতে হবে সকল প্রযহ্নে। চারা 
রোপণ করলে, সোট বেচে থেকে যাঁদ বক্ষে পরিণত 
হয়, তবেই সেই রোপণ সার্থক। 


রাজ্যের জেলাগণীলর মধ্যে বৃক্ষরোপণে সর্বাধিক 
রাজ্যপাল এই উৎসবে 'রাজ্য শিল্ড" উপহার প্রদান 
করেন। উক্ত জেলার পক্ষ থেকে জেলাশাসক এই 
উপহার গ্রহণ করেন।' 


খারিফ খন্দে ধানের চাষ 
ডক্টৰ হীব্রেক্তক্ুমান্র নন্দী 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্ত! 

রবি খন্দ। খাঁরফ বন্দ দেয় ভাতের যোগান, আর 


রাঁব খন্দ দেয় ডালের। এই ডা'ল-ভাতই বাঙাল 
জনসাধারণের প্রধান খাদ্য। | 


কিন্তু পশ্চিম. বাঙলায় আজকাল খাদ্যসমস্যা - 


যে কত জাঁটল হয়ে দাঁড়য়েছে তা আপনারা সকলেই 
বুঝতে পারছেন। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে 
ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। 


উৎপাদন বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় চাষের 
আনাতে ধান, আর বাঁক তিন আনা জমিতে 
অন্যান্য খাদ্য ও পণ্য শস্য উৎপন্ন হয়। 
{তন আনা পরিমাণ জাম, এ থেকে ধানের জাম 
বাড়ানো আর সম্ভবপর নয়। কাজেই এই সীমাবদ্ধ 
জাম থেকেই উন্নত পদ্ধাত অবলম্বনে যাতে বোশ 
ফলন পাওয়া যায়, সে উপায় আমাদের দেখতে 
হবে। 


আপনারা জানেন যে, বীজ যদি ভাল হয়, তা 


হলে ফসলও ভাল হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এ দেশের চাষীরা ভাল ফসল পাওয়ার জন্য বোঁশর 


ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত জাতের ভাল বীজ ব্যবহার করেন = 


না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ কাষাঁবভাগ বহুদিন 
থেকেই উন্নত জাতের বীজ সংরক্ষণ ক'রে চাষীদের 
মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে আসছেন। এইজন্য 
বর্ধমান, মালদহ, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর প্রভাতি জায়গায় 
বড় বড় বীজ-উৎপাদনকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। 
এসব কেন্দ্রে উন্নত বাঁজ উৎপাদন ক'রে চাষীদের 
দেওয়া হয়। তা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন. 
থানা এলাকায় ৯৭টি বাজ-পারবর্ধনকেন্দ্র গ'ড়ে 


এই যে 


তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্ৰে ২৫ একর 
কিংবা অরও বোশ ক'রে জাম নেওয়া হয়েছে এবং 
তাতে উন্নত বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। 


গত বছর সরকারা তত্ত্বাবধানে ৪৬ হাজার মণ 
উন্নত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।. তা থেকে এ 
বছর খাঁরফ মরসুমে পাশ্চম বাঙলায় ৩৮ হাজার 
গ্রামের প্রত্যেকটিতে এক মণ হিসাবে ৩৮ হাজার মণ 
উন্নত বাঁজ বিতরণ করা হচ্ছে। বাকি ৮ হাজার 
মণ বাঁজ যেসব অণ্ডলে বীজের খুব অভাব, সেসব 
জায়গায় দেওয়া হবে। যা হোক, এই ৩৮ হাজার 
মণ বাঁজে মণপ্রতি ৩ একর ক'রে জাঁম চাষ করতে 
পারলেও মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার একর জাম 
চাষ করা চলবে। তা থেকে যাঁদ আমরা খুব 
কম ক'রেও একরপ্রতি ১৬ মণ ক'রে ফলন পাই, 
তা হলে ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার মণ উন্নত বীজ পাব। 
এ থেকে চাষীদের নিজ খরচ এবং অপচয় বাদে 
যদ আমরা শতকরা ৫৫ ভাগও রাখতে পার তা 


, হলেও মোটামুটি ১০ লক্ষ মণ বীজ থাকবে। এই 


বাঁজে মণপ্রাত ৩ একর ক'রে জাম ধরলে আমরা 
পরের বছর ৩০ লক্ষ একর জামি উন্নত বীজ "দিয়ে 
আবাদ করতে পারব। তা থেকে একরপ্রাতি আমরা 
যাঁদ ২ মণ ক'রেও ফসল বাড়াতে পাঁর তা হলে 
আমাদের ৬০ লক্ষ মণ বেশি ফসল হবে! এইভাবে 
বছর বছর আমরা বীজ পাঁরবর্ধন ক'রে যাঁদ কাজে 
লাগাতে পার তাহলে আচিরেই গোটা পাশ্চম 
বাঙলার সব জিতেই উন্নত বীজের আবাদ করতে = 
আর কোন অসুবিধা থাকে না। এখন চাষাঁভাইরা 
যাঁদ উৎসাহী হয়ে এইসব উন্নত বাঁজ নিয়ে নিজ 
নিজ এলাকায় সেগুলি বাড়িয়ে তুলে চাষে লাগান, 
তবেই এ প্ৰচেষ্টা সার্থক হয়। | 


৯১৩০ 


+ 


বাঁজ সংরক্ষণ কিছু কঠিন কাজ নয়। কয়েকাঁট 
কথা মনে রাখলে চাষীরা সহজেই বাঁজ বাছাই 
করতে পারেন। 


(১) ফসল তোলার সময় যেসব গাছে শস্যের 
"সংখ্যা বোশ সেই গাছগুলি পৃথক খোলায় 
ভিন্ন করে রাখতে হবে। 

(২) সংগৃহীত বীজ ভাল ক'রে শাঁকয়ে যত্ন 
ক'রে তুলে রাখতে হয়। | 
(৩) বাঁজ সংরক্ষণের জন্য বাইরের সারি থেকে 
কোন গাছ নির্বাচন করা ঠিক নয়। কারণ 
চেহারা দেখে যাঁদও এগুলো বেশ ভাল 
ব'লেই মনে হয়, কিন্তু বরাবর যে এরা ভাল 
ফল দেবে সে কথাও জোর ক'রে বলা যায় 
না। ! 

(৪) যেসব গাছ 'বাক্ষপ্ত সেগুলো থেকে এবং 
সাঁরর প্রথম ও শেষ গাছ থেকে বীজ 
নিৰ্বাচন করা উাঁচত নয়। | 


ভাল বাঁজ ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই দেখবেন, 
যে জাতাঁট আপনি লাগাতে চান, নির্বাচিত জাতাঁট 
ঠিক তাই কিনা। তা ছাড়া সুপক্ক এবং সপন্্ট 
বাঁজগুলেই সব সময় ব্যবহার করতে হয়। সুপক্ক 
এবং সুপুজ্ট বাঁজ, অপক্ক এবং অপষ্ট বাঁজের 
চেয়ে ওজনেও ভাঁর। লক্ষ্য করলেই আপনারা তা 
বুঝতে পারবেন। যে বীজে অওকুরোদ্গমের ক্ষমতা 
যত বোঁশ, সে বীজ তত ভাল। সেজন্য নমনা 
দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। একটা অগভনর 
পাত্রে ভিজে বালি নিয়ে তার ওপর 'বীঁজ রেখে 
বেশ ক'রে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়-যেন পি’পড়ে 
বা ইন্দুরে খেয়ে না ফেলে। এইভাবে রাখার ২-৩ 
দিনের মধ্যে যেগুলোর অত্কুর বেরোয় সেগুলো গুনে 
দেখতে হয়। যেসব বীজের অঞ্কুর বেরোয় তা 
যাঁদ মোট বাঁজের শতকরা ৯টি হয়, তা হলে 
বুঝতে হবে, বীজ খুবই ভাল। শতকরা ৭৫টি 
পর্যন্ত ষে বীজের অঙ্কুর বেরোয় সে বাঁজও 
নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এর চেয়ে কম হলে সে 
বাঁজ নিয়ে চাষ না করাই ভাল। 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৬ 


সব সময় মনে রাখবেন যে, চাষের জন্য চাই 
নীরোগ, পুষ্ট আর বোঁশ ফলনের উন্নত-জাতীয় 


.-বীজ। সেজন্য বীজ বাছাই খুব যত্ন ক'রে করতে 


হবে। এর জন্য এক বালাতি জলে ছয় ছট৷ক লবণ 
গুলে নেবেন। তাতে বাছাই বীঁজগুলো ফেলে 
ভাল করে নাড়তে হবে। দেখবেন খারাপ 
বীঁজগনীল উপরে ভেসে উঠেছে আর ভাল বাঁজগাঁল 
জলের নিচে পড়েছে। তখন খারাপ বাঁজগুলি - 
ছে'কে ফেলে নিচের ডোবা বাঁজগুলো তুলে 
হালকাভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এ রকম 
চার সের বাঁজের সঙ্গে এক তেলা 'আ্যাগ্রোসেন জি 
এন’ মিশিয়ে বীজ শোধন ক'রে নিতে হয়। তখন 
আপনার বাঁজ বোনার উপযুক্ত হয়েছে বুঝবেন। 
এতে গাছের রোগের ভয় কম থকবে। 


ধান অনেকটা জলজ ফসল। সেজন্য ধানচাষে 
জলের দরকার সবচেয়ে বৌশ। জলের অভাব 
দূর করার জন্যও কৃষি ও সেচ বিভাগ থেকে যথেষ্ট 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 
পশ্চিম বাঙলায় সেচের ছোটবড় নানা রকম পাঁর- 
কল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে । এইসব সুযোগ আগে 
চাষীরা ধারণাও করতে পারেনান। দ্বিতীয় পণ্চ- 
বার্ষিক পাঁরকল্পনার কালেও গত আড়াই বছরে 
এ রাজ্যে ছোট ছোট সেচব্যবস্থা কার্যকরা করায় 
প্রায় ৮১ হাজার একর জমিতে সেচ দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বড় বড় সেচ পাঁর- 
কল্পনাও করা হচ্ছে। নলকূপ বসাবার চেষ্টা 
চলেছে। সেচের পাম্প সরবরাহ করারও কিছু 
ব্যবস্থা হয়েছে। এবং পুচ্করিণী উদ্ধারের কাজ 
চালু রাখা হয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে 
এখন আর দেশের বাইরে থেকে পাম্প আনা 
সম্ভবপর নয়। তাই দেশীয় শিল্পের উপরেই 
নির্ভার ক'রে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। সরকার থেকে 
যতটা যা করা সম্ভব তা তো করা হচ্ছেই, এখন 
সকলে যাঁদ সরকারের কাজে সহায়তা করেন এবং 
সকলে একজোট হয়ে সেচ, বা জল নিকাশের জন্য 
খাল খনন, পুরাতন খালের সংস্কার ও সাঁকো তোর 


- ১৩১ 


বসুন্ধরা $ ১২শ বৰ্ষ £ ৪র্ঘ সংখ্যা 


ক'রে জল নিকাশের ব্যবস্থা, বাঁষ্টর জল ধ'রে রাখার 
জন্য বাঁধ তোর, স্লমুইস গেট তোর ক'রে জলের 
গাতাবাঁধ নিয়ন্ত্ৰণ প্রভীত ছোট ছোট কাজে একটু 
হাত দেন, তা হলে সব কাজ সংর্থক হয়ে ওঠে। _ 


সারের। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জাঁমিতেই নাইদ্ৰো- 
জেনের অভাব বোশ দেখা যায়। অথচ ধানের 
ফলন - বাড়াতে হলে জমিতে এই উপাদান বোশ 
পরিমাণে থাকা, দরকার। কিন্তু দেশে উৎপাদিত 
রাসায়নিক সারের পাঁরমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম 
পাচ্ছি না। এই অবস্থয় বোশ সার দিয়ে বেশি 
ফলন পেতে হলে. আমাদের জৈব সারের দিকেই 
বেশি মনোযোগ দিতে হবে। দেশে আগাছা জঙ্গলের 
অভাব নেই ৷ সেগ্ীল পিয়ে সার ক'রে জামিতে 
দিলে শুধু যে ফসল বাড়ে তাই নয়, পাঁরবেশটাও 
ক'রে চাল, হলে আমাদের সারের জন্য পরনির্ভ'রতাও 
কমবে! ভাল ফলনও পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে 
গত বছর সরকার থেকে দ:্লাখ প্যাকেট ধণ্টেবীজ 
চাষীদের মধ্যে আমরা 1বতরণ, করেছি এবং এ 
বৎসর ছয় লাখ প্যাকেট ধণ্চেবীঁজ দেওয়া হয়েছে। 


এখন চাষীরা যাঁদ এসব বাজ নিয়ে বীজ পারবর্ধন 


ক'রে নিজের নিজের জাঁমিতে সবুজসার প্রয়োগের 
ব্যবস্থা করেন তবে জমির উর্বরতা অনেক বেড়ে 
যাকে এবং তাতে ধানের ফলনও অনেকটা বাড়বে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ 


আমাদের দেশের, অসংখ্য লোকের মলমন্ৰ অযথা 
যেখানে সেখানে নষ্ট হয়। এটা যে শুধু অপচয় 
তাই নয়, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ক্ষাতকর। তাই 
আজ সকলের উচিত এই মলমূত্রকে সার হিসাবে 
ব্যবহার করা। এ বিষয়েও পরীক্ষামূলকভাবে 
একটা পাঁরকল্পনা সরকার থেকে চাষীদের মধ্যে চালু 
করা হয়েছে। পল্লাবাসীরা এ বিষয়ে আরও চিন্তা 
ক'রে দেখবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। ত 


রেগ আর পোকার আক্রমণে ধানের বড়ই ক্ষাত 
হয়। দেশের লোকের খ.বার রোগ-পোকায় নষ্ট 
ক'রে ফেলবে এ বড়ই দুঃখের কথা । -এ শুধু 
অপচয় নয়, অপরাধও বটে। বর্তমানে রেগ-পোকা 
দমনে নানা রকম রোগনাশক ও কাঁটনাশক ওষুধ 
এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। গত বছর এ রাজ্যের 
উত্তর অঞ্চলে প্রায় তিনলক্ষ বিঘা ধানের জাঁমিতে 


গাঁধ পোকা দমন করা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশ্য, 


নানা জায়গায় শস্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের 
চাষীদের এ বিষয়ে আরও সহযোগী এবং সচেষ্ট 
হওয়া দরকার। 

প্রতি মরসমমে এক ছটাক জমিও যাতে পাঁতত 
প'ড়ে না থাকে তাও আমাদের দেখতে হবে। 
সোনারপুর-অন্রাপাঁচ এলাকায় বিস্তীৰ্ণ জলাজাম 
উদ্ধার ক'রে ধানচাষ করায় বহু চাষীর উপকার 
হয়েছে তা আপনারা অবশ্যই জানেন। জলপাইগাঁড় 
জেলায় তিস্তার বিস্তীর্ণ চরেও ধানচাষের আয়োজন 
চলেছে। ইতোমধ্যে চ্যাংমাড়াী চরে প্রায় তিন হাজার 
বিঘা জাম উদ্ধার ক'রে চাষে লাগানো হয়েছে। 
মোদনীপুরের গড়বেতাকেলেঘাই অঞ্চলে অনূর্বর 


প্রাতত ডাঙা জাম উদ্ধার কারে প্রায় পাঁচ হাজার = 


'বঘাতে চাষ করা হয়েছে। গড়বেতা ও কেলেঘাই- 
এর যে বিশাল মাঠ এতাঁদন অকেজো হয়ে পড়োছল 
আজ তাতেও ফলছে ধান। 'কছু কিছ উদ্বাস্তু 

কৃষক-পরিবারকেও এখানে স্থাঁয়ভাবে বসানোর 


টিন 


ছড়া বিনা 
তার রাসায়ানক বিশ্লেষণ ক'রে মাটি ও চাষ 
সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমানে 
দেশের চাষীরা তাঁদের চাষের. জাঁমর গুণাগুণ 
পরীক্ষা করিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন। | 
এ থেকে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন, 


দেশের চাষ-আবাদকে বড় ক'রে তোলবার জন্য সরকার . 


কী বিরাট কৰ্ম সঁচ গ্রহণ করে কাজে ব্রতী 
হয়েছেন। এইসব স্‌ যোগ সুবিধা নিয়ে চাষী- 
ভাইরা যদ উৎসাহশীল হয়ে কাজে এগিয়ে আসেন 


-১৩২ 


তবেই তো সরকারের সব পাঁরকল্পনা সার্থক হয়ে 
উঠতে পারে! অবশ্য রাতারাঁতিই যে আমরা বড় 
হয়ে যাব, আম সেকথাও বলাছ না। বড় হতে 
হ’লে আগে কাজ দোঁখয়ে তার সূচনা করতে হয়। 


. জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই কাজ যত ছাঁড়য়ে 


পড়বে, ততই দেখা দেবে আমাদের বড় হবার 
সম্ভাবনা । যে আদর্শে আমরা দেশকে গ'ড়ে তোলা- 
বার সঙ্কল্প নিয়োছ তার অর্থ এই যে, দেশে 
চাষবাসের উন্নীত করে এমন অবস্থার সাষ্ট করতে 
হবে যাতে- আমাদের প্রত্যেকটি লোকই পাঁরপূর্ণ 
আহার পেয়ে আনন্দে বাস করতে পারে। কৃষিজ 
পণ্যই যখন আমাদের প্রধান সম্পদ, তখন দেশকে 


*আকাশবাণীর কলিকাত। কেন্দ্রের সৌজন্যে - 
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সমদ্ধতর ক'রে তুলতে হলে আমাদের কৃষিজ 
উৎপাদন বাড়িয়ে তোলাই_হল একমাত্র উপায় । এই 
উৎপাদন একমাত্র দেশের চাষীদের কাজের ভিতর 
দিয়েই বাড়তে পারে। কাজেই দেশের প্রত্যেকটি 
চাষা যদি ব্যান্তগতভাবে আঁধকতর ফসল উৎপাদনের 
কাজে এগিয়ে না আসেন, তা হলে আমাদের 
অন্নাভাব কোনাঁদনই ঘুচবে না। 

.তাই আজ এই খাঁরফ মরসূমে দেশের প্রত্যেকাট 
এবং দেশের কাষিসম্পদ যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য 
আমন এবং আউশ ধানের উৎপাদন বাঁড়য়ে দেশকে 
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা ।* . 





মানবকলতাণ খাল ও বাধ 


স্লাদুতালগোপাল মুখোপাণ্যায় 
স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ার, স্চেবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ 


খাল ও বাঁধের সম্বন্ধ জল আর মাটির সঙ্গে, যে 
জল ও মাটি দিয়ে গড়া আমাদের এত বড় পঁথবা ৷ 
এই জল আর মাটি মানুষের জীবনে . ভগবানের 
শ্ৰেষ্ঠ আশীর্বাদ। কারণ এরাই এনেছে মানুষের 
সমাজে প্রচুর শস্যসম্ভার, 'বপূল ধনরত্ব এবং 
সুখের অজস্র উপকরণ। কিন্তু আশীর্বাদ, 
পেলেই তো সবটুকু পাওয়া হয় না। প্রয়োজনে 
তাকে ব্যবহার করা চাই, তাকে রক্ষা করা চাই, 
সমাজের শ্লীবৃদ্ধির জন্য সে আশীর্বাদের শান্তকে 
নিয়ান্দিত ক'রে তাকে যথাযথরুপে প্রয়োগ করা 
_ চাই। তাই স্বাধীনতালাভের পরেই ভারত-সরকার 





বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে এই বিশাল দেশের = 


জলরাশকে কাজে লাগাবার দিকে নজর দিয়েছেন। 


সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরা, 
গোদাবরা প্রভাতি নদ-নদী শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
ক'রে বিপুলায়তন এই ভারতবর্ষকে স্নেহময়ী 
জননীর মত বেষ্টন ক'রে আছে। মায়ের স্নেহ 
সন্তানের জীবনগঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হ'লেও সে 
পঙ্গু ক'রে তোলে, ঠিক তেমাঁন ক'রেই ভারতের 
নদশগনাঁল প্রবল জলোচ্ছাসে তাদের স্বাভাঁবক 
সীমারেখা অতিক্রম ক'রে হঠাৎ কখনও কখনও 
তীরসংলগ্ন সমৃদ্ধ নগর ও জনপদসমূহের আস্তিত্ব 
বিপন্ন কারে তোলে৷ ঠিক এখানেই খাল ও বাঁধ 


হাজার হাজার বছর আগের কথা, যেদিন মানুষ 
যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে প্রথম ঘর বাঁধতে শিখল, শিখল, 
মাঁটর ফসলে ক্ষুধাঁনবাত্ত করে দেহের সংরক্ষণ 
ও পুষ্টসাধন করতে, সেদিন থেকেই সঙ্ঘবদ্ধ্‌ 
মানুষ চেষ্টা করে আসছে কেমন ক'রে যথাসময়ে 


জলের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ প্রকৃতির খেয়ালে 
জলের পরিমাণ কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কম, 
কোথাও বা বোশ। অথচ এ দুটোর কোনটাই 
জাঁমতে ফসল ফলানোর পক্ষে কাম্য নয়। 


উৎপন্ন ফসলের উপরেই প্রধানত 1নভ'র করে। 
অথচ চাষের জন্য যে-সময়ে যে-পারমাণ জলের 
প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আতবৃষ্টি 
বা অনাবৃষ্টর ফলে তার ব্যতিক্রম হয়ে পড়ে। 


এর ফল খাদ্যাভাব, দুভিক্ষ ও মহামারী । 


জলাবরল স্থানসমূহে খাল কেটে নদীপ্রবাহকে 
সেই দিকে পরিচালিত ক'রে সেইসব স্থানের 
মাটিকে চাষের উপযোগী: ক'রে তোলা হয়-খাল 
কাটানোর এ যেমন একটা উদ্দেশ্য তেমান আতি- 
বৃষ্টির ফলে জলস্ফীতি ও প্লাবনের আশঙ্কা 
দেখা দিলে এ খালের সাহাষ্যেই আঁতারন্ত জল- 
রাশি নদী অভিমুখে পরিচালিত ক'রে সংশ্লিষ্ট 
স্থানসমূহকে প্লাবন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করা হয়। সুতরাং জলসরবরাহ ও জলানকাশ 
উভয় কার্ষের জন্যই যেমন" খাল খননের আবশ্যকতা 
আছে তেমাঁন বন্যা ও জলপ্লাবনের হাত থেকে 
দেশের সম্পদ ও জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্য বাঁধ 
নির্মাণের আবশ্যকতাও রয়েছে। ভারতবর্ষ বৈদিক 
যুগ থেকেই জলসণয়, জলবন্টন ও জলানক্কামণের = 
জন্য কৃপখনন এবং খাল ও বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ 
ক'রে দেশ ও জাতিকে এই বিপদ থেকে রক্ষা 
করবার চেষ্টা করেছে। ভূগর্ভ খনন ক'রে গোয়া- 
লিয়রের অন্তর্গত বেশনগরে যে খালের অস্তিত্ব 





৪ 


ই্রাস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা আরও কিছ 
পূর্বে। এ ছাড়া প্রথম থেকে দশম শতাব্দী 
পৰ্যন্ত এই এক হাজার বছরের মধ্যে যতগাল 
দীঘ ও খাল খনন করা হয়েছে তাদের মধ্যে দাঁক্ষিণ 


ভারতের কাবেরী নদীর খালগদীল অন্যতম। 


নৈ 


- খ্ৰীস্টীয় চতুৰ্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক 


যম:না নদীর পশ্চমাংশ থেকে কতকগ্যল খাল 
কাটিয়েছিলেন। 'ব্রাটশ আমলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে 
খনন করা হ’ল উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদশর খাল! 
যা হোক গত একশ’ বছরের মধ্যে আরও অনেক- 
গাল খাল নিৰ্মাণ ক'রে চাষের উপযোগ জল- 
সরবরাহের চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের সবগ্যীলর 
দৈৰ্ঘ্য যোগ করলে দাঁড়ায় ৬০ হাজার মাইলের 
উপর। 


দেশের উন্নতির জন্য একটি পণবার্ষক পাঁরকল্পনা 
রচনা করেন। এই প্রথম পাঁরকজ্পনায় সেচ ও 
বদ্যুং-উৎপাদনের জন্য ৬১৫ কোট টাকা মঞ্জুর 
করা হয়োছল। এই টাকা গত দেড়শ’ বছর ধ'রে 
সমগ্র ভারতে সেচকার্যে যে অর্থব্যয় করা হয়েছিল 


ক তাকে বহুগুণে আতির্রম করে গেছে। এই বিপুল 


স পাড়) 


অর্থব্যয়ে ৮৫ লক্ষ একর আঁতরিন্ত জামতে জল- 
সেচের ব্যবস্থা হয়োছল। দ্বিতীয় পণ্বার্ষক 
পারকজ্পনায় সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও-বন্যা- 
নয়ন্দ্রণের জন্য 1কাঁণ্ডদাধক ৯১০ কোট টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও ২ কোটি 
১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে 
বলে মনে হয়। | 


এ প্রসঙ্গে ভারতের কয়েকাঁট বৃহৎ পাঁরকল্পনার 


- নাম হ’লঃ (১) পাঞ্জাবের শতদ্র অঞ্চলে ভাকরা- 
_ নাঙ্গল বাঁধ, সমগ্র পাঁথবীর ' মধ্যে এট দ্বিতীয় 


উচ্চতম বাঁধ; (২) মহাশুর অণ্ডলে তুঙ্গভদ্ৰা; (৩) 
"'উড়িয্যয় হারাকু'দ; (৪) পশ্চিম বাঙলায় 
. ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতাঁ; (৫) মাদ্রাজে নিশ্নভবানী; 
১ (৬) মহাশুরে ভদ্রা ; (৭) বোম্বাই প্রদেশে কাকড়া- 
(৮) বিহারে বহঃম্খী দামোদর উপত্যকা 
পাঁরকল্পনা, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত রয়েছে 
পশ্চিম বাঙলার কল্যাণ ও সম্‌াদ্ধ ; (৯) বহারে 
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কোশী ; (১০) রাজস্থানে চম্বল ; এবং (১১) অন্ধ 
রাজ্যে নাগাজদনসাগর। | 
পশ্চিমবঙ্গে খাল ও বাঁধের সাহায্যে যেসমস্ত 
পরিকল্পনা বাস্তবে রূপাঁয়ত হয়েছে কিংবা হ'তে 
চলেছে তাদের মধ্যে দামোদর উপত্যকা পৰিকল্পনা = 
সর্ববৃহৎ ও সবশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাঁর- 
উপরে তিলায়া ও মাইথনে এবং দামোদরের উপরে 
পাণ্ডেত হলে ও তার শাখানদী কোনারের উপরে 
বাঁধ নির্মাণ ক'রে বিশাল জলাধার তোর করা 
হয়েছে। এই জলাধারসমূহের মোট “জলসংরক্ষণ- 
ক্ষমতা প্রায় ১৬ লক্ষ একর-ফুট। পাশ্চিম বাঙলায় 
দুর্গাপুরে দামোদরের উপর ২,২৭১ ফণ্ট দাৰ্ঘ 
একটি জল-নিয়ন্্রণ ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে? 
এই ব্যারেজের উভয়প্রান্ত থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
হাওড়া ও হুগাঁল জেলায় মোট ১,৫৫০ মাইল দীর্ঘ 
খাল কেটে প্রায় ১০ লক্ষ..২৬ হাজার একর জাঁমতে 
জল সরবরাহ করা হবে। এর ফলে 1কাণ্ডদাধক ৩৭ 
লক্ষ মণ আঁতাঁরন্ত ধান্যশস্য এবং নানাবিধ তাঁর- 
তরকার, ইক্ষ: ও রাবিশস্য উৎপন্ন হবে। এই 
ব্যারেজের পূর্বতীরে প্রধান সেচ খালটির সাহায্যে 
রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা অবাধ নৌ-চলাচল সম্ভব 
হবে। দামোদর পাঁররুল্পনার ফলে নিম্ন অণ্ডলে 
অতাঁতের কুখ্যাত দামোদর বন্যার অবসান হবে। 
এই পাঁরকল্পনায় জলাধারসমূহের জল 1নিঃসরণ- 
মুখে যন্দ্ স্থাপন ক'রে বদ্যুং-উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এ ছাড়াও বোখারোতে কয়লা থেকে 
উদ্ভূত বাম্পীয় শীন্তর সাহায্যে একাঁট পৃথক 
বিদ্যুংউৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 
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- মধ্যে ময়ুরাক্ষী পাঁরকল্পনা কাণ্ডদাধক ১৬ কোট 
. টাকা ব্যয়ে. সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পরিকজ্পনা 


১৩৫ 


অনুসারে বীরভূম জেলার সিউাঁড় শহর থেকে ২০ 
মাইল  উত্তর-পশ্চিমে বিহার-পশ্চিম বাঙলা 
সীমান্তবতী সাঁওতাল পরগনা অণ্চলে-মশানজোড় 
গ্রামে ময়রাক্ষর উপরে ২,১৭০ ফন্ট দীর্ঘ একটি 
বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় ১৬,৬৫০ একর সুদূর- 
প্রসারী স্থান এক বিশাল 'রিস্তৃত জলাশয়ে পাঁরণত 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


হয়েছে। জলপর্ণ অবস্থায় এই জলাধারে ৫ লক্ষ 
একর-ফুট জল সংরাঁক্ষত থাকবে৷. শিউাড়র নিকট 
তিলপাড়াতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ১ হাজার ১৩ 


ফুট দীর্ঘ একটি ব্যারেজ নিৰ্মিত হয়েছে। মূল, 


ব্যারেজের উভয় প্রান্তে ৭৫ মাইল দীর্ঘ দুটি 


প্রধান খাল থেকে প্রায় ৮৫০ মাইল দীর্ঘ একাধিক: 


শাখা-খাল খনন করা হয়েছে। এই পাঁরিকল্পনায় 
বীরভূম, মার্শদাবাদ ও বর্ধমান জেলার প্রায় ৬ 
লক্ষ একর জমিতে ধান্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী 
জলসরবরাহের ব্যবস্থা আছে। 

পশ্চিম বাঙলায় যে জল-নিম্কাশন ব্যবস্থাগ্যালর 
কাজ সমাপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে সোনারপর- 
আরাপাঁচ পাঁরকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


স্বাধীনতালাভের প্রথম পদক্ষেপেই পাশ্চমরঙ্গ- 
সরকার-ীনযুন্ত বৃহত্তর কলিকাতা পয়ঃাঁনঃসারণ 


তাদের মধ্যে এইটিই ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বাগ্রে 
বাস্তবে রুূপায়িত হয়েছে। চব্বিশপরগনা জেলার 
সোনারপদর-বারুইপুর-উত্তরভাগগ অঞ্চলের 
বর্গমাইল স্থানের জলানকাশের জন্য পিয়ালী 
নিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এই যন্ত্র চারাঁটর 
সমবেত জল-নক্ষেপণ ক্ষমতা প্রাত. মীনটে ৩ লক্ষ 
৭6৫ হাজার গ্যালন। প্রাতিটি যন্ত্র ৬৩০ অশবশান্ত- 
সম্পন্ন । 1বদ্য:ৎ-চাঁলিত এই মন্ত্রদানব শুধু ভারত- 


বর্ষে নহে, সম্ভবত সমগ্র এীসয়া মহাদেশে বৃহত্তম, 


জল-নিম্কাশক যন্। মাঝেরহাট থেকে গাঁড়য়া- 
সোনারপুর-বারুইপ্দুর হয়ে দীর্ঘ ১৯ মাইল রাস্তা 
আঁতক্রম ক'রে বিদ্যুৎশান্ত উত্তরভাগে এই মন্ত্র 
চালনা করছে। প্রায় ২৭ মাইল দীর্ঘ মূল এবং 
শাখা-খালের সাহায্যে প্লাবত অঞ্চলের জল এই 
যন্দদানবের ম:খগহৰরে নীত হয়। যন্ুগ্দাল এই 
বিপুল জলরাশিকে প্রায় ১৫ ফন্ট উধের্ব উামিত 
ক'রে পিয়ালী নদীতে নিক্ষেপ করে। পাঁরকল্পনাঁট 
সমাপ্ত হওয়ায় এই এলাকায় বাৎসাঁরক প্রায় ৫ 
লক্ষ মণ আঁতাঁরন্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে যার মূল্য 
বর্তমান বাজারদরে প্ৰায় ৪৪ লক্ষ টাকা । 


পাশ্চমবঙ্গের আর-একটি পাঁরিকল্পনার কথাও এই 

সঙ্গে বলাছ-এর নাম কংসাবতী পাঁর- 
কজ্পনা। দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষক পরিকল্পনায় এর 
কাজও আরম্ভ করা হয়েছে। এর আনুমানিক ব্যয় 
২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বাঁধের সাহায্যে” 
কংসাবতী ও তার শাখানদী কুমারীর জলরাশকে 
বাঁকুড়া জেলার আম্বকানগর শহরের এক মাইল 
উপরে সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে যে জলাধার 
সৃষ্ট হবে তাতে প্রায় ৯ লক্ষ একর-ফুট জল 
সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই জলরাশি দ:পট 
প্রধান খালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ক'রে. এর 
সাহায্যে প্রধানত বাঁকুড়া ও মোঁদনীপুর জেলায় 
এবং হঃগাঁলি জেলার সামান্য অংশে কৃষির উপযোগী . 
জলসেচনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 


উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, স্বাধীনতা- 
লাভের পরে ভারতের অগাঁণত জনগণের অভাব- 
অঁভষোগ মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে 
যতগঢ়ল পাঁরকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেচ পাঁর- 
কল্পনাগ্ীল তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বৃহত্তম ও 
মহত্তম। শুধুমাত্র অর্থ ও শ্রমের বপুলতা কিংবা 
আয়তনের বিশালতাই যে এই পাঁরকঞ্পনাকে- 
সৰ্বাধিক গ্‌রুত্বপূর্ণ ক'রে তুলেছে তা নয়--এর 
গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এর সঞ্জীবনী শক্তি । 
অজস্র জলরাশর যে স্নানয়ান্দত শান্ত দেশের 
মাটিতে সোনা ফলাতে পারে--জনগণকে দিতে পারে 
নতুন প্রাণ, বিপুল উদ্যম আর সুখ ও শান্তি দিয়ে 
গড়া স্নেহের নীড়, যে শান্ত নব নব 1শল্পসম্ভারে 
দেশ ও জাতকে সমদ্ধ ক'রে তুলতে পারে তার 
শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালতা অনস্বীকাৰ্য । আমার দণ় 
কল্যাণমূখী সাধনা একদিন সার্থক হয়ে উঠবে, 
আর সেই সার্থক সাধনাই হবে ভাবীকালের জন- 
গণের কাছে এ যুগের শ্ৰেষ্ঠ দান- সবশ্রেচ্চ 
আশীর্বাদ। [৯ই জুন তারিখে কলিকাতা বেতার- 
কেন্দ্রে প্রদত্ত ভাষণ থেকে] 








১৩৬ 


'" সালে। 


₹আগমাক? জিনিস দেখলেই বুঝতে হবে সেটি 
খাঁট-যোট ১৯৩৭ সালে ভারত-সরকারের প্রবার্তত 
“কজাত দ্রব্য (শ্ৰেণীবিন্যাস ও চিহিতকরণ)” 
আইন-বলে বাছাইকরা বিশুদ্ধ জানিস ব'লে স্বীকৃত 
হয়েছে ৷ 
এবং ‘মাৰ্ক’ অর্থে মাক অর্থাৎ চিহিতকরণ। 
এই দুইটি কথার পাঁরচায়ক হিসাবে সংক্ষেপে বলা 
- হয় ‘আগমাক”। কোন জিনিসে বা জানস সমেত 

. মুখ-আটটা পাতে এ চিহ্ন দেখলেই বুঝতে হবে সেই 
জিনিস আইন অনুযায়ী প্রচাঁরত, নির্দিষ্ট গুণ- 


আগমার্ক কী : 


সৌঁগুলো মানতে হবে দরখাস্তকারীকে। যাদি 


.দরুখাস্তকারীর আবেদন সন্তোষজনক বিবোচত হয় 


“আগ” অর্থে ‘এপ্রিকালচার’ অর্থাৎ কৃষ 


এবং তান সব রকম 'বাধানষেধ যথাযথ পালন 
করতে রাজি থাকেন তা হ'লে তাঁকে সার্টীফকেট 
দেওয়া হবে এবং তাঁর জিনিসে 'আগমারক চিহ্ন ক'রে 
দেবার ব্যবস্থা করা হবে। 


যেসব নিয়মকানুন মানার কথা বলা হাল, সে- 


' গুলো আর কিছুই নয়, এইট;কু স্বীকৃতি তাতে 


বিশিষ্ট ও শ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষজ্ঞ-কৰ্তৃক বিশেষ- ' 


ভাবে পরক্ষিত। 


আপনারা সবাই জানেন যে, কৃষিপণ্য এদেশে, 


তোরই হোক কি কাঁচাই হোক, বাছাই ক'রে 1বক্লি 
করা হয় না। সবই একসাথে মিশিয়ে বেচে দেওয়া 
হয়। ফলে ব্যবসাদারদেরই স্মাবধা হয় বোঁশ। 


২বনকৃষ্ট পণ্যের সঙ্গে উৎকৃষ্ট পণ্য যা আছে তার 


জন্য উৎপাদনকারারা উঁচত-মূল্য পান না। তা 
ছাড়া এইরকম পণ্য থেকে ব্যবহারকারীদের আনশ্চিত- 


গুণাঁবৃশিম্ট জানস পাওয়ার প্রশ্নও জাঁড়ত থাকে। . 


এই অবস্থা পাঁরহারকল্পে কৃঁষসংক্লান্ত তদন্তের 
জন্য একটি রাজকীয় কাঁমশন গাঁঠত হয় ১৯২৬ 
'কাঁমশনের সংপারিশ অন্যায়ী ১৯৩৭ 
সালে ভারত-সরকার কৃষিজাত দ্রব্য (শ্ৰেণীবিন্যাস 


ও চিহিতকরণ) আইনাঁট প্রণয়ন করেন-_ যাতে. 


উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়েরই সুবিধা 
হ্য়। | _ 
বিক্ৰেতা, উৎপাদনকারী অথবা ব্যবসাদার 1যানিই 
হোন না, তানই তাঁর জাঁনসে আগমার্ক চিহ্ন ক'রে 
দরখাস্ত করতে হবে ভারত-সরকারের কাঁষজ-বিপণন 
পরামশদাতার কাছে- রাজ্য কাঁষজ-ীবপণন = আধি- 
কতি মাধামে। আনেক নিয়মকানদন আছে। 


থাকবে যে, দরখাস্তকারীর জিনিস আইন অনুসারে 
যথাযথভাবে পরাক্ষা ও বাছাই ক'রে তার বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করা হয়েছে এবং না্দিন্ট শ্রেণীর গুণবৈশিল্ট্য 
তাতে আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩০টি পণ্যের 
গুণাগ্ণের মান নার্দন্ট' করা হয়েছে। তবে এই 
তালিকা সম্পূর্ণ নয়, আরও অনেক কৃাঁষপণ্যের 
স্থান এতে হবার সুযোগ আছে। দরকার অনুযায়ী 
অন্য মালও বিধিবদ্ধ নিয়মে চিহ্নিত করা চলতে 
পারে। ; : 


পণ্যের কী ক'রে শ্ৰেণীবিন্যাস করা হয়, তা 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বলাছ। ধরুন, ঘি। একজন বিক্রেতা 
তাঁর তোর ঘি ‘আগমার্ক: অন্যায়ী শ্রেণশীবন্যাস 
করতে চাইলে তাঁর একটা ল্যাবরেটরী, . অর্থাৎ 
রাসায়ানক পরাক্ষণশালা থাকা দরকার যেখানে 
ভারত-সরকারের কাঁষজ-ীবপণন পরামর্শদাতার 
অধীনে একজন রসায়নী ঘ-এর বিশুদ্ধতা পরাক্ষা 
ক'রে দেখতে ' পারেন। রসায়নী গুণাগুণ পরীক্ষা 
ক'রে নিরূপণ করবেন বিশেষ কোন্‌ শ্রেণীতে এ 
ঘি আগমার্ক অনযুযায়ী. বিন্যস্ত করা চলবে এবং 
সেইমত 'নার্দন্ট শ্রেণীর আগমাক‘ লেবেল দেওয়া 
হবে প্রাতাঁট 'ঘ-এর টিনের উপর। তার পর সেই 
ঘি পাঁরত্কার শুকনো পান্রে ‘প্যাক’ করবার ব্যবস্থা 
করা হবে। সব পানর যে একই মানের হবে তা নয়। 
এক সের থেকে আঠারো সের ঘি ধরে এই রকম 


বিভন্ন মানের পান্নে রাখা হৱে ঘি, আর প্যাক 
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ঘি-এর জন্য দেওয়া হবে আগমার্ক লাল লেবেল এবং 
সাধারণ শ্রেণীর জন্য দেওয়া হবে সবুজ লেবেল। 
= খারাপ ব'লে ধরা পড়লে অথবা বিশুদ্ধ ঘএও 
অম্লমান যাঁদ শতকরা ২.৫ ভাগের বোশ হয় তা 
হ'লে সেই ঘি বাতিল করা হয়। বিশেষ ধরনের 
এক রকম কাগজে ছাপা লেবেল লাগানো হয় পাত্রের 
গায়ে। লেবেল যাতে কেউ নকল করতে না পারে 
সেজন্য ভারত-সরকারের টাকশালে নোট ছাপানোর 
জন্য যে ছাপাখানা আছে সেখানে বিশেষ সতর্কতার 
সঙ্গে আগমার্ক লেবেল ছাপানো হয়। 


কীঁষজশীবপণন 'আঁধকারক এবং ভারত-দরকারের 
আণ্টালক কৃষিজ-বপণন আধিকারিক কর্তৃক 
সংগৃহীত. হয়ে কানপুরে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে 
'প্রোরত হয় পরাক্ষা-করে দেখবার জন্য। যাঁদ 
কোন কারণে উপযুক্ত বলে ববোৌচত না হয় তা হ'লে 
তৎক্ষণাৎ সেইসব মাল থেকে আগমার্ক লেবেল তুলে 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া যাঁদ কোন 
ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় মালে ভেজাল দেওয়া হয়, তা 
হ'লে সেই অসাধ; ব্যান্তকে ভারতীয় দণ্ডাবাঁধ অন:- 
যায়া কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। 


ভেজাল দেওয়া ও শ্ৰেণীবিন্যাস 'বাঁধর ব্যাতিক্রম 
হ'লে সংশ্লিষ্ট ব্যান্ত যাঁকে শ্ৰেণীবিন্যাস ও চাঁহিত 
করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাঁকে বা তাঁদের কৃষিজ- 
পণ্য শ্ৰেণীবিন্যাস ও চিহিতকরণ) আইনে শাস্তি 
দেবার বিধানও আছে। 


কিনি জানি সরকার থেকে 
বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার. পর খাঁটি বলে 
প্রারত হওয়ার দাঁব করে তা অবশ্যই বুঝতে 
পারছেন। 


আজকাল খাঁটি থৈ পাওয়া দুদ্কর। {ঘ 
বনস্পাতর সঙ্গে মিশিয়ে খাঁটি ঘি ব'লে বাজারে 


ছাড়া হচ্ছে এবং সেই অনুপাতে এর দামও নেওয়া 
হয় বাজারে অনেক বৌশ। ফলে ক্রেতারা গেছেন 
বিরন্ত হয়ে। তাঁদের ধারণা, বাজারে খাঁটি ঘি যখন 
নেই তখন বনস্পাঁত কেনাই চলুক। তাতে আর * 
যা হোক দাম অনুপাতে জানস তো-পাওয়া যাবে। 
আগমার্ক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর এই অস্হীবধা দূর 
হয়েছে এবং বাজারে আজ খাঁটি ঘি পাওয়ার সুযোগ . 
ক্রেতাদের হচ্ছে। 

সরষের তেলের এবং কাঁষজাত অন্যান্য পণ্যেরও 
ঠিক একইভাবে আগমার্ক করা হয়। 


এইবার বলাছ ফলের কথা। আপনারা জানেন, 
ফলের যেমন ধরুন, আমের অথবা লেবুর) বড়- 
বড়গুলো ঝড়ের উপরের দিকে রেখে নিচের দিকে 
অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিকৃম্টগুলো দিয়ে সাজানো 
হয়! ফলে ক্রেতারা বুঝে উঠতে পারেন না বাড়তে 
সব একই আকারের মাল আছে 1কনা। কিন্তু 
ফলের কোন ঝাড় কি বাক্সের গায়ে আগমাৰ্ক লেবেল 
থাকলে নির্ভাবনায় ক্রেতারা সেই মাল নিতে পারেন। 
ঝাঁড়তে সব একই মাপের ফল আছে কি না এসব“ 
ভাবনা আর তাঁদের করতে হয় না তখন। 


ডিমের বেলায়ও ঠিক একই উপায়ে আগমার্ক 
করা হয় ডিমের আকার এবং গুণের তারতম্যের 


উপর লক্ষ্য রেখে। সেজন্য দেখতে হয় 1ডিমের 
ওজন এবং ভেতরের অবস্থা। এইগুলো খারীক্ষা 
করবার এক রকম যন্্র আছে। তা দিয়ে পরাক্ষা 


করলে অনায়াসেই ভার, হালকা এবং নিকৃষ্ট ডিম- 
গল ধরা পড়ে। তখন এগদলো বড়, মাঝারি, ' 
ছোট হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা চলে। আগমাকণ 
ডিম কিনলে ক্রেতারা দাম অনুযায়ী ঠিক জানস : 
পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা, বর্ধমান, 
লালগোলা, ভগবানগোলা, দাঁজালঙ, শালগুঁড়, 
সাইথিয়া, ভালুকা রোড এবং সাগরাদাঘতে ডিম মৃ 
বাছাই করার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আগমাক পথ্য একটা- 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার ক'রে আছে। তামাক, 
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শণ, লেবুর তেল, শুকরের লোম প্রভাত এদেশ থেকে 
বিদেশে রপ্তাঁন হয়। আমাদের ব্যবসায়ীরা আগে 
এক রকম. জিনিসের নমুনা দোঁখয়ে রপ্তাঁনর সময় 
অন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাল পাঠাত। ফলে বিদেশের 
বাজারে ভারতীয় পণ্যের একটা বদনাম হয়ে যায়। 
সেজন্য আগমার্ক জানস না হ'লে বিদেশে ভারতায় 
কৃষিজাত পণ্য চালান দেওয়া ‘কাস্টম’ আইনের 
১৯নং ধারানৃযায়' নিষেধ করা হয়েছে ৷ 

বিদেশী বাঁণকরা এখন আগমাকেরি উপর আস্থা 
রাখেন! আগমাক দেখে তাঁরা এখন জানস কিনে 
থাকেন। ফলে আমাদের বৈদোশক বাণিজ্য হয়েছে 
প্রসারত এবং জানসের দূর উঠেছে বোশ। নইলে 
অনিশ্চিত জাতের জিনিস ব'লে বৈদেশিক ক্রেতারা 
জিনসের দর দিচ্ছিলেন কম। ফলে বৈদোশক 
মুদ্রাও যেমন আমরা কম পাঁচ্ছলাম, আমাদের 
বদনামও তত ছাড়িয়ে পড়ছিল। 
ভারতের সর্বত্রই 'আগমাকেণর চল। 
মালে আগমাকের চিহ। তবুও একথা স্বীকার 
করতে হয় যে, ব্যবহারকারী ও উৎপাদনকারীদের 
মধ্যে এখনও আগমার্ক ততটা প্রাতষ্ঠা লাভ করতে 
পারে নি। 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে আগমার্ক জিনিসের চাহিদা 
বাড়লে, বারও বোশ হবে। ফলে যাঁরা নিজেদের 
মাল আগমার্ক ক'রে নেবেন তাঁদের ন্যায্য লাভও হবে 
বোশ। তবে আগমার্ক ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেবার 
জন্য কিছ; ধরাট তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। কেননা, 
বিধি অনুযায়ী পণ্য আগমার্ক ক'রে নিতে হ'লে 
আন্দ্ষঙ্গিক কিছ; খরচখ্রচা আছে। তবে ভাল 
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কিছ বোঁশ দাম দিয়ে আগমার্ক জানস কিনতে 
প্ৰস্তুত থাকেন, কেননা তাঁরা জানেন যে, এ জানস 


| খাঁটি এবং বাছাই-করা। 


ক্রেতারা সহজেই যাতে এ জিনিস পেতে পারেন 
সেজন্য পাঁশ্চমবঙ্গে কয়েকাঁট 'আগমার্ক এস্পো- 
ৰিয়ম’ অর্থাৎ খুচরো বিরয়কেন্দ্ৰ খলবার চেন্টা 
চলেছে। তা হ'লে অনুমোদিত 1বক্লেতারা প্রচুর 
পারমাণে আগমার্ক জানস সরবরাহ করতে পারবেন 
ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে । এর মধ্যেই এরকম 
খুচরো দোকান কয়েকটি খোলা হয়েছে কলকাতায় 
এবং কয়েকটি জেলায়। এইসব কেন্দ্রে ঘি, সরষের 
তেল এবং আটা 'বাক্র হয়। চাহিদা বাড়লে অন্য 


_ধবক্রেতারাও যে আগমার্ক জানস রাখবার জন্য 


'এম্পোরয়ম” খুলতে আবেদন করবেন তা আশা . 
করা যায়। 

- প্রাচ্যে খাদ্যদ্রব্য ভেজাল মেশানোর যেমন হিড়িক, 
এরকম আর পাঁথবীর কোন দেশে দেখা যায় না। 
দুর করতে হবে এই অভাবনীয় পাঁরাস্থাতি, উৎসাহ 
{দিতে হবে উৎপাদনকারীদের জানস খাঁটি রাখবার 
জন্য- ভাল দামের আশ্বাস 'দয়ে। জনসাধারণের 
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নজর রেখে সচেতন হয়ে আমাদের 
সকলেরই আগমার্ক জানস ত্বহার-বাদ্ধর দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

“আগমাকণ” দ্রব্যের অনুরাগণ জনসাধারণ রাইটাস* 
'বাল্ডংসে পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের যুজন্ত কীষজ বিপণন 
আধিকর্তার কাছে চিঠি [লিখতে বা তাঁর সঙ্গে যোগ- 
স্থাপন করতে পারেন। 





৪৩৯ 


নানা স্থানে বনয়াভাৎসব 


জুলাই মাসে পাশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দশম বনমহোৎসব 
পালন করা হয়েছে। 
আনূষ্ঠানক বৃক্ষরোপণ ও তার তাৎপর্য 
বিশ্লেষণের জন্য সভা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান 
বাভন্ন জেলার নানা স্থানে িনমহোৎসব 
উদযাপনের কয়েকটি বিবরণ: নিম্নে দেওয়া হ'লঃ 


মোদননপঢুর ৷ 

৮ই জুলাই জেলাশাসক শ্ৰী এ কে সেন, আই এ 
এস, কালেক্টরেটে এক সভায় উৎসবের উদ্বোধন 
করেনা তাঁর ভাষণে তান বনমহোৎসব 
উদযাপনে মোঁদনীপুরের অধিবাসীদের আগ্রহের 
_ কথা উল্লেখ কারে এই উৎসবের অৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেন ও একাঁট কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করেন। 
শ্ীঅতুলচন্দ্র বসু, বি এল, শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আযাডভোকেট প্রভাতিও মনোজ্ঞ বন্তৃতা করেন। 
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ. ছিল ইস্টার্ন ফ্রাণ্টিয়ার 
রাইফেলসের ব্যান্ড-বাদন ও মোঁদনীপুর মিউজিক 
কলেজের ছান্রদের রবীন্দ্রসংগীঁত। প্রসঙ্গরুমে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও 
১৯৫৮ সালে মোঁদনীপুর জেলা বনমহোৎসব-কৃত্যে 
প্রথম স্থান লাভ করে। সর্বাধিক-সংখ্যক চারা 
রোপণের -এবং তার মধ্যে সর্বাধিক-সংখ্যক গাছ 
বাঁচিয়ে রাখার গৌরব এই জেলাই অর্জন করেছে। 
গত ৬ই জুলাই নাঁদয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার 
এবং পাটকাবাড়ী জ্বানয়র হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ‘বন- 
মহোৎসব, অনুষ্ঠিত হয়। রানাঘাটের মহকুমা- 
শাসক শ্রী সি আর গূহমজুমদার, আই এ এস, সভা- 
পাতিত্ব করেন। সভায় বহু আদিবাসী উপস্থিত 
ছিল। শ্ৰী গুহমজুমদার বনমহোৎসব পালন 
এবং বিপুলসংখ্যক বৃক্ষরোপণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 


এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ' 


১৪9 


করেন। এই উপলক্ষে শ্রী; গ:হমজ-মদার কয়েকটি 
চারা রোপণ করেন। | 


জঙ্গাঁপযরে . 

রেশমের গাটি’ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ৭ই জুলাই 
স্থানীয় আদালত-প্রাঙ্গণে কয়েকাট তু'তগাছের 
চারা রোপণ করা হয়। বনমহোৎসবের মধ্য দিয়ে 
কুটিরশিল্পের উন্নাতি এবং ম্নর্শদাবাদের প্রাচীন 
ও বিখ্যাত রেশমাশল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যেই 
এই বিশেষ গাছের চারা লাগানো হয়। মহকুমা- 
শাসক শ্রী এস চৌধুরী, শ্রীকুবের হালদার, এম 
এল এ, শ্ৰী জে এল দাস প্রমুখ বহ; ব্যক্তি উত্ত 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 


মির্জাপঃর 

৩রা জুলাই ম্যার্শদাবাদের জেলাশাসক শ্রী ভি 
এস পি বোনার্জ, আই এ এস-এর . সভাপাতত্বে 
মির্জাপুরে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা- 
শাসক শ্ৰী এস চৌধুরী বৃক্ষরোপণ এবং তার 
উপযোগিতা সম্পর্কে ভাষণ দেন। বৃক্ষাদ- 
পরিপূর্ণ অরণ্য নদীর ভাঙনের কবল থেকে ভূমিকে 


রক্ষা করে, জনগণকে ছায়া, ফল ও কাষ্ঠ যোগায় - 


ব'লে তান অরণ্যের প্রাত কৃতজ্ঞতা নিবেদন 
করেন। তানি সরকার কর্তৃক বৈজ্ঞানিক 'ভীত্ততে 
ভূমির প্দনরদ্ধার এবং বনগঠনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেন। ম্বীশশদাবাদের রেশমাশিল্পের পনর 
জীবনের উদ্দেশ্যে জেলাশাসক সমগ্র জেলার 
যেখানে সম্ভব সেখানেই তু'তগাছ লাগাবার প্রস্তাব 
করেন। ির্জাপুর এই জেলার অন্যতম গনুরুত্ব- 
পূর্ণ রেশমাঁশজপকেন্দ্র। | 


চন্দননগর 
১লা জুলাই চন্দননগরের মহকুমা-শাসকের 
দফতরের গ্রাঙ্গণে বনমহোৎসব উপলক্ষে অন্দাক্ঠত 


+ 


+, 


সভায় শ্রী পি কে মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ণ দত্ত, শ্ৰী বি 


বি ঘোষ প্রমূখ অনেকে জাতীয় উৎসবস্বরুপ 
বৃক্ষরোপণ অন্ষ্ঠান: পালনের আবশ্যকতা সম্পর্কে 
ভাষণ দেন। চন্দননগরের-. মহকুমা-শাসক শ্রী এস 


সি সেন উত্তরপ্রুষদের জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়ো- 


জনশয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। এই উপলক্ষে তান 
কয়েকাট ফলের কলম ও চারা রোপণ করেন। 


1সাঁড় ৷ 

১লা জুলাই বৈকালে সাঁকিটি হাউস প্রাঙ্গণে 
এক অনুষ্ঠানে উৎসবের সূচনা করা হয়! বীর- 
ভূমের জেলাশাসক শ্রী এম সরকার, আই এ এস. 
সভাপাঁতত্ব করেন। 1বাঁতন্ন বস্তা বনমহোৎসবের 


উপযোগিতা ও তাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণের = 


প্রয়োজনীয়তার উপর গুরত্ব আরোপ করেন। 
বন্তাদের মধ্যে ছিলেন ‘সেবা’ পান্রকার সম্পাদক 
শ্রাবনী মুখোপাধ্যায়, ?সউীঁড়র বেণীমাধব উচ্চ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও সদর মহকুমা-শাসক শ্রীসবোধ বান্দ্যো- 
পাধ্যায়। জেলাশাসক জনগণের নিকট আরও 
আঁধক বৃক্ষরোপণ করতে এবং সেগ্যীলকে সমত্ন 
সতর্কতায় পালন করতে অন্দরোধ জানান। জেলা- 
শাসকের পত্রী শ্রীমতী সরকার এবং অন্যান্য অনেকে 
কৃষ্চূড়ার চারা রোপণ করেন। 


বস্দ্ধরা ৪ শ্রাবণ $ ১৩৬৬ 
ডায়মন্ডহারবার 


৬ই জুলাই ডায়্মণ্ডহারবার আদালত-প্রাঙ্গণে 
উৎসব হয়। এতে সভাপাঁতত্ব করেন ডায়মন্ড 
আই এ এস। আনুষ্ঠানিকভাবে গাছের চারা 
রোপণ করা হয় এবং. বনমহোৎসবের উপযোগিতার 
কথা ও রাজ্যের বনসম্পদ "বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার 
কথা জনগণকে উপলাব্ধি,করতে সভাপাতি অনুরোধ 
জানান। টা 


বাল;রঘাট 


গৃহের প্রাঙ্গণে বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে বনমহোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপাঁতত্ব করেন পশ্চিম 


- দিনাজপুরের জেলাশাসক শ্রী বি বি মণ্ডল, আই 


এ এস। বার আ্যসোসর়েশন'এর সম্পাদক 
শ্রীনীলকান্ত বাগাঁচি ও .জেলাবোর্ডের সভাপাঁত 
অপেক্ষা অধিকতর বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। প্রাঙ্গণে বহু গাছের চারা রোপণ 
করা হয়। এই উপলক্ষে প্রচারবিভাগের স্থানীয় 
শাখা মহাভারত" সম্পর্কত চলচ্ন্র প্রদর্শন, 
করেন। | 





৯৪২ 


টুকিটাকি 


রই শ্রেণীর নতুন ধরনের মাছ 

চাব্বশপরগনা জেলার দত্তাবাদে মাছের চাষের জন্য 
পাঁশচমবঙ্গ-সরকারের যে প্রদর্শনী খামার আছে, 
সেখানে নতুন এক শ্রেণীর 
হচ্ছে-এর বৈজ্ঞানিক নাম “সাহীপ্রনাস কাপও’। 
এদেশের চলতি রুইমাছের সঙ্গে এই নতুন রুই- 
মাছের কতটা মিল আছে তা দেখবার জন্য ভারতে 
এর চাষ করার চেষ্টা এই প্রথম 


রুইমাছের চাষ করা 


মাছের প্রায় আধ ইণ্ডি লম্বা ২০০ পোনা আমদানি 
ক'রে উত্ত খামারে এর চাষ লাগানো হয়। ফল: 
হয়েছে খুবই সন্তোষজনক। এক বছরের সামান্য 
কিছু বোশ সময়ের মধ্যে এ শ্রেণীর যে মাছগুলো 
সবচেয়ে বড় হয়েছে তার এক-একটি লম্বায় হয়েছে 
২০ ইণ্চি আর ওজনে ৬ পাউন্ড! 


এ মাছের আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা বংশবৃদ্ধি 


করে প্রচুর সংখ্যায় এবং বদ্ধ টাটকা 'মান্টি জলে 








চীন থেকে আনা রুই জাতীয় মাছ এদেশে পালনের চেষ্টা হচ্ছে 


চীনদেশের সব জায়গায় সেখানকার চলাঁত রুই- 
মাছের সঙ্গে একযোগে 'সাহীপ্রনাস কাঁর্পও' মাছের 
চাষ করা হয়। পাঁথরীর অন্য অনেক জায়গাতেই 
এ মাছের চাষ চালু ক'রে তা থেকে বেশ সুফল 
পাওয়া গেছে। ৯৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এই 


88৯ 


ডিম পাড়ে আর এরকম জলেই এদের বাচ্চা ফোটে। 
সাধারণ রুই-কাতলা প্রভাতি মাছ কিন্তু ভরা 
নদীতে, স্রোতের জলে বা হুদ প্রভাতি বিশাল 
আকারের জলাশয়ে বংশবৃদ্ধি করে। সাধারণ রুই, 
কাতলা, মৃগেল প্রভাত মাছের সঙ্গে এরা টিকতে 


॥ 


ক + 


A 


পারে কিনা তা পরীক্ষা, করার জন্য একই পুকুরে 
. ওসব মাছের সঙ্গে 'সাহীপ্রনাস কার্পও'র চাষ করা 
হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, সাধারণ রুই- 
কাতলা প্ৰভৃতি মাছের দ্বারা নতুন. মাছের বৃদ্ধিতে 
কোন বাধা ঘটে না এবং নতুন মাছের দ্বারাও 
ওসব সাধারণ মাছের বাঁদ্ধতে কোন তারতম্য 
ঘটে না। | | 


এসব পরণক্ষানরীক্ষার ফল থেকে এ রাজ্যের. 


- মাছের চাষীরা ব্যাপকভাবে এই নতুন রুইমাছের 
চাষে সাহায্য পেতে পারেন। ‘সাইপ্ৰনাস কার্সিও'র 
বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা বিপুল, কাজেই বাইরে থেকে 
পোনা সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার না করেই অল্প 
সময়ের মধ্যে এ মাছের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা 
যাবে। 


1দ্বফসলশ চাষের জন্য সাবধা দরে বীজ ও সার 


দামোদর উপত্যকা ও ময়রোক্ষী পাঁরকল্পনায় 
সেচের যেসকল সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেসব যাতে 
কৃষকেরা গ্রহণ করেন সেজন্য এবং বর্তমানে যেসব 
জাঁমতে বছরে একটিমাত্র ফসলের চাষ করা হয় 
সেগাঁলতে 'দ্বফসলন চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
সরকার একটি -পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে 
কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ সাহায়কে বীজ ও সার 
সরবরাহ করা হবে। চলাঁত আঁর্থক বছরে এই 
পাঁরকজ্পনার ব্যয় পড়বে আনুমানিক ৪২ হাজার 
টাকা। যাঁরা জবধা পাবেন তাঁদের কাছ থেকে 
অধেক খরচ আদায় করা হবে। 


খাদ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রী-সামাতি 


পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোংপাদন বাঁদ্ধ ব্যবস্থার সুপাঁরশ 
করবার জন্য সরকার নিম্নালাঁখত সদস্যদের য়ে 
একটি সাঁমাত গঠন করেছেনঃ মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্য 
ঘ্রাণ ও সংভরণ মন্ত্রী, ভাঁম ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, 
কৃষি ও পশুপালন মন্ত্র, উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন বিভাগের প্রাতমল্তী, স্বরাষ্ট্র (কারা) 
এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের উপমন্ত্রী । 


বসুন্ধরা ৪ শ্রাবণ ৪ ১৩৬৬ 


এলাচ গাছের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা 
দাৰ্জিলিঙ জেলার একটি অর্থকরী ফসল এলাচ। 
গত কয়েক বছর ধ'রে এই জেলার এলাচ গাছগ্ীল 
ফুরাক’ রোগের দ্বারা আক্লান্ত হচ্ছে। এই রোগ 
সম্বন্ধে তদন্ত ও এর নিয়ন্ণের জন্য একাঁট 
কাৰ্যক্ষম চালু আছে। এই কাৰ্যক্ষম আরও তিন 
বছর চালু থাকবে। 

ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণা 

পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একাট 
কাৰ্যক্ষম চাল; আছে। পাশ্চমবঙ্গের মাত্তকা ও 
আবহাওয়ার উপযোগী এবং আঁধক রস দানে সক্ষম 
শ্রেণীর ইক্ষম আঁবচ্কার এবং উৎপাদনব্যয় হাসের 
জন্য কৃষিপদ্ধাত উন্নততর করার উদ্দেশ্যে সরকার 
আরও দঃ’ বছর এই কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত 
করেছেন। | 


রাস্তাযোগে মাল পাঁরবহণের জন্য সমবায় সাঁমাতি 


সরকার মাল পাঁরবহণ কৃত্যক চালাবার উদ্দেশ্যে 
একটি সমবায় সাঁমাতি গঠনের এক পাঁরকল্পনা চাল; 


_ করার সিদ্ধান্ত করেছেন' পর্যাপ্ত মাল পাঁর- 


১৪৩ 


বহণের সুযোগ আছে, এরকম সকল আন্তঃশহর' 
বা আন্তঃরাজ্য পথে উক্ত সাঁমীত মাল পাঁরবহণের 
গাঁড় চালাবে। চলার পথগ্দীল নির্বাচন করবেন 
সরকার এবং উক্ত সামাতর সদস্য ও পাঁরচালক 
মনোনয়নের জন্য পাঁরবহণ : মহাধ্যক্ষের অধীনে 
একাঁট পৰ্ষদ গঠন করা হবে। 


উত্তরবঙ্গ থেকে ধান-চা’ল চালানের. উপর নিষেধাজ্ঞা 

১২ই জুন (১৯৫৯) তারখের বিশেষ কাঁলকাতা 
গেজেটে প্ৰকাশিত ১৯৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান- 
চা'ল নিয়ন্ত্রণাদেশের ৫ম অন্চ্ছেদ-বলে প্রকাশিত 
এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে. পশ্চিমবঙ্গ-সরকার স্থল ও 
জলপথে বা বিমানযোগে ধান বা চা'ল চালানের 
উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করোছলেন, তা 
পাইগযাড় ও দাৰ্জিলিঙ জেলা নিয়ে গাঠত অঞ্চলের 


বসুন্ধরা, £ ১২শ বর্ষ ৪ ৪র্থ সংখ্যা 


মধ্যে ধান-চালের আন্তঃজেলা চলাচলের উপর 
প্রযোজ্য নহে। এই জেলাগযাীলর মধ্যে আন্তঃজেলা 
চলাচল বিধিসঙ্গত হ'লেও, উত্তরবঙ্গের মালদহ, 
পাশ্চম দিনাজপুর, দার্জীলঙ, কোচাবহার ও জল- 
পাইগ্াঁড় জেলা নিয়ে গঠিত - এলাকার মধ্যবৰ্তী 


কোন স্থান থেকে এই এলাকার বাইরের কোন স্থানে 
কোনরূপ চালান দেওয়া চলবে না। উদাহরণ- 
স্বরুপ, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে 
চলাচল 'বাঁধসংগত হ'লেও, মালদহ ও ম্বার্শদাবাদের 
মধ্যে চলাচল ‘পারাঁমট’ ব্যতীত 1বাধসংগত নয়। 








সম্পাদক ৪ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পাশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আধিকর্তা। ্‌ 
পাঁশ্চমবৰ্গ-সরকারের প্রচারবিভগ কর্তৃক প্রকাশিত। পাশ্চমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক 
ট্ৰীশ্ুভ্নেন্দ; মুখোপাধ্যায় কতৃক মনন্লিত। 


পবসমু-৫৯/৬০স্৩৮৪ নতফ-৪1৮৫$ 


পশ্চিমবঙ্গ 2 
মৎস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্তয-চাষ সংক্রান্ত 
পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন 
তৈল, জালের স্বৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে 
আধিকারিক 
Fishery Officer) অথব। সহ-মীনাধিকারিক 
(Assistant Fishery Officer)এর সহিত 
সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাহারা 
সানন্দে আপনাদের সাহায] করিবেন । 


কোন উপদেশ 'ব। 


জেলা মংস্ত-চাষ (District 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মংস্তজীবীদের 
পুনব্সতির জন্য নিম্নলিখিত ছুই স্থানে একজন 
করিয়া পুনর্বনতি আধিকারিক (Rehabilita- 
tion Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে 
তাহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন ৷ 


ঠিকানা £-- 
১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান। 
২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ . 


(Writers’ Buildings), কলিকাতা] । 


ৰু বসন্ধরা 
ভাঙতীয় কাষিগবেষণা পরিষদের 


‘ইণ্ডিয়ান ফামি’ 

: পত্রিকা পড়ন 
কৃষকদের নিজস্ব পত্রিকা এটি। ভারতীয় কাঁষর 
উন্নাতর জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা = 
করছেন আর যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবাঁকছ; 
জানতে পাবেন আপাঁন এই পান্নকায়। সহজ 
ইংরেজীতে রচিত এর চিত্তগ্রাহী রচনাগনাল-াপা৷ 
হয় নানা বর্ণে। ম্যান অফ দ্য মাল্থ” ‘হিন্ট্‌স্‌ টহ 
দ্য ফার্মার, 'কোশ্চেনস্‌ উইথ্‌ আযানসার্স”, প্রভাতি 
নিয়ামত বিভাগ আছে এতে; তা ছাড়া থাকে 
পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বক্ষপালন 
প্রভীতর 1বাঁভন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা । সমাজ- 
উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্ষের 
মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে । ইন্ডিয়ান ফাঁমং 
কৃষকের বন্ধু। 





এই কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন 
Business Manager: 
INDIAN FARMING 


Indian Council of Agricultural 
Research, Queen Victoria Road, 
New Delhi, 


I am interested in the Indian 
Farming. Kindly enrol me as a 


" member and send the first COPY by 
alf- 


V. P. P. covering Annual 
yearly subscription. 


Name : 
Address: 


[ক] 


 বরধরা 


পশ্চিম বাঙলার হিন য় সার ও কৃষিষন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য 
সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা 


পূর্ব এলাকা! নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর = জেলা বারভূম 
জেলা চব্বিশপরগনা ২১1 সিউড়ি সিউড়ি , সিউড়ি। 
এরাও বারাসত বারাসত। ২২। রামপুরহাট রামপুরহাট রাষপুরহাট। 
২1 ডায়মগ্ুহারবার ভায়মগ্হারবার ডায়মওহারবার | জেলা বাঁকুড়া : 
৩ ৷ বেহালা মাঝেরআট বেহাল! । ২৩। বাঁকুড়া বাকুড়া বাকুড়া। 
৪1 বনগ। বনগঁ! বনগঁ৷৷ ২৪। বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ৷ 
৫। বসিরহাট  বসিরহাট বসিরহাট। জেলা মোঁদন’প্‌র 
ভতগ জেলা নদিয়া ২৫ ।/, মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপূর মেদিনীপুর 
৬। কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণনগর । ২৬! বেমুদা (মেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড়। . 
- ২৭। ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম। 
না | | | ২৮। ঘাটাল চন্দ্রকোণা রোড ঘাটাল। 
জেলা ম্যর্শিদাবাদ ২৯। তমলুক তমলুক (আউট এজেল্দি) তমনুক। 
৮। কালি খাগড়াঘাট কান্দি। "৩০1 কাঁদি কণ্টাই রোড কাধি। 
৯ হ্বদদীপূর অদীপুর রোড রধুনাথগঞ্জ উত্তর এলাকা 
১০। লালবাগ শিদাবাদ .  ষুশিদাবাদ। পশ্চিম { 
১১। বহরমপুর ক টি ৯ ৬৪ 
| ৩১। রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ । 
জেলা হাওড়া ৩২। বানুরধাট  কালিয়াগঞ্জ বানুরঘাট। 
১২। উলুবেড়িয়া উলুবেড়িয়৷ উলুবেড়িয়া । জেলা মালদহ 
Ne টি ET মা " ৩৩। মালদহ মালদহ কোট মালদহ ৷ 
টি উই | . . জেলা জলপাইগচাঁড় 
১৪ } jd | 
by ত বা, ৩৪। জলপাইগুড়ি জনপাইওড়ি = অলপাইওড়ি। 
১৫। আনিয্ৰাগ_ ৰ 1পাডাঙ্গা আরামবাগ ! ৩৫1 আলিপুর-দুয়ার আলিপুর-দুয়ার আলিপুর-দুয্ার।' 
১৬। চুচুড়া : : চুঁচড়া চুচড়া। 
জেলা দাৰ্জিলিঙ ্‌ 
শ্চিম এলাকা ৩৬ ৷ দান্রিলি. দান্জিনিতঙ দাজিলিত। 
জেলা বর্ধমান ৩৭। কালিশ্পঙ শিলিগুড়ি কালিম্পঙ । 
১৭1 বর্ধমান বর্ধ মান বৰ্ষ মান। ৩৮। শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি । 
১৮। আসানসোল আসানগোল আসানসোল। জেলা কোচাঁবহার 
১৯। কালনা বাগনাপাড়া কালনা ! ৩৯। কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার । 
২০। কাটোয়। কাটোয়া কাটোয়।। 8০1 মাথাভাঙ্গ। কোচবিহার সাথাতাচ]। 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ = 


গরু, মহিঘ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে,কোন উপদেশ বা পরামর্শের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের ব৷ সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা 
Asst. Livestook. Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন | : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় 
আছে । নিচের তালিকায় দেখুন £ 


ূ পূর্ব এলাকা: টু পশ্চিম এলাকা 
চব্বিশপরগনা কার্যালয়ের ঠিকানা বর্ধমান-_ কার্ধালয়ের ঠিকান। 
পশুপানন-আধিকারিক : : আাগডারসন পশুপালন-আধিকারিক £ বর্ষমান। 
হাউস, আলিপুর । সহ-পঙুপালন-আধিকারিক : . এ 
সহ-পৃশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত। , 
নদিয়-- বীকুড়৷-- 


পশুপালন-আধিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর । 
সহ-পশ্ুপালন- আধিকারিক ; বেথুয়াডহরি। 


মুশিদাবাদ--- 

পশুপালন-আধিকারিক ৭2 £ বহরমপুর | 

রা £ঃ এ বীরভূম--- 

সহ-পশুপালন-আধিকারিক :  বেলডাঙ্গা | পৃশুপালন-আধিকারিক 2 : বোলপুর | 
হাওড়। ও হুগলি-_ | সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 


পশুপানন-আধিকারিক ££: চুঁচুড়া। 
সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক, হুগলি ঃ চুঁচুড় মেদিনীপুর--- 
‘সহ-পঙুপানন- আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ ৃ , 

. পো: উলুবেডিয়াঃ পশ্ডপালন-আধিকারিক £ £ ঝাড়গ্রাম। 


জেলা" _ছাঁওড়া । সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ কাথি। 
7 উত্তর এলাকা 
জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকানা | দাজিলিও__. কার্যালয়ের ঠিকানা. = 
পশ্ডপানন-আধিকারিক £ £ জলপাইগুড়ি |. পৃশ্ডপালন-আধিকারিক £-£ কানিম্পঙ। = 
সহ-পশ্ুপালন-আধিকান্িক £ ধুপগুড়ি। সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ 
I. | - সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ পেদঙ । 
পশ্চিম দিনাজপুর--- || অহ-পশুপালন-আধিকাব্লিক : শিলিগুড়ি । 
সহ-পণ্ডপালন-আধিকারিক £ £ রায়গঞ্জ | . 
মালদহ-_- "|| কোচবিহার 
পৃত্তপালন-আধিকারিক £ : মানদহ। |  সহ-পশুপালন-আবিকারিক : কোচবিহার । 
সহ-থশুপালন-আধিকারিক : এ 1] সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গ।। 
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" ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩ 
দে'জ মেডিকাল স্টোস প্রাইভেট লিঃ 


৬২বি লিওসে ফ্ৰী, কলিকাতা-১৬ 
_ এবং সব বড় বড় ওষধালয়ে পাওয়া বায় ॥ 


oo’ 


গন এরে HAAG 
গবর্ণমেন্ট কুইনিন সেল ডিপো 


+ 


বন্দ 


প'শ্চিমবক্দ পশ৷চিকিত্সা-অধিকার 


আপনার পালি পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবন্তী জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
veterinary Officer) অথব। তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব| স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎস।-সেবাকেন্দ্রের 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্ৰদত্ত হইল? 


কলিকাত| এলাক। 
চব্বিশপরগনা | 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা, 


৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা স্থিতিবান - ঠিকান! 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর ১। স্থিতিবান পঙচিকিৎসক ভাটপাড়া 
হ। এ. *, জয়নগর ২। এ . _,, বারাকপুর 
৩। প্র বজবজ ৩। তৰ ,. বগিরহাট 
৪81 প্ৰ ভাঙ্গড় 81 . এ ,, ডাঁয়মওহারবার 
৫ ঞ ক্যানিং ৫1 এ »* বেহালা 
৬। এ ডায়মওহারবার ৬। পঙ্তচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
৭ এ কাকদ্বীপ সম্পূসারণ সংস্থা । 
৮। এ মথ্রাপুর ৭1 তৰ ‘, হাবড়া, 
৯। এ কুলপী . পোঃ তববেড়িয়া 
১০। এ সাগর ‘৮ এ **. বনগাঁ 
১১! প্র বারাকপুর ৯। ঞ্র *, গাইষাট৷ 
১২ । ও. দেউলপাড়া ১০! এ ** বাথৃদা 

পোঃ নৈহাটী- ১১। কৃধি-গোৌপালন শিল্প শিক্ষালয়ের ' পণ 

১৩। প্র বারাসাত . চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
১৪। এ - হাবড়া - ক্যান্টনমেন্ট ! 
১৫1 তৰী বসিরহাট ৰ 
১৬। J হাঁসনাবাদ 
১৭] এ সন্দেশখালি 
১৮। ও হাড়োয়। 


যৃসুন্ধর। 
হাওড়া 


জেল৷ পশুচিকিত্সা আধিকারিক, হাওড়া 
নৃতন মহাকরণভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস স্বীট, কলিকাতা-১ 


১1! স্থিতিবান পশ্ডচিকিৎসক 


ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান। 
১। ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক সীতরাগাছি . ১1 
| গর +, ডেমিজুড় _ ২। 
৩। ও ‘+ আমতা ৩। 
| ৪1 
৫1 
৷ ৬। 
কৃষ্ণনগর এলাক। 
নদিয়| ু 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, 
পোঃ কৃষ্ণনগর 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 
২। গর বেখুরাডহরি ২। 
৩। প্ৰ ** ব্বানাঘাট ৩। 
"8.1. প্র ** শান্তিপূর 
৪1 
৫1 
৬। 
মুশিদাবাদ ্‌ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
পোঃ বহরমপুর 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বহরমপুর ১! 
২! ব্ত ** ইরিহরপাড়া টি 
"৩ এ ** দমকল ৰু 
8! এ ** - রঘুনাথগঞ্জ ৫1 
৫ এ **  ভগবানগোলা 
৬। এঁ **  ধুলিয়ান ৬। 
৭ | প্ৰ ** নবগ্ৰাম a 
৮। 


প্ৰ * 


পশুচিকিৎসক, জাতীয় 


সম্পুসারণ সংস্থা । 


চে 


স্থিতিবান ঠিকান। 
মিছ পণ্ডচিকিৎসক হাওড়া ' 
পৃশুচিকিত্সক, জাতীয়- উলুবেড়িয়া 
সম্পূসারণ সংস্থা । 
এ +, বাগনান 
ও - শ্যামপুর 
এ _ ডোমজড় 


বনুন্ধরা 


মালদহ এলাকা! 
মালদহ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, . 
পোঃ ইংলিশবাজার 
যা ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা স্থিতিবান ঠিকানা 
+ | ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক মালদহ ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মালদহ 
= ৰ ২! ত্র রি আইহো। ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্রপুর 
৩। ত্র ' ,, ওল্ড মালদহ জা নি ৮৭ খড়বা, 
পোঃ চঞ্চল 
৪81 গর রতুয়াঃ 
পোঃ আরিয়াডাঙ্গ। 
৫1 এ ** মানিকচক্‌, 
পোঃ এনায়েৎপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালুরঘাট | 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক বালুরঘাট ১। স্থিতিবান পঙুচিকিৎসক বালুর 
নু প্ৰ ১১ স্্ারগঞ্জ ২ ১৯৮৮ জাতীয় রায়গঞ্জ 
৩। ৰ গঙ্গারামপুর ৩। ৫ হেমতাবাদ 
৪1 এ *  ইফ্লামপুর ৪1 এ কালিয়াগঞ্জ 
শিলিগুড়ি এলাকা 
ক্ৰ দাৰ্জিলিঙ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাঁজিলিউ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। স্থিতিবান পঙচিকিৎসক দাঁজিলিঙ 
২। এ +, ঘুম ২ ‘. কাসিয়াঙ 
- ৩। ** কালিম্পঙ 
রা রত টিন 0: তং ১, শিলিগুড়ি 
| ৫1 পশুচিকিৎসক, জাতীয় বংলি-রংলিয়ট্‌, 
৫1 ৰ তিস্তাত্যালি সম্পূসারণ সংস্থা ।  পোঃ তাকদা 
৬। রী শিলিগুড়ি ৬। »*  ফুলবাজার, 
৭] এ নক্সালবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
৭) প্র সুকিয়াপকরি, 
পোঃ জোড়বাংলো৷ 
৮। এ কালিম্পঙ 
কোচবিহার 
জেল! পন্তচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক কোচবিহার 
৯ ২ ঞ মেকলিগঞ্জ ২। এ -, তুফানগঞ্জ 
'_ ৩। প্ৰ মাথাভাক্ষা ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় দিনহটি। 
| সম্প্রসারণ সংস্থা | 
81 ঞ্র ** সিতাই 


বসুন্ধরা ৰ 


জলপাইগুড়ি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান৷ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎসক দোমহানি ১1 
২ এ **  বীরপাঁড়া | 
৩! ঞ্রী ,, কালচিনি 
৪1 ৰ ‘._ আলিপুরদুয়ার ৩। 
| | 8 
বর্ধমান এলাক। 
বর্ধমান 
জেলা পণুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পত্তচিকিৎসক গুস্বকরা ১। 
২ প্র ১. মেমারী ২ 
৩। প্র সেহারাবাজার ৩। 
81. এ কালন৷! ৪81 
৫1 এ কাটোয়া 1 
ঙ। এ নতুনহাট 
৭1 রী. ৬1 
৮। ৰ রানীগঞ্জ ৭1 
৯। ৰ দূগ পুর ৮। 
বীরভূম 
জেলা পশুচিকিৎস| আধিকারিক, বীরভূম 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সীইথিয়া ১! 
২ এ ‘, বোলপুর ২। 
৩। প্ৰ দুবরাজপুর ৮ 
৪1 ৰ রামপুরহাট 
৫1 0) নলহাটি ৪1 
ৃ ৫! 
৬1 
জেলা পর্ডচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চঁ চূড়া 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুঁচুড়া ১ 
২! +, ত্ৰিবেণী ২। 
| »*. শ্রীরামপুর ৩। 
81 ঞ ** তারকেশুর 
8i 
৫ 
৬। 


স্থিতিবাঁন ঠিকানা 
স্থিতিবান পঙচিকিৎসক জলপাইগুড়ি 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় জলপাইগুড়ি 
সম্পূসারণ সংস্থা | 
প্ৰ '_ ,, ময়নাগুড়ি 
এ ধৃপগুড়ি 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বর্ধমান 
এ ১. কাটোয়। 
এ কালনা 
এ ১.  আসানসোল' 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় ভাতার 
সম্পসারণ সংস্থা । 
প্ৰ মঙ্গলকোঁট 
প্র শক্তিগড় . 
পৰ গুসুকরা 
স্থিতিবান পঙচিকিৎসক সিউড়ি 
এ ,,  রামপুরহাট 
পঙচিকিৎসক, জাতীয় নলহাটি 
সম্পূসারণ সংস্থা ! 
এ . *, মহশ্মদবাজার 
প্র আমেদপুর 
ত্র +  বোলপুর, 
শীনিকেতন 
স্থিতিবান পশুচিকিতৎসক চুঁচুড়া 
এ ,. শ্রীরামপুর ; 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় আরামবাগ 
সম্পূসারণ সংস্থা । | 
এ ** খানাকুল 
ত পুরসুরা, | 
পৌ: চাপাডাঙ্গ। 
প্র পোন্বা, 
পোঃ টুঁচুড়া 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 


হে 
এ 


মেদিনীপুর এলাকা 

মেদিনীপুর 
১1 জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 

র), পে? মেদিনীপূর 
২! জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 

(দক্ষিণ), পোঃ কীথি_ 

ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা 
১1 ভ্ৰাম্যমাণ পশ্ডচিকিৎসক দাতন ১। 
২। এ মেদিনীপুর হ। 
৩। এ বালিচক্‌ ৩। 
8৪1 প্র গড়বেত৷ 81 
৫1 ৰ খড়গপুৰ 
৬। এ তমলুক 61 
৭। প্র মহিঘাদল ৬। 
৮1 নরঘাট ৭1 
৯। ঞ ঘীটাল ৮। 
১০। ঢা) কীথি ৯। 
১১। ৰ এগৃরা 
১২। ঞ্র ক্ষীরপাই ১০। 
বীকুড়া 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীকুড়া 
১। ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎঘক বাঁকুড়া ১। 
২। এ ওন্দা ২। 
৩। এঁ বেলিয়াতোড় ৩। 
৪1 এ বিষ্ণুপুর 
৫। শু সোনামুখী ৪1 
ঙ। 'ঞ্ খাতির! 01 
পুরুলিয়া 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুটিকিৎ্সক পুরুলিয়া ৰ 
২। ৰ বলরামপুর ২! 
৩। তৰ ৰ ৰ 
81 প্ৰ 
৫ । এ কাশীপুর 
৬। এ রঘুনাথপুর 


১= 


বসুন্ধরা 


বিনপূর (২), 
পোঃ বেলপাহাড়ি 


বসনন্ধরা 


কলিকান্তা 
১ পি পশুচিকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭। 
২। স্থাতিবান পশুচাকৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট। 


৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নৃতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


তা-৯। 


৪1 প্রচার আধিকারিক, পশুচিকিৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোঁস্টংস স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-১। 


€&। জেলা পশ্হাচিকংসা আধিকারিক (হাঁস-মুরাগ শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, , 


কালকাতা-১ ৷ 
নদিয়া 
১। জেলা পশ্াচাকৎসা আধকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
২। জেলা পশুচিকংসা আধিকারিক (জরুরা শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 
দাৰ্জিলিঙ. 
১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কাঁলম্পঙ = 
জলপাইগুড়ি 
১। হক্তিয়োগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগদাঁড়, 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে ন! 


ভাল বীজ, সার- এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


আমন ধান ৮৮১১৬৯৬০০ ৬১*২৮ অন্যান্য ডাল ১২১৩০১৪০০ ৮৫৫ 
আউশ ধাঁন ১২,৯৬,০০০ ৯:০১ মোট ডা’ল ১৬,৯৮,৬০০ ১১:৮১ 
বোরে। ধান 8১,৪০০ :0*২৯ সরিঘ! ২,২৪,৩০০ ১:৫৬ 
মোট ধান ১১০১৯৫৪১০০০ ৭০.৫৮৮ অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ 0-৮০ 

2800, 00 মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২৭৩৬ 

১৯০৯১০০০ 0-৭৬ আখ ৬০,৯০০ _ ০৪২ 

ৰ ১,৫৪,৭০০ ১:০৭ আলু ১,১৫,৩০০ ৮৫6 
শস্য ৫২,৬০০ দর অন্যান্য সবজি = ২,১০,৯০০ ১০৪৭ 
মোট ধান্যবগীয় পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫*৪২ 
ফসল ১৯০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩, ৬৫ মেস্ত। ১,৯২,৭০০ ১:৩৪ 
ছোলা 8,৬৮,২০০ ৩*২৬ অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২৭৭৩ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


[৬] 





ৰ দিকে দিকে আজ নতুনেন্ন অভিযান--নবীন " 
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত, 
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা 
দিয়ে, কর্মী দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই......মহৎ 
কাজের প্রচেষ্টা, থেকেই. একদিন শ্রান্তিময়, - 
ফ্লাত্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। 
বৈচিত্র আর আভিনবত্ জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর 1 
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান 
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্ববান..*** 


আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্য দ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে 
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে । তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে 
আগামীর পথে--স্থন্দৰতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে 
/ চাহিদাও বেড়ে যাবে । সে দিনের সে বিরাট চাহিদ! মেটাতে আমরাও সদাই 
| প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর ‘নতুন পণ্য নিয়ে । 


তাজ ও ত্যাগ্যাস্বীতেণ্ড ...দন্গের সেোল্বাহ্য তিন্দুস্থান ভিনভান্র 


PR 2-X52 BG 








গ্রামউন্নয়ন 
- ভারতে আঙ্গুরের চাষ 
গবেষণার সাহায্যে মৎস্তচাযের উন্নয়ন 
পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনায় ভারতে কৃষি-উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
খরিফ খন্দে তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান 
সমবায় বীচিয়েছে 


ধানের সাধারণ কীটশত্ৰু 

বীজন্থপারি নির্বাচন ও স্থপারির চারা উৎপাদন 
_ রাষ্ট্রীয় শস্তাগোল। | 

টুকিটাকি +০ 


. কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


১৪৫ 


১৫৩ 


১৫৬ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহ! কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ কর। হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূল্য ৬ টাকা । 


বিঘাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


- দ্রব্য £--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ কর! হয় না । 
EH [৮] | 


লৰ 


প্ৰ 


রাম 


পশ্চিমবঙ্গে চালের যে ঘাটাতি চলছে, সে বিষয়ে 
সম্প্রীতি এক সাংবাদিক বৈঠকে আলোচনা করতে 
গিয়ে রাজ্যের কৃষ ও খাদ্যোৎপাদন দফতরের মন্ত্রী 
শ্লীতরূণকান্তি ঘোষ জানান যে, আমাদের রাজ্যে 
দোফসলী জাম সমেত চাষের জামর পাঁরমাণ ১৪০ 
লক্ষ একর, তার মধ্যে ১০০ লক্ষ একরে ধানের চাষ 
হয়। 'বাভন্ন জেলাতে মিলে বছরে যে ধান উৎপন্ন 
হয় তা থেকে চা’ল পাওয়া যায় গড়ে প্রায় ৪৩ পক্ষ 
টন। তবে, পোকার আক্রমণে এবং অন্যান্য কারণে 
কিছ; চা'ল নষ্ট হয়, বীজের জন্য কিছ শস্য ব্যবহার 
হয়--এসকল বাদ গিয়ে থাকে ৩৮ থেকে ৩৯ লক্ষ 
টন। কিন্তু এ রাজ্যের আঁধবাসীদের চা'লের 
প্রয়োজন হয় বছরে ৪৭-৪৮ লক্ষ টন। অৰ্থাৎ 
বছরে ঘাটাত পড়ে ৯ লক্ষ টনের। 


কৃষি ও খাদ্যোংপাদন মন্ত্রী বলেন যে, আরও ৯ 
লক্ষ টন চা’ল বোশ জন্মালেই চলবে না, জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি প্রভৃতি-নানা দিকে লক্ষ্য রেখে, এ রাজ্যের 
চাহিদা মেটাবার জন্য বছরে আরও ১২ লক্ষ টন 
চা'ল বেশি উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। তান 
বলেন যে, বছরে আরও ১২ লক্ষ টন চাল বৌশ 
কৃষি ও খাদ্যোপাদন দফতর সম্প্রাত যে পাঁরকল্পনা 
করেছেন, তার জন্য আবশ্যক আৰ্থিক মঞ্জার যাঁদ 
পাওয়া যায়, তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পারকল্পনার 
শেষ নাগাত তা সাফল্যমাণ্ডিত হবে। 


এই পাঁরকল্পনা রচনা করা হয়েছে বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ নিয়ে। বোঁশ পারমাণ ধান উৎপাদন করার 
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জন্য চাষীরা যাতে দরকারমত ভাল বাঁজ, সার এরং 


লক্ষ্য রাখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন সংক্রান্ত কর্ম ' 
পাঁরচালনার ভার একজন আঁধকাধরকের হাতে থাকার 
প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। বাজ, সার, সেচের যল্ত্র 
পাতি প্রভীত আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব 
থাকবে তাঁর উপর। গত জুলাই মাসে পাশ্চিমবঙ্গ- 
দেওয়ার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একাঁট 
সাঁমাত গঠন করেন। এই সামাত মান্ত্রসভার 
খাদ্যোংপাদন বিষয়ক উপ-সামাতর সঙ্গে এবং 
খাদ্যোৎপাদন দফতরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। সাঁমাত সমস্ত বিষয় বিবেচনা ক'রে 
যে বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে 
চাষীদের উন্নত ধরনের বীজ দেওয়া দরকার এবং 
বিশেষ ক'রে বীজ বণ্টন করা প্রয়োজন সেইসব 


অণ্যলেই যেখানে চাষের জামতে সেচের জল পাবার 


সুবিধা রয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গে এখন ২৬ লক্ষ একর চাষের জাঁমিতে 
সেচের জল পাওয়া যায়। আগামী দু বছরের মধ্যে 
দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠান থেকে আরও দহ লক্ষ 
একর জাঁমতে এবং ময়ূরাক্ষী পাঁরকল্পনা থেকে 
আরও এক লক্ষ একরে সেচের জল পাওয়ার সুবিধা 
হবে বলে আশা করা যায়। 


কৃষিমন্ত্রী জানান যে, সেচের জল সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে বিপুল উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য 
সুপাঁরশ করেছেন উত্ত ' সামীত। তবে, বড় বড় 
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সেচব্যবস্থার কাজ পাঁরচালনার ভার সেচ-বিভাগের 


উপর। পাঁশ্চম বাঙলায় এ পর্যন্ত সেচের উপযোগী 


নলকূপ বসানো হয়েছে ৭৩টি, তার. মধ্যে ৩৬টি 
হয়েছে সমাজ-উন্নয়ন পাঁরকল্পনার এলাকাগনলোতে। 
গভীর নলকূপ বাঁসয়ে তার সাহায্যে সেচের জল 


ধান বোঁশ উৎপন্ন হবে, তা থেকে চা'্ল পাওয়া যাবে 
আরও ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন। এ ছাড়া, ৫৫ 


লক্ষ একর জাঁমর উপযোগ উন্নত ধরনের বাজ 


সরবরাহ করার সম্ভার্যতা নিয়ে সরকার থেকে -- 


অনুসন্ধান করা হয়েছে।. তাতে দেখা গেছে যে, 
মোৌদনীপদর-বাঁকুড়া অণ্চলে এ ধরনের নলকূপ 
বসানো আৰ্থিক দিক থেকে ক্ষতিকর, কেনমা ওসব 
জায়গায় এ ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী জল পাওয়া 
যায় না। একাঁট গ্রভীর নলকূপ থেকে সাধারণত 
২৫০ একর জাঁমর উপযোগী সেচের জল পাওয়া 
যায়। এরকম একটি নলকূপ বসাতে খরচ পড়ে 
৭০ হাজার টাকা! এ ছাড়া এ কাজে 1বদ্য,ৎ- 
স্রব্রাহের ব্যয়ও আছে। ৰ 
 খাদ্যোৎপাদন-মন্দ্ৰী ছোট ছোট সেচ-পাঁরকল্পনার 
উপ্র জোর দেন। তান বলেন-যে, দীঘ প্্কারণী 
_ ব্যবস্থা করা যায় সোদকে নজর দিতে হবে। 
প্রয়োজন হ'লে এ বিষয়ে আইনের কিছু সংশোধন 
করার কথা উঠতে পারে। . গ্রামাঞ্চলে অনেক দীঘ 
পুজ্করিণী অকেজো হয়ে পড়ে আহে-যেগুলো 


যাদি দেওয়া যায়, তবে আরও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন 
চাল বোৌশ পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই পাশ্চম- - 
বঙ্গের ৩৮ হাজার গ্রামের জন্য ৩৮ হাজার মণ ভাল 


- ধরনের বাঁজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে তান 


কাজে লাগালে সেচের দিক দিয়ে সুফল পাওয়া 


যেতে পারে। 


কথাও ভেবে দেখতে হবে। 

খাদ্যোপাদন-মন্ত্রী বলেন যে, নতুন পাঁরকল্পনা 
গুলোর ব্যবস্থাপনা থেকে আরও ৮ লক্ষ একর 
জমিতে এবং ছোট ছোট সেচ-পাঁরকম্পনাগুলোর 
ব্যবস্থাপনা থেকে আরও & লক্ষ একরে সেচের 
জলের যোগান পাওয়া যাবে। এর ফলে যে পাঁরমাণ 


ৃ এ ছাড়া সেচের জল যোগানোর 
উপযোগী ছোট ধরনের সাধারণ নলকৃপ বসাবার 


১৪৬ 


জানান। 


শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের 
প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন যে, পাশ্চম বাঙলায় যে 
পাঁরমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োজন, তার শতকরা দশ 
ভাগও পাওয়া যায় না।. এ রাজ্যের প্রয়োজন বছরে 
৫ লক্ষ টন রাসায়ানক সার, আর, এ বছর এ পর্যন্ত 
পাওয়া গেছে ৮ হাজার টনের ছু বোশ। অন্তত 
১ লক্ষ ২০ হাজার টন রাসায়ানক সারও যাঁদ এখন 
পাওয়া যায়, তবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন বোশ 
চা'ল পাওয়া সম্ভব হবে। 'কম্পোস্ট' প্রভাত জৈব 
সারের উপর আমাদের জোর দিতে হবে এবং মল- 
মুত্রের সার ব্যবহারের কথাও ভাবতে হবে। মল- 
মুত্রের সার এদেশে উপেক্ষিত, কিন্তু আমাদের 
প্রীতবেশী চীনদেশে এ সার সংপ্রচলিত হয়ে 
উঠেছে। ‘কম্পোস্ট’ বা পচা সার ছাড়া সবুজসারের 
উপর জোর দিতে হবে। ধানের চাষে সবুজসারের 
উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, 
যথাযথভাবে সবুজসার প্রয়োগ করলে আরও এক 
লক্ষ ছয় হাজার টন বোঁশ চা'ল পাওয়া যেতে পারে। 
সাংবাদিক বৈঠকে কৃষি ও খাদ্যোতপাদন মন্ত্র তাঁর 
আলোচনার উপসংহারে বলেন যে, এই পাঁরকল্পনার 
সাফল্য নির্ভর করবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার 
উপর। তাঁর এই কথার প্রীত আমরা আমাদের 
চাষীভাইদের মনোযোগ আকৰ্ষণ কাঁর। তাদের 
সর্বাঞ্গীণ সহযোগিতা ছাড়া কুঁষ-উৎপাদনে 
উন্নয়নের কোন পাঁরকল্পনাই ফলবতী হ'তে 
পারে না। 


সি 


পারে? 


ক [স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিমবণ্গের পশুপালন, পশু 


চিকিৎসা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় প্রসারণ 
কৃত্যক মন্দ ভান্ডার রাঁফভীদ্দন আহমেদ 


আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে যে ভাষণ ' 


দিয়েছেন, এখানে তা প্রকাশ করা হ’ল--ৰঃ সঃ] 


স্বাধীনতা পাওয়ার পরই সরকার দেশ গড়ার কাজে 
মন দিয়েছেন। তার জন্য পণ্ডবাৰ্ষক পাঁরকল্পনা 
তোর হয়েছে। দেশের বোশর ভাগ লোকের বাস 
যেহেতু গ্রামেই তাই তাদের উন্নাতর জন্য সরকার 
থেকে সমাজ-উন্নয়ন পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
এই পাঁরকজ্পনার উদ্দেশ্য হ'ল গ্রাম্য জীবনের 


সর্বাঙ্গণ উন্নতি করা। অর্থাৎ তাদের আর্থনীতিক . 
ও সামাঁজক অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু এ- 


উন্নাতর দাঁয়ত্ব প্রধানত নিতে হবে গ্রামবাসীদের 
নিজেদেরই ৷ কারণ, কোনও মানুষ খারাপ অবস্থা 
হ'তে যাঁদ উচ্চে উঠতে চায় তা হ'লে তাকে যেমন 
স্বাবলম্বী হয়ে নিজের চেষ্টায় বড় হ'তে হয়, জাতির 
বেলাতেও তেমাঁন ; সকলে আপন আপন চেষ্টা ও 
পরিশ্রমে সমাজ ও জাতিকে বড় করার জন্য কাজ 
করেন। আমাদের দেশে গ্রামীণ সমাজের কাঠামো 
গত দু'শ" বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণে অনেক 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে । সেজন্য আজ হয়তো গ্রামের 


পারলে কোন মান নয বড় হয় না, কোন সমাজকেও 
বড় করা যায় না। 


রা ভক এজন ওখ 


ধীনতার ফলে গ্রামের লোকের মেরুদণ্ড যখন দুর্বল' 


হয়ে পড়েছে তখন তাদের ঘাড়ে সমাজ-উন্নয়নের 
দায়িত্ব চাঁপয়ে দেওয়া কি ঠক হবে? আমাদের 
গ্রামীণ. সমাজ দুর্বল হয়ে পড়োছল সন্দেহ নেই! 
কিন্তু দায়িত্ব না দিলে কি মানুষ দায়িত্ব নিতে 
আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় 
জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষায় শতধা বিভন্ত, এ দেশকে 
স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা ডেকে 
আনা। আমরা সে কথা মান নি এবং স্বাধীন হয়ে 
সমস্ত জাতকে দেখিয়ে দিয়েছি, গণতান্ত্রিক উপায়ে 
দেশ শাসন করতে আমরা কোন দেশের চেয়ে কম 


হক 


' বাড়ানোর পথে বাধা পড়বে । 


এাম-উন্নয়ন 
ডাক্তান্ন ব্রফ্িউদ্িন আহমেদ 


শান্তশালী ' নই। আমাদের দেশের জনসাধারণও 
দুটি সাধারণ নির্বাচনে 'দোখয়ে দিয়েছেন যে, 
কেতাবা বিদ্যা না থাকলেউ তাঁরা কত দূরদর্শী, কত 
শক্তিশালী, কত শান্ত প্রয়। 


আমাদের সমাজ-উন্নয়ন পৰিকল্পনার কাজের 
অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, আমরা সমাজ-উন্নয়ন 
ব্লকে অনেক টাকা খরচ ক'রে রাস্তা ক'রে 'দয়েছি, 
পানীয় জলের ব্যবস্থা করোছ, স্কুল খুলে 'দয়োছ, 
কোন কোন গ্রামে লাইরোর- ও ক্লাব গড়ে দিয়েছি, 
কিন্তু সব করার পরে দেখা গিয়েছে, গ্রামের লোক 
যতটা উৎসাহ নেওয়া দরকার ছিল ততটা উৎসাহ 
নেন নি। তার ফলে, তোর রাস্তা আবার খারাপ 
হয়ে গিয়েছে, সরকার হ'তে টাকা না দিলে স্কুল 
আর চলে না, আর গ্রামের লেম্কও আর্থিক উন্নাতর 
পথ খপুজে পান না। এ আঁভজ্ঞতা শুধু আমাদের 
দেশে নয়, অন্য দেশেও হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে 
গ্রামের লোকেরা নিজেরা এাঁগয়ে না আসেন, কাজ 
5054 
হয় না। 


ইত্যাঁদর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং এসব গ'ড়ে 
তোলার জন্য সরকারী সাহায্যও দরকার ৷ 
কন্তু গ্রামের মূল সমস্যা হ'ল দুশট-কীষ ও কুটির- 
িল্প। গ্রামের লোক ভাতকাপড় না পেলে সমাজ- _ 
উন্নয়নের বুনিয়াদ শক্ত হবে না। কৃঁষর উন্নাতর 
জন্য নানা ব্যবস্থার প্রয়োজন। বাঁজ, সেচ, সার, 
পকীষখণ ও কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা পাকাপ্রাক 
যেমন হওয়া দরকার, তেমাঁন কৃষকের জাবনের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও দরকার। 
কাঁষর উন্নাত করতে গিয়ে যাঁদ দেখা যায় কৃষক 
রোগে ভুগছে, বা সমবায় সাঁমিতিতে যোগ দেওয়ার 
অর্থ বুঝতে পারছে না, তা হ'লে চাষ-আবাদ 
সুতরাং গ্রামের 
লোকের জন্য উষধপত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা 


যাতে দ্রুত হয় সেদিকে দেখতে হবে। .আমাদের 
' দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে শুধু কীষর উন্নাতর 
দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না, কাটরশিল্পের উন্নাতর 
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ব্যবস্থাও করতে হবে। এই দুই মুল সমস্যার 
সমাধান যাতে ভালভাবে হয় আমাদের সকলের তা 
দেখতে হবে। আর গ্রামের লোক যাঁদ চাষ-আবাদ 
ও কুটিরশিজ্পে. দু" পয়সা ঘরে তুলতে পারে তা 


: হ’লে অন্য সবদিকে তার উৎসাহও বেডে উঠবে। 


সমাজ-উন্নয়ন পাঁরকল্পনার কার্যক্রম এই দুই মূল 
সমস্যার উপর দৃষ্টি রেখে গড়া হয়েছে। কৃষির 
জন্য রাসায়ানক ও জৈবিক সার এবং তার সঙ্গে 
সবুজসার চাষী যাতে পান ও তোর করতে পারেন, 
ছোট ছোট পুকুর উদ্ধার ক'রে, কুয়ো ও নলকূপ 
খদুড়ে এবং পাম্প বাঁসয়ে সেচের জন্য জল পেতে 
. পারেন, চাষের সময় কৃষিখণ ও কৃষিপণ্য বাক্তর জন্য 
সমবায় সাঁমাত গ'ড়ে তোলেন সেসব বিষয়ে পরামর্শ 
ও সাহায্য দেবার জন্য প্রীত ব্লকে আলাদা আলাদা 
[বিশেষজ্ঞ আছেন। কিন্তু গ্রামের লেক নিজেরা 
যাতে দায়িত্ব নিয়ে এসব কাজ করতে পারেন তার জন্য 
গত মাসে মহীশ্‌রে উন্নয়ন মহাধক্ষদের এক 
সম্মেলনে প্থির হয়েছে যে, পঞ্চায়েত ও সমবায় 
সাঁমাতির মারফত আসল কাজ করা হবে এবং প্রতি 
গ্রামে,পণ্টায়েত ও সমবায় সাঁমাত গড়া হবে। পশ্চিম 
বাঙলায় পণ্টায়েত গঠন শর হয়ে গিয়েছে এবং 
সমবায় সামাতিও গড়া হচ্ছে। 


আমরা গ্রামে যাঁদ অনুকূল অবস্থ ফিরিয়ে 
আনতে পার এবং গ্রামের লোক যাঁদ নিজেদের 
পারশ্রম দিয়ে খেটে নিজেদের অবস্থা ফেরাবার জন্য 
প্রতিজ্ঞা করেন, তা হ'লে দীন ভারতবষেকে আমরা 


ঘরের কাজ করেও ছোটখাট কুটিরশিল্পে মন দেন 
এবং অবসর সময়ে অনেক কাজ করেন। 


করোছলাম তত বোঁশ কাজ হয়তো হয় নি! কিন্তু 


লোকেদের অর্থাৎ গ্লামবাসদের নিজেদের এাগয়ে 
এসে দাঁয়ত্ব নিতে হবে, পারশ্রম করতে হবে। হতাশ 


. হবার র্কান কারণ নেই, চেষ্টা করলে আমরাও 


সফল হব। 


আমাদের নিকট-প্রাতবেশী চীনদেশের কথা ধরা 
যাক। চীনদেশের লোকেরা রাতারাঁত অনেক 
উন্নতি করেছে, খবরে পড়া যায়। কিছ: খবর হয়তো 
বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে 
যে, চীনের আঁধবাসীরা কঠোর পাঁরশ্রম করে। 
দেখেছেন তাঁরা জানেন কত কঠোর পাঁরশ্রম ক'রে 


তাঁরা কত ভাল কাজ. করেন এবং তার জন্য আমরা 


আবার সোনার ভারত ক'রে গড়ে তুলতে পাঁর। " 


চাষআবাদের সময় ছাড়া অন্য সময় গ্রামের লোক 
তো বসে সময় কাটান। বাড়িতে যাঁদ একটু সবজি- 
বাগান করা যায়, হাঁসমুরাগ পোষা যায় তা হ'লে 
চাষী নিজেও কিছ প্াষ্টকর খাবার পান এবং 
বাড়তি জিনিস বেচে দপয়সা ঘরে আনতে পারেন। 
ঘরের মেয়েদের অনেক অবসর সময় থাকে। সে 
সময় চরকা কেটে, আচার তৈরি ক'রে, খড় বা পাটের 
দাঁড় তোর ক'রে সংসারে সহজে সচ্ছলতা আনতে 
. পারেন। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ঘরের মেয়েরা 
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বোশ পয়সা দিতেও রাজী হই। চীনাদের মত 
আমরাও যাঁদ দিনে অন্তত আট ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম 
কার, কাজে ফাঁক না দই এবং তাঁদের মত আত্ম- 
=নিভ'রিশীল হই, তা হ'লে. আমরাও আমাদের দেশকে 
বড় করতে পাঁর। 


আজ পণ্য স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা সকলে 
প্রতিজ্ঞা কার যে, আমাদের দেশকে বড় ক'রে তুলতে 
আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমত পাঁরশ্রম করব, 
{নিজের জের গ্রামের উন্নতি করতে গ্রামবাসী 
সকলকে একান্রত করব, নিজের নিজের সংসারে সুখ 
আনতে আত্মীনর্ভর হব। সেই দেশই তো 
স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদ পাবে যেখানে প্রাতাটি 
লোক আনত্মাবশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে নিজের 
জন্য অন্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। 
গাম্ধীজী আমাদের আত্মনির্ভর হবার শিক্ষাই 
দিয়েছেন; আজ এই পুণ্য দিনে আমরা সেই 
শিক্ষা গ্রহণ ক'রে আমাদের কাজে আরও 'জোরের 
সঙ্গে এগিয়ে যাবার ব্রত গ্রহণ কাঁর। 


৬.৭ 


 ডান্তার; বললেন, “আঙ্গুর, বেদানা, ন্যাসপাতি 
খাও_ অসুখ সেরে যাবে৷” 


“বাব্বাঃ, আঙ্গুর-বেদানা! ভান্তারের কী? আঙ্গুর 
তো চার টাকার কম বাজারের কোথাও পাওয়া 
যায় না। ও ক আর আমাদের দেশী ফল?” 


সাঁত্য কি আঙ্গুর. বিদেশী ফল? ভারতের 
মাঁটিতেও যে আঙ্গুর যথেষ্ট পাঁরমাণে জন্মে সে 
ধারণা অনেকেরই নেই। যেসমস্ত আঙ্গুর আমরা 
বাজারে দেখি তা আমাদের দেশে কাশ্মীর কিংবা 
আফগ্ানস্থান অথবা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে 
আমদান বলেই আমাদের বিশ্বাস। একথা 
শুনলে অনেকে আশ্চর্য হবেন যে, আমাদের দেশে 


বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, মহীশুর এবং মান্রাজে 
আজকাল প্রচুর পাঁরমাণে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে 


আঙ্গদরের চাষ হচ্ছে। .: 


আঙ্গুর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল। সবচাইতে 

উপাদেয়, স্বাষ্থ্যপ্রদ আর বলকারী ফল হিসাবে 
আঙ্গুরের আদর পাঁথবীব্যাপী। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, পাথবীতে যা আঙ্গুরের ফলন হয়, তার প্রায় 
৮২ শতাংশ আঙ্গুরের দ্বারাই মদ তৈরি হয়। 
কাজেই আংগুর সর্বসাধারণের ভোগ্য ফল হয়ে 
উঠতে পারে নি 


আঙ্গুর ফলই শুধু দেখতে সুন্দর নয়, এর 
লতাও খুব সন্দর হয়। ইংলন্ডে পণ্চদশ ষোড়শ 
শতাব্দীতে আঙ্গুরলতার্কে বাড়ির বাইরে সুন্দর 
ক'রে মাচায় তুলে দেওয়া হ'ত। একে গৃহকর্তার 
শিল্পীমনের ও সমৃদ্ধির পাঁরচয় বলে ধরা হস্ত। 
ভারতে এই ফলের চাষ কবে আরম্ভ হয় সঠিক বলা 
যায় না, তবে বোধ হয় ১৩০০ শ্রীস্টপূর্বাব্দে ইরান ও 
আফগানিস্থান থেকে মুসলমানরাই প্রথম ভারতে 
আঙ্গুর নিয়ে আসেন। 


ভারতে আঙুরের চাষ 
শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষ দণ্তিছানর 


আশ্গুরের চাষ করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের 
জানতে হবে; আঙ্গুর কয়প্রকার, আবহাওয়া ও 
জাম কেমন হবে, জল ও সার কতটা দরকার, কী 
ক'রে লতা লাগাতে হবে, যত্ন নাতে হবে এবং 
আরও নানা খুটিনাটি বিষয় ৷ | 

সব আঙ্গুরকেই মোটামুটি দু্ভাগে ‘ভাগ - করা 
যায়ঃ (১) টেবিল শ্রেপ’-যা টাটকা টাটকা খাওয়া 
যায়, এবং (২) 'রেহীজমস্‌- এইজাতীয় আঙ্গুর 
খেতে সুস্বাদু, তবে এর বোশর ভাগই ভবিষ্যতের 
জন্য শুকিয়ে রাখা হয়। আর-এক ধরনের আঙ্গুর 
আছে, যা থেকে আরক ও খুব ভাল মদ তৈরি করা 
হয়। আঙ্গুরের আকার, রঙ, রস বিচার ক'রে 
এই তিন ভাগ করার পরও, 1বাভন্ন স্থানে উৎপন্ন 
আঙ্গরগ্যালকে নানা রকমের নাম দেওয়া হয়েছে। 


বিভিন্ন ধরনের আঙ্গ 


বোম্বাই-দাক্ষদাত্যের এবং হায়দরাবাদে সাধারণত 
গোলার, কান্দারী, আন-ই-সাহশী প্ৰভৃতি নানা 
ধরনের আঙ্গুর জন্মায়। মহাশূরে বাঙ্গালোর 
রু. এবং মাদ্রাজে পাঁচী দ্রাক্ষীই বৌশ জন্মে থাকে। 
একদম অন্য ধরনের আঞ্গতর জন্মায় পাঞ্জাবে, যার 
নাম 'ডাক'। ৷ 
টিউনের রাহ 
'বোকারী, জন্মে। এই আঙ্গুরগ্ীল গোল, সবুজ, 
রসাল আর 1মাৰ্ট। এই আঙ্গুর দেখতে সংন্দর, 
থোকাগ্ীল বড় মোচাকাতি আর বাঁধীনও খুব ভাল। 
ফলনও যথেম্ট। 

মহশূরে যে বাঙ্গালোর ব্লু জন্মায় সেইগনাল 
একদম অন্য রকমের। রঙটা নীল আর হলদে, 
আকার গোল, মাংসল, রসাল আর মাষ্ট । রস ঘন 
ব'লে বোতলে রেখে দেওয়া যাত্র। থোকাগ্দলোও 
ভাল হয়। 


১৪৯ 


চন 
৩ 


বসুন্ধরা ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


০ 
© 


" পাঞ্জাবে যে ‘ডাক’ জাতীয় আঙ্গুর জন্মায় তার 
রস অত্যন্ত ঘন আর ফলনও প্রচুর । তাই এই 
আঙ্গদরের চালান হয় নানা দেশে। 

_ এইগ্াল ছাড়া আরও নানা জাতীয় আঙ্গুরের 
চাষ আছে, তবে তাদের সংক্ষ7 পার্থক্য বিশেষজ্ঞ 
ছাড়া সহজে ধরা পড়ে না। 


কিসমিস, ম্যাসকাট, হ্যামব্দর্গ ব্ল্যাক হ্যামবূ্গ 
এবং গ্রস কোলম্যান প্রভৃতি নানা ধরনের আঙ্গুর 
ভারতের দাক্ষিণে, উত্তরে ও পশ্চিমে ৩০ বৎসর ধ'রে 
চাষ করা হচ্ছে। ফলে বেলুচিস্থানে আজকাল যে 
কিসমিস হচ্ছে তা কালিফোর্নয়ার বাঁচশূন্য 
টমসনের, সাথে তুলনার যোগ্য। এই ধরনের 
সদস্বাদন আঙ্গনর মাদ্রাজে মাদুরা জেলার অন্তর্গত 
পাটীভরামপট্টি ও গ্যানগুভারপাঁটুতেও ফলানো 
সম্ভব হয়েছে। কাজেই আমাদের কাছে আঙ্গুর 
মুল্যবান ফল হ'লেও দেশে কিন্তু খুব কম আঙ্গুর 
জন্মায় না। ফলনও ভাল আর জাতও এর 
উৎকৃষ্ট ৷ 

আবহাওয়া 

আশ্গুর জন্মানোর জন্য প্রয়োজন উক, শফ্ক, 
ব:ষ্টিহাঁন গ্রীষ্ম আর শীতের বৃষ্টি । নাঁতশশতোষ 


বলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে , 


জন্মায়। সমশীতোষ্ণ ও আন্রপ্রীজ্মে আঙ্গুর জন্মায় 


না। বায়নতে আর্রতার ভাব বেশি থাকলে আঙ্গুর- : 


গাছে ছত্রাক রোগ দেখা দেয়, গাছও নষ্ট হয়ে যায়। 
উত্তর ভারতে কোদাই কানাল অণ্চলে যেখানে 
বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, সেখানে মূল্যবান সব 
প্রাক্ষালতার চাষ আরম্ভ হয়েছে। বৎসরে বৃষ্টিপাত 
২০ ইণ্চির বেশ হয় না ব'লে, ফল বড় হয় আর 
তাতে 'মম্টত্বও থাকে। 


বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে ১,০০০ একর জমিতে 
আঙ্গখরের চাষ শদরু হয়েছে। এই অণ্তল 
. সমন্দ্রপ্ত থেকে এক হাজার দু'হাজার ফুট উচ্চ 
ব'লে এবং ব্যন্টপাতও কম ব'লে বায়; শুক্কই 


১৫০ 


থাকে কাজেই আঙ্গুরের চাষও ভাল হয়। বর্তমানে 
অবশ্য বায়ুর আর্রতা কমানোর জন্য দ্রাক্ষার বাগানে 
বায়রোধক গাছ আর ঝোপে ঝৌপে আগুনের 
কুণ্ডলী বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে৷ 


জাম 

অভিজ্ঞ ব্যান্তরা বলেন, “আতঙ্গুরচাষের জন্য 
বিশেষ গুণসম্পন্ন কোন জাঁমর প্রয়োজন হয় 
না”। যে-কোন জমিতেই আঙ্গুর জল্মে। তবে 
দেখা গেছে, সহজ ভঙ্গুর, হালকা, অল্প অল্প কালো 
দো-আঁসলা জমিতেই আঙ্গুরের ফলন ভাল হয়। 
তবে জামটা যেন শন্ত আঠালো কিংবা চুনা জাম না 
হয়। আর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনমতেই 
জাঁমতে যেন জল না দাঁড়ায়। 


রোপণ . 
আঙ্গুরলতার বংশবাঁদ্ধ ঘটে কী করে? বাঁজ 
থেকে অথবা আঙ্গুরের পুরানো গাছ থেকে কলম 
ক'রেও নতুন লতা জন্মানো সম্ভব। সাধারণত 
বীজ থেকে যে চারা করা হয় তা আগের গাছের মত 
ভাল হয় না। কিন্তু কলমের গাছগুলো সব - 
সময়ই এক রকম হয়।...কলম করার নিয়ম হ'ল, 
সাধারণত এপ্ৰিল ও অক্টোবরে গাছ যখন ছে'টে 
ফেলা হয় তখন প্রায় এক ফুটের মত শন্ত ভাল ডাল 
কেটে নিতে হবে। প্রত্যেক ডালে যেন দু'একটা 
অঙ্কুর-উদ্গমের সম্ভাবনা রয়েছে এমন 'গিপ্ঠ থাকে। 
সমতলভূমি তৈরি ক'রে ডালগুলো এক ফট অন্তর 
লাগয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন 
অত্কুর-উদ্গমের দু-একাঁট গি'ঠ উপরে থাকে। 
পরে ডালে কাঁচপাতা দেখা দিলে শিশু চারাঁটকে 
সযত্নে মাঁটসুদ্ধ তুলে প্রায় ১॥ ফুট গর্ত ক'রে 
লাগয়ে দিতে হবে! অবশ্য সব সময় এই 
পদ্ধতিতেই চারা রোপণ করতে হবে তার কোন 
নিয়ম নেই। কলম কেটে সরাসারও বাগানে 
লাগানো চলে৷ ' বরং এই ধরনের চাষে এক, বছরের 
আগেই ফল পাওয়া যায় আর গাছটিও মতে হয়, 
কারণ এতে পনরেোপণের বালাই নেই। ' 


এই কলম করার উপরই কিন্তু আঙ্গুরের ফলন, 
আত্গুরের চারা 
“পানগাস” জাতীয় এক 
ধরনের গাছও-আজ্গুরের চারার পাশে লাঁগয়ে দিতে 


হবে। এই. গাছেই আখ্গুরলতাগুলো. -জাঁড়িয়ে 
ওঠে! আর এই গাছের পাতা প্দাঁড়য়ে আঙ্গুরের 


জামির ভাল সারও হয়। 


সার প্রয়োগ 
আঙ্গুর জন্মানোর জন্য খইল ও সবুজ সারের 
প্রয়োজন ৷ লতা ছেটে ফেলার পরই জাঁমিতে সার 
দিতে হয় এতে গাছগুলো  শন্ত হয় আর ফ্লনও 
ভাল হয়। যাঁদ গাছগুলো কাছাকাছি লাগানো হয়, 
(যেমন ৮১৩ ফুট) তবে প্রাতাট গাছের গোড়ায় 
সার না দিয়ে, উপযুক্ত পাঁরমাণে সমস্ত জামিতে 
সার দেওয়াই ভাল। আগাছা জন্মে যেন জামির 
সার নষ্ট না করে সৌদকে লক্ষ্য রাখতে হবে৷ 


জললেচ 


আবহাওয়া ও জামর প্রকীতর উপরই জল-... 
সেচের পারমাণ নির্ভর করে। বোম্বাই-দাক্ষিণাত্যের : 
এপ্লিলে ছাঁটাইয়ের ঠিক - 


কালো জমিতে 
পরই তিনবারের বেশি জলসেচের প্রয়োজন হয় 'না। 


জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টর সময় জলের = 


কোন প্রয়োজনই নেই। তারপর আবার অক্টোবরে 


পারে। 
ছাঁটাই এবং পরিচর্যা 

আঙ্গ্রলতা. কী ক'রে ছাঁটতে হবে, তা এটা 
পরাক্ষা-নিরণক্ষার ব্যাপার। ছাঁটাইয়ের উপরই 


ফলন বাদ্ধ, জাত ভাল ও রসালো ফল হওয়া 
নির্ভর করে। বোম্বাই-দাক্ষিণাত্যে সাধারণত লতা- 
গনাঁলকে দুশদকে বাড়তে দেওয়া হয়। 
গেছে, ফল এবং ফলন দুই-ই ভাল হয়। লতাকে 
বেশি পাঁরমাণে লম্বা হ'তে দিলে গাছের রস কান্ডেই 
চ'লে বায়, তাতে গাছ এবং ফল ও ফলন সবই 


ছাটাইয়ের সময় দঞএকবার জলের প্রয়োজন হতে : 


এতে দেখা ' 


৬ বসুন্ধরা ঃ ভাদ্র ৪ ' ১৩৬৬ 


খারাপ হয়। আবার গাছ বৌশ বোপড়া-হ’লেও 
ফল ভাল হয় না। আগ্গুরলতা তাই বছরে দু’- 
বার ছে'টে ফেলতে হয়। চারা লাগানোর পর মাঝে. 
মাঝে দঃ’ সারর মধ্যের ফাঁকা জাঁম খখঁচয়ে আলগা 
ক'রে দিতে হয়। সবুজ-জাতায়' উাঁদতি ‘গাছ 
আঙ্গনরললতার সাথে চাষ করে, বৃষ্টি হওয়ার 
আগেই সেগুলো মাটিতে 'ঁমাশয়ে দিতে হবে। 
এই সার দ্রাক্ষালতার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। 
পানগাস-এর সাথে, অথবা বাঁশের সাথে লতা- 
গুলো ভাল ক'রে বেধে দিতে হবে যেন মাটিতে 
না পড়ে। 

চার মাসের কলমের গাছেই আঙ্গুরের ফলন 
আরম্ভ হয় আর ফলগ্যালও মাষ্ট হ'তে থাকে। 
এই সময় ফলগনালকে ব্লান্নি দিন কাক-পক্ষীর হাত 
থেকে রক্ষা করতে হবে। 


রোগ ও মড়ক 


নানা রকমের ছত্রাক রোগের. হাত থেকে 
দ্রাক্ষালতাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত কম্টসাধ্য। 


.তাই আঙ্গদরের চাষ ক'রে ঘরে না তোলা পর্যন্ত 


নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না! একবার ছত্রাক রোগ 


দেখা দিলে কয়েকাঁদনের মধ্যেই সমস্ত বাগান নষ্ট 
হয়ে যায়। অবশ্য গাছ পুরানো হ'লে, এই রোগের 


প্রাদুর্ভাব ' বিশেষ ঘটে না। তাই 1বশেষভাবে 
চারাগাছগুলোকেই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা 


করতে হয় জাঁমতে ‘সালফার’ মিশিয়ে ও 'ব্রোডেক্স' 
'; ছিটিয়ে। 


পোকা 
মাঝে মাঝে ‘উদয়া’ নামক পোকা আঙ্গুর গাছের 
ক্ষাত করে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে, 
গাছগুলোর আগা কয়েকদিন কলাগাছের পাতা দিয়ে 
ঢেকে রাখতে হবে! যখন দেখা যাবে এ কলা- 
পাতাতেই পোকাগুলো আশ্রয় নিয়েছে, তখন 
কেরোসিন দিয়ে ওঁ পাতাগুলো জৰালিয়ে ফেলতে 
হবে। 
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সংগ্ৰহ ও রপ্তানি 

আঙ্গুর শুধু দেখতেই নরম নয়, প্রকৃতিও এর 
অত্যন্ত রেম। কাজেই আঙ্গুর তোলার সময় 
' খুব সতর্ক হয়ে তুলতে হয়, গাছে বা থোকাতে যেন 
বাঁকুনি না লাগে। গাছে একদম পেকে গেলেই 
আঙ্গুর তুলতে হয়। ঘরে রেখে আঙ্গুর পাকানো 
যায় না! ছড়াসুদ্ধই আঙ্গুর তুলতে হয়, তাতে 
দেখতেও সুন্দর হয় আর থাকেও কয়েকাঁদন' 
অত্যন্ত নরম বলে, আঙ্গুর দূরে চালান দেওয়ার 
সময় খুব সাবধানে প্যাক করতে হয়। বাক্সে 


ভাল ক'রে ঘাস, খড় দিয়ে আস্তে আস্তে আঙ্গুরের 
ছড়াগুলো সাজাতে হয়, যাতে ফলগুলো থে'তলে 
না যায়। j 

ইংলন্ডে আবহাওয়ার প্রাতকূলতার জন্য কাঁচের 
ঘরে আঙ্গুরের চাষের রেওয়াজ আছে। আমাদের 
দেশে বৃষ্টিপাত বোঁশ হ'লেও আঙ্গুর খুব কম 
জন্মায় না। আমরা যাঁদ আরও একট: সচেতন হই 
তবে হয়তো যথেষ্ট পাঁরমাণেই আমাদের দেশে এই 
প্যান্টকর, বলকারী আঙ্গরের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাবে। | =, ৯৯ 


ভারতীয় কৃষিগব্যেণ| পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত “গ্লেপ কালচার ইন্‌ ইপ্ডিয়।” পুস্তক অবলম্বনে 
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চিল্কা হৃদ! এখানকার জেলেরা নবাগত একদল 
লোকের কাজ দেখে অবাক হয়ে তাঁকয়ে রইল। 
নবাগতরা মাছের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে, 
কিন্তু কী রকম যেন তাদের হাবভাব। তারা মাছ 
বাক করে না, খায় না! তবে? মাছের সমীক্ষা 


করছে. তারা। 


জেলেরা যাই ভাবুক না কেন, নবাগতরা অদ্ভুত 
কিছ একটা করার জন্য চিল্কা হুদে আসেন ন। 
তাঁরা একটা দায়ত্ব "নিয়ে এসেছেন_ সমীক্ষা ও 
গবেষণার সাহায্যে মৎস্যচাষ উন্নয়নের দায়িত্ব। 

হদের ধাঁবরেরাও মংস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণার সুফল 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ভারত-সরকার কর্তৃক 


গাঁঠিত কেন্দ্রীয় মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্র এ বিষয়ে 


অগ্রণী হয়েছে। এ ধরনের দট কেন্দ্র ভারতে 
আছে। একটি কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে_ 
দেশাভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষের জন্য এবং অপরটি দক্ষিণ 
ভারতের মণ্ডপমে-সামাদ্রুক মৎস্যচাষের জন্য। 


বোশ মাছ ধরা হয়। -বিগ্বের মংস্য-প্রধান 
দেশগুলির মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান অধিকার 


করে। ভারতের মোট উৎপাদনের এক- 
তৃতীয়াংশ দেশের আভ্যন্তরীণ নদী ও 


জলাশয়গাল থেকে পাওয়া যায়। 


চিল্কাতে যে গবেষণা-কার্দল রয়েছেন তাঁরা 
দেশাভ্যন্তরীণ মংস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্রের লোক। 
১৯৪৭ সালে এই কেন্দ্রট স্থাপিত হয়। দেশের 
অভ্যন্তরে কাঁ পাঁরমাণ মাছ পাওয়া যেতে পারে, 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার সমীক্ষা এবং সেগুলির 


Ed 


- গবেষণার সাহায্য 
মৎস্যচাষের উন্নয়ন 


সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন এই 
গবেষণা কেন্দ্রের কাজ। 

এই কেন্দ্রের আবার দুশট উপকেন্দ্র আছেঃ একাঁট 
কটকে__পূজ্কারণতে মাছ সম্বন্ধে গবেষণার 'জন্য 
এবং অপরাঁট এলাহাবাদে-নদী ও হুদে মৎস্যচাষ 
সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। তা ছাড়া বহু গবেষণা 
ইউনিট আছে। নদীর মোহানায় মৎস্যচাষ সম্বন্ধে 
গবেষণা করে ব্যারাকপুরের কেন্দ্রুটি। 

এই কেন্দ্রের গবেষণা-কর্মিগণ দেশাভ্যন্তরীণ 
মৎস্যচাষ-কেন্দ্ৰগঠালিতে উৎপন্দন বাদ্ধর জনা 
অবিরাম চেষ্টা করছেন। এই কেন্দ্র স্থাপিত হবার 
পর থেকে তাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজও 
করেছেন। .. 

ধর আর চাষ কর’--এই হ'ল এই কর্মীদের 


. মূলমল্ত- মৎস্যচাষ উন্নয়নের দুটি ভিন্ন পদ্ধাঁত। 


‘ধরা’ বলতে বোঝায় জল থেকে মাছ ধ'রে মাছের 
উৎকর্ষ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা! ‘চাষ’ বলতে বোঝায় 
নতুন জলে ' মৎস্যচাষ। প্রথমাটর সঙ্গে বনায়ন 
সংক্রান্ত গবেষণার তুলনা চলতে পারে। কারণ 
এখানে গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণালব্ধ ফলের 
যথাযথ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
কিন্তু পরেরটির সঙ্গে তুলনা চলে কাঁষকাজের, 
কারণ কৃষির মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধাতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। 


হচ্ছে তার মধ্যে হুগলি নদীতে মাছের পাঁরমাণ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য । এতে এই নদীতে 
মাছের বাড়তি-রুমাঁতর কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব 
হবে। ফলে, মৎস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, 
অবলম্বন করা যাবে! 
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সম্প্রতি ভাল মীছের ডিমপোনার বিশেষ চাহিদা 
দেখা দিয়েছে। রুই, কাতলা, ম্‌গেল ও কালবোস 
বদ্ধ জলে চাষের উপযোগণী। কিন্তু এগাল 
সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না। সেজন্য নদী 
থেকে ডিম সংগ্ৰহ _ করে বদ্ধ ' জলে সেগনীল 
ফোটাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এর কতকগুলি 
অস্াবধা আছে। ব্যারাকপুরের কেন্দ্রে গবেষণা 
ক'রে জানা গিয়েছে যে, এই মাছেদের শরীরে 
পট ইটাঁর হর্মেন ইনজেক্ট ক'রে দিলে এগাল বন্ধ 
জলেও ভিম পাড়ে। এতে আসামে ও উড়িয্যায় 
বাঁণাজ্যক হারে মাছের 1ডিম উৎপাদন সম্ভব 
হয়েছে। 

নদীতে মৎস্যচাষ সম্বন্ধেও এই কেন্দ্রে গবেষণা 
করা হচ্ছে। মাছের ডিম প্রচুর পরিমাণে কোথায় 
কোথায় পাওয়া যায় তা জানা িয়েছে। মৎসা- 


বসুন্ধরা £ 
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ন গবেষণা ভবনের উদ্বোধন করেন . | | 





+, 


চাষের উপর দূষত জলের প্রীতি সম্বন্ধে 
অনুসন্ধানের জন্য একাঁট ইউনিট গঠিত হয়েছে। 
কলকারখানার ময়লা জল নদীতে ফেলার ফলে মৎস্য- 
চাষ 1বাঁঘত হয়। 


ইলিশ মাছ সংক্রান্ত গবেষণা ইউীনট ইলিশ 
মাছের পরিমাণ ও বাণিজ্যিক হারে ইলিশ-শিকারের 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছে। এই ' 
বাড়াত-কমাতির কারণ জানা যাবে। 


সুন্দরবনে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে গবেষণার একি 
পরিকল্পনা সম্প্রাত গ্রহণ করা হয়েছে। সারা বছরে 
নদীর মোহানায় বিভিন্ন অঞ্চলে বৰ্তমানে নৌকা 
দিয়ে মৎস্যাশকার সম্ভব নয় বলে এ অণ্ডলের 
মৎস্য-সম্পদ প;রাপনার ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। 


তে 


_ ভারতে 1বদেশী মাছের চাষ করারও চেষ্টা -করা 
হচ্ছে। বর্তমানে থাইল্যান্ড থেকে আনা সাধারণ 
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কালিকাতার কাছে ব্যারাকপুরে নতুন ভবনে উন্ত 


কেন্দ্রাট গত ১লা জুন _ স্থানান্তারত হয়েছে। 


বাটা মাছ নিয়ে গবেষণা চলছে। এই মাছ পুকুরে. 
প্রচুর ডিম পাড়ে! বিভিন্ন রাজ্যে এই মাছ সরবরাহ : 


করা হয়েছে এবং ভারতে এর চাষ সম্ভব কিনা তা 
পরীক্ষা করা হচ্ছে। | 


এই কেন্দ্রে এক বছরের জন্য মৎস্যচায সম্বন্ধে 


শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজ্যসরকারের মংস্যচাষ 
বিদেশী শিক্ষার্থী এবং বেসরকারী শিক্ষার্থগণ 
শিক্ষালাভ করে। কৃতী শিক্ষার্থীদের সাঁট“ফকেট 
দেওয়া হয়। | 
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পাঁশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্ৰ, রায় গত 
১৭ই জুন (১৯৫৯) আন:ষ্ঠাঁনকভাবে এই ভবনের 
উদ্বোধন করেন। ভবনাট নর্মাণের জন্য ব্যয় 
হোস্টেল ও কেন্দ্রের কর্মচারীদের জন্য গৃহের 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 


তৃতীয় পাঁরকল্পনাকালে এই গবেষণা কেন্দ্রে 
আরও সম্প্রসারণ করা হবে। 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ভারতে : 
কাষিউন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


এই প্রবন্ধে সান্নবিষ্ট আটাট.সারণীতে পণ্ঠবার্ষক 


কলম ও সাফল্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 

১নং সারণী ।_এই ,সারণীতে ১৯৫১-৫২ সাল 
থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে (প্রথম 
পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনার মেয়াদক'লে) ভারতে চাল, 


গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ধান্যব্গীয় খাদ্যশস্য . 


এবং ছোলা ও অন্যান্য ডাল প্রভাতি ফসলের 
উৎপাদন সম্বন্ধে পূরববতশী পাঁচ বছরে এইসকল 
ফসলের উৎপাদনের তুলনামূলক ‘বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে; উপরন্তু চান, আখ ও তুলা উৎপাদনের 
পরিমাণও দেওয়া হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় 
যে, ১৯৫১-৫২ সাল,থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত 
পাঁচ বছরে গড়পড়তা শস্য উৎপাদনের পাঁরমাণ 
পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ৫ কোট ১৮ লক্ষ টন 
গড়পড়তা ফসল উৎপাদনের পাঁরমাণ অতিক্রম ক'রে 
৬ কোট 6৫ লক্ষ টন হয়েছে। সারণীতে 


বাৎসাঁরক ফল উৎপাদনের নিদিষ্ট লক্ষ্যও দেখানো 


হয়েছে। 


১৯৫১-৫২ সালে ফসল উৎপাদনের 'নার্দন্ট লক্ষ্য ' 
অপেক্ষা ৪৩ লক্ষ টন কম হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী 
পাঁচ বছরে প্রত বছরের ফসল সাধারণত বনার্দন্ট = 


লক্ষ্য অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়েছিল। গন্ডুপড়তা 
হিসাবে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬-৫৭ স'ল পর্যন্ত 
পাঁচ বছরে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ফসল উৎপাদন 
উৎপাদনলক্ষ্য ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন অপেক্ষা প্রায় 
৫০ লক্ষ টন আঁধক। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৬- 
৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের চিনি উৎপাদনের 
পাঁরমাণ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ১৯ লক্ষ টন 
অতিক্রম কারে ১৬ লক্ষ টনে উপনীত হয়াছল, 


অর্থাৎ শতকরা ৪৫ ভাগ বদ্ধ পেয়োছল। তুলাও 
এইভাবে শতকরা ৬৫ ভাগ বাদ্ধি পেয়ে ২৫২ লক্ষ 
গাঁট থেকে ৪০ ‘২ লক্ষ গাঁটে উন্নীত হয়। 

২নং সারণী |এই পারণীতে বুনিয়াদী বছরের 
(অর্থাৎ যে বছরের ফলনের পাঁরমাণের উপর 1ভাত্ত 
ক'রে ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনের চরম লক্ষ্য 'নাঁদর্টি 
হয়েছে) ফসলের পাঁরমাণ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ফসল 
উৎপাদনের 'নার্দন্ট লক্ষ্য, প্রথম পরিকজ্পনার প্রতি, 
বছরের ফলনের প্রকৃত পাঁরমাণ এবং ১৯৫৬-৫৭ 
সালে ফলনের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। "এই 
সারণীতে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৫৩-৫৪ সাল 
থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত প্রাত বছরের খাদ্য- 
শস্য, ডা'ল, মোট খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ ফলনের 
পারমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদনের, "নিদিশ্টি 
লক্ষ্য অপেক্ষা অনেক বোশ হয়েছে। আখের 
ফলন 'নার্দষ্ট লক্ষ্যে পেপছাতে পারে নি--যাদও 
১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে আখ ও চনি 
উৎপাদন সন্তোষজনক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬- 
৫৭ সালে আখ ও চিনির উৎপাদন প্রথম পণ্ডবা্ষক 
পাঁরকজ্পনার 'নার্ঘস্ট লক্ষ্যে প্রায় পেশছোছল। 


-১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে তুলা উৎপাদনের 


পরিমাণ নিদিষ্ট লক্ষ্যে না পেশছালেও ১৯৫৪-৫৫ 
সালে নিদিষ্ট লক্ষ্য আঁতক্ম ক'রে গিয়োছল। 
পাটের উৎপাদনও 'না্দন্ট লক্ষ্যে পেশছায় নি। 
৩নং সারণী |--১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১১৫৬- 
৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ'বছরে এবং তার পূর্ববত 
পাঁচ বছরের চা'ল, গম, জোয়ার, বাজরা এবং অন্যান্য 
খাদ্যশস্য মোট খাদ্যশস্য, ছোলা, অড়হর ও অন্যান্য 
ডাল, মোট ডা'ল এবং মোট খাদ্যশস্যের বাংসারক 
গড়পড়তা আতীরন্ত ফলনের পাঁরমাণ দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫১-৫২ সাল 


ৰ 


পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়পড়তা ৫ কোটি ১৮ লক্ষ 
' টন আঁতারন্ত খাদ্য উৎপাদনের স্থলে ১৯৫২-৫৩ 


সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে 
আঁতারন্ত ফসলের পাঁরমাণ প্রথম পাঁচ বছর অপেক্ষা 
১ কোট ৩৭ লক্ষ টন বেশি হয়োছল। যেসব 


স্থাধীনতালাভের পর খা্যশন্য উৎপাদন 
দশলক্ষ টন 


৮০ ৮০. 
য় [৮৮৫টি ৬০ 


২৪৪৭-৪৮ 
8৮-৪৯ 


মধ্যে সর্বানম্ন মূল্য ৪০০ টাকা টন হিসাবে এই 
আঁতাঁরন্ত ফসলের বাৎসাঁরক মূল্য ৫২০ কোটি 
টাকা অথবা শেষ পাঁচ বছরে মোট আঁতারন্ত ফসলের 
মূল্য ২৬০০ কোট টাকা। 


৪নং সারণশী।-এই সারণীতে খাদ্যশস্যের 
আমদানি ও রপ্তাঁনর বিষয় বলা হয়েছে। শুধু 
১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে কিছু কিছ; 
রপ্তাঁন করা সম্ভব হয়োছল। মোট ১ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টন খাদ্যশস্য রপ্তাঁন ক'রে আমরা 
৮,৭৮,০০,০০০ টাকা পেয়েছলাম। ১৯৪৭ 
সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে 
বাংসাঁরক প্রায় ১৩৭ কোট টাকা মুল্যে অন্তত 
৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করা 
হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ৪৭০২ কোটি টাকা 
মূল্যে ৮০৮ লক্ষ টন, ১৯৫৫ সালে ৩৩:১১ 
কোটি টাকা মূল্যে ৭ লক্ষ টন ও ১৯৫৬ সালে 
৫৬:৩৪ কোটি টাকা মূল্যে ১৪:২ লক্ষ টন খাদ্য- 
শস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে। 
অর্থাৎ ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিন 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র ৪ ১৩৬৬ 


ৰ 


পব্বিতশি তিন -বছরের গড়পড়তা বাংসারক 
আমদানি অপেক্ষা কম হয়োছল। শুধু এই তিন 
বছরেই ভারত থেকে 'িকছু কহ খাদ্যশস্য রপ্তানি 

৫নং সারণী ।--:১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬- 
৫৭ সাল পৰ্যন্ত . নিম্নলাখিত খাদ্যশস্য এবং 
ডালের একরপ্রীত ফলন ও মোট উৎপাদন নং 
সারণীতে দেওয়া হয়েছে ঃ-- 


ধান্যবর্ীয়£ চাল, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, 
রাগ, গম, যব ও ছোট জনার ইত্যাঁদ?। 
ডা'লঃ ছোলা, অড়হর এবং অন্যান্য ডা'ল। 


স্বাধীনতালাভের পর তুল! উৎপাদন 


ৰি লক্ষ গাট 
৬০ ৬০ 


8৫ 


১৯৪৭-৪৮ 
৪৮-৪৯ 
82-00 
০০-৫১ 
6১:৫২ 
৫২-৫৩ 
৬" 
৫৪-৪৫ 
6৫-৫৬ 
৫৬-৫৭ 


স্বাধীনতালাভের পর প্রথম পাঁচ বছরের ও তার 
এবং মোট উৎপাদনের অঙ্ক ৫নং সারণীতে দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ 
সাল পর্যন্ত গড়পড়তা একরপ্রাত ফলনও প্রাতি 
দফায় ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫১-৫২ সাল 
পৰ্যন্ত একরপ্রাত গড়পড়তা ফলন অপেক্ষা অনেক 
বোঁশ হয়েছে দেখা যায়। গমের একরপ্রাতি গড়- 
পড়তা ফলন ৫৮৫ পাউন্ড থেকে ৬৬৩ পাউন্ড 
(+১৩ শতাংশ) হয়েছে ও ভুট্টা ৫৬০ পাউন্ড 
থেকে ৬৯৫ পাউন্ড হয়েছে (+২৪ শতাংশ)! 
অন্যান্য ফসলের একরপ্রাত গড় ফলনও যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পেয়েছে, যথা_ জোয়ার (৬৬ পাউন্ড), চা'ল 
(৮৮ পাউন্ড), ছোলা (৮৩ পাউন্ড), অড়হর (১৩৬ 
পাউন্ড) ও অন্যান্য ডা'ল (৪১ পাউন্ড)। | 


১৫৭ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ $ ৫ম সংখ্যা 


৬নং সারণী ।- প্রথম পণ্চবার্ষক পাঁরকজ্পনার * 


কতটা কার্যকর হয়েছে তার বিবরণ ৬নং নারণীতে . 
"= দেওয়া হয়েছে। প্রাতি দফায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষা 
স্বাধীনতালাভের পর | 
৪৫ আখের চাষে জমির পরিমাণ দশ লক্ষ একর 
ডি ৬ র 
৪ ৷ 
* ২ 
2৯৪৭-৪৮ 8৯-৫০ 0১-৫২ ৫৩-৫৪ 00-০৬ রী 
চিনি উৎপাদন 
দশ লক্ষ টন হল লক্ষ টন 
এ 
তি 
২ ২ 


| | | 
০ || | ০ 


১২৪৭%৪৮ = &৯১৬০০ ০১৭৫৭ ৫৩০৪ ৫০-৫৬ ০৮-৬০ 


কাজ কাঁ পাঁরমাণ কম হয়েছে তা এখান থেকে বোঝা 
যায়। ছোটখাট সেচব্যবস্থা হোক বা বড় সেচ- 
ব্যবস্থাই হোক, ভুমি উদ্ধার ও উন্নয়নই হোক বা 


জৈব সার ও রাসায়নিক সার এবং উন্নত বীজের 
ব্যবস্থাই হোক--সব বিষয়েই কাজ ননার্দন্ট লক্ষ্য ' 
অপেক্ষা অনেক কম হয়েছে ও ন্যূন হিসাবে প্রায়. 
২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন অর্থাৎ 'নার্দন্ট লক্ষ্যের 
চাষের জাপানী প্রথা ও অন্যান্য কার্ধাবলণ প্রচার 
করায় কৃষ-ফলনের ঘাটাত শুধু দুরীভূত হয় নি, 
কৃষিজাত ফসল উৎপাদনের পাঁরমাণ বহুল অংশে 
বাদ্ধপ্রাপ্ত হয়েছে. 

৭নং ও ৮নং লারপীঁ।-১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আ্যামোনিয়ম সালফেট ও 
সুপারফসফেটের বাৎসাঁরক উৎপাদন, আমদানি ও 
খরচ এনং ও ৮নং সারণীতে পৃথগৃভাবে দেখানো 
হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আ্যামোনিয়ম 
সালফেট ও সুপারফসফেটের উৎপাদন, আমদানি 
ও খরচ বছরের পর বছর সমানভাবে বেড়ে চলেছে। 
১৯৫৩ সালে ৪২৭০ হাজার টন জ্যামোঁনয়ম 
সালফেট খরচ হয়োছল এবং ১৯৫২ সালে ২৭৬ ‘৩ 
টন খরচ হয়। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে আযমোনিয়ম 
সালফেটের খরচ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে 
১৯৫০ সালে ৩৬০ হ'জার টন ও ১৯৫২ সালে 
২৮৭ হাজার টন খরচের স্থলে ১৯৫৩ সালে 
সুপারফসফেটের খরচ বেড়ে ৫১'৪ হাজার টনে 
পেশছায়। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে সুপার- 
ফসফেটের খরচ ১৯৫৩ সালের সুপারফসফেটের 
প্রায় দ্বিগমণ হয়। 
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১নং সারণী ডে 
স্বাধীনতার পর খাদ্য, চিনি এবং তুল! উৎপাদন 


সা 


১৯৪৭-৪৮ 
থেকে 
ন | ১৯৫১-৫২ 
খাদ্যশস্য ১৯৪৭-৪৮ ১৯৪৮-৪৯ ১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত ৫ 
বছরের 
গড়পড়তা 
চা'ল (দশ লক্ষ টন) Zo Es ২১.২ ২২.৬ ২৩.২ ২০.৩ - ২১.০ ২১.৬ 
গম হু টি ৰ ৫.৬ ৫.৬ ৬.৩ ৬.৪ ৬.১ ৬:০ 
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অন্যান্য খাদ্যশস্য i ন ৮.১ ৭.৯ ৮.০ ৭.0 ৭.৫ ৭.৭ 
মোট খাদ্যশস্য এ ৪8৩.৭ ৪৩.৩ ৪৬.০ ৪১.৭ ৪২.৯ 8৩.৫ 
ছোলা এবংডা’ল ২. ৰ ৮.৩ ৮.৪ ৮.০ ৮.৩ ৮.৩ ৮.৩ 
মোট খাদ্যশস্য-- 
(ক) উৎপাদন .. ৫২.০ ৫১.৭ ৫৪.০ ৫০.০ ৫১.২ ৫১.৮ 
(খ) পুথম পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার ৰ মঃ রর ১ ৫0.০ 
নিদিষ্ট লক্ষ্য 
চিনি ৰ, চার 3:4 ১.১ ১.০ ১.০ ১১ ১.৫ ১.১ 
আখ - (দশ লক্ষ একর) .. নু 8.১ ৩.৮ ৩.৬ ৪.২ 8.৮ ৪.১ 
তুলা (এক লক্ষ গটি) .. ৬৪ ২১.৯ ১৭.৭ ২৬.৩ ২৯.১ ৩১.৩ _ ২০৫.২ 
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৬ স্বাধীনতার পর খাপ্ভ, চিনি এবং তুলা উৎপাদন 
দু 2, ৷ 
ম্‌ : | "১৯৫২-৫৩ 
ক ঢ় কে ; থেকে 
; রঃ ভব ৰ ৷ _ ১৯৫৬-৫৭ 
চু পু খাদ্যশস্য = ১৯৫২-৫৩ ১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ - পর্যন্ত 
ৰ ধ এ সং. চু পাঁচ বছরের 
চাদ (দশ লক্ষ টন) ২২.৫ ২৭.৮ ২৪.৫ ২৬.৮ ২৮.১ ২৫.৯ 
এম ৭.8 ৭.৯ ৮.৮ ৮.৬ ৯.১ ৮.৪ 
জোয়ার এবং বাজরা ১০.৪ ১২.৪ ১২.৫ ১০.০ ১০.৪ ১১.১ 
অন্যান্য খাদ্যশস্য ৮.৯ ১০.২ ৯.৯ ৯.১ ৯.৭ ৯০৬ 
মোট খাদ্যশস্য... তে ৪৯% |) ৮.৩ 0৫.৭ ৫৪.৫ ৫৭.৩ ৫৫.০ 
ছোলা এবং ডা’ল .. ডা ৯.০ ১০.৪ - ১০.৯ ১০.৮ ১১.৪1 ১০.০ 
মোট খাদ্যশস্য-- 
(ক) উৎপাদন .. ‘এ. ৮৮.৩ ৬৮.৭ ৬৬.৬ .৬৫.৩ ৬৮.৭ ৬৬.০৫ 
(খ) পা পঞ্চৰাঘিক পরিকল্পনার ৫৭.০ ৫৮.৬ ৬০.১ ৬১.৬ ৬৬.০] ৬০.৭ 
নদিষ্ট লক্ষ্য ' । | ১ ৷ 
চিনি ৮ 2 ss ১.৩ ১.০ ১.৬ ১.৯ ২.০২ ১.৬ 
আখ (দশ লক্ষ একর) .. ৪.৩ ৩.৫ ' ৪.০ 8.৬ ৫.০ 8.৩ 
তুল। (এক লক্ষ গাঁট) .. ঠা ৩১.৯ ৩৯.৪ ৪২.৩ 80.0 ৪৭.২ 80.২ 
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বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
৫নং সারণী 
স্বাধীনতালাভের পর খাঁছ্াশন্তের মোট উৎপাদন এবং একরপ্রতি ফলন 
১৯৪৭-৪৮ 
ন সাল থেকে 
শস্য মোট উৎপাদন/একরপুতি ১১৪৭-৪৮ ১৯৪৮-৪৯ ১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ ১৯৫১-৫২ 
ফলন ৷ সাল "পৰ্যন্ত 
পাঁচ বছরে 
গড়পড়তা! 
১ ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ 
খাদ্যশস্য মোট উৎপাদন ("০০০টন) ২১,২৪৭ ২২,৫৯৭ ২৩,১৭০ ২০,২৫১ ২০,৯৬৪ ২১,৬৪৬ 
চা'ল একরগুতি ফলন (পাউণ্ড) ৭৩৯ ৬৯৮ ৬৮৮ ৫৯৬ ৬৩৭ ৬৭২ 
জোয়ার মোট উৎপাদন (+০০০টন) ৫১৯৭১ ৫,০২২ ৫,৭৭৭ ৫,৪০৮ ৫,৯৮১ ৫,৬৩২ 
একরগ্রুতি ফলন (পাউণ্ড) ৩৬৯ ৩০৫ ৩৩৮ ৩১৫ ৩৪০ ৩৩৩ 
বাজরা মোট উৎপাদন ("০0০টন) ২,৮১৩ ২,১৭১ ২,৭৯০ ২,৫৫৪ ২,৩০৯ ২,৫২৭ 
একরগৃতি ফলন (পাউণ্ড) ৩০৩ ২৬৪ ২৭৩ ২৫৭ ২২০ ২৬০ 
ভূ মোট উৎপাদন (’০০০টন) ২,৪৩১ ২,০৭২ ২,০১৪ ১,৭০২ ২,০৪৩ ২,০৫২ 
একরপ্ৃতি ফলন (পাউণ্ড ) . ৬৪০ ৫৫১ ৫৫৯ ৪৮৮ ৫৬০ ৫৬০ 
রাগি মোট উৎপাদন (*000টন) ১,৪৫৫ ১,৪৬৫ ১,৫২০ ১,৪০৭ ১,২৯১ ১,৪২৮ 
একরগ্রুতি ফলন (পাউণ্ড ) ৬৩৩ ৬১৩ ৬২৫ ৫৭৯ ৫৩৫ ৫৯৭ 
গম মোট উৎপাদন (’০০০টন) ৫,৫৭০ ৫,৬৫০ ৬,২৯০ ৬,৩৬০ ৬,০৮৫ ৫,৯৯১ 
একরপ্রতি কলন (পাউণ্ড ) ৫৯৯ ৫৬৬ ৫৮৪ ৫৯২ ৫৮২ ৫৮৫ 
যব ** মোট উৎপাদন ("০০০টৰ) ২,৬৪০ ২,২০৬ ২,২১৫ ২,৩৪০ ২,৩৩০ ২,৩৪৬ 
. একরপ্বতি ফলন (পাউণ্ড) ৭৮১ ৬৪১ ৬৩১ ৬৮১ ৬৬৯ ৬৮১ 
নিকৃষ্ট জোয়ার মোট উৎপাদন (+০০০টন) ১,৬১৪ ২,১৩১ ২,২৪২ ১,৭২২ ১,৮৮৫ ১,৯১৯ 
একরগ্তি ফলন (পাউণ্ড) ৪১৮ ৩১৪ ৩৭৫ ৩৩৯ ৩৫৯ ৩৬৭ 
মোট খাদ্যশস্য মোট উৎপাদন (’০০০টন) 3৩,৭8১ 8৩,৩১৪ ৪8৬,০১৮ ৪8১,৭৪৪ 8২,৮৮৮ ৪৩,৫৪১ 
ডা’ল । 
1 
ছোলা মোট উৎপাদন ('০০০টন) 8,৫0৩ ৪,৫৩৫ ৩,৬৬৭ ৩,৫৯৩ ৩,৩৩৪ ৩,৯২৬ 
একরগ্রুতি ফলন (পাউণ্ড ). ৫২২ ৪৯৬ 80১ 8৩০ ৪৩৩ 8৫৮ 
টুর মোট উৎপাদন ('০০0টন) ১,০১৫ ৯৬৬ ১,০০০ ১,৬৯২ ১,৮০১ ১,২৯৫ 
একরপুতি ঘলন (পাউণ্ড) ৪১৯ 88০ 8০৩ ৭০৩ ৬৬৭ ৫২৬ 
অন্যান্য ডা’ল মোট উৎপ!দন ("0%০০টন) ২,৭৩৫ ২,৯৩৯ ৩,৩৬৩ ২,৯৯৩ ৩,১৫২ ৩,০৩৭ 
একরপুতি ফলন (পাউণ্ড) ২৯৬ ৩১৭ ৩১৭ ২৯১ ৩০১ ৩০৪ 
মোট ডা'ল .. মোট উৎপাদন ('000টন) ৮,২০৩ ৮,৪৪০ ৮,০৩০ ৮,২৭৮ ৮,২৮৭ ৮,২৫৮ 
মোট খাদ্যশস্য মোট উৎপাদন ('০০০টন) 27১,৯৯৫ ৫১,৭০৪ 0০৪,০৪৮ ৫০,০০২ ৫১,১৭৫ ৫১,৭৯৯ 





ৰ 


বসদনধরা 


£ ভাদু 


স্বাধীনতালাভের পর খা্শস্তের মোট উৎপাদন এবং একরগ্রতি ফলন 


$ ৯৩৬৬ 





গম 


অন্যান্য ড’ল 


মোট ডা’ল .. 


মোট খাদ্যশস্য 


মোট উৎপাদন/একরপতি 
ফলন 


২ 
মেট উৎপাদন ("0০০টন) 


একরপুতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন (:০০০টন) 
একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন ("009টন) 
একরপগুতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন (’০০০টন) 
একরগৃতি ফলন (পাউণ্ড) 

মোট উৎপাদন (?000টন) 
একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন (:০০০টন) 
একরগ্ুতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন (:0০০টন) 
একরপ্রতি ফলন (পাউণ্ড) 
যোট উৎপাদন (:০০০টন) 
একরপুতি ফলন (পাউণ্ড) 


মোট উৎপাদন (’০০০টন) 


মোট উৎপাদন ("'০০০টন) 
একরপ্রুতি ফলন (পাউণ্ড) 
মোট উৎপাদন (০০9০টন) 
একরগ্রুতি ফলন (পাউণ্ড) 


মোট উৎপাদন ('000টন) 
একরগ্রৃতি ফলন (পাউণ্ড)' 


মোট উৎপাদন ("০০০টন) 


মোট উৎপাদন ('000টন) 


১৯৫২-৫৩ ১৯৫৩-৫৪ -১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ ১৯৫২-৫৩ ১৪ কলমে 


৯ ১০ ১১ 
২২,৫৩৭ ২৭,৭৬৯ ২৪,৫৩১ 
৬৮২ ৮০৫ ৭২৪ 
৭১২৪৩ ৭,৯৫৪ ৯,০৯৩ 
৩৭৪ 8০৬ ৪৬৯ 
৩,১৪২ 8,8৭৫ ৩,৪২১ 
২৬৪ ৩৩৩ ২৭৪ 
২১,৮২৫ ২,৯৯১ ২,৯৩৯ 
৭১০ ৭০১ ৭০৭ 
১,৩১৬ ১,৮৪৬ ১,৬৪৬ 
৫৩২ ৭১৭ ৬৪৬ 
৭,৩৮২ ৭,৮৯০ ৮,৭৭৮ 
৬৮১ ৬৭০ ৭১৫ 
২,৮৮২ ২,৯০৫ ২,৮৭০ 
৮০৫ ৭৪৬ ৭৭৪ 
১,৮৯৫ ২,৪৩৮ ২,৪৫৬ 
৩৪১ ৩৮৯ ৩৯৬ 


৫১৭ ৫8২ ৫8৮ 
১,৬৭৫ ১,৮৩৪ ১,৬৮৮ 
৬৩৩ ৬৯১ ৬৩৬ 
৩,২২৭ ৩,৮৬০ ৩,৭৮৯ 
২৮৭ ৩০৯ 88১ 
৯,০৪৪ ১০,৪৫০ ১০,৮৭০ 
৫৮২৬৬ ৬৬৬০৪ 


পি--কতক পরিমাণে সংশোধিত গ্রাককলন 


১৬৫ 





থেকে ৮ কলমেন্ব 
পি এফ ১৯৫৬-৫৭ চেয়ে শতকর 
সাল পর্যন্ত বেশি (73 
পাঁচ বছরের ব! কম (--) 
গড়পড়তা 
১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
২৬,৮৬৪ ২৮,১৪২ ২৫,৯৬৫ (+-)২০.০ 
৭৮২ পানি? ৭৬০ (4-)১২,৮ 
৬,৬০২ ৭,৪২৭ ৭,৬৬৪ (4+-)৩৬.১ 
৩৪৫ 80৩ ৩৯৯ (+)১৯.৮ 
৩,৩৭৯ ২,৯২৬ ৩,৪৬৯ (4+-)৩৭.৩ 
২৭০ ২৩৮ ২৭৬ (4) ৬.২ 
2,008 ৩,০২০ ২৮৬৬ (+)৩৯,৭ 
এফ 
৬২৮ ৭৩২ ৬৯৫ (7)২৪.১ 
১,৮২০ ১,৯১৪ ১,৭০৮ (4")১৯,৬ 
৭১৬ ৭৫৬ ৬৭৩ (4")১২.৭ 
৮৫৬৯ ৯,০৬৮ ৮,৩৩৭ (4-)৩৯ ২ 
৬৩২ ৬১৮ ৬৬৩. (4-)১৩.৩ 
২,৭৪৯ ২,৭8৪ ২,৮৩০ (4-)২০.৬ 
৭৩৫ ৭১৫ ৭৪৭ (+) ৯.৭ 
১,৯৩৭ ২,০১০ ২,১২৫ (+-)১০.৭ 
৩৪১ ৩৬৯ ৩৬৫ (--) ০.৫ 
৫8,8৫৬ ৫৭,২৫১ ৫৪,৯৮৬ (+ )২৬.৩ 
G,৩৩১ ৫,৯৩০ ৫/১১০ (+4-)৩০.১ 
৪৯৪ ৫৫৪ তে১ (+)১৫.৯ 
১,৮৩০ ২,০৪৭ ১,৮১৫ (4")8০.১ 
৭২৭ ৮০৫ ৬৯৮ (4-)৩২.৭ 
৩,৩২৮ ৩,৩৫৮ ৩,৫১২ (+)১৫.৬ 
৩০১ ২৮১ ৩৩৬ (4+")১০ ৮ 
১০,৪৮৯ ১১,৩৩৫ ১০,৪৩৮ (74]")২৬ ৪ 
৬৪,৯৪৫ ৬৮,৫৮৬ ৬৫,৪২৩ (7]-)২৬ ৩ 
এক--চূড়ান্ত প্রাকৃকন্নন 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা -_ 


্‌ ৬নং সারণী 
প্রথম পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন 


বড় সেচ-ব্যবস্থা 
ভূমি উদ্ধার ও উন্নয়ন ,, 

পচা সার এবং রাসায়নিক সার 
উন্নত বীজ _ 


নির্দিষ্ট লক্ষ্য 


৭নং সারণী 


স্বাধীনতালাভের পর আযামোনিয়ম সালফেটের উৎপাদন, আমদানি এবং খরচ 
(সংখ্যা 10090 টন) 


০৮:০০:০০ ৩০০ 


১৬৬ 


২.০১.. 
২.৩৮ 
১.৫১ 
১.১৫ 


0.৫৬ 


৭.৬১ 


(দশ লক্ষ টন) 
প্রকৃত সাফল্য 


6.৯৫ 
২.১৬ 
১.১৬, 
0.৮, 
০.৩১ 


৫;১৬ 


২৭৫.০ 
২৮২.৪ 
২৭৬.৩ 
8২৭.০ 
8৫৩.০ 
8৯৯.০ 
৬৫০.০ 


(প্রাকৃকলন 
করা হয়েছে) 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র ৪ ১৩৬% 


৮নং সারণী 


স্বাধীনতাঁলাভের পর স্থপার ফসফেটের উৎপাদন, আমদানি এবং খরচ 


hf | (সংখ্যা 1০০০0 টন) 
ন ৬ ও ূ মোট কত 
বছর ৰ উৎপাদন আমদানি. পৰিমাণ খরচ 
পাওয়া যায় 
রি ২ al 8 ০ 
১৯৪৭ s ৫.০ 0.8 ৫.৪ পাওয়া যায়না 
১৯৪৮ ঢু ২১.৪ ১.০ ২২.৪ রি 
১৯৪৯ ৫০.৬ 0.২ ৫০.৮ রে 
১৯৫০ ১, ৫২.৪ 0.8 ৫২.৮ ৩৬.০ 
১৯৫১ ৰ ৬১.০ ২.৬ ৬৩.৬ ৪৩.৩ 
১৯৫২ 1 ৪৬.৭ ২.১ 8৮.৮ ২৮.৭ 
রি ১৯৫৩ ত 8৮.৩ ৬.৮ ৫৫.১ ৫১.৪ 
১৯৫৪ ৰ ১০৪.৭ টি ১০৪.৭ ৯২.৪ 
১৯৫৫ মা ৭৫.৭ লী ন a৮.০ 
১৯৫৬ রি ৮৯.০ ৰ ৮৮.০ ১০০.০ (প্রাকৃকলন 
: করা হয়েছে) 


*কৃষিকার্ধ সম্পর্কে কোন আমদানি কর! হয় নি বা 
জষ্টব্য --ভারতের রাসায়নিক সার সমিতির পুস্তিকা থেকে উপরি-উল্ত সংখশগুলি পাওয়া গিয়েছে 


+ 


১৬৭ টু 


‘গৈ সংখ্যা 


$ ১২শ বর্ষ ঃ 


থাদ্যশস্ত উৎপাদনের লক্ষ্য এবং সাফল্য 


- মোট খাদ্যশন্য 


৮০৩৩ ৩০৩ ৬৩ tects ভনী oo cr ee ans asses occoc oe rte" ee cae «a. 


+ ৩৮৪০০ ০খ০২০০০০ 
5 


sooo এক ০৩৩০৪ ৩৩ 


০১০৩৩ কতক ৪৬৩ tee eee eee eee 





ততভ লভা coc eotoeot ৪ ০৬ ৩ ৩০৪০০৪০৩৬৩৬ oe «৪৩৮৪৮৯4৮৯০০ ৪ * 


ক ৮০৬৩০৩০৩৮০৬ 
এ ৮৫০৪০০৮০০০৯ 





eee cect oe ce ৪৩ককশতত৩৩তত৩৩ ৩১১২৩ ত৩৩৩০৩০০৩১৬ 





[৬১০০০১০৭১০৬ "oes cect ec oo ett ৪৫৩৩০৩৩৩৭০১০০০৬গ] 


+e eer. eetecsce seacoast ৮৪০৩০০৪০০৩৩ ৩ +" ৬৪ 
ত ৬ ৩ 





৪০৩ een 
৬৩০৩ eee 


৩০৬ 
১০০৩৪৬০০০৬৩ ০৩০০৩৩৩৩৩০৩*০৩০৩০৩৩৩০৩৩০০ক৪৫ 


০ 2 
০০ 5 ৰণ 





১৯.০৫০৫৬ ১৯৫১০৫২ ৫২%৫৩ ৫৩৫৪ 08-৫6 ৫৫৪৬ ৬৫৭ 


১৬৮ 





্বার্ধীনতালাভের পর অতিরিক্ত খাছাশস্ত উৎপাদন 
দশ লক্ষ টন 


মোট ধাম্বাযগীয় শশ্য মোট ভাল 





AA ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত 


পাচ বছরের গড় 


উৎপাদনের লক্ষ্য এবং সাফল্য 


দল লক্ষ গাট 
(প্রতি গাটে ৩৮২ পড়ি) তুলা 
৬ 


৪ 


ছশ লক্ষ গাঁট 
(প্রতি গাটে ৪.০ 
৬ 


পালের লক্ষা 


১৯৫৫-৫৬ ৫১-৫২ 9২:৫৩ 69-68 ৫৪০৫৫ ৫৫-৫৬ 9৬৫৭ 


[0 শল 








১৯৫৬-৫৭ সাল পৰন্ত 


পাচ বছরেনু গড় 


মেটি খাদ্য শহ্য 





উৎপাদনের লক্ষ্য এবং সাফল্য 


তৈল বীজ 


আখ (গুড়) 


ল্য ১৯৫১-৫২ ৫২-৫৩ ৫৩-৫৪ ৫8-৫৫ &৫-৫৬ ০৩ ৪৭ 


১৯৫৫-৫৬ 
[| শালা 








2 
ৰ 
ৰণ 
৫ 
ৰ 
ৰু 
2. 
ৰ] 









৯১৬৬ HM 


& 








প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার খাণস্ত উৎপাদন 
রশ লা টন টি 
নি ১.২ ১:৪৬ ২২ ২৪ 
EEO SE EE লা 





COCO HACE HOS লহ 
বড় মেচ থয ET 


CONE BOO EE EOE SO REBT CBOE EOE AON 








ছোট সেচ ব্যবস্থা 
লহ 
ভূষি উর টন 
পচাসায় এবং 
জাসায়নিকমার ইহ স্ব 
[= "+ *-]} 
উন্বত বায় E— 


অন্তাই ৰাবন্থ। 8 




























[=] লাকা 


স্বাথীনতালাভের পর আযামোনিয়ম সালফেটের উত্পাদন, 
আমদানি আমদানি এবং থরচ ' 


উৎপাৰম nd 












১৮৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪১ ১৯৫০ ১৯৫১ 





১৯৫৩ ১৯৫৪ ১৯৫০ ১৯৫৬ 


১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯২৯ ১৯৫০ ১৯৫১ ১৯৫২ ১৯৫৩ ১৯৫৪ ১১৫০ ১৯৫৬ 


প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে অনুদিত । 





১৭০ 


খারিফ খন্দে তৈলবীজ উৎপাদনের অভিযান : 


তৈলবশীজের উৎপাদন দেশের অর্থনৌতিক কাঠামোকে 


শ্ব সদ করার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক। তৈলবাঁজ 


. অনেক প্রয়োজনেই আসে। সরষের তেল ছাড়া তো. 


বাত্গালী-ঘরের রান্নাই হয় না। ভারতবর্ষের বাভন্ন 
হয়! যেমন বাদামতেল, নারকেলতেল, 'তিলতেল 
ইত্যাদি। রাশিয়াতে সূর্যমখীবীজের তেল দিয়ে 
তরকার রান্না হয়। চীনাবাদাম, নারকেল ও তলের 
আমরা ব'লে থাঁক 'বনস্পাত' ঘি। বর্তমানে এ- 
জিনসের ব্যবহার আমাদের দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 


বাঁভন্ন ৷ শিল্পেও উদ্ভিজ তেলের ব্যবহার 
অপারহার্য। রেড়ির তেল কল-কব্জায়, বিশেষত 
রেলের হীঞ্জনে, প্রয়োজন হয়। আজকাল জেট 
এরোপ্লেনেও রোড়র তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। 
এইসব কাজে যে তৈল ব্যবহার করা হয় তাকে 
বিশেষভাবে পারম্রত ক'রে নিতে হয়। ওষধ 
হিসাবে, বিশেষ করে জোলাপের জন্য, শোধিত 
রোঁড়র ‘তেল ব্যবহারের কথা আপনারা সবাই 
জানেন! রঙ ও বার্নশের কাজে 'তাসর তেলের 
ব্যবহারের কথাও আপনাদের জানা আছে। 


রপ্তাঁন-দ্ুব্য হিসাবে তৈলবীজ উৎপাদনের 
বিশেষ তাৎপর্য আছে। চনাবাদাম তেল ও খইল 
ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি 
হয়। পাঁথবীর মধ্যে ভারতবর্ষ থেকেই সবচেয়ে 
বেশি রোঁড়র তেল বিদেশে রপ্তাঁন হয়। বিদেশে 
পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হওয়ার অর্থই হচ্ছে বৈদেশিক 
মুদ্রা অজন। বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে আমাদের 
দেশের শিল্পোন্নীতর জন্য প্রয়োজনীয় যন্দপাতি 
বিদেশ থেকে আমদানি করা যায়। বর্তমানে ভারতে 
আবশ্যক-পরিমাণ বৈদেশিক: মুদ্রা অৰ্জ'নের' একটা 
সমস্যা.দেখা দিয়েছে। তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি 


ক'রে আমরা এ সমস্যার সমাধানে অনেকটা সাহায্য 


করতে পাঁরি। 


তৈলবীজের আরও আঁত প্রয়োজনীয় ব্যবহার 
আছে। তেল নিষ্কাশনের পর যে খইল থেকে নায়, 
তাও আমাদের দেশের কাঁষ-শিল্পকে প্রত্যক্ষ এবং . 
পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। গোখাদ্য হিসাবে 
আমরা যেমন সরষের খইল ব্যবহার কার, তেমনি 
রোঁড়র খইল বা অন্যান্য খইল জমিতে জৈব সার 
হিসাবে প্রয়োগ করার পক্ষে খুবই উপযোগী ৷ 


ভারত পাঁথবীর মধ্যে তৈলবীজ উৎপাদনে 
অগ্রগামী । চীনাবাদামের চাষ ও উৎপদন 
ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশি হয়। ভারতে বোম্বাই 
রাজ্যে সবচেয়ে বোশ চঈনাবাদামের চাষ হয়। তন্ধ, 
মহীশূর এবং মাদ্রাজেও প্রচুর পাঁরমাণে চঈনা- 
বাদাম উৎপন্ন হয়! বাঙলাদেশে চীনাবাদামের সায 
হয় না বললেই চলে। j 


চীনাবাদামের পরেই সরষের চাষ। উত্তরপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীর ও পশ্চিম বাঙলায় 


প্রধানত এর চাষ হয়। 


এর পরই তলের চাষ। তিল উৎপাদন প্রধানত 
উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ, রাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, 
বোম্বাই-এসব রাজ্যে হয়। বাঙলাদেশেও তলের 
চাষ অল্পাবস্তর আছে। | 


'তাঁসর চাষও ভারতে ব্যাপকভাবে হয় এবং 
তিস্র উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। 


রোঁড় ভারতেই সবচেয়ে বেশ উৎপন্ন হয়। 
বাঙলাদেশে এর চাষ প্রায় হয় না. বললেই চলে! 
লোকের বাঁড়র আনাচেকানাচে ও খামারের সংলগ্ন 
জায়গায় এমান দ"চারটা গাছ জন্মাতে দেখা যয়। 


এখন আমরা যাদি পশ্চিম বাঙলার অবস্থা 
পর্যালোচনা কার তবে দেখতে পাব যে, বাঙলাদেশে 
তৈলবাঁজের চাষ ব্যাপকভাবে হয় না। যাঁদ সরষের 
কথাই ধাঁর, দেখা যায়, বাওলাদেশে মান ২ লক্ষ একর 
জাঁমতে এর চাষ হয়। খুব কম ক'রে ধরলেও 
যেখানে আমাদের বৎসরে ২৫-২৬ লক্ষ মণ সরষের 
তেলের দরকার, সেখানে আমরা মান্র ৩ লক্ষ মণ 
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তেল উৎপাদন কাঁর। তাই আমাদের পরের মুখ 
চেয়ে থাকতে হয়। প্রায় ১৩ লক্ষ মণ তেল উত্তর- 
প্রদেশ থেকে বাঙলাদেশে আসে এবং আনুমানিক 
৩০-৩৫ লক্ষ মণ সরষে পশ্চিমবঙ্গের কলসমূহকে 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভীতি রাজ্য থেকে 
আমদানি করতে হয়। 

অন্যান্য তৈলবীজ সম্পর্কেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নই। . তিলের চাষ পাশ্চমবঙ্গে মান্ন ১০ হাজার একর 
জমিতে হয়। তাঁসর চাষ এ রাজ্যে মোটামুটি মন্দ 
হয় না; প্রায় ৮০-৯০ হাজার একর জাঁমতে এর চাষ 
হয়, কিন্তু এতে আমাদের চাহিদা মেটে না। 
পশ্চিম বাঙলায় প্রায় ১১ লক্ষ মণ তাস বাভিন্ন 
রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়! চানাবাদামের 
চাষ আমাদের রাজ্যে মান্র কয়েক শ' একর জমিতে 
হয়। অথচ এর চাহিদা প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 
২ লক্ষ মণ চীনাবাদাম-তেল এবং ৯ লক্ষ মণ বাদাম- 
তেল আমদানি করতে হয়। রোঁড়র সম্বন্ধে 
আগেই বলোছি। এর চাষ এ-রাজ্যে হয় না বললেই 
চলে, অথচ শিল্পোন্নীতির সাথে সাথে এর চাহিদা 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

' আজ সারা ভারতবর্ষে তৈলবীজের উৎপদ্দন 
একটা সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চলেছে। পাৰশ্চমবঙ্গ- 
সরকারও এ বিষয়ে সূম্ঠু কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছেন। | 

খাঁরফ খন্দে ফসলের উৎপাদন-বাঁদ্ধর জন্য একটা 
ব্যাপক অভিযান শুর করা হয়েছে। খাঁরফ খন্দে 
- তৈলবাঁজের চাষও এই -আঁভষানের একটি অঞ্গ। 
খাঁর খন্দের তৈলবীজের মধ্যে তিল, চীনা- 
বাদাম ও রেডি প্রধান। তল অনূর্বর জাঁমতেও 
ফলানো চলে। কথায় বলে তিলে জাঁম। পশ্চিম 
বঙ্গের কাঁষীবভাগ এসমস্ত জাঁমর উপযোগনী উন্নত 
ধরনের কয়েক রকম 'তিলবীজের উদ্ভাবন করেছেন। 
এর মধ্যে খুব অল্প সময়ে পাকে, এরকম বাঁজও 
আছে। এইসমস্ত বীজের জন্য আপনাদের 
নিকটস্থ কৃষি-কর্মচারীর সঙ্গে যোগস্থাপন করুন৷ 
চীনাবাদাম নদীর চরে এবং বেলে মাটিতে ভাল 
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জন্মায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, রাঢ় অঞ্চলের 
রাঙামাঁটতেও চঈনাবাদাম চাষের প্রচুর সম্ভাবনা 
আছে। একটু যত্ন নিলে ফলন ভালই হয়। তা 
ছাড়া, চীনাবাদাম চাষের একটা সুবিধা হচ্ছে এই 
যে, এর গাছের ডগা গোখাদ্য হিসাবে আঁত পঢ়চ্টি- 
কর। চীনাবাদামের গাছ জমির উর্বরতা বাঁদ্ধতেও 
সাহায্য করে। 

রোঁড়র চাষ করতে কোন কষ্ট করতে হয় না, 
কারণ, প্রাতকৃল অবস্থায়ও জন্মাতে এ আদ্বতীয়। 
পাথুরে জমিতেও এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। 
কাজেই, যে জামতে আমরা কোন লাভজনক ফসল 
লাগাতে পার না, সেখানে আঁত সহজে রোঁড়র চাষ 
করতে পাঁর। পাথুরে জমিতে যে গাছ জন্মাতে 
পারে, পশ্চিম বাঙলার যে কোন রকম মাঁট' তার 
পক্ষে সোনা। অথচ দুঃখের 1বিষয়, এর চাষ 
সম্পর্কে আমরা একেবারে উদাসীন। -রোঁড়র 
চাঁহদা আজকাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং দামও 
বেশ পাওয়া যাচ্ছে। 

সেখানে রোঁড়র গাছ লাগয়ে দেওয়া যায়। খালের 
বাঁধের ওপর বা পুকুরের চারপাড়ে অনায়াসে রেড়ির 
চাষ হ'তে পারে। আর, যে-জাম অনাবাদী ও 
পাঁতিত থাকে সেখানে রোঁড়র গাছ বোশ সংখ্যায় 
লাগিয়ে একটু বড় আকারে চাষই গ'ড়ে তোলা চলে। 
তৈলবীজ সংক্রান্ত এ আলোচনা থেকে বুঝতে 
পারা যাচ্ছে যে, একট; চেষ্টা করলে আমরা অর্থকরী 
কতকগুলি ফসল ভালভাবেই জন্মাতে পাঁর। এতে 
আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে চাষীভাইদের অনেক 
আৰ্থ ক উন্নাত হ'তে পারে। 

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উৎস যে কৃষি 
তাকে সবদিক দিয়ে যাদ আমরা উন্নত করতে না 
পাঁর তবে আমাদের ভাঁবষ্যৎ অন্ধকার। যেসমস্ত 
তৈলবীজ-শস্যকে আমরা এতদিন অবহেলা ক'রে 
এসেছি, সেগুলোর চাষে আজকাল যথেষ্ট 
অর্থাগমের সম্ভাবনা হয়েছে। তাই, আসুন, 
আমরা এই খাঁরফ তৈলবীজের উৎপাদন-বাদ্ধর 
অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত ক'রে তুলি। ৷ 


ৰ 


দিঘা একটি ছোট গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় .সমস্ত 
আঁধবাসীর পেশাই হ'ল জুতো তৈরি করা। এটি 
তাঁদের পুরুষানক্লমিক ব্যবসা । এ গ্রামে প্রায় দুশ’ 
লোক জুতো তৌরর পেশায় নিষ্ন্ত। কিছনাদন 
আগেও তাঁদের কাজের কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। 
এমনাঁক সেলাইএর কাজ পর্যন্ত তাঁরা হাতেই 
করতেন। ৰ 


তাঁরা আগে পূর্ব বাঙলার কয়েকটি জেলায় 
হাতে প্রচুর কাজ থাকত। কণচামাল বা পীজর 
কোনও অভাবই ছল না। তশরা অবশ্য ছোট 
ছেলেমেয়েদের জুতোই তৈরি করতেন বৌশ এবং 
যশ্েহর ও খুলনা জেলার এ ধরনের জুতোর 
চাঁহদা দিঘার চর্মীশজ্পীরাই মেটাতেন। তাঁরা 
বেশ সুখে সামাজিক জাবনযাপন করতেন আর 
দুগ্গপৃজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিজেদের 
আয়ের একটা বিরাট অংশ খরচ করতেন সানন্দে। 


১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট দেশ স্বাধীন হ'ল। 
এর ফলে অবিভক্ত বাঙলার সংহত অর্থনীতির উপর 
আঘাত এল অতাঁক্তে। 'জানিসপত্রের অবাধ 
সরবরাহ এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। আর দিঘার 
চর্মীশল্পীরাও এ আঘাত থেকে রেহাই পেলেন না। 
গুলিতে দিঘার জুতোর ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে 
গেল। চর্মশিল্পীরা ভয়ানক আর্থক অসুবিধায়, 
পড়লেন। জীবনধারণের জন্য তাঁদের অর্থ 
উপার্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে গেল। 

এরূপ দরবস্থায় চর্মশল্পীদের প্রায় অনেকেই 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শরণাপন্ন. হলেন আর্ক 
সাহায্যের জন্য। তাঁদের অনেকে আর্ক সাহায্যও 
পেয়েছিলেন ব্যবসা চালাবার জন্য! কিন্তু 


তাঁদের সংগঠন-ক্ষমতা ছিল না! দৈনিক তাঁরা ৩০ 


১৭৩ 


সমবায় বাঁচিয়েছে 


জোড়া জুতো তোর করতেন; কিন্তু কলিকাতার 
পাইকাররা এত কম সরবরাহে আগ্রহশীল ছিল না। 
সুতরাং যেকোনও দামে তাঁরা তোর জুতো বাঁক 
ক'রে দিতেন- মহাজনদের দেওয়া দামেই। এর ফলে 
লাভ এত কম হ'ত যে, অনেকেই সরকারী খণ 
আর পরিশোধ করতে পারতেন না। ব্যবসার 
পদু'জিও ন্ট হয়ে গেল। কাঁলকাতার পাইকারী 
মহাজনরা এ সুযোগ ছাড়ল না। তাঁদের ব্যবসায়ে 
সাহায্য করার নামে মহাজনরা প্রচুর দাদন দিতে 
আরম্ভ করল--কিল্তু এই শর্তে যে, মহাজনদের 
নিৰ্ধারিত দামেই জুতো বেচে দিতে হবে। 


- . এই অবস্থায় কিছুদিন বাবসা চলল। একজন 


আমরা দৈনিক মোট তের থেকে চৌদ্দ আনা 
রোজগার করতাম। আর এই উপাজনের জন্য 


. পাঁরশ্রম করতে হ'ত এক-একাঁট গোটা পাঁরবারকে।” 


এই সময়ে বারাসতের ব্লক ডেভলপমেন্ট আঁফিসার 
এবং এ ব্লকের সমবায় সামাতগ্ীলর পাঁরদর্শক 
চর্মীশল্পীদের বললেন যে, তাঁদের সমস্যার 
সমাধান হ'তে পারে যাঁদ তাঁরা সমবায় সামাত স্থাপন 
ক'রে সমবায় প্রথায় কাজ করেন। 

সমবায় সাঁমিতিগুলির পরিদর্শক বলেন যে, এ 
প্রস্তাবে কেউ বিরোধিতা করেন ন এবং তাঁর; 
বুঝতে পারলেন যে, এই সমবায়ের মাধ্যমেই তাঁরা 
তাঁদের পাঁরশ্রমের জন্য আরও পুরস্কৃত হবেন। 
দিঘার চর্মীশল্পীদের সমবায় সামাত স্থাপনের 
কাহিনী হ’লঃ কী করে ম্াষ্টমেয় কয়েকজন 


কারিগর দাঁরদ্য ও দৈন্যের মূখে দাঁড়াতে না পেরে, 


মহাজন ও ফড়েদের হাত এড়বার জন্য এবং নিজে- 
দের. বাঁচাবার জন্য সমবায়ের পথ বেছে নিয়োছলেন। 


হ’ল, তখন তার রূপ দিতে অবশ্য বোঁশ দোঁর হয় 
নি। চৌন্রশ জন চর্মীশিল্পন প্রথমেই সাঁমতির সদস্য, 


বসুন্ধরা $ ন ১২শ বৰ্ষ 2 6ম সংখ্যা 


হলেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এই সাঁমাত = মূলধন। (টার ৰ 
সম্প্রীতি পনের হাজার রা 
হয়েছেন। বারাসতে সাঁমাতর একাট খুচরা বিক্ুয়-: 
কেন্দ্র স্থাপনের জন্য খাদি বোর্ড আরও চার হাজার ৷ 
টাকা প্রদান করেছেন। '_; 


রোঁজস্ট্রি করা হ'ল। এর নাম হ'লঃ দিঘা চর্ম- 


শিল্পী সমবায় সামীতি। গত পনের মাস ধারে এই 
সামাতির কাজ চলছে। এর বর্তমান সদস্য-সংখ্যা 
হ'ল ৬৫। এ ০ দি 





দিখার চগনণিল্লীর| ক্রমশ সমবায় সমিতির শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন ডে 


এই সমাঁতর প্রবীণতম সদস্য শ্রীগোব্ণ'ন ৰাস 


বলেন যে, তাঁরা যদ -- সমবায় -সাঁমাতির সদস্য না 


হতেন তা হ'লে. দিঘা থেকে জুতোর ব্যবসা উঠে . 
নিশ্চিহ্ন হয়ে - 


যেত আর স্থানীয় চর্মীশজ্পীরাও 
যেতেন। 


শ্ৰী দাস আরও বলেন যে, তাঁদের সাঁমাত গড়ে 
উঠল এই ‘বিশ্বাসের ভিত্তিতেই যে, তাঁদের একক: 
“আমরা একসহ্গে : 


শ্রমে আর কোনও লাভ নেই। 
বাঁচব নয় মরব”_ আত্মীবশ্বাসে তাঁর কণ্ঠ দড়। ' 


প্রারম্ভে দিঘা চর্ীগর্লিনী সমবায় সাঁমিতি ৩,৬০০. 


ৰ 


দি এখনও সমস্ত চর্মীশজ্পীই সাঁমাততে 


‘যোগদান করতে 'পারেন নি । তাঁরা প্রয়োজনীয় 


যন্দপ'তি ছাড়াই আগেকার মত কোনও রকমে কাজ- 
কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সাঁমাতর উদ্যোত্তারা 
বলেন যে, সামাতির আর্ক অবস্থা একট; ভাল 


"হ’লেই সমস্ত চর্মীশল্পীকে সাঁমাতর সদস্যভুক্ত 


১৭৪ 


করা হবে! ৷ 


উন্নত ধরনের জুতো তৈরি করতে পারেন সেজন্য 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের শিল্পদফতর ১৯৫৮ সালের 


এপ্রিল মাসে দিঘাতে একাট 'শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন 


। 
। 
) 
। 
1 
) 
+ 





সখ 


ৰ্‌ 


বসুন্ধরা ৪ ভাদু- ঃ ১৩৬৬ 
করেন। শিক্ষণ-সময় ছ’ মাস! ২০ জন বলেন, “সমিতির কাজ আরম্ভ হওয়ার পর সাঁমাতর 

. শিক্ষার্থী ইতোমধ্যেই: শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। সদস্যদের মধ্যে. কর্মচাণ্ল্য' এসেছে। কিন্তু 
:... বকের বাজেট থেকে ষোল হাজার টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই উৎপাদন বাড়াতে হ'লে আমাদের আরও মূলধন 
একটি শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে।  চাই।” টি 


সা 


তব ' সাঁমাতর সম্পাদক শ্রীসনাতন দাস .বলেন যে, এর ক্যা 
ফলে সাঁমাত উৎপাদনের উৎকৰ্ষ ও উৎপাদন বাড়াতে একজন চর্মীশল্পই বললেন যে, সাঁমাঁত স্থাপিত 
ঢু সক্ষম হবে৷, - হওয়ার পূর্বে তাঁরা জনপ্রাত দৈনিক তের থেকে 


' -গ্রত-১৫. মাসে সামীত ১,৮৪৬ জোড়া জুতো তৈরি চৌদ্দ আনা রোজগার করতেন। কিন্তু 
-. করেছে। এই জুতো “বিক্রি করে মোট ১৮,৫০০ এখন তাঁদের কাজের মজার = হিসাবে 
“টাকা পাওয়া গেছে। এই উৎপাদনের সমস্তটাই দৈনিক আড়াই টাকা ক'রে দেওয়া হয়। শীঘ্রই তাঁরা 
_ কাঁলকাতার পাইকারী বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। '" তাঁদের দৈনিক মজার বাবত তিন টাকা ক'রে 





£ ং সমিতির কারখানার একাংশ 


ক বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করেন শ্লীরমানাথ দাস। তানি পাবেন ব'লে আশা রাখেন পর্যাপ্ত মূলধন 
নিজে একজন দক্ষ চর্মাশল্পী এবং কেনাবে্চোর পেলেই তাঁরা উৎপাদন প্রচুর পারিমাণে বাড়াতে 
ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। "তান পারবেন বলে আশা রাখেন। যাতে কায়িক শ্রম . 
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হাস করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ষন্ত্রপাতিও 
আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাঁরা আশা করেন যে, এর 
ফলে সদস্যদের উৎপাদনের উপর বোনাস দেওয়া 
05 | 


সাঁমাঁতর কারখানা এখন যে বাড়তে আছে তার 
জন্য মাঁসক ষাট টাকা করে ভাড়া দিতে হয়। 
সাঁমীত ইতোমধ্যেই একটা জাম সংগ্রহ করেছেন 
কারখানা তৈরির জন্য। 


চ্শীশজ্পীদের গ্রামে গেলে দেখা যাবে, প্রতি 
বাঁড়র দাওয়ায় দিনরাত জুতো তৈরির কাজ চলছে। 
ছোট্র গ্রামখান আজ কর্মচণ্টল। একটি বাঁড়র 





দাওয়ায় শ্লীনাথ জুতো তৈরি করছেন। তাঁকে 
সাহায্য হরছেন তাঁর স্ত্রী। এমনাক তাঁদের আট 


বছরের ছেলে রামুও কাজে হাত লাগিয়েছে। 


চর্মীশল্পীরা দাঁরদ্ৰ। এখনও তাঁরা নানা রকম 
বাধাবপাঁত্তর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু তাঁদের 
মুখে আর এখন হতাশার চিহ্ন নেই--সৈখানে ফুটে 
উঠেছে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ। তাঁরা বুঝতে 
পেরেছেন যে, একা চলার দিন চলে গেছে। তাই 
তাঁরা অজ একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প 
নিয়েছেন। কারণ, তাঁরা কারও মুখাপেক্ষী থাকতে 
রাজী নন-_একমান্র তাঁদের -সঙ্ঘবদ্ধ শান্তর উপরই 
তখরা আস্থা রাখবেন। | 


ভারতে ধান ফসলের সবচেয়ে বোঁশ ক্ষাতি হয় 
সাধারণত 'নম্নালাখত সাত রকম 'পোকার দ্বারা । 
এরা ধানের প্রধান কীটশন্রু। বি-এইচনস অথবা 
চডি-ডি-টি প্রয়োগ ক'রে এদের দমন করা যায়। 


(১) লেদা পোকা ্‌ 

লেদা পোকা প্রায় দেড় ই লম্বা হয়। . এরা 
রাতের বেলা আক্রমণ চালিয়ে, ধানের চারাগাছগুলো 
খেয়ে ফেলে, আর 'দনের বেলা মাঁটর নিচে লুকিয়ে 
থাকে । ধানের মরসুমে এরা তন থেকে পাঁচ বার 
পর্যন্ত ডিম পাড়ে। | 
এই” কীট আসাম, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
পাশচমবঙ্গ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, মহাশূর 
ও ন্রিবাঙকুর-কোচিনের ধান ফসলের ক্ষতি করে! 


(২) পামার পোকা | 
এ পোকাও ধানের চারাগাছগদলোকে আক্রমণ 
করে। পোকাগুলো পাতার সবুজ ভাগটা খেয়ে 
ফেলে! তার ফলে পাতার গায়ে সাদা সর? রেখার 
মত দাগ পড়ে। পোকার শুককাঁটগুলো পাতার 
আঁশে বাস করে এবং পাতা খেয়েই জীবনধারণ 
করে। নু 


সাধারণত পামার পোকা কচিপাতার ডগার 
দিকটাতে সরু লম্বা লম্বা ছে'দা কেটে তার মধ্যে 
ডিম পাড়ে। ডিমগমলো ফোটার পরে পোকার 
শুককাঁটগুলো পাতার আঁশের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং 
' সেখানেই বড় হয়! এইভাবে এই পোকার জীবনের 
সকল স্তরই ধানগাছের মধ্যে অতিবাহিত হয়। 


ভারতের প্রায় সমস্ত ধানী এলাকায় বিশেষ ক'রে 
বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা, আসাম, 
উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এই পোকার উপদ্রব দেখা 
যায়। রি 


ধানের সাধারণ কীটশক্র 


(৩) নীল গোবরে পোকা 


এই পোকারও. আক্রমণের লক্ষ্য ধানের চারা। 
এরা দেখতে ছোট, সরু ও লম্বা। এদের গায়ের 
রঙ নীল। প্রায়ই পামার পোকার সঙ্গে এদের 
দেখতে পাওয়া যায়। পামার পোকার মত ঠিক 
একই. পদ্ধাততৈ এরাও ধানের চারাগুলোকে 
আক্রমণ করে. এবং সারা জবন ধান গাছের উপর 
কাটায়। মাদ্রাজ, কুর্গ, মহাীঁশূর, বোম্বাই, মালাবার 
এবং ন্রিবাঙ্কুর-কোচিনেই এদের বোঁশ দেখতে পাওয়া 
যায়। 


(৪) ধানের ফাঁড়ঙ 


. ধানের ফাঁড়ড ধানগাছের নরম শীষ ও পাতা 
আক্রমণ করে। এদের উপদ্রবের ক্ষেত্র হচ্ছে পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উঁড়িয্যা, বাঙলা, আসাম, শবন্ধ্য- 
প্রদেশ ও বোম্বাই ৷ 


(৫) নলা পোকা 


ছোট কণড়া অবস্থায় এই পোকা ধান গাছের কাঁচ 

ডাঁটা ও পাতার উপর আক্রমণ চালায়! নলা পোকা 
নতুন পাতার. উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফন্টে শুক- 
কীটগুলো বৌঁরয়ে সেই পাতা ছোট ছোট ক'রে 
কেটে নলের মত তোর কারে তার ভেতর থাকে 
জলের 1নিচেও এরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। 


এই পোকার উৎপাত বহার, ভীঁড়ষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, 
মহশুর এবং বাঙলাতেই বৌশ। 


(৬) গাঁধি পোকা 


গাঁধ পোকা ধানের শীষগ্দলোকে আরুমণ করে 
এবং বাড়ন্ত কাঁচ ধানের ভিতরের রস চুষে খেয়ে 
নেয়; তার ফলে ধান চটে হয়ে যায়। ধানের 
মঞ্জরীগুলো তখন সাদা হয়ে ঝরে পড়ে। আসাম, 


১৭৭ 


৫ম সংখ্যা 


বাঙলা, বোম্বাই, প্ৰিবাৎকুর-কোচিন, মাদ্রাজ, উত্তর- 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ 


এ প্রদেশ, মহীশূর, ভীঁড়ষ্যা এবং পাঞ্জাবেই এদের 


প্রাদুর্ভাব বোশ। 


৭) মাজরা পোকা 

মাজরা পোকার কণড়া ধান গাছের ডাঁটা ছিদ্র ক'রে 
ভিতরের মাজাঁট খেয়ে ফেলে! ফলে ধান গাছ 
শুকিয়ে যায়।- এরা গাতার (উপরে ডিম পাড়ে 
এবং ডিম থেকে শৃককাঁট বোরয়ে গাছের ডাঁটা ছিদ্র 
শূর, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, কুর্গ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, 
মধ্যপ্ৰদেশ এবং বাঙলাতে এ পোকার আক্রমণ বোঁশ 
দেখা যায়। 


ধানের কীটশন্ন; দমনের উপায়... 

কাঁটশন্ন: দমনের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হ'ল 
গাছের উপর 'ব-এইচশীস গণুড়ো ছাঁড়য়ে দেওয়া 
অথবা ভি-ডি-ট ছিটানো। 
. যখনই মাঠে এর যে-কোন রকম পোকা দেখা যাবে 
তখনই নিম্নালাখত উপায়ে বি-এইচ-ীস অথবা 


(১) চারা অবস্থয - 


 ধানগাছের চারা অবস্থায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ 
- শান্তর বি-এইচ-সি গণুড়ো একরপ্রাত ১৫ থেকে 
২০ পাউন্ড হারে ছাঁড়য়ে দেওয়া উচিত। অথবা 
নিম্নালখিত উপায়ে ০. ২৫ শতাংশ শান্তর ডি-ডি-টি 
তৈরি ক'রে ছিটানো যেতে পারেঃ-জলে গুলে 


*ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুপ্তিকা থেকে 


যায় এমন ৫০ শতাংশ শান্তর ১ পাউন্ড ডি-ড-টি 
২০ গ্যালন জলে মিশিয়ে নিলে একরপ্রাতি জাঁমর - 
ধানের চারার উপর ছিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে। 


(২) রোপণ করার পরে 
এই অবস্থায় পুনরায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ 
শান্তর বি-এইচীস ২৫ থেকে ৩০ পাউন্ড একর- 
পিছ; জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। অথবা ৫০ 
তাংশ শান্তর ১ পাউন্ড দ্রবণীয় ডি-ডি-টি ২৫ 
গ্যালন জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এক 
একর জাঁমর পক্ষে এই পাঁরমাণ যথেষ্ট ৷ 


(৩) হঞ্জরণ ও ধানে দুধ হবার সময় 


ধান গাছে মঞ্জরী এবং ধানে দুধ হওয়ার সময়ে 
৫ শতাংশ ব-এইচ-ীস গুড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে। 


ওষুধ ছড়ানো মন্দ 

কাঁটনাশক ওষুধ ছড়ানো বা 'ঁছটানোর জন্য 
হাতে-চালানো যন্্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। 
প্রাতাঁটর দাম প্রায় ১০০ টাকা। ১০ থেকে ১২ 
একর পর্যন্ত জমিতে এসব ঘন্দ দিয়ে ভাল কাজ 
হয়। 


কউদননের আর্থিক উপকারিতা 


এই প্রবন্ধে বার্ণত পোকাগুলো স্বাভাঁবক 
বংসরে শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ ধানের ক্ষাত 
করে। কাট দমনে খরচ পড়ে একরাঁপছ; মান ৫ 
টাকা। এসব পোকা দমন করতে পারলে চাষীর 
একরাপছ আতীরন্ত লাভ হবে ২০ টাকার উপর ।* 


কোন্‌ অণ্ডলে চারাবাগানের জন্য বঁজসূপাঁর সংগ্রহ 
করতে হবে তা সেই অণ্ডল পাঁরদর্শনান্তে 'স্থর করা 
হবে। স্থানীয় বাগানগুঁল পর্যবেক্ষণ ক'রে যেসকল 
সুপ্রসিদ্ধ বাগানে মাঝারি বয়সের (২৫ থেকে ৫০ 
বংসর) আঁধক-ফলপ্রস্‌ সুপারিগাছের সংখ্যা বেশ 
থকবে সেই বাগানগণঁল নিদিষ্ট ক'রে তথাকার 
বীজসূপারি গ্রহণের যোগ্য বড় বড় গাছগ্যাল বেছে 
নিতে হবে এবং 1চাঁহৃত করতে হবে। যে-কোন 
বাগানে অত্যধিক ফলপ্রসূ ও একেবারে ফলদানে 
অপারগ পাঁরণতবয়স্ক সুপাঁরগাছ যথেচ্ছ এলো- 
মেলোভাবে রোপিত থাকে । মাঁলকের বাগানে 
এসকল গাছ সমভাবে পাঁরচর্যা পেলেও তাদের 
ফলধারণশান্তর তারতম্যের কারণ বোধহয় তাদের 
জন্মঘাঁটত প্রকাতির বৈষম্য। গঠনতত্ব এবং কোন্‌ 
প্রকৃত আঁধক পাঁরমাণে ফলধারণশান্তর উপযুন্ত 
তার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞাঁনক 
জ্ঞান না থাকলেও বাঁজসুপার-প্রস্‌ গাছগুলির তেজ 
ও ফলধারণশান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগ্দীলর নিৰ্বাচন 
করতে হবে। 


বাংসারক ফলসংগ্রহের পূর্বে বাগানের সমস্ত গাছ 
পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝতে হবে, কোন্‌ গাছের কিরূপ 
তেজ ও ফলধারণশন্তি আছে। যাবতীয় ব্যাধিগ্রচ্ত, 
নিস্তেজ এবং অজ্প-ফলপ্রস্‌ অর্থাৎ দশটি উন্ম্ত- 
পত্র অপেক্ষা কম পর্রষস্ত গাছ, যেসকল গাছে চার 
থোকা ফল অপেক্ষা কম ফল থাকবে সে সকল গাছ 
ও ক্ষীণকায় গাছ বাতিল করতে হবে এবং বাকি 


নর্বাচিত গাছগুলি চিহ্নত ক'রে সেগুলিতে, ধারা-. 
বাঁহকরূপে নম্বর দিতে হবে। -পরবতণী বংসর- - 


গঁলতেও তথাকার আঁনয়ামতভাবে -ফলপ্রস্‌ গাছ- 
গুলিকে চিহিত করতে হবে (প্রথম বৎসরে ‘আর’, 
দ্বিতীয় বৎসরে আর ১ ও তৃতীয় বংসরে ‘আর’ ২) 
য'তে তৃতীয় বৎসরের শেষে সমস্ত অবাঞ্চনীয় গাছ 
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বীজসুপারি নির্বাচন ৩. 


সুপারির ভারা উৎপাদন 


নিস্তেজ, সতেজ অর্থাৎ ফলপ্রসূ এবং আঁনয়ামত 
ফলপ্রসূ গাছগুলিকে শ্রেণীবিভন্ত ক'রে বাতিল করা 
যাবে। উপারিউন্ত পর্যবেক্ষণ ও বাতিলকরণ প্রথা 
{তন বৎসর পরেও চালানো“ষেতে পারে এবং ঘতাঁদন 
পর্যন্ত না বীজসুপার-প্রসূ গাছগুল নিয়ামতভাবে 
আঁধক-ফলপ্রসূ হয় ততাঁদন এই প্রথা চালাতে হবে৷ 
বীজ নির্বাচন 

চাহৃত বীজসুপারি-প্রসু গাছগীলর মধ্যবৰ্তী 
অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় থোকা থেকে গাছ-পাকা 


সুপারি সংগ্রহ করতে হয়। সুপার সংগ্রহের সময় 
হ'লে সৃপাঁরর থোকাগ্াীল দাঁড়র সাহায্যে নাময়ে 





নিতে হয়। 


বাঁজসুপানীর সংগ্রহ করবার অল্পক্ষণের মধ্যে 
সেগুঁল বপন করতে হয়। িছুকাল রেখে দিতে 
হ'লে সেগুলিকে ছায়াতেই রাখতে হয় এবং এক 
সপ্তাহের মধ্যে বপন করতে হয়। __ 


চারাবাগানে চারা প্রস্তুত 


এক ফুট গভীর গর্ত খনন ক'রে ও মাঁট আলগা 
ক'রে জাঁমর উপর থেকে তিন-চার ই গভীর 
বালুকার দ্বারা পূরণ করবার পর স্মাবধামত 
আকারে চার ইণ্ডি থেকে ছয় ইণ্চি গভীর গর্তে 
নির্বাচিত সুপারিগ্ীল বপন করতে হয়। বাল: 
স্তরের উপর - সুপাঁরগুলির বোঁটা যেন 
উধ্বম্খ থাকে সেইভাবে বপন ক'রে সেগীলকে 
বালুকার দ্বারা অবিলম্বে আবৃত করতে হয়। 
প্রত্যহ সুপাঁরর উপর জলসেচের প্রয়োজন। 
স্বাভাবিক ছায়া না থাকলে স-পাঁরর কেয়ার 
উপর ছায়া বিস্তারের ব্যবস্থা করা উাঁচত। বপন 
করার চাল্লশ দিন পরে সচরাচর সমপারিগ্ীলতে 
অঞ্কুরোদ্গম হয় এবং একশ’ দিন পর্যন্ত অঙ্কুরোদ্গম 
চলতে পারে। ৰ 


১৭৯ 


€ম সংখ্যা 


বীজ বপনের তিন মাস পরে চারাগ্রীল চারা- 
' “বাগানের কেয়ারতে রোপণ, করতে হয়। চারা- 


বসুন্ধরা £ ১২শ বৰ্ষ £ 


বাগানের জাম লাঙল দিয়ে উত্তমরূপে কর্ষণ করে - 


১২ ফুট ব্যবধানে ছায়া ফসল কলাগাছের সার 
রোপণ করতে হয়। এ সারিগ্ীল উত্তর-দাক্ষণে 
প্রলাম্বত হওয়া চাই. এবং প্রাত সারতে ৯ ফুট 
অন্তর কলাগাছ রোপণ করতে হয়। অ্কুরিত 
সুপাঁরগদলি' রোপণ করবার অন্তত ৬ মাস পূর্বে 
কলার তেউড় রোপণ করতে হয় যাতে সেগ্যাল 
সপ্রাতচ্ঠিতি হয়ে অঙ্কুরত সপারগীলকে 
প্রয়োজনমত ছায়া দিতে পারে। কলার সাঁরর 
মধ্যবৰ্তী স্থানগুলতে ৫ টন পচা গোবরসার প্রয়োগ 
ক'রে দাক্ষণ-উত্তরে লাম্বত ৪ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি 
উচ্চ কেয়ার প্ৰস্তুত করতে হবে। কেয়ারগ্যল 
সুবিধামত লম্বা করা যেতে পারে। দ সাৰ কলা- 
গাছের মধ্যে ৪ ফুট চওড়া দুপট ক'রে কেয়ার 
করতে হয়। জলানকাশ ও সেচের জন্য কেয়ার 
পুশটর. মধ্যে ১ই ফুট প্রশস্ত নালা কাটা ডীচত। 
কলাগাছের ছায়া পর্যাপ্ত না হ'লে প্রাতি কেয়ারর 
(যথা শন বা ধণ্টের) বাঁজ বপন করা উচিত। 
গাছ বড় হ'লে প্রচুর ছায়াদান করবে। 


চারাবাগানের কেয়ারতে সুপারির চারাগঢলি 
১৮১ ফট ব্যবধানে রোপণ করতে হয় এবং প্রাতি 


কেয়ারির দুই প্রান্তে ১ ফুট ছেড়ে তিন সারি 
সুপারির চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের 
দিতে হয়। বর্ষাকালে কেয়ারগ্দীলতে জল- 


শনকাশের এবং গ্রীজ্মকালে . সেচের ব্যবস্থা করতে 


হয়। 


{ 


এক বংসরে. পাঁচ বা তদাধক পাতা জন্মায়, এমন 
উত্তম-বেড়ফুন্ত সতেজ চারা রোপণের জন্য নির্বাচন 
করা উঁচত। 


চারাগ্ীলকে বহুদূরে পাঠাতে হলে উত্তমরূপে 
মোড়ক বাঁধতে হবে যাতে শিকড়ে আঘাত না লাগে 
বা প্রধান কান্ড ভেঙে না যায়। 


কণটের আক্রমণ 


চারাবাগানে লাল ও সাদা কীট সাধারণত সুপার 
চারার পাতায় আক্রমণ চালাতে দেখা যায়। আক্রান্ত 
পাতার তলার দিকে এইসকল কাঁটের আস্তানা দেখা 
যায়। পাতাগ্াল' ক্ৰমশ হরিদ্রাবর্ণ হয় ও শ্যক্ক হ'তে 
থাকে। পোকার দ্বারা পাতাগ্যীল আক্রান্ত হয়েছে 
দেখামান্র গম্ধকচূর্ণ মিশ্রিত জল (২ গ্যালন জলে ১ 


. আউন্স গন্ধকচূর্ণ) পচকারর দ্বারা ছিটিয়ে দিলে 


ভারতীয় কেন্দ্রীয় সুপারি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিক1 থেকে 


পচ 


১৮০ 


ণ 


কট দামত হয়।* 





"ওম ব্যান্তঃ বুঝলে মোড়ল! চাষীর হ'ল 
শতেক শন 
পুড়ে আর জলে ভিজে ফসল ফলালে ; ফসলও 
হ'ল ভালই। . মনে কত. আশা--ছেলেটার বায়না 
একটা শাঁতের জামা হবে, বৌ-এর একটা অনেক 
দিনের শখ রুপোর বিছে চাই, আর কিছু টাকা 
থাকলে ঘরের দাওয়াটা পাকা করব। কিন্তু অদেন্ট 
মন্দ। বাজারে ফসলের নাকি দাম . পড়েছে 
ফোড়েরা বলল । এত কষ্টের ফসল, এবার যাও বা 
বেশি ক'রে ফলালাম, তা তোমার এঁ যে কী বলে, 
লাভের গুড় পি'পড়েয় খেল। 


হ্য় ব্যান্তঃ বল কী! 1পত্পড়েয় সব খেলে! 

১ম ব্যান্তঃ আরে পিপড়েয় কি আর খাচ্ছে? 
খেলে তোমার হারান ফোড়ে। ছেলেটা অসুখে 
পড়ল। টাকা না হ'লেই নয়। তাই বাধ্য হয়েই 
বেচতে হ'ল হারানের কাছে। আর ও যা দাম 
দলে, তাই হাত পেতে নিলাম। আম খেটে মলাম, 
আর ব্যাটা টাকার জোরে উউকো দ? পয়সা কামিয়ে 


নিলে। দেখ নি ঘরদোর সব পাকা করছে? 


হ্য় ব্যান্তঃ তা ঠিক। এ ফোড়েরা মাঝ থেকে 
দই মারছে। তা আর করবেই বা কাঁ? ফসল বাঁধা 
রেখে তো আর কেউ টাকা দিচ্ছে না। তোমার না 
হয় ছেলের অসুখ হঠাৎ দরকার হওয়ায় বেচেছ। 
আর আমরা কী কার বল তো? ফসল যে গোলায় 
ধরে রাখব, ট্যাকে পয়সার সে জোর কই? দন 
আনি দন খাই--এই তো অবস্থা। | 


৯ম ব্যান্তঃ আরে ধে তোমার গোলা, নিকুচি 
করেছে গোলার। রেখেছিলাম তো গতবার 1কিছ: 
পাট গোলায় ধ'রে। চার মাস পরে দোঁখ ইন্দুরে 
সেই পাট কেটে সর্বনাশ ক'রে দয়েছে। লাভ তো 
দুরের কথা, মোটা লোকসানই হয়ে গেল। 


মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে. 


সেই 'তিমিরে। 


রাষ্ট্রীয় শস্যগোলা 


মণ্ডলঃ আজ দেশে বোঁশ ফসল ফলানো কত 
দরকার। খাবার চাই, পয়সা চাই, তা না হ'লে 
আমাদের চলবে কণ কারে? তার মধ্যে বাড়াত ফসল 
হ'লেও যাঁদ ফোড়ের হাতে আর ইন্দ্রের পেটেই 
লাভটা চ'লে যায়, তবে ‘তো আমরা' যে 'তাঁমরে 
পাকা ভাল গুদাম আমরা সাধারণ 
চাষীরা পাবই বা কোথায় আর সে সামর্থই বা 
ক'জনের আছে বল? তবে কি জান, সরকার এত 
বিবেচনা ক'রে পাঁচসালা পরিকল্পনা করেছেন। 
ও'রা ক এ বিষয়ে কিছ; ব্যবস্থার কথা ভাবেন নি? 


১ম ব্যান্তঃ আরে ধেং। আমাদের কথা আর কে 
ভাবে? | 

মণ্ডলঃ কী আশ্চর্য! এ যে সরকারী মালগদ্দাম 
করপোরেশনের সেক্রেটারমশাই এখানে! দেখুন, 
এখুনি আমরা ফসল গদামজাত করার অসমাবধা 
আর ক্ষয়ক্ষাতর কথা আলোচনা করছিল্াম। ফসল 
বোঁশ ফাঁলয়েও চাষীরা যাঁদ ফোড়েদের হাতে মার 
খায় তবে আমাদের লাভ হবে কাঁ? তা ছাড়া, 
অনেকের তো গুদামজাত ক'রে ফসল ধারে রাখবার 
মত ক্ষমতাও নেই। আর যাদের আছে তাদেরও 
গুদাম এত মামি ধরনের যে, ফসলের তাতে 
ভার লোকসান হয়। এই তো মগ্গলময় বলাছল, 
পাট গন্দামজাত ক'রে ই'দুরে কেটে ওর লোকসান 
কাঁরয়ে দিয়েছে। এটা তো কম লোকসান নয়, কী 
বলেন? | 


সেক্রেটারঃ দেখুন, মোড়ল মশাই, আপাঁন তো 
শুধু মঙ্গলময়ের লোকসান দেখছেন। আর আমরা 
সরকার :থেকে দেখাঁছ দেশের সমস্ত চাষীর লোক- 
সানা আমাদের পশ্চিম বাঙলাতেই ধরুন, কত 
হাজার হাজার মঙ্গলময় রয়েছে। সকলের লোকসান 
একত্র করলে--সারা দেশে কতটা লোকসান হচ্ছে 
ভাবুন তো! ফসল আমাদের সম্পদ-যা আমাদের 
চাষীরা. বহুকম্টে তৈরি করেন। এভাবে তার 


১৮১ 


৫ম সংখ্যা 


অপচয় হওয়াটা কত: দুঃখের! যেখানে নিজেরা 
খেতে পাচ্ছ না, সেখানে ইপ্দুরে পোকামাকড়ে কত 
কোট টাকার ফসল প্রাত বছর খেয়ে বা নম্ট ক'রে 
ফেলছে, বলুন তো? আমাদের মোট ফসলের প্রায় 
দু’ আনা থেকে তিন আনা পরিমাণ প্রত্যেক বছর 
নানাভাবে, মাঠে গুদামে পোকামাকড় আর ইন্দুর 
ইত্যাঁদর পেটে যায়। এটা বাঁচাতে পারলে এতেই 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ 


আমাদের. দেশের সব লোক বছরের বেশ কছুঁদন = 


খেতে পেত। আমাদের দেশে রোজই নয়শ'র ওপর 
মানুষ জন্মাচ্ছে। ভাবুন অবস্থাটা । এখান 


ভরছে না। এর ওপর ৫-১০ বছর এভাবে লোক 
বাড়লে খাবার জুটবে, কোথা থেকে? < অবদ্থায় 
এক দানা ফসলও নষ্ট করা চলে না। আর চাষীর 


আর্ক অবস্থার তাড়াতাঁড় উন্নাত না হলে বৌশ 


ফসল ফলানোও তার পক্ষে মুশকিল। তাই এক- 
দিকে যেমন চাষীদের আর্ক উন্নতির সুযোগ 
ক'রে দেওয়া দরকার তেমাঁন অন্য দিকে আমাদের 
কম্টাঁজত প্রাতটি ফসলের কণা, নষ্ট হ'তে না 
দিয়ে, কাজে লাগানো উচিত৷ 


৯ম ব্যান্তঃ তা তো বুঝলাম; কিন্তু উপায়টা 
কী, বলুন। কোন চাষী তার পরিশ্রমের ফসল 
নম্ট করতে চায়? 


সেক্রেটারি সেটা ঠিকই বলেছেন। দেখুন, 
সমস্যাটা মোটাম্াউট এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের 
চায়ীরা ফসল ওঠার সাথেসাথেই দাম ক'মে গেলেও 


বিক্রি ক'রে দিতে বাধ্য হন। তার দু'টো কারণ। 
প্রথমত, তার ফসল ভালভাবে গোলাজাত ক'রে 


রাখবার নিজের কোন ব্যবস্থা নৈই। প্বততয়ত, 
অনেকেরই পয়সার এত অভাব যে, ফসল ওঠার 
সাথে সাথেই, দাম কম থাকলেও বাক ক'রে দিতে 
হয়। যদি ফসল ভালভাবে গোলাজাত ক'রে রখার 
ব্যবস্থা করা-্যায় এবং চাষীরা যদি কিছুাঁদন ধারে 
রেখে তেজা দামে বিক্রি করতে পারেন তা হলে 
তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের কিছুটা দাম পাবেন। 


| |. 
এতে যেমন অপচয়ও কমবে তেমানি জাতীয় সম্পদ 
বাড়বে। 


মণ্ডলঃ তা ঠিক। আমরাও তো তাই বাঁঝ। 


কিন্তু কিভাবে এই ব্যবস্থা হ'তে পারে তা তো 
'বুঝাছ না। 


চাষীরও তো ফসল ওঠার সাথেসাথেই 
টাকার দরকার হবেই। আর সেই টাকা না পেলে 
চাষী তো ফসল 'বান্ত করতে বাধ্য হবেই-তা 
আপনার গোলাজাত করবার যত ভাল ব্যবস্থাই 
থাক না কেন। 


সেক্রেটারি ঃ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এ 
বিষয়টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
আমাদের চাষীরা যাতে ভালভাবে ফসল গোলাজাত 
করবার সুবিধা পান আর তাঁদের টাকার প্রয়োজনটাও 
যাতে মেটানো যোয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে৷ 
অবশ্য সম্প্রীতই এই পারিকল্পনাটি চাল; করা 
হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা পুরো চালু করতে 
এখনও কিছ সময় লাগবে! আপনারা হয়তো 
শুনে থাকবেন যে, সরকার আইন ক'রে কেন্দ্রীয় 


«ওয়ার হাউীসং কর্পোরেশন” গঠন করেছেন--যাকে 


চলতি কথায় কেন্দ্রীয় মালগন্দাম কর্পোরেশন বলা 
চলে। প্রত্যেক রাজ্যে “ওয়ার-হাউাসং কর্পো- 
রেশন” গঠিত হয়েছে।. | | 
২য় ব্যান্তঃ এতে কাজটা কাঁ হবে? 


সেক্েটারিঃ কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন দেশের বড 
বড় ব্যবসাকেন্দ্ৰে খুব বড় বড় গদাম তাঁর করবেন। 
এক-একটা গুদামে ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ২ 
লাখ ৭০ হাজার মণ মাল মজুত করা যাবে।। আর 
রাজ্য কর্পোরেশন যেসব গুদাম করবেন তার 
প্রত্যেকাটতে ২৭ হাজার থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার 
মণ মাল মজুদ রাখা চলবে। রাজ্যের গৃদাম- 
গুলও নানা ব্যবসাকেন্দ্রের কাছাকাছি তৈরি করা 
হবে। আমাদের পশ্চিম বাঙলাতেও ইতোমধ্যেই 
তিন জায়গায় গুদাম খোলা হয়েছে৷ 


মণ্ডল ঃ মালগ্রদামের কাজকারবার কাঁভাবে হবে 
একট; ব্যুঝিয়ে বলুন না। 


j 
। 


১৮২ 


সেক্লেটারিঃ এইসব গুদামে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
মাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে_যাতে পোকা- 
মাকড়ে গুদামজাত ফসল নষ্ট না করে বা মাল পচে 
কোন ক্ষয়ক্ষাত না হ'তে পারে! 


কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কারবারের 
তদারক ভালভাবে হ'তে পারবে। এইসব মাল- 
গুদামে যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে-এসে নিজের 
ফসল জমা রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। এর 
জন্য অবশ্য ফসলের মালিককে সামান্য কিছ: 
মাঁসক ভাড়া দিতে হবে। 


মণ্ডলঃ এতে চাষীর মাল গুদামজাত ক'রে 
রাখবার একটা সুব্যবস্থা হ'ল; কিন্তু আপনি যে 
বললেন চাষীর আর্ক সুবিধার কথা, সেটা কী 
কারে হবে তা তো: বুঝলাম না। 
গেক্কেটারঃ ক্ষেত থেকে ফসল ওঠার পর চাষীরা 
তা এসব গুদামে জমা রাখতে পারেন ৷ মাল জমা দিলে 
গুদাম থেকে তাঁরা একখানা রাঁসদ পাবেন। সেই 
রাঁসদখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে গচ্ছিত মালের চলতি 
বাজারদর অনুযায়ী মোট দামের দশ-এগার আনা 
পরিমাণ দাম পেতে পারবেন। এই টাকায় নিজে- 
চড়া দর পেলে সুবিধামত বিক্রি করে পণ্যের দরুন 
নেওয়া আগাম টাকাটা মিটিয়ে দেবেন ৷ 


গুদামের কর্ম... 
চারীকেও ভালভাবে মাল মজুত রাখবার নিয়ম- " 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র ৪ 


১ম ব্যান্তঃ আমাদের সব ছোট ছোট চাষা, তাঁরা 
ক মনে করেন যে, অত হাঙ্গামা ক'রে ব্যাঙ্ক থেকে 
মালের রাসদ দিয়ে টাকা আনতে পারবেন? 


সেক্রেটারিঃ কথাটা ভালই বলেছেন। ছোট 
নিজেদের চেষ্টায় এভাবে টাকা নেওয়া একট; শক্ত 
তবে তাঁরা মিলে যাঁদ সমবায় বিপণন সাঁমাঁত গ'ড়ে 
নেন, তা হ'লে সেই সাঁমাতই তাঁদের হয়ে মাল- 
গুদামে তাঁদের ফসল জমা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
নিয়ে চাষীদের দিতে পারবেন। এখন ছোট 
চাষীদের সংঘবদ্ধ না হ'লে চলবে কেন বলুন? 
আত্মরক্ষার জন্যই এটা দরকার। তা হ’লেই দেখুন. 
যে, রাষ্ট্রীয় গোলাঘরের মারফত আমাদের চাষীরা 
যেমন ভালভাবে গোলাজাত ক'রে ফসলের ন্যায্য 
মূল্য পাবার সুযোগ পাচ্ছেন তেমান আর্থক 
অনটনের হাত থেকেও নিজ্কাতি পেতে পারবেন। 
তা ছাড়া এই বিরাট অপচয় থেকে ফসল বাঁচিয়ে 
দেশের অনটন অনেকটা দুর করতে পারবেন। 


১৩৬৬ 


মণ্ডলঃ না হে গোঁবন্দ। এ'রা ভেবে চিন্তে 
ভাল রাস্তাই ঠাউরেছেন। সাঁত্যই তো, এই 


ব্যবস্থায় তো সব চাষীরই মঙ্গল হবে। এদের 


_ বনদ্ধর তারিফ করতে হয়, কী বল? * 


সকলেঃ তা নিশ্চয়! 


আকাশবানীয় কপিকাত| কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মূল সংলাপ অবলম্বনে 


১৮৩ 


টুকিটাকি 
কালিম্পঙে ধ্বস 

এ বছর জুলাই মাসে কালিম্পঙে প্রবল বর্ষণের 
ফলে যে ক্ষাত হয় তার সম্পূর্ণ অবস্থাদৃজ্টে মনে 
হয় যে, বরাভালুখোপ, স্যাংসে, দলাপচান, পাইয়ং, 
সান্টুক ও ' স্যাংসে সঙ্কোনাক্ষেত্রের সান্নাহত 
এলাকাগ্দীলতে পার্বত্য ঢালু জায়গাগদালর ব্যাপক 
ক্ষয় হয়েছে। স্যাংসে সঙ্কোনাক্ষেত্, স্যংসে, 
বরাভালুখোপ এবং তারখোলা থেকে বহুসংখ্যক 
প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া 'গয়েছে। 


এ সকল জায়গায় সম্পাত্তর বাস্তাঁবক ক্ষতির 
পারমাণ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ 
ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 


সম্প্রাত পশ্চিমবঙ্গের ' শ্রম-উপমন্্রী শ্রী এন বি 
গুরুং ক্ষীতগ্রস্ত এলাকাগাীল পাঁরদর্শনকালে 
স্যাংসে 1সছ্কোনাক্ষেত্রে ধবসশীবধবস্ত ব্যান্তদের 
আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ গৃহহারাদের 
ত্রাণের ব্যবস্থাস্বরূপ একাদশ মাইল খাব রোড, 
মহাকাল দাঁড়া, ভালদখোপ, স্যাংসে ও আলগড়াতে 
শাবর- খোলা হয়েছে। এসকল শাবরে তিন 
শতেরও বেশি লোককে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং 
যাঁদের গৃহ বিপজ্জনক এলাকায় অবাঁস্থত তাঁদের 


অনেকেই তথায় আশ্রয়লাভ করবেন ব'লে আশা, 


করা যায়! স্থানীয় সাহায্যাদি ছাড়াও পাঁশ্চমবঙ্গ- 
সরকারের খাদ্য ত্রাণ ও সরবরাহ বিভাগের ন্রাণ- 
শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ্রাণ-ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্ৰ রায় আর্ত 
পারিবারগ্যালকে গরম কাপড় প্রভাতি সরবরাহের জন্য 
স্বীয় বিবেচনাধীন তহাঁবল থেকে ১,২৫০ টাকা-দান 
করেছেন। | 


দুর্গত অঞ্চলে সফরের সময়ে শ্ৰী গুরুং ধানের 
জামগুলির সেচন-সমস্য্যা সম্পর্কে অবাহত হন। 
এসকল জমিতে পুরোদমে ধানচাষ চলাছল। 


১৮৪ 


যেসব খাল থেকে এসকল ধানের 


_ জামিতে:- ‘জল সরবরাহ করা হ'ত, 
- ধসের ফলে সেগুলি ক্ষাতগ্ৰস্ত হয়েছে। চাষীরা 


বলেন যে, সামায়কভাবেও এই খালগ্মুলির সংস্কার 
আবিলম্বে শুরু না করলে বহু ধানের জাম শুকিয়ে 


যাবে, ফলে শস্যের বিশেষ ক্ষাত হবে। ধান রোয়ার 
মরসূম শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, অতএব সরকার থেকে 


আঁবলম্বে বিনা সুদে কৃষিঝণ ও অন্যান্য খণ দেওয়ার 
জন্য কৃষকগণ উপমন্ধীকে অনুরোধ করেন। 
বরাভালুখোপ, স্যাংসে ও সানতুকের আঁধিবাসীরাও 
পাহাড়ের ঢালের জামগাঁলর বিপজ্জনক অবস্থার 
কথা. উপমন্ত্রকে জানান। তাঁরা বলেন যে, এসব 
অণ্চলে আর বসবাস ও চাষ-আবাদ চলবে না।. এসব 
অণ্চলের আঁধবাসীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করতে হবে এবং সম্পূর্ণ পারিত্যন্ত অঞ্চলে বনসংচ্টি 
করতে হবে। 


দুর্গত অঞ্চলের পাঁরবারগ্ীল যেসব শিবিরে : 
আশ্রয় নিয়েছে, সেগুঁলতে 'চীকৎসামূলক সাহায্যের 
জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছেন। দ:গরত পাঁরবারগনালকে নগদ সাহায্য, 
রেশন, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে। 
কাঁলম্পঙে মহকুমা-শাসকের সভাপাতত্বে ব্রাণ-সাঁমিতি 


শ্ৰী গুরুং ডোলে অবাঁস্থত জলাধার পরিদর্শন 
করেন এবং জনস্বাস্থ্য ও হীরঞ্জনিয়ারং বিভাগের 
স্থানীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা 


_ করেন এবং কালিম্পঙ শহরে অস্থাঁয়ভাবে 'নয়ামত 


জলসরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় 
বন্দোবস্ত করেন। এই সরবরাহ ঝোরাসের কাছাকাছি 
স্থান থেকে পাইপ দিয়ে শহরে আনা হবে এবং 
ধৰসের ফলে পাইপ-লাইনের ক্ষাতর দরুন ডোলের 
জলাধারের ঘাটাত সরবরাহ পূরণ করা যাবে! 


আলগড়া ও কাঁলম্পঙে্র মধ্যবর্তী খাঁষ রোডের 
পণ্চদশ মাইলে যে রাস্তা ভেঙে গেছে শ্রী গুরুং তাও 
পৰিদৰ্শন করেন এবং সরাসাঁর গাঁড় চলার রাস্তা 
সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় পূর্ত ও গৃহানরমাণ 
বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। 
জানা যায় যে, বৰ্ষাকাল শেষ হ'লে এই রাস্তা চালু 
হবে। 


কল্যাণীতে বনমহোৎসব 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের বন-উপমল্ত্রী সী 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপাঁতত্বে ইরা জুলাই কল্যাণী- 
স্থিত প্রশাসন-ভবনে বনমহোৎসব অন্যাক্ঠত হয়। 
এ উপলক্ষে অধ্যাপক বারেন্দ্রমোহন আচার্য এবং 
ডাঃ জ্ঞান মজুমদার, . এম এল এ, বৃক্ষরোপণের 
তাৎপর্য সম্পর্কে ভাষণ দেন। 


সভাপতির ভাষণে উপমন্ত্রী মহাশয় বৃষ্টি আনয়ন, 
মাত্তকার আতা সংরক্ষণ ও ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে 
কৃষউৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনের 
কথা উল্লেখ করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, 
সরকারী উদ্যোগে আরব্খ এই কাজ জনসাধারণই 
অব্যাহত রাখবেন এবং উভয় পক্ষই একযোগে কাজ 
ক'রে গ্রামে ও শহরে উৎসাহের সণ্টার করবেন । 


অনুষ্ঠানের অন্যতম 
সঙ্গীত। 


কয়েকাঁট চারা রোপণ করেন। 


পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের ভেষজ উদ্ভিদ কাঁমাটর এক 
সাম্প্রতিক সভায় পশ্চিমবঙ্গে ভেষজ-উদ্ভিদ 
উৎপাদনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
বিধানচন্দ্ৰ রায় এতে সভাপতিত্ব করেন। হাঁপকাক 
চাষ যথারীতি চলছে এবং আগামী তিন অথবা চার 
বৎসরের মধ্যে ইপিকাকের ‘ড্ৰাই রোঁডক্স' উৎপাদন 
তার 'ীর্দন্ট লক্ষ্য ২০,০০০ পাউন্ডে পেণছবে। 


অঙ্গ ছিল বালিকাদের . 
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বস্যন্ধৱা $ ভাদ্রু £ 


রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ কামাটর উদ্যোগে ইাঁপকাক 
উৎপাদন - শুরু হয় ১৯৫৩-৫৪ সালে। চলতি 
বংসরে প্রায় 6৫,০০০ পাউন্ড মূল উৎপাদন করা 
হয়েছে এবং প্রতি বংসরই তা বৃদ্ধ করা হবো 
আশা করা ‘যায়৷; ১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদন তার 
নিদিষ্ট লক্ষ্য ৪০,০০০ পাউন্ডে পেশছবে এবং 
তার মূল্য হবে আনূমাঁনক ২০ লক্ষ টাকা ৷ অনুমান 
করা হয়েছে যে, এক লক্ষ পাউন্ড মূলের দ্বারাই 
দেশের চাহিদা মিটবে, এবং বাড়তি উৎপাদন বিদেশে 
রপ্তানি ক'রে বৈদৌশক মূদ্রা অর্জন করা যাবে। 
হীপকাক থেকে ‘এাঁমাটন হাইড্রোক্লোরাইড' প্রস্তৃত- 
কারী একটি প্রাচীন ও বৃহৎ প্রাতষ্ঠান ইতিমধ্যেই 
অর্থকরা হারে উৎপাদন আরম্ভ করেছে এবং তাঁদের 
করার্খানা বর্তমানে কালিকাতাতেই অবাঁস্থত। 


অধিকতর পরিমাণ এবং উন্নততর ধরনের উপক্ষার 
প্রদানকারী উন্নততর. ইপিকাক-গাছ উৎপাদনের জন্য 
তার বান দিক’ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা ও 
অনুসন্ধান চলছে। উদ্যানে ও বীক্ষণাগারে এই 
গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, এ গাছের শুধ 
শকড়েই নয়, কাণ্ড এবং পৱেও বহুল পাঁরমাণে 
উপক্ষার আছে। ১ ইণ্ডি থেকে ৮ ইাঁণ্ট পর্যন্ত 
আকারের কাণ্ডে প্রায় ২ শতাংশ এবং পাতায় 
১-১৮৬১ শতাংশ উপক্ষার (মোট উপক্ষার--এমিটিন 
রূপে গণ্য) আছে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফলা- 
ফলের সম্পর্কে এঁমাটন-জাত দ্রব্যাদর প্রস্তৃত- 
কারকেরা খুবই আগ্রহান্বিত। উল্লেখযোগ্য যে, 
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এমিটিন হাইড্ৰোক্লোরাইড প্রস্তুতের উপযোগী যথেষ্ট 


পাঁরমাণ ইঁপকাক-মূল উৎপাদনের একমান্র স্থান 
হ'ল পশ্চিমবঙ্গ। এ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা ও 
নিকারাগুয়া থেকে ইপিকাকের মূল আমদানি করা 
হ'ত, কিন্তু মূল ও কাণ্ডে আঁধকতর সমৃদ্ধ উপক্ষার 
সমন্বিত ইাঁপকাকের উৎপাদন পাশ্চমবঙ্গে ক্রমশই 
বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বের 
বাজারের চাহিদাও মেটানো যাবে। _ 

উক্ত কাঁমাঁট সর্পগন্ধার অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ আর 
একটি “বস্ময়কর’ ওুঁষধগাছ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 


বসক্ধরা £ 


৯২শ i £ 6ম সংখ্যা 


সম্পকে আলোচনা. করেন। এ সপণিন্ধা থেকে 


রিসারপাইন ও অন্যান্য উপক্ষার নিচ্কাশন-করা হয়৷ 
সর্বাধ্নিক গবেষণ য় জানা যায় যে, সর্গগন্ধা থেকে 
নিষ্কাশিত উপক্ষার অপেক্ষা রাউভোলাকিয়া 
কেনাঁসনস থেকে যে” উপক্ষার পাওয়া -য:য়, তা 
উৎকৃষ্টতর। ফলে সর্পগন্ধার মুল অপেক্ষা 
শেষোন্তাটর মূলের চাহিদা বেড়ে "গয়েছে। 
রাউভোলাকিয়ার চাষ সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আর্থনীতিক এবং সে সম্পর্কে 
ভেষজ উদ্ভিদ কামাঁট সাফল্যের সাঁহত কাজ 
চাঁলয়েছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের রোখ্গোতে এ 
দুই রকম উদ্ভিদের চ'ব হচ্ছে। এইভাবে উৎপাদন- 
ব্যয় বহুল-পাঁরমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফলে 
ন্যায়সঙ্গত মূল্যে এ ওষধ পাওয়া সম্ভব হবে। 


আর্গট .অন রাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁজটালিসের 
উৎপাদনও বেড়ে গেছে এবং শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে সেসব 
ওষধ প্রভূত পাঁরমাণে উৎপাদন ক'রে দেশের চাহিদা 
মেটাতে পারা যাবে বলে আশা করা যায়। 


কাযরত চা'লকলগালির জন্য লাইসেন্স 

কেন্দ্রীয় সরকারের এক 'আদেশবলে ১৯৫৮ 
সালের চা'লকল-শিল্প (নিয়মিতকরণ) আইন, ১৯৫৯ 
সালের ২২এ এপ্রিল থেকে পাশ্চমবঙ্গে বলবৎ করা 
হয়েছে। এই আইনের বিধান অনুসারে রাজ্য- 
সরকারের অনুমাঁত ছাড়া কোন ব্যক্তি নতুন চা'লকল 
(ধানভানার কলও তার মধ্যে পড়বে) স্থাপন করতে 
পারবেন না। তা ছাড়া, বর্তমানে, যেসকল চাল- 
কলে ১৯৫৮ সালের ২২এ এপ্রিল থেকে ১৯৫৯ 
সালের ২২এ এপ্রিল পর্যন্ত যে-কোন সময় চা'ল 


_ উৎপাদনের কাজ চালানো হয়েছে সেগুলিকে, উত্ত 


ত 


আইন কাষকরণ হওয়ার পরে চা’ল উৎপাদনের কাজ 


‘চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্ত আইন অনুসারে লাইসেন্স 


নিতে হবে কিন্তু এরূপ চা'লকলগনাঁলর যাদি 
১৯৫৭ সালের:- পশ্চিমবঙ্গ চাল ও ধান নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ অনুসারে লাইসেন্স থাকে তবে এসকল 
লাইসেন্স অনুসারে ১৯৫৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর 
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কু 
॥ 


পর্যন্ত চা'ল উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাওয়া চলবে। 
রাজসরকার সেই অন্চুসারেং১৯৫৯ সালের ওরা 
অগাস্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক আঁতাঁরন্ত 
সংখ্যায় এক আদেশ প্রচার করেছেন। 


" বন্ধ-হয়ে-যাওয়া কোন চা'লকল, অর্থাৎ (১৯৫৯ 


সালের ২২এ এপ্ৰিল তাঁরখে যে কলের 
অস্তিত্ব ছিল কিন্তু যেখানে) ১৯৫৯ 


সালের ২২এ এপ্রিলের পূর্বে অন্তত এক বৎসর 
চা'ল উৎপাদনের কাজ চালানো হয় ন, সেই কলকে 
চা'ল উৎপাদনের কাজ আব্‌র শুরু করার জন্য 
রাজ্যসরকারের নিকট থেকে অনূমাতি নিতে হবে 
বলেও এই আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্ত 
আইনে আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রাজ্য- 
সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও চাল; চালের 
কল তার স্থান-পারবর্তন করতে বা চা'ল উৎপাদনের 
সামর্থয বাড়াতে পারবে না। 


পারামট ও লাইসেন্স প্রদান এবং অন্যান্য প্র'সাঙ্গক-- 
বিষয় সংক্লান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতাবলশী কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারকে অর্পণ করা হয়েছে। 


শফুনিয়াতে পশখামার . 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দ্বতীর পণ্যবার্ষক লক 
কল্পনাকালে মোট ৭৯,১৮৪ টাকা ব্যয়ে তফাঁসলী 
আঁদবাসাঁদের কল্যাণার্থে বাঁকুড়া জেলার শুষ্ানয়াতে 
একটি পশুখামার প্রাতচ্ঠার পরিকল্পনা অনুমোদন 
করেছেন। | 


কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ 
যাতে উৎপাদকেরা ন্যায্য মূল্য আর ক্রেতারা খাঁটি 
জানস পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার 


কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কুটিরাশিল্পজাত দুব্যাদর 


উৎকর্ষ: চিহিতকরণের এক ব্যাপক পাৱকল্পনা ' 
রুপাঁয়ত হয়েছে। হিঃ 
বহুকালের নিজস্ব এ্রীতহ্যসমান্বিত বাঙলার রেশম 


উন্ত পাঁরকল্পনার অন্যতম দ্রব্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত 


৷ 
৷ 
I 
1 
i 
j 
| 


হয়েছে। তালা টতোঁরকেও অগ্রাধকার দেওয়া 
হয়েছে। পাশ্চিমবঙ্গ্রে ৩,০০০ কারিগর-পাঁরবার 
উন্ত শিল্পের উপর নিভ'রিশীল ! 


হাওড়া জেলার যে বড়গাঁছিয়া গ্রামের চতুর্দিকে 
৫০ বৎসরের প্রাচীন তালা-শল্প অবস্থিত, সেখানে. 


এই উদ্দেশ্যে 'একাঁট কেন্দ্রীয় তালা-কারখানা স্থাপন 
করা হয়েছে। 


ক্রেতা ও ক্ষুদ্র উৎপাদূকদের সাহায্য করার জন্য 
শ্লপ-আঁধকর্তা কাঁলকাতার ১৪নং হেয়ার স্ট্রটে 


'ভ্রতলে একাঁটি সাটি আঁফস করেছেন। সেখানে. 
উৎকর্ষ চিহৃতকরণ পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত একজন _ 


প্রাধিকারিক রয়েছেন। 


বসুন্ধরা £ ভাদু $ ১৩৬৬ 


তফাঁদল আদিবানশদের কল্যাণ ্‌ 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলাঁতি.আর্থক বর্ষে প্রধানত 
তফাঁসলী আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য প্রণীত ক্ষুদ্র 
সেচ পারকল্পনাসমূহের রূপায়ণ সম্পর্কে অনধিক 
৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে মঞ্জুরি দিয়েছেন। 


১৯৫৯-৬০ সালে মোঁদনীপুর জেলার ঢোলকত 
গ্রাম ও-তার সান্নাহত অণ্ডথলের লোধাদের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের জন্য ভারত 
সেবাশ্রম সংঘের মোট ১,১০০ টাকার এক পাঁর- 
কল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই শর্তে অনুমোদন 
দিয়েছেন যে, পারকল্পনার মোট ব্যয়ের ২০ শতাংশ 

সংঘকেই বহন করতে হবে। 


ঘর 


সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, 





পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তা। 


পাশ্চমবজ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাঁশত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রেণে অধাক্ষক _ রি ত 
শ্রীশুভেন্দ মুখোপাধ্যায় কতৃক ম্ঢদ্রত। | 


পবসমু-্৫৯/৬০-৪ ৪০২ এফ-৩,৮৫০ 


গৃধিবীর অপমৃত্যু 


সুকনে। পাতার ওপোর একট! ফল পড়ে শব্দ হ’ল 
‘ধুপ ’। খরগোস ভাবলে, সর্বনাশ ! এ নিশ্চই পৃথিবীর 
. ভেঙে পড়ার শব্দ] চাচা আপন প্রান বাচা...পালিয়ে 
বাচি আগে = 
"একটা হরিণ কাছেই চরে টিন; সে খরগোসের 
এ বাচামরা দৌড় দেখে জিজ্ঞাসা করলো--“ভায়] ব্যাপার 
কী এন ১৮ হয়ে দৌড়চ্ছ যে ?,. 
জানোন| বুঝি, পৃথিবী যে টুকরে| টুকরো! হয়ে 
ভেঙে পড়েছে !' দম নিয়ে খরগোস - 
জবাব দেয় ‘প্রানে যদি বাঁচতে চাও 
তো ভাগো আমার সঙ্গে ॥'_ 
“আরে বাস্রে বলে কী 1, হরিণ 
প্রানপনে দৌড় লাগালে! ওর পিছু 
পিছু। কিছু পরেই তাদের দৌড়বা- 
জীতে যোগ দেয় একট! মোষ, বুনো 
ষাঁড় একটা, গণ্ডার, একটা! বাঘ, একটা! 
হাতি এমন কী একট! সিংহও | চাই কি 
দেখতে দেখতে বনের যতে| জন্ত জানোয়ার 
ছিল তার! সবাই ওদের পেছনে দৌড়ের এক মিছিল 
বানিয়ে ফেলে। 
ক্লান্ত ন হওয়া পর্য্যন্ত সেই জানোয়াবের দল ছুদ্দাড় 


করে গাছপালা ভেঙে ক্রোশের পর ক্রোশ দৌড় দেয়।, 


কিন্ত হাতী বেচারী আর পারেন! । কতক্ষণ ধরে দৌড়চ্ছে 
সে, কিন্ত কই পৃথিবী খতম হওয়ার কোন চিহ্নই দেখ! 
_ যায়ন! তো! দেখা যাক্‌ একবার বাঘ ভায়াকে জিজ্ঞাস! 
করে । ও বাঘ মশাই, আপনি ঠিক জানেন তো যে 
পৃথিবী ভেঙে পড়ছে? ' 

বাঘ থমকে দাড়ায় | উত্তরে বললে-“গণ্ডার দাদ! 
তে! ওই কথাই আমাকে বললে ৷” 

'“গণ্ডার খোৎ থোৎ করে খেঁকিয়ে ওঠেঁ-“আমি ও 
সব জানি টানি না বাপু; ওই বুনে! বা'ড়টাই তে! দিলে 
আমায় এ খবর ।” 

বুনে! ষাঁড় ঘড় ঘড় ক'রে প্রতিবাদ জানায়-- 
“আমায় কেন দোষ দাও বাপু; মোষ আমায় যী বলেছে 
সেই কথাই আমি তোমাকে শুনিয়েছি I” 


a 


DL, 470-X32 BG 


বাড়াবার জন্যে এতে আউন্স প্রতি ৭০০ আন্তর্জাতিক 


লক্ষ লক্ষ গৃহলজ্দরীরা রান্নার জন্যে ‘ডালডা'ই ব্যবহার 


: মাধ্যমই নয় এটী Wd খাদ্যও বটে। 


টি 


১2 


_ মোষ দেখায় হরিণকে; হরিণ ঢোক গিলে জবাব 
দেয়--‘এই খয়গোস ছোকরাই তো! এই খবরেরর মূল !' 
শুনে হাতি তে! রেগে টং শুড় উচিয়ে থপ থপ করে 
খবগোসের কাছে এগিয়ে এসে শুধোয়-“ওহে ছোকরা, 
কে তোমায় বললে শুনি যে পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে ?”! 
বুক চিতিয়ে খরগোস জবাব দেয়--“আমাকে 
বলার কারুর দরকার করেন! । 'ধুপ'.শব্ব শুনেই ব্যাপা” 





রটা আমি বৃষ্ণ ফেলেছি। ধনেই নিম এ শ্ব নিশ্চই 
পৃথিবী ভেঙে পড়ার শব্দ |” 
এতো! কষ্টের পরেও বেচারী হাতি না হেসে থাকতে 


' পারেনা,-“ও গুজবের মূল তা'হলে তুমিই ।” হো, হো 
করে হাসতে ছাসতে দলের সবাই যে যার ডেরায় 


ফিরে যায়! রর | 
গল্পের নীতিঃ প্রকৃত তথ্য পাওয়া গেলে ও জানা 
থাকলে গুজৰে বিশ্বাস করার দরকার করেন] । যেমন 
ধরুন “ডালডা”। এর সম্বন্ধে আসল ত টি কী? সর- 
কারী নির্দেশ অঙ্থ্যায়ী উত্তিজ্য বিশুদ্ধ তেল থেকে তৈরী 
‘ডালড!’ রাধার একটা সর্ব উপযোগী যাধ্যম ৷ পুষ্টিগুণ 


ইউনিট্‌ ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। এর প্রতি আউন্সে 
আরও রয়েছে &৬ আন্তৰ্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ 


করে থাকেন । কেনন! তারা জানেন যে কেবল রান্নার 


হিন্ুস্বান লিভার লিমিটেড, বোঘাই । 





মতস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্ত-চাযষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ ব| 
পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন 
তৈল, জালের সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে 
জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District 
Fishery 08৫97) অথব| সহ-মীনাধিকারিক 
(Assistant ‘Fishery Officer) সহিত 


সাক্ষাৎ করুন অথব| পত্র লিখুন। তাহারা 
সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন ॥ 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মংস্তজীবীদের 


পুনবসতির জন্য নিয়লিখিত ছুই স্থানে একজন 
করিয়া পুনৰ্বসতি আধিকারিক (Rehabilita- 
107; 08068) আছেন। প্রয়োজন হইলে 
ঠাহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন। 


ঠিকানা 5 
১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান। 


২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ 
(Writers’ Buildings), কলিকাতা | 


মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে। 


বস দ্র 
ভারতীয় ক্ৰখিগবেষণ! পরিষদের 


“ই ইণ্ডিয়ান ফামিং’ 


পত্রিকা পড়,ন 

কৃষকদের দিজস্র পাঁৱকা এটি। ভারতীয় কাঁষর 
উন্নাতর জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা 
করছেন আর যৈসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবাঁকছ; 
জানতে পাবেন আপাঁন এই পান্রকায়। সহজ 
ইংরেজীতে রাঁচত এর [চিত্তগ্ৰাহাঁ রচনাগদীল- ছাপা 
হয় নানা বর্পে। ম্যান অফ দ্য মান্থ', শহন্টূস্‌ ট: 
দ্য ফার্মার, 'কোশ্চেনস্‌ উইথ্‌ আ্যান্সার্স+, প্রভাত 
নিয়মিত বিভাগ আছে এতে ; তা ছাড়া থাকে 
পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বক্ষপালন 
প্রভৃতির বাভিন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা । সমাজ- 
উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্ষের 
‘ইন্ডিয়ান ফার্মিং 
কৃষকের বন্ধয। 





ছাবতে ভাত আর দু রঙে ছাপা 
এজেন্সির শর্তের জন্য আবেদন করুন 
এই ‘কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন _ 
Business Manager : 
INDIAN FARMING 
Indian Council.of- Agricultural 


Research, Queen Victoria Road, 
New Delhi. 


I am interested in the Indian 
Farming. Kindly enrol me as a 
member and send the first copy b 
V. P. P. covering SETTER 
yearly subscription. 


Name: 
Address: 


[ক] 


বসুন্ধরা ' ৃ 
|" 


* পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কষিষন্তাদি সরবরাহের জন্য 
সরকারী কুষিভাগ্ডারের তালিকা _ টা 





পূৰ্ব এনাক। | নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর : 
নাম = রেলওয়ে স্টেশন. ডাকঘর . _ জেলা বাঁরভুম ৃ 
জেলা চাঁব্বশপরগনা _ ্‌ ২১ ৷ দিউডি . সিউড়ি গিউড়ি। | 
১। বারাসত বারাসত _ৰারাসত। .২২। রামপুরহাট  রামপুরহাট রামপুরহাট। 
২। ডায়মগুহারবার ডায়মওহারবার ডায়মগ্হারবার | Oo জেলা বাঁকুড়া” | 
৩1 বেহানা . মাঝেরআট বেহাল। । - ২৩। বীকুড়া বাকুড়া বাকুড়া। 
81 ৰনগ। বর্গী বনগঁ। ' ২৪। বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর! | 
৫! ১৬% বসিরহাট - '.' বসিরহটি। ৷ জেলা মোঁদনগপ্‌র 
জেলা নদিয়া 2] ২৫ | মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপুর, : মেদিনীপুর। 
৬1 কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণনগর । _ ২৬। বেলৃদা (মেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড  কণ্টাই রোড়। 
2 RCO KEE ২৭। বাড়গ্ৰাম বাড়গ্ৰাম _' ঝাডগ্রাম। | 
টী 48 ২৮। ঘাটান চন্দ্ৰকোণ৷ রোড ঘাটাল। 
জেলা ম্যার্শদাবাদ ২৯। তসনুক তযনুক (আউট এজেল্সি) তযলুক। ; 
৮। কালি থাগড়াঘাট কালি। ৩০। কাি কণ্টাইরোভ  কাঁধি। 
৯। অঙ্গীপূর . জদীপুর রোড রহুনাথগঞ্জ ্‌ উত্তর এলাকা ' ৷ 


১০। লালবাগ মূশিদাবাদ যুশিদাবাদ। 


১১। বহরমপুর. বহরমপুর কোর্ট বহরমপুর । জেলা পশ্চিম দিনাঅপৰে 
৩১। রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ! ' 
হু জেলা হাওড়া ৩২ । বানুরধাট . কানিয়াগঞ্জ ৰালুরযাট | : 
_১২। উলুবেড়িয়া উলূৰেড়িয়৷ উলুবেড়িয়া! | | জেজ্য মালদহ ৷ 
টার টা৷ মা ৩৩ মালদহ  - মালদহ কোট যালদহ। 
১৪। শ্রীরাসপুর জি শ্রীরামপুর | হর ড় ; 
২৭ ন ৯৯ ৩৪1 অলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি'॥ 
সিভি চাপাভাঙ্গা . আরামবাগ । - 281 আলিপুৰপু়ার আনিপুর-ুয়ার আনিপুর-ুয়ার। 
ডি Fi ৰ a | জেলা দাৰ্জিলিঙ ‘| 
ত এলাকা! , ৩৬। দাজনিনিঙ দাজিনিঙ * দাজিলিঙ। । 
| . জেলা বর্ধমান ৯৪ ৩৭1 কানিম্পড শিলিগুড়ি কালিম্পঙ । 
১৭1 বর্ষ সান বৰ্ষ মান বর্ধমান। ৩৮॥ শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি. .শিলিগড়ি। ' 
..১৮। আসানযোন আমানমোল  আযানসোল। . . জেলা কোচবিহার | 
ট্‌ই "মাৰৰ 442 কৰিবা! ৩৯। কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার । 


২০। ফাটোয়৷  কাটোয়। কাটোরা। == 801 ষ্াথাভাঙ্গা = কোচবিহার মাথাভাফ। । 








পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিষ, ছাগল, -ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ ব৷ পরামশের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের ব৷ সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Offer ব। 
Asst. Livestock Officer) নিকট খান করুন | রাজ্যের বিভিন্ন স্বানে ইহাদের কাৰ্যালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন 2 ৷ ৷ | 


চবিবশপরগনা-- কার্যালয়ের ঠিকানা ৃ বৰ্ষমান-- : কার্ধালয়ের ঠিকান| . 
পশ্ডপানন-আধিকারিক £ £ আ্যাগারসন পশুপালন-আধিকারিক : £ বৰ্ধমান । 
হাউস, আলিপুর । . || সহ-পশুপালন-আধিকারিক £: এ 
সহ-পশ্ুপানন-আধিকারিক ; বারাসাত। 
দিয়া বাকুড়া__ 
পশুপালন-আধিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর । পশুপানন-আবিকারিক £ ? বাকুড়।। 


সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ ১৬৬ সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ ওন্দাগ্রাম-। 


পৃশুপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর | দি 
সহ-পতশুপালন-আধিকারিক £ শ্রী বীরভূম. 


হাওড়া ও হুগলি-__ . 1, হণপতপাৱনণবাবিকারিক £ এ 


পশুপালন-আধিকারিক ££ চুঁচুড়া | 

সহ-পশুপালন-আবিকারিক,.হুগলি £ চুঁচুড়া । মেদিনীপুর 

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ টা 
'_ পো:--উনুবেড়িয়া পশ্ুপালন-আধিকারিক ; : বাড়গ্ৰাম | 


| জেলা-_-ছাওড়া । ; বই সানি £ঃ কীথি।- 
| উত্তর এলাকা ৰ _- % » 
জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকান| দাৰ্জিলিঙ 'কাৰ্ধালয়ের ঠিকানা] . 
পশুপালন-আধিকারিক : £ অ্বলপাইগুড়ি । পত্পালন-আধিকারিক £ £ ১৬% | 
সহ-পশুপালন-আবধিকারিক £ ধুপগুড়ি। ... সহ-পশুপানন-আধিকারিক ? . 
| সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ নি 
পশ্চিম দিনাজপুর-_ : . "|| সহ-পত্ুপানন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি। 
| লহ-পওপালন-আধিকারিক £ ; রায়গঞ্জ । 
প্রশুপানন- আবিকারিক ££? মালদহ |. . _ সহ-পশ্ডপানন-আধিকারিক : কোচবিহার | 





সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ . সহ-থশুপালন-আধিকারিক £ মাথাভাঙ | 





(গ] 








কেনবার সময় দেখে নেবেন সেগুলি যেন 







ES 


, সব বড় বড় উষধালয়ে এবং সরকারী.কুইনিন্‌ : 
সেন ডিপো, ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, | 
কলিকাতা-১৩ হইতে. পাওয়া থাস্ব।. Hie 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৬৬ 


পশ্চিমবঙ্গ পণ্া্চিকিৎসা-আধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা. চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে ' নিকটব্ভা জেলা :পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
Veterinary Officer) অথব। তাহার অধীন ভ্ৰাম্যমাণ ব| স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল? 


কলিকাতা এলাকা 


চৰ্বিশপরগন! 


জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিখপরগনা, 
৬১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্রাম্যমাণ | ঠিকানা স্থিতিবান ঠিকান! 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎপক আলিপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়া 
২। এ ,. জয়নগর ২। ৰ .,  বারাকপূর 
৩। এ বজবজ ৩। ঞ্র বসিরহাট 
81 তৰ ভাঙ্গড় 8! প্ৰ ডায়মগ্হারবার 
৫1 প্ৰ ক্যানিং 0৫ । তৰ ,, বেহালা 
৬। এ ডায়মগহারবার . ৬ ৷ পশুচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
৭| এ কাকদ্বীপ সম্পৃসারণ সংস্থা । 
৮7 এ মথুরাপুর ৭ এ **  হাবড়া, 
৯1 | কুলপী '"_ ;'_ পোঃ তববেড়িয়! . 
১০। সাগর ৮। 3 - »*  বনগঁ 
১১। ঞ * বারাকপুর ৯। এ -* গাঁইঘাটা 
১২। এ * - দেউলপাড়া, ১০। ৰ *, বাপুদা 

পো: নৈহাটী _ ১১1 কৃঘি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পন্ড 

১৩। গর বারাসাত চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দনদম 
১৪। ত্র হাবড়া ক্যান্টনমেন্ট | 
১৫। ত্র বসিরহাট 
১৬] থ্ৰ হাসনাবাদ 
১৭। গর সন্দেশখালি 
১৮ | প্ৰ হাড়োয়। 


বসুন্ধরা 


হাওড়া 


জেল৷ পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, ' 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতি-১ 


‘=! 
৩। 


নদিয়া 


২1 
"৩1 
81 


- মুশিদাবাদ 


২ 
ত 
8! 
৫1 
উড! 


ঞঁ 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সাঁতরাগাছি 
0 ডোমজুড় 
আমতা 
ৰকুষ্চনগপর এল 
জেলা পতঙ্চিকিৎস৷ আধিকারিক, নদিয়া, 
পোঃ কৃষ্ণনগর 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 
এ * বেখুয়াডিহরি 
এ ও | রানাঘাট 
এ ** শান্তিপুর 
জেল| পশ্ডচিকিৎপা আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
ঢু পোঃ বহরমপুর 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক বহরমপুর 
এ হরিহরপাড়। 
এ দমকল 
প্ৰ বঘুনাথগঞ্জ 
প্ৰ **  ভগবানগোল৷! 
এ **  ধুলিয়ান 
গর নবগ্রীয _ 


“a 


[২] 


ক! 


১। 
২! 
৩। 


৪1 
৫1 
ঙ। 


সিসি পশুচিকিৎসক 


পশডচিকিৎসক, জাতীয় 


ঠিকান! ্‌ 


মালদহ এলাকা. 


মালদহ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ- ইংলিশবাজার ২ টে 
._ ভ্রাম্যমাণ. ঠিকানা ন স্বিতিবান _ঠিকান 
১! ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎ্সক মালদহ '._ ১।. স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মালদহ 
২ তব আইহো ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্ৰপূর 
ৰ সম্পৃসারণ সংস্থা | | 
৩। ঞ +, ওল্ড মালদহ ৩। .. খড়বা, 
পোঃ চঞ্চল 
৪। এ ‘, বৃতুয়াঃ 
পোঃ আরিয়াডাঙ্গ। 
৫ প্ৰ 
পোঃ এনায়েৎপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
| পোঃ বালুরঘাট 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎপক বানুরঘাট ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বালুরঘাট 
ৰ সম্পূসারণ সংস্থা । 
ৰ ঞ গঙ্গারামপুর ৩। . প্র ,, হেমতাবাদ 
81 এ **  ইস্লামপুর ৪1 ঞ্র ** কানিয়াগঞ্ড 
শিলিগুড়ি এলাকা 
দাৰ্জিলিঙ 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাজিলিঙ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিউ (সদর) ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক দাজিলিও 


| এ ঘুম ২ | ন রা 
৩। টি ঙ 
ই পু রা ৪। প্র '' শিলিগুড়ি 
i ৰ * মিরিক(কাণিয়াও) ৫1 পশুচিকিতৎসক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট, 
i ণ্র *_ তিস্তাত্যালি সম্পৃসারণ সংস্থা । পো: তাকদা 
৬। প্ৰ ১+ শিলিগুড়ি  _* ৬1 ৫ , »»  ফুলবাজার, 
91 এ নক্সালবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
৭] ঞ য়াপকরি, 
পোঁঃ জোড়বাংলে! 
৮। এ 
কোচবিহার 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার 
১। ১ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎদক কোচবিহার 
২ ১ মেকলিগঞ্জ al তৰ _, তুফানগঞ্জ 
৩1. ন ম়নাথাভাঙ্গ] ৩1 পণঙ্ডচিকিৎসক, জাতীয় দিনহাট৷ 
| | সম্পসারণ সংস্থা! 
81 ত্র ,,  সিতাই 


Lod 


বসুন্ধরা 


ভাগপাহগুড়ি 
ভেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মি 
জ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিত্সক দোমছাঁনি ১। 
হ্‌ এ ..  বীরপাঁড়া ২! 
৩1 এ ..  কালচিনি 
-81. পর আলিপুরদুয়ার ৩। 
৪1 
বর্ধমান এল।ক। 
বৰ্ধমান ', | 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক গুমৃকর! ১। 
ES এ .. মেমারী ২। 
৩। তর সেহারাবাজার ৩। 
81 প্র কালনা 8! 
1 এ কাটোয়া CI 
৬। এ নতুনহাট 
-৭| এ আসানসোল ৬7 
৮| এ রানীগঞ্জ ৭| 
৯। এ দুগঁ পুর ৮। 
বীরভূম 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্তচিকিৎসক সীইথিয়৷ ১। 
হ। এ ‘. বোলপূর ২! 
৩। এ ., , দুবরাজপুর ৩। 
৪1 এ ,, বামপুরহাট 
৫ ও * . নলহাটি ৪1 
GI 
ঙা 
হুগলি 
জেলা পণ্ডচিকিৎস৷। আধিকারিক, হুগলি, চঁচুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুচুড়া ১। 
২1 প্র »* ত্ৰিবেণী ২। 
Eo) প্র শ্রীরামপুর ৩। 
81 ঞ ** তারকেশ্বর 
81 
৫1 
৬। 


স্থিতিবান 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসরু = 


পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূসারণ সংস্থা । 





মেদিনীপুর 
জেলী Re আধিকারিক, মেদিনীপুর 


১1 


বীকুড়| 


(দক্ষিণ), 
ভ্ৰাম্যমাণ 


ভ্রাম্যমাণ -পশুচিকিৎসক 


Ly Ly Ly Ly Ly 2) Ly Ly Ly By By 


পৌঃ কাঁথি 
ঠিকান। 
দাঁতন 


মেদিনীপুর এলাকা 


মেদিনীপুর 


" জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া 
ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বাঁকুড়া 


১1 


২। প্ৰ ওন্দা 

৩। ঞ বেলিয়াতোড় 
81 প্র বিষ্ণুপুর 

61 এ সোনামুখী 
৬। প্র খাতরা 
পুরুলিয়া 

জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎদক পুরুলিয়। 
২1 এ বলরামপুর = 
৩1 ও" মানবাজার 
৪1 এ ঝালদ। 

৫1 ঞ কাশীপুর 
৬1 এ রঘুনাথপুর 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসক- 
ৰ ks 


এ 


বসুন্ধরা 


কলিকাতা 
১। পশ্চিমবঙ্গ. পশুচকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭। 
২। স্থাতিবান পশুচাকংসক, ১৯ নং ব্রড-স্ট্রীট। 


৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপ্ষ্টের, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোঁস্টংস স্ত্রী; 
1 


.-  কাঁলকাতা-১। 


৪1 প্রচার আঁধকারক, পশদাচাকংসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ঠীট, 


তা-১। 


৫! জেলা পশচাকৎসা আঁধকারক (হাঁস-মুরাগ শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


কিকাতা-১। 
১1 জেলা পশচিকিংসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 
২। জেলা. পশ্দাচীকৎসা আঁধকারক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
দাজিলিঙ 
১। গ্লাল্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালম্পঙ = 
| জলপাইগুড়ি 
১। না জলপাইগুড়ি | 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না. 
. ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


বদলে গান মালাৰ পৰাণ বেট আবাদের কমলৰ বাবর পিস "১ 
আমন ধান '৮৮,১১৬,৬০০ ৬১২৮ অন্যান্য ডা’ল ১২১৩০১৪০০ ৮৫৫ 
আউশ ধান - ১ ২১৯৬৪০০০ ৯০১ মেট ডাল ১৬১৯৮১৬০০ ১১৮১ 
বোরো ধান 8১,৪০০ 0:২৯ সরিঘা ২১২ ৪৯৩০০ ১*৫৬ 
মোট ধান ১,০১,৫৪,০০০ ৭0:৫৮ অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ ০৮০ 
ভুট্টা ১,২৫,৬০০ 0:৮৭ মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২.৩৬ 
MUTE ME 3. 
ভমক রা আলু ১,১৫,৩০০ 0:৮০ 

সা ভেট হিং অন্যান্য সবজি ২,১০,৯০০ > 8৭ 
নেটিবান্যবনীৰ পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫১৪২ 

ফসল ১১০৫৯৯৫১৯০০ ৭৩১৬৫ মেস্তা ১%৯১১৭০৫০ পি 
ছাল] নু 8,৬৮,২০০ ৩২৬ অন্যান্য ৩,৯৩,৪০৫ ৯৮ ৭৩ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১১৪৩7৮৬৯০9০ একর 
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€ একটি প্রাচীন ভারতীয় গল্প ) 


ছোট বাদরেরা খুব রেগে গেছে । “আমাদের 
বাবা মায়ের! সবসময় বলেন আমাদের নাকি 
সব কিছু জানবার বয়স হয়নি”__একটা 
জঙ্গলে সবাই সমবেত হয়ে তার! প্রতিবাদ 
জানাল “আমরা কক্ষনো অত ছোট নই ৷ 
তাদের দলপতি বলল--“আর আমর! সেটা 
প্রমান করব । আমরা এবার থেকে নিজের! 
দল করে ঘুরব তাহলেই আমরা যা ইচ্ছে 
তাই করতে পারব 1” 
সভা! শেষ হলে তারা সবাই বাড়ী গেল । 
কিন্তু সে রাত্রে কেউ তার বাপ মায়ের পাশে 
ঘুমোতে গেলোনা। তার! নিজের! ছোট ছোট 
দল করে এক দীঘির ধারে এক বিরাট গাছের 
মগডালে ঘুমোতে গেল । 
প্রায় মাঝব্রাত্রে একজন ছোট বাঁদরের ঘুম 
ভেঙ্গে গেল ৷ সে গাছের মগডাল থেকে দেখল 
দীঘির জলে টাদ চকৃচক করছে । “ওরে ওরে 
তোরা সব উঠ-_” সে চিৎকার করে উঠল 
“চাদটা দীঘির জলে পড়ে গেছে! চল্‌ আমর! 
সববাইয়ের আগে গিয়ে ওটাকে টেনে ভুলি ৷” 
“ঠিক ভাই, যা বলেছিস!” ওর বন্ধুরাও সবাই 
সায় মি আমাদের নাম হুহু করে 
ছড়িয়ে পড়বে ।৮ __ 
তাদের দলপতি বলল-_প্টাদ পৰ্য্যন্ত পৌছতে 
হলে আমাদের একট! শেকলের মত তৈরী 
করতে হবে ।!” 


DL. 4769৮১%৩52 BG 


বাদরেরা এ ওর লাজ চেপে ধরে একটা 

লম্বা শেকলের মত বানাল। তারপর জঙ্গল 

কাঁপিয়ে এক বিরাট শব্দ করে রলপতির 

পিছু পিছু বাঁদরের দিল জলে ঝাপ! 

“ঝপাস্”ঠ করে একটা আওয়াজ হোল ভার" 

পরেই সব শেষ । সবকটা! বাঁদর পড়ল মারা । 

যারা ভাবে সব জানে তাদের উপদেশ নিতে 
নেই। উপদেশ নিতে হয় তাদেরই কাছ থেকে ' 
যারা সত্যিই জানে ।বনস্পতির কথা ধরুন। 

্বাস্থা এবং পুষ্টি বিশারদেরা এ বিষয়ে একমত 

যে বনস্পতি একটি পুষ্টিকর খাদা এবং 

ভারতীয় খাদ্যে অতিরিক্ত পুষ্টি দেয়। 


‘ডালডা’ বনস্পতি অসংখ্য গৃহলক্ষ্মীর নিত্য- 
সঙ্গী । সরকারের নিদিষ্ট মান অনুযায়ী এটি 
তৈরী হর বিশুদ্ধ ভেষজ তেল পেকে । 
'ডালডা” সবরকম রান্নাতেই ব্যবহার করা চলে 
এবং এটি শক্তিদায়ী স্নেহপদার্থের একটি 
উৎস ৷ তাছাড়া, ‘ডালডা’ অতিরিক্ত পুষ্টি 
দেয়! ‘ডালডার’ প্রতি আউন্দে ৭০০ আর্ত" 
জাতীক ইউনিট ভিটামিন ‘এ যোগ করা 
হয়। ভার ওপরেও এর প্রতি আউন্দে 
যোগ করা হয় ৫৬ আরন্তজাতীক ইউনিট 
ভিটামিন ‘ডি’ । | 
হ্যা, ‘ডালড!’ শুধু রান্নার জন্যেই ভাল নয় 
--এটি একটি খাদ্যও বটে! 


হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড. বোম্বাই 


সুচিপত্ৰ 
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প্রসঙ্গ টা oo i চিঃ 
সহায়ক সমবায় সমিতি ঃ কী এবং কেন ন টা ১৯১ 
সাধারণ খান্ধাজব্যের পুষ্টিমান মদ টু হু ১৯৮ 
তৈলবীজ মে , ২১০ 
‘মালদহ ম্যাংগো প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ₹** = ডু | ২১৩ 
বালুকাময় জমিতে নারকেলচারা রোপণ ৪ মিচ ২৯৬ 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের আখ রা ১ &.& « ২১৮ 
" গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার ৰ ৫ ৰি ২২৫ 
কাষ্ঠ-সংরক্ষণ লক ৰ টু 8 ২২৭ 
কেন্দ্রীয় খান ও কৃষি মন্ত্রকের আদেশ রঃ মৰ হু ২২৯ 
টুকিটাকি ze চি টি ie এৰ ২৩% 


পশ্চিমবঙ্গ ৰুষি-অধিকার 
কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ ূ 


তলানি-পার বিতরণ হইতেছে । ইহা কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ কর। হয়| সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা । 
ব্বাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ কর। যাইতে পারে । ; 

আপনাদের চাহিদা নিকটবৰ্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


দ্রব্য 2--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ কর! হয় না 1 
[৮] 





গসচ্ছ 


আমাদের পাশ্চমবঙ্গের অধিকাংশ  আঁধবাসীদেরই 
প্রধান আহার্য ভাত। বাঁক আঁধবাসীদের মধ্যে 
বেশির ভাগ লোকের মুখ্য খাদ্য ভাত আর রুটি। 
অল্প কিছু লোকে প্রধান খাদ্য হিসাবে শুধু রুটিই 
খেয়ে থাকেন। কিন্তু শুধু ভাত বা শুধু রুটি 
অথবা কেবলমাত্র ভাত আর রদাটতে যে পদ্রা্ট- 
উপাদান আছে, তা দিয়ে কারও দেহের সম্যক 
পোষণ হ'তে পারে না। আমাদের দেহের যথাযথ 
পোষণের জন্য শ্বেতসার, খাদ্যপ্রাণ, শর্করা, লবণ, 
চুন প্রভাত নানা প্রকার খাদ্যোপাদান অত্যাবশ্যক। 
রুটিতে বা ভাতে এসবের মধ্যে বিশেষ একটি বা 
দু-একটি উপাদান বোঁশ পাঁরমাণে আছে, অন্যান্য 
উপাদানের মধ্যে কোনটা অল্প মান্রায় আছে, কোনটা 
বা একেবারেই নেই ৷ 


ভাতে এবং রুটিতে দেহপদান্টর, যেসব উপাদান 
অল্প মান্ায় আছে, ডা’লের মধ্যে হয়তো তার কোন- 
কোনটি আঁধক পাঁরমাণে রয়েছে। আবার ভাত- 
রুটি এবং ডালের মধ্যে যেসব উপাদান অল্প 
পাঁরমাণে আছে, তারই কোন-কোনটি হয়তো খুব 
বোঁশ মান্রা় আছে কোনও শাকে বা সবাঁজতে। 
আবার ভাত-র্ঁট, ডা'ল, শাক-সবাঁজর মধ্যে যেসব 
পাঁন্ট-উপাদান কম আছে বা মোটেই নেই, সেসব 
. হয়তো রয়েছে মাছ, মাংস, ডিম প্ৰভৃতি আঁমষ- 
খাদো। আর দুধ তো এমন একটি আহার্য- 
পানীয় যা দেহপোষণের উপযোগী প্রায় সমস্ত 
উপাদানে সমৃদ্ধ । তাই দেহের যথাযথ পদীষ্টসাধন 
করতে হ'লে, দেহের চাহিদা অন্যায় বাভন্ন 
প্রকারের খাদ্য খেতে হবে . আমরা যে ভাতের 


১৮৯ 


বঙ্ু্ধরা 
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সঙ্গে ডা’ল এবং নানা রকমের তরকারি খাই, জল- 
যোগে যে ভিন্নতর খাদ্য খাই, .এ প্রথার প্রচলন 
হয়েছে এইজন্যই-বাভন্ন খাদ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন 
পাম্ট-উপাদান গ্রহণ ক'রে যাতে দেহের যথার্থ 
পোষণ করতে পার, সেই উদ্দেশ্যেই ৷ 


কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের আঁধকাংশ 

লোকেরই আচরণ দেখে মনে হয়, খাদ্যের সত্যে যে 
প্দান্টর কোন সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে আমরা 
সচেতন নই। তার একটা প্রমাণ, দুর্মল্য দিয়ে 
সংগ্রহেরও আর্থক সামর্থ্য যাঁদের আছে, তাঁরাও 
শুধু মুখরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে এবং পনাষ্টর 
সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থেকে এমন ধরনের খাদ্য 
ও তরকা'র প্রস্তুত করেন যা খেলে দেহের আঁনচ্ট 
ছাড়া আর কিছুই হয় না। বিত্তবানদের কথা বাদ 
দিয়ে এবং খাদ্যকে অখাদ্য করার কথা ছেড়ে দিয়ে 
এখানে সাধারণ লোকের কথা এবং খাদ্যকে খাদ্য 
হিসাবে ব্যবহার করার কথা নিয়েই আলোচনা করা 
যাক। 


আমাদের মধ্যে খুব বেশ লোকেরই অভ্যাস হচ্ছে 
প্রধান খাদ্য ভাত বা রুটির উপরে বিশেষভাবে 
নির্ভার করা। সামান্য একটু তরকাঁর সাক্ষী ক'রে 
এক থালা ভাত কিংবা ডজনখানেক বলটি উদরসাং 
করলে -পেটটা ভরে বটে কিন্তু যেজন্যে খাওয়া, সেই 
উদ্দেশ্য এতে সাঁধত হয় না। খাদ্যের দু-একটা 
মধ্যে গিয়ে আনম্ট করে এবং অন্য উপাদানগহালর 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৬্ঠ সংখ্যা 


যোগান পায় না বলেও শরীরের ক্ষাতি হয়। আর্থ 
নীতিক হিসাবের দিক দিয়েও এ অভ্যাসটা হানিকর, 
কেননা এতে প্রধান খাদ্য ভাত এবং রুটির অপচয় 


হয়। বহ লোকের দ্বারা সংঘটিত এ অপচয় 
জাতীয় শস্যভান্ডারে ঘাটাত ঘটায়। আমাদের মত 
খাদ্যাভাবের দেশে এ ঘাটাতি মারাত্মক। আর, জন- 


"সাধারণ যাঁদ খাদ্যের ব্যাপারে প্রধান খাদ্যের উপরই 
{বিশেষভাবে নির্ভর.:করে তা হ'লে কোন দেশেরই 
খাদ্যসমস্যার সমাধান কোন কালে হ'তে পারে না। 


একই খাদ্যের উপর আঁতাঁনভরশশীল না হয়ে 
আমরা যাঁদ দেহের চাহিদা অনুযায়ী 1বাঁভন্ন খাদ্য- 
দ্রব্য থেকে যথাযথ প্ঢ়াল্ট-উপাদান সংগ্রহ কার, তা 
- হ'লে দেহস্বাস্থ্যেরও উন্নাত ঘটে, সেইসঙ্গে জাতায় 
খাদ্যশৃস্যের ভাণ্ডারেও ঘাটাঁত নিবাঁরত হয়। এ 
বিষয়ে শহর-অণ্চলের আঁধবাসীদের কিছু অস্মাবধা 
আছে। তাঁদের সব 'জানসই অর্থের 'বানময়ে 
সংগ্রহ করতে হয়। চাল এবং আটা যে-দরে 
পাওয়া যায়, পুষ্টিকর নামে আভাহত কোন কুলীন 
খাদ্যদ্রব্য সেই দরে পাওয়া যায় না। কিন্তু পঢ়াষ্ট- 
কর খাদ্য বলতে শুধু মাছ-মাংস ইত্যাদিকে বুঝলে 
চলবে কেন? অনেক শাক-সবাঁজ আছে যেগুলো 
চা'ল-আটার অনুপাতে কম দামে অথবা সমান দামে 
পাওয়া যায় অথচ 'বাভন্ন প্যাম্ট-উপাদানে অসাধারণ 
সমৃদ্ধ । দুঃখের বিষয়, অর্থমূল্যে সস্তা এবং 
পান্টগুণে মূল্যবান বহু 1জিনিসকে অনেকে 


তাচ্ছিল্য করেন। খাদ্য হিসাবে আল কে আমরা 
আদর কারি, কিন্তু শাঁখ-আলু বা রাঙা-আলু যে 


গুণে আলুর চেয়ে বড় কম যায় না, সেকথা অনেকে 
মনে জানলেও আচরণে মানি না। এমাঁন অনেক 
শাক-সবজিই আমাদের উপেক্ষিত। কাঁচা চাঁনা- 
উপেক্ষার নয়; উপহাসের বস্তু । ' 


সংলগ্ন দু-এক চিলতে জাম থাকে। তাঁরা সেই 
জমিতে কিছু শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারেন। 





১৯০ 


পু | | 
Ce 


ম্‌রাগপালন করতেও বোশ জমির দরকার হয় 
না। একট; বেশি জমি যাঁদের আছে তাঁরা তো 
গোর পুষে দুধের ব্যবস্থাই করতে পারেন। 
যাঁদের পুকুর বা অন্তত একটা ডোবাও আছে, 


তাঁরা মাছের চাষ তো করতে পারেনই, হাঁসও পৰ্ষতে 


পারেন! 
সবচেয়ে সুবিধা পল্লাবাসীদের। পল্লা-অণ্টলই 
কৃষির এলাকা । সকল রকমের. খাদ্যসামগ্রীই 


সেখানে জন্মানো যেতে পারে। কৃষিকাজ! বলতে 
শুধু ধান, পাট, ডা'ল, তিল, তাস প্রভাতি এবং 
শাক-সবাঁজ উৎপাদন করাকে বুঝলেই চলবে না। 
মৎস্য-উৎপাদনকে তো আমরা চলতি কথায় ব'লে 
থাকি মাছের চাষ। মাছের চাষ, গো-পালন, হাঁস- 
মুরাগ পোষা এসবকেও কাঁষকার্ষের অঙ্গীভূত -. 
ব'লে ধরতে হবে। পাঁথবীর বহু উন্নত । 
এসব কৃঁষিকর্মের অন্তভূন্ভ। আমাদের ৷ 
ভাইরাও সেটা মেনে নিন। ৃ 


দেশেই - 
চাষী-; 


অঞ্চলেই বোশ দেখা যায় এবং এমনকি, বহু চাষী-- 


পাঁরবারেই। অথচ শস্য, সবজি, মাছ, দুধ; ডিম 
এসব তাঁরাই উৎপাদন করেন। সকল রকম খাদ্য 
থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে দেহ-পোষণের স্যোগ 
তাঁদেরই বোঁশ। ধান, গম--এসব তাঁরাই উৎপাদন - 
করেন, এসবের জন্য মায়াবোধও তাঁদেরই মনে বোঁশ , 
হওয়া উচিত৷ তাঁদের দেখা উচিত যাতে প্রধান 
খাদ্যশস্যের অপচয় কোনক্রমেই না ঘটে। | 


ভাত-রুটি থেকে শুরু ক'রে মসলাপাতি পৰ্যন্ত 


যেসব জানস আমরা সাধারণত খেয়ে থাকি, তার 


কোনটিতে কোন্‌ প্যান্ট-উপাদান কাঁ পাঁরমাণে _ 
আছে, এ সংখ্যাতেই অন্যত্র (পণ্ড ১৯৮) একাঁট “. 
তাঁলকায়, তা দেখানো হ'ল। তা থেকে আমাদের" 


সম্বন্ধে - 


পাঠক-পাঠিকারা = নিজেদের খাদ্যাবধান, 
মোটামণটি একটা নির্দেশ পাবেন ব'লে আশা করা, 
ঘায়। 


i 





.. (১) সমবায় কেন 

ভারতবর্ষে প্রাত দশজন গ্রামবাসীর মধ্যে সাতজনই 
কৃষক! আপাঁনও হয়তো তাঁদের মধ্যে একজন। 
বীজ বোনার মরসূমের গোড়াতেই বাজ আর 
সারের জন্য কিংবা হয়তো সেচের কুয়ো নতুন ক'রে 
ঝালাই করার জন্য আপনার প্রয়োজন টাকার। 
হয়তো আপনার নতুন লাঙ্গল বা একজোড়া বলদেরও 
‘দরকার! যাঁদ নগদ টাকা না থাকে তবে আপনাকে 
ধারই করতে হবে। ৬ 

সাধারণত, যাঁদ বন্ধক দেওয়ার মত কিছু জাম না 


. থাকে, তবে ব্যাঙ্ক আপনাকে আগ্রম দেবে না। 


_ তখন মারিয়া হ'য়ে আপনাকে গ্রামের মহাজনের 
কাছেই যেতে হবে। সে আপনাকে টাকা ধার দিতে 
-পারে--অতি চড়া সুদে। 

টাকা না হলে আপনি ভাল বাঁজ, ভাল যন্ত্রপাতি 
প্রয়োজনীয় সারও পাবেন না। ফলে উৎপাদন হবে 
কম এবং শস্যও হবে খারাপ ধরনের। মাঝে মাঝে 
আপনার শস্যও মহাজনের কাছে বন্ধক থাকে, সেই 


মহাজনই তখন শস্যের দাম ঠিক ক'রে দেয়। কঠিন . 


_ পরিশ্রমের পর আপনি যা পান তাতে আপনার নিজের 
“ আর পাঁরবারবর্গের ভরণপোষণেরই খরচ চলে না। 
.» প্রয়োজনীয় ধান এবং অন্যান্য জানস ন্যায্য মূল্যে 
ঠিক সময়মত না পেয়ে, আপনার উৎপাদন বাড়ানোর 
" সকল চেষ্টাই বার্থ হয়ে যায়। আমাদের গ্রামে 
এমন অনেক কৃষকই আছেন যাঁদের এই অস্নাবধায় 
পড়তে হচ্ছে। 
*_ এই সমস্যা যাঁদও কাঠন, তব; এর সমাধান সম্ভব । 
' আপনি এবং আপনার সহযোগী কৃষকভাইদের খরচ 


বাদে যা সামান্য টাকা হাতে থাকে, তা দিয়ে সবাই 


মিলে একটা সাধারণ অর্থভান্ডার খুলতে পারেন। 
এই সাধারণ অর্থভান্ডার নিয়ে একাট প্রতিষ্ঠানও 


* হক 


সহায়ক সমবায় সমিতি ও 
কী এবং কেন 


গড়া যায়। এই প্রাতষ্ঠান সাধারণ আঁর্থক প্রয়োজন 
মেটানোর উদ্দেশ্যে সকলকে সাহায্য করবে। এই 
সাঁমাত। আপনাদের চাঁদায় যে ভাণ্ডার গঠিত হবে, 
তাই হবে এই সাঁমাতির অংশীদারী মুলধন। এই 
সমবায় সাঁমীাত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 
অংশীদারী মূলধনের চেয়ে অনেক বোশ টাকাও ধার 
পেতে পারে। সাঁমিতিকে আপাঁন যে চাঁদা মূলধনী 
অংশ হিসাবে দিয়েছেন, সাঁমাত সেই টাকা নিয়ে তার 
চেয়ে অনেক বেশি টাকা আপনাকে ধার দিতে পারে। 
এ ছাড়া চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-আদিও সাঁমাত 
আপ্রনাকে সরবরাহ করতে পারে। 


(২) সহায়ক সমবায় সামতি কাঁ 


সহায়ক সমবায় সমিতি হল এমন প্রাতষ্ঠান যেখানে 
গ্রামবাসীরা পারস্পারক সহযোগতা ও সাহায্যে 
সাধারণ আর্থনীতিক প্রয়োজন মেটান এবং কৃঁষজ 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হন। 


(৩) সমিতি থেকে আপনি কী পাবেন 


বীজ বোনার সময় সমাতি আপনাকে প্রয়োজনীয় 
টাকা ধার দেবে। শস্য বিক্রি হয়ে গেলেই, টাকাটা 
আপাঁন ফেরত দিয়ে দেবেন। কারণ, যে খণ 
কয়েক মাসের মধ্যেই ফেরত দিয়ে দিতে হয় তাকে 
স্বল্পমেয়াদী খণ বলা হয়। টাকা ফেরত দেওয়ার 
সামর্থ-আপনার উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করে 
ব'লে, সহায়ক সমবায় সামাতি আপনার জাঁম বন্ধক 
দেবার আঁধকার আছে কনা তা দেখে ধার দেয় না। 
আপনার চাষের জাঁমর পাঁরমাণ, আপনার উৎপাদন- 
পরিকল্পনা, শ্রম ও প্রযত্ব এবং কী পাঁরমাণ ফসল 
আপাঁন পেতে পারেন, তা বিবেচনা করেই সাঁমাঁত 
স্বজ্পমেয়াদী খণ দেয়। এই সাঁমাতি আপনাকে 
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বাড়াত ফসল কাছাকাছি বিপণন সাঁমিতির মারফত 
বাক করতেই বলবে এবং এই 'বাক্কর টাকার থেকেই 
ধারের টাকা শোধ নেবে। 

বলদ কেনা, জমির উন্নতি, কুয়ো কাটা, পাম্প 
বসানো প্রভৃতির প্রয়োজনে যখন বেশ িছীদনের 


- জন্য আপনার খণ আবশ্যক হবে, তখন সাঁমাত 


“ আপনাকে 'মধ্যম-মেয়াদশ খণও দেবে। 


এ ছাড়া সহায়ক সমবায় সাঁমাত চাষের প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য 'জীনসপন্রও সরবরাহ করবে। যেমন বাজ, 
সার, লাঙল, 'িড়ানী, রোগপোকার হাত থেকে ফসল 
রক্ষা করার জন্য নানারকম ওষুধ, পশুখাদ্য ইত্যাঁদ। 
সহায়ক সমবায় সমিতি এসমস্ত 'জানস প্রচুর 
পাঁরমাণে কেনে, তাই সস্তায় পাইকারি দরেই কিনতে 
পারে। পাইকাঁর দর খুচরা দর থেকে সব সময়ই 
কম, কাজেই আপাঁন সহায়ক সমবায় সাঁমীতর সভ্য 
হিসাবে সস্তায় এসব জানস পাবেন। 


আরও একটি সুবিধা আছে। যাঁদ আপান নগদ 

টাকায় কিনতে না পারেন, তবে সাঁমাতি ধারেও এসব 
জিনিস দেবে। যে ফসল উৎপাদনের জন্য এসমস্ত 
জানিস লাগানো হবে, সেই ফসল উঠলে পরে, এই 
ধার শোধ ক'রে দিতে পারেন। 


দরকারী িনিসপন্্ও আপাঁন এই সাঁমাত থেকে 
পেতে পারেন। যেমন ধরুন, আপনাকে কিনতে হয় 
কেরোসিন, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই ইত্যাঁদ। চাষের 
জিনিসপত্রের মতই এসব জিনিসও সমবায় সামাত 
সভ্যদের কাছে কমদামে 1বাঁরক করতে পারে। প্রত্যেক 
প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে তা জেনে নিয়ে, সেই 
অনুযায়ীই সমস্ত জানস সংগ্রহ করবে। এর ফলে 
জিনিসপত্রের দামের ওঠানামার দরুন ক্ষাতর হাত 
থেকেও সমাত রক্ষা পাবে। 


সহায়ক সমবায় সাঁমাত আপনাদের বাড়াত ফসল 
সংগ্রহ করবে এবং কাছের কোন বিপণন সাঁমাতির 
মারফত 1বাঁকর ব্যবস্থা করবে। এতাঁদন আপনারা 
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বাড়াত ফসল ফড়ে অথবা স্থানীয় কোন ব্যবসায়ীর 
কাছেই 1বাঁক করে এসেছেন। নিজেরা লাভ: করার 


. জন্য তারা সবসময়ই আপনাকে ন্যায্য পাওনার চেয়ে 


কম দামই দেয়। সমবায় বিপণন সাঁমাতর মারফত 
বাকি করলে কোন মধ্যবর্তী পক্ষের হাতে পড়তে হয় :- 


_না। সুতরাং আপাঁন আপনার উৎপাদিত জিনিসের 


জন্য সবচেয়ে বোঁশ দাম পাবেন। | 


সহায়ক সমবায় সাঁমতি গ্রামের মধ্যে কয়েকজন 
প্রগাঁতশীল চাষী বেছে নিয়ে তাঁদের ভাল বীজ 
উৎপাদনে সাহায্য করবে। তাঁরা পচাসার, গোবর- 
সার প্রভাত নানা রকম জৈব সার আণ্টালকভাবে 
উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। 


অবস্থা ভাল হলে সহায়ক সমবায় সাঁমাত সভ্যদের 
কল্যাণের জন্য আরও নানা কাজে হাত দিতে পারে। 


(৪) সহায়ক সমবায় স্মিত কীভাবে গড়তে হবে 

এখন আপান নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, সহায়ক 
সমবায় সাঁমাঁত আপনাকে নানা আর্থনীতিক:িপদ 
কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। নিশ্চয়ই 
আপাঁন এতে যোগ দিতে চাইবেন। কিন্তু কীভাবে 
যোগ দিতে হবে? কাজটা খুবই সহজ। অনেক 
সমবায় সাঁমাতি এখন আমাদের দেশে কাজ করছে। 
আপনার গ্রামেও একটা সমবায় সাঁমীত থাকতে পারে। 
প্রথমে সাঁমাতাঁট কোথায় এবং কে তার' সচিব 
আপনাকে তার খোঁজ নিতে হবে। তাঁর সঙ্গে যোগ 
স্থাপন ক'রে সদস্য হওয়ার জন্য দরখাস্ত করবেন। 
তাঁনই আপনাকে সমিতি সম্বন্ধে সব খবর দেবেন 
এবং কী ক'রে সভ্য হতে হবে তাও ব'লে দেবেন 
হয়তো এমনও হতে পারে যে, আপনার গ্রামে 
এখনও কোন সমবায় সাঁমাঁত গ'ড়ে ওঠে নি৷৷ সে 
অবস্থায় আপনি আপনার প্রাতবেশীর সঙ্গে এ 
সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবেন, বলবেন সকলের 
কল্যাণে সমবায় সাঁমাত গ'ড়ে তোলার কথা ॥ খুব 
কম লোকই যে এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। এরপর গ্রামসেবক, কাছাকাছি 
সমবায় দফতরের আধিকারিক অথবা সমাঁষ্ট-উন্নয়ন 
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ব্লকের আঁধকারকের সঙ্গে যোগস্থাপন করবেন। 
তাঁরাই আপনাকে ব’লে দেবেন, কী ক'রে সমবায় 


সমিতি গড়তে হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফরম 


ইত্যাদিও তাঁরাই এনে-.দেবেন। 


(৫) সহায়ক সমবায় প্রত্যেকের জন্যই 

সহায়ক সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারেন। গ্রামের 
সামাতির সভ্য করার জন্য চেষ্টা করবেন। ৫০ জন 
অথবা গ্রামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক যাঁদ 
যোগ দেন তবে সমবায় সামাত খোলার পক্ষে খুবই 
সাবধা হয়। গ্রামের যত লোক সমবায় সামাঁতিতে 
যোগ দেবে ততই সামাঁতর অংশীদার মূলধন বদ্ধ 
পাবে। অর্থভাণ্ডার যত বাড়বে . সভ্যদের ততই 
বোশ ধার দেওয়া যাবে। আপনি জানেন, সমবায় 
সামাত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে কত ধার পাবে তা 
দনর্ভর করবে সামাঁতর নিজস্ব অংশীদারী মূলধনের 
উপর। ' 


(৬) একটি গ্রাম-একটি সমিতি 


দুর দূর গ্রামের লোককে আপনাদের সাঁমাতর 
সভ্য করার প্রয়োজন নেই। আপনার গ্রামে যাঁরা 
বাস করেন, তাঁদের নিয়েই যাদি সাঁমাত গ'ড়ে তুলতে 
পারেন তবেই ভাল। সমবায় সাঁমাতর সভ্যরা 
প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘনিষ্ঠভাবে জানবেন। তা না 
হ'লে তাঁদের সমাঁচ্টগত মনোভাব থাকবে না এবং 
তাতে পারস্পরিক কর্তব্যবোধও গ'ড়ে উঠবে না। যাকে 
আপনি চেনেন না, ভাল ক'রে জানেন না, তাঁর জন্যও 
যে আপনার ছু বাকি নেওয়া বা ত্যাগ স্বীকার 
করা উচিত একথা কিছুতেই আপনার মনে আসবে 
না। 


অবশ্য আপনার গ্রাম যাঁদ খুব ছোট হয়, তা হলে 
ভাল। কিন্তু সভ্যসংখ্যা যেন এক হাজারের বোশ 
না হয়। 


= 
= 
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পণ্টাশ-ষাটজন মিলে যাঁদ সমবায় সাঁমাঁত গঠন 

করতে হবে না। দশ থেকে পনেরো জন সভ্য যাঁদ 
সাঁমাত নিবন্ধনের (রোঁজস্ট্রেশনের) জন্য স্বাক্ষর 
করেন তা হলেই চলবে। 


_ (৭) নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) 


আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, নিবন্ধন করতে 

হবে কেন? এর একটি সংগত কারণ আছে। সকল 
আইন 'বাধবদ্ধ করেছেন। এইসব আইনে অনেক 
সুযোগস্াবধা দেওয়া হয়েছে। আপনার সাঁমাতও 
বন্ধন করা হলে এইসমস্ত সুযোগসীবধা পেতে 
পারে। নিবন্ধভুত্ত না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও কোন = 
আঁপ্রম টাকা দেবে না। আপনার সাঁমাতির স্বার্থেই = 
সমবায় আইনের বাধবদ্ধ নিম্নমের মধ্যে আসা 
প্রয়োজন। 


(৮) সামাতির নিবন্ধন করতে হয় কী করে 


আপাঁন এবং আপনার সহযোগী ১৪ জন চাষীভাই 
করেন, তা হ'লে সেই প্রস্তাবপত্রাট ব্লক-উন্নয়ন 
আঁধকারক অথবা কাছাকাছি সমবায় দফতরের 
কোন আঁধকারকের কাছে জমা দিতে হবে। সমবায় 
সাঁ্মাতর সহকারী 'নবন্ধক অথবা জেলার সমবায় 
আঁধকারক এই দরখাস্ত পরণক্ষা করবেন। যখন 
তান দেখবেন যে, আপনাদের প্রস্তাবাঁট ব্ুটিহীন 
এবং দরখাস্তাঁটও যথাযথ, তখন তিনি, নিবন্ধনের 
সার্টীফকেট দেবেন ৷ এই সার্টীফকেট পেলে তবেই 
আপনার সাঁমাতি কাজ আরম্ভ করতে পারবে। 


(৯) ভার্তর ফী এবং শেয়ার: 

সহায়ক সমবায় সাঁমাতর সদস্য হ'তে হলে 
প্রত্যেককেই ভর্তির জন্য ফী দিতে হবে। ফাঁ খুব 
সামান্যই, ৫০ নয়া পয়সা থেকে এক টাকা। 
আপনাকে অবশ্যই ১০ টাকার একটি অংশও (শেয়ার) 
{কনতে হবে। কত ফা দিতে হবে আর শেয়ারের 


= 
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দাম কত হবে তা সামাঁতর উপধারায় লেখা থাকে। 
এক সঙ্গে এত টাকা যাঁদ দিতে না পারেন তা হ'লে 
াস্তবান্দ হিসাবে দলেও চলবে। 


(১০) রূপ পরিবর্তন 

বর্তমানে প্রায় ১৭৮,০০০টি পল্লী সমবায় সামাত 
আছে। এর মধ্যে বোঁশর ভাগই খণ-সামাতি। 
কৃষকদের এই সাঁমাতি শুধু টাকাই ধার দেয়। এ 
সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্যেরই খণের দায় এবং 
= সামীতির প্রাতিশ্রাত সেই সদস্য কতগ্যীল অংশ 
কনবেন তার উপর নির্ভর করে। আর এক ধরনের 
সামীত আছে যার দায়ের কোন সামা বাঁধা থাকে 
না। এ ছাড়াও স্মানীর্দন্ট দায়মুন্ত কতকগ্দাল 
বাবধার্থক সমবায় সাঁমাত রয়েছে যেগ্ীল সব 
রকম কাজকর্ম ক'রে থাকে৷ 


তা 2 
সহায়ক সমবায় সামতির। আপান কাঁষধণ সামাঁত 
অথবা 'বাবিধার্থক সমবায় সাঁমাতকে চাল; আইনের 
উপধারার কিছু সংশোধন ক'রে সহায়ক সমবায় 
আপনি সহায়ক সমবায় সাঁমীতর আদর্শ আইনের 
_ উপধারাও গ্রহণ করতে পারেন। 

সসাঁম দায়ের আধিকারী সাঁমাততে রূপান্তারত করা 
উচিত। অবশ্য তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। 
আপানি এবং সাঁমাতির অন্যান্য সদস্যরা মিলে সাঁমাতির 
দায় কী রকম হবে তা স্থির করবেন। 

যেখানে কোন খণদান বা 'বাঁবধার্থক সামাত নেই, 
সেখানে প্রথম থেকেই সহায়ক সমবায় সাঁমাত গঠন 
করা যায়। 


(১১) সাঁমাত কে পাঁরচালনা করবেন 

আপনি এবং সামাতর অন্যান্য সদস্যরাই সাঁমাত 
পাঁরচালনার মালক। আপনারা সকলে মলে 
টির তালার অক 


এই বৈঠককে সামাঁতর সদস্যদের সাধারণ সভা বলা 
হয়। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষেই যখন-তখন সমবেত 


হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ সভা ঘন ঘন করা 


যায় না। “ 


আপনাদের মধ্যে যাঁদের সাঁমীতর কাজকর্মের প্রাত 
সর্বক্ষণ গভীর মনোযোগ দেবার মত সময় আছে, 
ভাল হয়। সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোট ‘নিয়ে এই 
নির্বাচন করা যায়। এই নির্বাচিত ব্যক্তিরাই সহায়ক 


_ সমবায় সাঁমাঁতর পাঁরচালক সাঁমাতি গঠন করবেন। 


১৯৪ 


সাধারণ সভা হবে বছরে একবার 1ক দু'বার এবং 
তাতে সাঁমাতর সাধারণ নীতিরই নির্ধারণ করা হবে। 
এই সভাতেই পরিচালক সামাতকে সাধারণ নীতি 
অন্যায় সমিতির দৈনান্দন কাজ পারচালনা। করার 

ক্ষমতা দেওয়া হবে ৷ 


(১২) পাঁরচালক সাঁমাত মি 


গঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবেন একজন সভাপতি, 
একজন সাঁচৰ এবং একজন কোষপাল। পাঁরচালক 
সামাতির প্রত্যেক সদস্যই সাঁমৃতির অন্তত একটি 
নাদ্ট বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যেমন ধরন, 
একজন খণ বিভাগের দায়িত্ব নেবেন, দ্বিতায় ব্যান্ত 
সরবরাহ শাখা দেখাশুনা করবেন। এভাবে তৃতীয় 
ব্যন্তি দায়িত্ব নেবেন হয়তো কেনা-বেচা প্রভৃতির। 
যাঁদ আপনার সাঁমাঁতর পক্ষে সম্ভব হয় , তবে 
একজনকে 1হিসাবনিকাশ এবং দফতরের 'বাবধ কাজ 
করার জন্যও রাখা চলে। গ্রামের কোন শিক্ষিত 
যুবককে এই কাজ বিশ্বাস ক'রে দেওয়া চলে। 
অবৈতানকভাবে অথবা সামান্য বেতন নিয়ে দৈনিক 
কিছুক্ষণ সে এইসব কাজ করতে পারে। 
আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাঁরচালক 
সমিতি মাসে অন্তত একবার ক'রে মিলিত !হন। 
যেসব সদস্য সমাতির কোনও শাখার দায়িত্ব গ্রহণ 
বাৰ্ষিক সভায় নিজ নিজ বিভাগের অগ্নগাঁত৷ এবং 





সমস্যা সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করেন, সে সম্বন্ধে 
আপনাকে 'স্থরানশ্চয় হ'তে হবে। পাঁরচালক 
সামাত সদস্যদের প্রয়োজনীয় খণের পাঁরমাণ এবং 


সকল সদস্যের জন্য অন্যান্য জানিস কী-পাঁরমাণে 


সরবরাহ করতে হবে তা অনেক আগে থেকেই জেনে 
নেবেন। 


(১৩) শিক্ষা 

কোন কাজ ভালভাবে করতে হলেই সে বষয়ে 
আপনার 1কছ শিক্ষা এবং আভজ্ঞতারও প্রয়োজন। 
কীভাবে আজ আপাঁন একজন ভাল চাষী হয়েছেন 
সে কথা ভেবে দেখুন। প্রথম ঈদকে কীভাবে লাঙল 
দিতে হয় বা নিড়াঁন চালাতে হয় সেসব বিষয়ে 
আপনার জ্ঞান ছিল আঁত সামান্যই। কোন্‌ শস্যের 
জন্য ঠিক কতটা সার দিতে হয়, তাও আপাঁন 
জানতেন না। আপনার বাবা অথবা কাকা তাঁদের 
সঙ্গে কাজ করার জন্য আপনাকে মাঠে নিয়ে যেতেন। 
তাই আপাঁন শিক্ষাও পেয়েছেন, আঁভজ্ঞও হয়ে 
উঠেছেন। সমবায়ের ক্ষেত্রেও সেই রকম। আপনি 
এবং আপনার সহযোগী কৃষকরা যাঁরা সাঁমীত গ'ড়ে 
তুলেছেন, তাঁরা একটা নতুন ব্যাপারে হাত "দয়েছেন। 
তাই সমবায়ের নীতি ও পদ্ধাত সম্বন্ধে আপনাদের 
খানিকটা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বশেষ 
প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ ক'রে সভাপাঁত, সচিব, 
তাঁদের এবং 'বাঁভন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের 
সমবায় সামাতি কী ক'রে চালাতে হয় সে সম্বন্ধে 
- যথোপয্ন্ত শিক্ষার প্রয়োজন। . 


নিখিল ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন নামে এক 
প্রাতচ্ঠান রয়েছে যাঁরা এই ধরনের শিক্ষা দেবার 
জন্য বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণাশাবর খোলেন! 
আপনাদের অণ্চলে যখনই কোন শিক্ষণাশাবর খোলা 
‘হবে, তখন আপনাদের প্রত্যেকেই. অবশ্য সেই শিবিরে 
যোগ দেবেন। "সমবায় সমাঁতর কাজ কীভাবে চলে, 
এই শিক্ষণের ফলে আপনারা তা বুঝতে পারবেন। 
তা ছাড়া এই সাঁমাত থেকে যাতে ব্যক্তিগতভাবে 
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আপনার এবং সমাম্টর কোন ক্ষাত না হতে পারে, এই 
শিক্ষার ফলে সোঁদকেও আপাঁন দঃ:চ্টি রাখতে 
পারবেন, 


(১৪) আপনার আঁধকার 


আপা যাঁদ সহায়ক সমবায় সাঁমাতির সদস্য হন 

তা হ'লে আপনার কয়েকাট আঁধকার থাকবে! . 
আপাঁন ভোট দিতে পারবেন এবং সামাতর . কাজে 
অংশও গ্রহণ করতে পারবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী 
এবং সময়মত খণও আপান পাবেন! সমিতির পক্ষ 
থেকে যেসব কাজ হবে আপান তার সুযোগসহীবধাও 
নিতে পারবেন। সাঁমিতির কার্যকলাপে যাঁদ আপাঁন 
সন্তুষ্ট না হন, তা হ'লে আপান আপনার আভযোগের 
প্রাতকারের জন্য পরিচালক সাঁমীতিতে এবং সাধারণ 
সভায় আপনার. আভিধোগ জানাতে পারেন।, 


(১৫) আপনার দায়িত্ব 


সদস্য হিসাবে. যেমন আঁধকার আছে তেমন 
আপনার দায়িত্বও আছে। সাঁমাঁত যাতে সমাজের 
জন্য এবং আপনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করতে 
পারে সে বিষয়ে আপনারও 'িকছু করণীয় আছে। 
কত টাকা খণ আপনার প্রয়োজন তা সামাতকে 
অনেক আগেই জানাতে হবে। যে উদ্দেশ্যে টাকা 
ধণ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই টাকাটা ব্যয় ' 
করবেন। যেমন ধরুন, আপনাকে একটা লাঙল 
কেনার জন্য টাকা খণ দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে 
নিশ্চয়ই আপান একটা ভোজ লাগাবেন না। 


যে টাকাটা আয় হবে তা থেকেই 'নাদর্ট সময়ে 
ধণ পাঁরশোধ করবেন। বাঁজ, সার, যন্ত্রপাঁত এবং 
"থেকেই 'কনবেন। আঁতাঁরন্ত ফসলও সাঁমাঁতর 
মারফত 1বক্লয় করবেন। আপনার মতামত সহজ, 
সরল সংস্কারহীনভাবে ব্যন্ত করবেন যাতে সাঁমাতি 
আপনার উপদেশ থেকে উপকৃত হতে  পারে। 
সাঁমীত যে আপনার এবং আপনারই জন্য আর 
আপনিও সামাতিরই জন্য সে কথা উপলাব্ধ করার 
চেষ্টা করবেন। 
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মূলমন্্। সমাতিকে কাজে লাগান, সাঁমাঁতর অনুগত 
হোন এবং সমবায়কে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পাঁরণত 
করতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে শেখান। 


(১৬) কণ ক'রে সাঁমাতকে শক্তিশালী করতে হবে 


উপর, অর্থাৎ কত টাকা সাঁমাতির আঁধকারে আছে 
তার ওপর। সভ্যদের টাকা নিয়ে এবং কাজের মধ্য 
দিয়েই সামাঁত সম্পদ বৃদ্ধ করতে পারে। এটা করা 
যেতে পারে কে) অংশনদারী মূলধন বাড়িয়ে, (খ) 
সভ্যদের সঞ্চয়ের উৎসাহ বাড়িয়ে এবং গে) সামাঁতর 
আঁজত আঁতারন্ত অর্থ থেকে কিছু, জমিয়ে। সদস্য 
ন'ন এমন লোকদেরও সয়ে উৎসাহ দিয়ে বৃ 
সম্পদ বদ্ধ করতে পারে। 


আপনারা জানেন যে, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
থেকেও টাকা ধার পাওয়া যায়। কিন্তু আপনাদের 
করতে না হয়, সব সময়েই তা বিশেষভাবে দেখা 
উচিত। অল্প সুদে খণ দেওয়া ও অন্যান্য কাজ 
- এবং বিপণনের নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে 
পারলেই আপনার আয় বাড়বে । সে টাকা ভোজ বা 
উৎসবে নম্ট করবেন না। সেই আয় থেকেই আপনার 
সাঁমীতর শেয়ার কেনার জন্য কিছু ব্যয় করুন। 
সাঁমীত যখন লাভ করবে তখন শেয়ার অনুযায়ী 
আপাঁনও লাভ করবেন। আপাঁন যাঁদ সাত টাকা 
তাড়াতাড়ি ফিরে পেতে চান তবে সমবায় সাঁমাততেই 
সঞ্চয় করুন। তার ওপর সুদ পাবেন! আপনাকে 
সণয়ী হতে হবে। 


(১৭) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গেও যোগ থাকা চাই. 


সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আপনার গ্রামের সমবায় 
সাঁমাঁত বড় হতে পারে না। এই সাঁমাতিকেই ব্যাপক 
সমবায় আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করতে হবে। 


সি 
= ০ 


+ । 
প্রকৃতপক্ষে আপনার সাঁমাত রাজ্যের রাজধানী থেকে 
গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শিকলেরই একেবারে শেষ 
ভাগ। তারই জন্য আপনার সাঁমাতর জেলার সৃদরে 
অবস্থিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাচ্কের এবং একটি হ'লে 
রক ইউনিয়নের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। 
বিপণন সামাতর সাথেও আপনার সাঁমাঁতকে বত 
হতে হবে। | 


সাঁমাতিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং বিপণন সমিতির 


শেয়ারও কিনতে হবে। এর দ্বারা সামাত অন্যান্য 
প্ৰতিষ্ঠান এবং সরকারের কাছ থেকে আরও টাকা 
ধার নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
এবং বিপণন সমিতির হাতে আঁতারিন্ত টাকাকাঁড় 
থাকার যে সাবধা সেই সুবিধা বাড়তি সাহায্য 
হিসাবে আপনার সাঁমাতই পাবে। 


ব্যাগ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিয়ে থাকে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শস্য কেনাবেচার জন্য কম সুদে টাকা 
ধারও দেয়। এইসব ধণই শেষ পর্যন্ত শীর্ষ এবং 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যা্কের সূত্র ধ'রে আপনার সাঁমাতির 
কাছেই পেশছে। | 





(১৮) মনে রাখতে হবে 


সুহয়ক সমবায় জামাত সম্বন্ধে আমি এই 
সবই আপনাকে বলা হল। এটা কীভাবে গাঁঠত 
এবং কাঁভারে পাঁরচাঁলত হয় তা আপনারা জানলেন। 
সর্বোপার আপাঁন জানলেন এ থেকে কত রকমের 
সীবধা আমরা পাই। সুতরাং এই প্রয়োজনীয় 
প্রতষ্ঠানের জন্য কী আমাদের করণীয় এবং কাঁ 
করণীয় নয় তা আমাদের মনে রাখতে হবে। ৷ 


করণীয় ৷ 
(১) আপনার এবং আপনার সহযোগী সদস্যদের 
উৎপাদনের সমস্যাটা কী তা বুঝে দেখুন। 
আপনাদের সকলের মোট প্রয়োজন জানুন এবং সেই 
অনুসারে উৎপাদনের একটা নিদিল্ট পাঁরকলপনাও 


তৈরি করুন। 
চু 





(২) সাঁমাত যাতে ছোটখাট সেচব্যবস্থা, ভাম 
সংরক্ষণ ইত্যাদি উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে হাত দিতে 
পারে তার চেষ্টা করুন! 

(৩) ঘন ঘন স্ভা-করদন, একসঙ্গে ভাবনন এবং 
ভবিষ্যতের কথাও ভাবুন। 

(৪) সাঁমাঁতর মূলধনী অংশ এবং সঞ্চয় নিয়ে 
গঠিত নিজেদের তহবিলের উপর বোশ নির্ভর 
করুন এবং সণয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করুন! 

(৫) সা্মীতর 'হসাবপন্র ঠিকমত করুন এবং 
হালাফল ক'রে ফেলুন 

(৬) সময়মত হিসাব পরীক্ষা করান এবং সাধারণ- 
সভার কাছে যথাসময়ে সেই পরীক্ষিত হিসাব পেশ 
করুন। 


(৭) সদস্যদের মধ্যে কাজের দাঁয়ত্ব ভাগ ক'রে 
দিয়ে পাঁরচালক সাঁমাঁতকে সাহায্য করুন। বিশেষ 
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বিশেষ কাজ দেখাশোনা করার জন্যে বাভন্ন উপ- 
সাঁমাত নিয়োগ করুন৷ 


করবেন না 


(১) সমবায় সমাতি থেকে দূরে থাকবেন না। 
তার সঙ্গে যুক্ত থাকলে সুফল পাবেন। 

(২) সমবায় সাঁমাতির অকেজো সদস্য হবেন না, 
সাঁমাঁতর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত খবর রাখবেন 
এবং সামাতর আলোচনায় যোগ দেবেন। 


(৩) কাছাকাছি কোন সমবায় আঁধকারক বা 
থেকে পরামর্শ নিতে ইতস্তত করবেন না। 
(৪) সাঁমাতকে শুধুই বর্তমান সদস্যদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখবেন না। গ্রামের সকলে যাতে আকৃষ্ট 
হয়ে সমাততে যোগ দেন তার চেষ্টা করুন। 
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তৈলবীজ 


শ্রাহান্নিতাব্রণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এস-সি, এপ্রি (এলাহাবাদ); 
এম এস-সি (বট), বেনারস, তৈলবীজতত্ববি্ঃ পশ্চিমবঙ্গ 


প্রধান শস্যগীলর মধ্যেই তৈলবাঁঙ্গের স্থান। 


খাওয়া, জবালাঁন, গো-খাদ্য, সার তৈরি প্রভাত 
আমাদের অনেক কাজে লাগে এই ভৈলবাঁজ ৷ 
কাজেই অত্যাবশ্যক দ্রব্য'হসাবে তৈলবীজের গুরুত্ব 
খুবই বেশি। 

পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২০৯,৬০০ একর জিতে 
বাভন্ন তৈলবাজের চাষ হয়। এ থেকে বছরে আমরা 


তৈল্বীজ পাই ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টন। 
এদেশে মোট যত জাম চাষ হয় তার মধ্যে সরষের 
চাষ হয় ১৮৯,০০০ একরে, 1তাসর চাষ ১২,৯০০ 
একরে, তলের চাষ ১৯,০০০ একরে এবং অন্যান্য 
_' -তৈলবাজের চাষ ৪,৬০০ একরে। 

'_ 'তৈলবীজের চাহিদা দেশের উৎপাদন থেকে মেটে 
না। সেজন্য এ রাজ্যকে এঁদক 'দিয়ে ঘাটতি অণ্ডল 
বলা চলে। এই ঘাটাত পূরণ করা হয় বিহার এবং 
উত্তরপ্রদেশ থেকে মাল আমদানি ক'রে। 

বৈদোশক মুদ্রা অ্নেও তৈলবীজের গুরুত্ব খুবই 
বৌশ। সেজন্য সারা ভারতে এর উৎপাদন বাড়াতে 


উন্নত জাত 
বেশি উৎপাদিকাশক্তির বীজ 


(ক) রাই (Brassica Juneca) 

প্রকৃতি-_গাছ হয় খুব লম্বা, ডালপালা বেশ ছাড়ে, বীজের 
দানা ছোট এবং রঙ কালচে লাল ও বাদামী। তেলের 
উৎপাদন শতকর। ৩৭৩৮ ভাগ এবং একরপ্রতি গড় ফলন 
৮-১১ মণ । 


(খ) হলদে জাত (Yellow Sarson) 
প্রকৃতি_গাছ হয় অধিক ডালপালা যুক্ত, শুব সোজা এবং 


বাভিন্ন রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 
থেকে বিশেষ চেষ্টা চলেছে। 


কেন্দ্রীয় তৈলবীজ উৎপাদন সাঁমাতির এক পাঁর- 
কল্পনা অনুসারে গত ১৯৫০ সাল থেকে এই রাজ্যে 
রাই-সরষে, তাস, চীনাবাদাম, তল, বেড়ি, প্রভাতি 


প্রধান প্রধান তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর কাজ 


'_ লম্বা, বীজের আকার মাঝারি এবং হলদে, বীজের উপরটা = 


বেশ মস্থণ এবং তেলের ভাগ. শতকরা ৪৪-৪৭ ভাগ। 
গড় ফলন একর প্রতি ৮ থেকে-১১ মণ। 


২১০ 


চলছে। নিচে এইসব কাজের একটা সংক্ষিপ্ত আভাস 
দেওয়া হচ্ছেঃ 


প্রথমে রাই-সরষের উন্নত জাতের 
91999199) বাঁজ বাছাই ক'রে নেওয়া হয়। সেজন্য 
১৯৭টি জাত রাজ্যের ভেতর এবং বাইরে থেকে 
সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ভিন্ন জাতের বাঁজ আলাদা 
আলাদা বাছাই ক'রে ভিন্ন ভিন্ন ক'রে রাখা হয় এবং 
উৎপাদিকাশীন্ত যেসব বীজের কম এবং যেগুলো 
নিকৃষ্ট জাতের সেগুলো বেছে বাদ দেওয়া হয়। 
বাছাই-পদ্ধাত নিচে দেওয়া হ'লঃ 


(Brassica, 


(Brassica Sp.) 


কম উতৎপাদিকাশক্তির বীজ 


(ক) টোরি (Brassica napus) 

প্রকৃতি--ছোট গাছ, ডালপালা বেরোয় খুব, বীজের দান! 
বড়, রঙ কালচে বাদামী । বীজের উপরটী বেশ 'নস্যণ' 
এবং তেলের উৎপাদন শতবরা 5৩-৩৭ ভাগ। একরপ্রুতি . 
গড় ফলন ৪-৮ মণ। 

(খ) বাদামী জাত-(Brown 99750) 
প্রকৃতি-_ডালপালীযুক্ত ছোট গাছ, জলদি জাত, বীজের 
আকার মাঝারি রঙ কালচে বাদামী, তেলের ভাগ 
শতকরা ৬৭-৩৮ ভাগ। গড় ফলন একরপ্রতি ৫ থেকে 
৭ মণ। 


বসুন্ধরা ৪ আশ্িন ৪ ১৩৬৬ 


এ রাজ্যের জন্য উন্নত জাতের বীজ 


বাঁজ বাছাইএর পর সেগ্ীলর উৎকর্ষ সাধনের 


ব্যবস্থা করা হয়। ৩-৪ বছরের চেষ্টার পর যেগুল 


কোন্‌ জাতের বীজের 


জাত নং. উৎকর্ষ সাধন করা 
হয়েছে? 
(ক) রাই স্থানীয় মাধবপুর বীজ 


বি-৮৫ নিয়ে উন্নত জাতের 


(উন্নত বীজ) উদ্ভব করা হয়েছে । 
কন্ট্রোল ৯ 
বাই-৫ 
(বিভাগীয়) 


লাগানোর কত 
দিন পর কাটার 


পাঁশ্চমবঞ্গের জন্য উন্নত জাত বলে বিবোচত হয় 


সেগ্াঁলর বিবরণ নিচে দেওয়া হ'লঃ 
একর প্রতি বীজে শতকর! 
গড় ফলন তেলের ভাগ 
উপযুক্ত হয়? (মণ) (গড় হিসাব) 
১০২-১১০ ১১১০ ৩৮১৯ 
১০২,১১০ ৮১৯ ৩৮৪৮ 


বিশেষ দ্ৰষ্টব্য ঃ--পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় জাতের ফগন একরপ্রতি ৪-৫ মণ । 


(খ) টোরিয়া স্থানীয় ধুলিয়ান বীজ 
বি-৫৪ নিয়ে উন্নত জাতের 
(উন্নত বীজ) উদ্ভব কর। হয়েছে । 
কন্ট্রোল ৮ 
টোরিয়া-৭ 
(বিভাগীয়) 
(গ) ব্ৰাউন স্থানীয় সাহানগর বীজ 
শ্যারাসন বি-৬৫ নিয়ে উন্নত জাতের 
(উন্নত বীজ) উদ্ভব করা হয়েছে । 
স্থানীয় জাত Xx 


৮৭-৮৭ ৮০৬ * ৩৭৪৬ 
৮০-৮৭ - 8৪৩ ৩৩*৩ 
৮০-৮৭ ৬-৭ ৩৮*৩ 
৮৮৮৭ ৫*৫ ৩৭*৪ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ--পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্নাতের ফলন একরপ্রতি ৪-৫ মণ । 


উন্নত জাতের প্রকৃতি 

রাই বি-৮৫৪ লম্বা গাছ। শাখা প্রশাখাও বেশ 
বাড়ে। একরপ্রাত গড়ে ১১ মণ ফলন হয়। এই 
বীজের চাষে বিভাগীয় রাই নং &-এর চেয়ে একর- 
প্রীত ২ মণ বোশ এবং স্থানীয় জাতের চেয়ে প্রায় 
. ৫ মণ বোশ ফলন পাওয়া যায়। শতকরা ৩৮ ভাগ 
তেল হয় এই বীজ থেকে। নাব জাতের এই ফসল 
_ লাগানোর পর ১০২ থেকে ১১০ দিনে পাকে। 


টোিয়া বি-৫৪ঃ গাছ হয় ছোট ছোট। তবে 


ডালপালা বেশ বাড়ে। একরপ্রাত গড় ফলন ৮ মণ। 


বিভাগীয় টোরিয়া নং ৭-এর চেয়ে এর ফলন ৩ মণ 
এবং স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪ মণ বোশ। বীজে 
শতকরা ৩৭ ভাগ তেল হয়। জলাঁদ জাতের এই 
ফসল পাকতে সময় লাগে ৮০ থেকে ৮৭ দিন। 


বাদামী সরষে বি-৬৫ ৪ গাছ হয় ছোট ছোট। তবে 

ডালপালা বেশ ছাড়ে, একরপ্রাতি গড় ফলন ৬৭ মণ। 
স্থানীয় জাতের চেয়ে এর ১.৩ মণ ফলন বোঁশি। 
তেলের ভাগ শতকরা ৩৮। পাকতে সময় লাগে ৮০ 
থেকে ৯০ 'দন। জ্বলাদি জাত। 


২১১ 


বসুন্ধরা ৪ -১২শ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


' উন্নত জীত- উৎপাদন 


ঠিক হয়েছে যে, আগামী বছর থেকে, মলদহ বীঁজ- 
উৎপাদন কেন্দ্রের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই উন্নত বীজ 
বহুলপাঁরমাণে উৎপাদন করা হবে। বীঙ্গ প্ববর্ধন 


পাঁরকল্পনা. অনুযায়ী গত ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে 


বাই-& এবং টোি-৭-এর বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। 
এর জন্য টাকা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় তৈলব'জ উপ্পাদন 
সাঁমাঁত। সাঁমাত চান যে, শুধু উন্নত বীজ দ্বারাই 
দেশময় তৈলবীজ উৎপাদন করা হবে। হতাঁদন 
এই রাই-& এবং টোঁর-৭-এর .বীজ পাঁরবধন করা 
হ'ত। এখন আধকতর উন্নত জাতের উদ্ভব করা 
হয়েছে। কাজেই আগাম বছর থেকে এসব বীজের 
হবে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি আঁধকার এখন থেকে বছর- 
বছরই এই উন্নত বাজ প্রায় ২৫০ মণ চাষীদের মধ্যে 
{বিতরণ করতে পারবেন। 


চাষ-প্রণালণ 


বাব খন্দেই এই উন্নত বীজের চাষ করতে হয়। 
. কাজেই অক্টোবর মাসের মাঝামাঁঝ থেকে নবেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত হচ্ছে এই বীজ বোনার 





..সময়। তবে বাষ্ট হ'লে আগেও বোনা চলে। 
_ যেকোন মাটিতেই এর আবাদ চলে। : শুধু এ'টেল 


বা বেলে মাটিতে এর চাষ করতে নেই। বোন।র 


- আগে জমিতে বেশ করে সার দিতে হয়। সেজন্য 


২১২ 


' একরপ্রাত শুধ ১৫০-২০০ মণ ভাল পচা গোবর- 


সার হ’লেই চলে। সেচের সুবিধা থাকলে ২-১ বার 
যদি সেচ দেওয়া যায়, তা.হ'লে বেশ ফলন পাওয়া 
যায়। 


একরপ্রতে আড়াই সের থেকে ৩ সের বাঁজ হ'লেই 
চলে! এক চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ৬ 
ইণ্টি! কাজেই বোনার পর চারা তুলে জাম পাতলা 
ক'রে দিতে হয়। ' ৪ গ্যালন (প্রায় ৯-৯॥ সের) জলে 
২ সি সি ফাঁলডল গুলে ফসলের উপর একবার ফুল 
ফোটার আগে এবং আর-একবার কুপড় হবার সময় 
িটাতে পারলে জাব পোকা বা মোড় পোকার 
আক্রসণের ভয় থাকে না। 


বাঁজ পাওয়া যায় কোথায় 


খুব কম পাঁরমাণ উন্নত বীজ এই বছর বিতরণ 
করা হবে। আগ্রহশীল চাষীরা ম্বার্শদাবাদ জেলার 
বহরমপর অবস্থিত রাজ্য কৃষি উদ্যান থেকে এই 
বীজ সংগ্রহ করতে পারেন। 





“মালদহ মাগো প্রসেসিং 


i 8%% ¢ 


“ফাগুন মাসে দখিন হ'তে হাওয়া মঃ 
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল ৷ 
.“ভমরগণলো কে কার কথা শোনে, 
৬  গুনগ্ানয়ে আপন মনে মনে 
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো ৷” 


বসন্তসমাগমে' আমের মুকুলের নিবিড় ব্যাকুল 


গন্ধে যখন পথ ও প্রান্তর আচ্ছন্ন হয় তখন কি 
কেবল মৌমাছির দলই উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে 
লাগে না কি তার স্পৰ্শ উদ্বেল হয় না ক 
তাদের চিত্তঃ. ৰু 

বসন্তের এই উৎসবে, ফাল্গুনের সুগন্ধ প্রভাতে 


আর উদাস সন্ধ্যায়, মালদহ জেলার পথে ও 


প্রান্তরে আগ্রমুকুলের সম্ভার যেমন 'নাবড় হয়ে 
" গন্ধ ছড়ায়. তেমনাট বাঁঝ আর কোথাও, নয়। 


প্রকীতির বদান্যতার অকৃপণ আশ্বাসে জেলাবাসীর 


মুখে মুখে আনিবচনীয় আনন্দের আভা লাগে৷ 
কিন্তু আমের বোলের প্রারম্ভে এই কাঁব্যক 


দিকও তো রয়েছে। মালদহ জেলায় প্রায় ২৩ 
হাজার একর জমিতে আমের চাষ হয় আর আমের 


ফলন হয় বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ মণ। তার = 


উপর বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাত চতুর্থ বছরে জোয়ার 
আসে আমের ফলনে। ১৯৪৭ সালের আগে যখন 
পূর্ব বাঙলার বাজার হাতছাড়া হয়ে যায় নি তখন 
অসংখ্য আমের নৌকা বোঝাই ক'রে ব্যাপারীরা 
পাড়ি জমাত ঢাকা, বাঁরশাল, ময়মনসিংহ, নোয়া- 
খাঁলর দিকে। পাকিস্তান হওয়ার দরুন আর 


চাহিদার ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। 
চাহিদা যাঁদও . যথেষ্ট কিন্তু পাঁরবহণের ব্যবস্থা 


.করলেন আত সহজেই এবং 
" হিসাবে ১ লক্ষ টাকা খণও মঞ্জুর করলেন। চলাত 


কো-অপারেটিভ সোসাইটি’ 


শ্রীন্রাধান্ৰমঘণ গোস্বামী 


সমবায় বিনি. নরক নিবন্ধক 


সেই চালান নৌকার ভিড় নেই। ফলে যোগান ও 
কলকাতার 


দ্রুত নয়, অথচ ‘আম সহজে পচনশীল ফল। 


- কাজেই প্রত্যেক বছর অপচয় হ'তে লাগল প্রচুর 


আমের আর তার ফলে আর্থক ক্ষতি বহন করতে 
হ'ল আমবাগানের মাঁলকদের। 


কিন্তু বছরের পর বছর এই ক্রমবর্ধমান ক্ষাত তো 
কোনও কাজের কথা নয়। অনেক আলাপ- 
আলোচনার পরে আমের অপচয় বন্ধ করার জন্য 
জেলার আম্রব্যবসায়ীরা আর বিধানসভার সদস্যরা 
যুক্ত আবেদন জানালেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে। 
ফলে ভারত-সরকারের, পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের ও 
অন্যান্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ সামাত 
গঠিত হ'ল ১৯৫৭ সালে। সাঁমাত জেলার নানা 
জায়গায় ঘুরলেন, নানা তথ্যের অনুসন্ধান করলেন, 
শেষে সুপারিশ করলেন সমবায়ের ভিত্তিতে একটি 
কারখানা স্থাপনের জন্য। স্থান নিৰ্বাচিত হ'ল 
পুরাতন মালদহ শহর- ইধালশবাজার থেকে তিন 


দকটাই তো সব নয়, এর পাঁরণাঁতর একটা অর্থকর..- মাইল দূরে যেখানে মহানন্দা আর কালিন্দী নদীর 


সংগম ঘটেছে। সাঁমাতর সুপারিশ সরকার গ্রহণ 


প্রারাম্ভক মুলধন 


বছরের. ১৩ই ফরব্রুয়ার নিবন্ধন (রোঁজাস্ট্র) হ'ল 
এই সমবায় সাঁমাতর--অগাঁণত শুভানুধ্যায়ীর 
শুভেচ্ছা বহন করে। অপর কয়েকাঁট সূত্র থেকেও 
মূলধনের টাকা পাওয়া গেল। জেলা উন্নয়ন 


সাঁমাতর. তহাবিল থেকে জেলাশাসক এই সমবায় 


সামাতকে খয়রাত স্লাহ্লায্য করেছেন ১০,০০০ টাকা 
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আর খণ দিয়েছেন ৬৫,২০০ টাকা। 
ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ থেকে ধার পাওয়া গেছে ৩,০০০ 
টাকা। তা ছাড়া তাঁরা কিছু খয়রাতি সাহায্যও 
করেছেন। প্রতিটি শেয়ারের দাম ৯০০ চাকা। 
আজ পর্যন্ত হাজার দশেক টাকার শেয়ার বিক্রি 
হয়েছে। 


তারপরে চলাত বছরের ১লা মে পাশ্চমবঙ্গ- 
" পৌরোহিত্যে সামীতির আনুষ্ঠাঁনক উদ্বোধন হ'ল। 
জেলার আমব্যবসায়ীদের যা ছিল স্বপ্ন তা পরণত 
হ'ল বাস্তবে। এই স্ব্নকে রূপ দেবার জন্য 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ঘরে ঘরে যদি তার চাহিদা বাড়ে, তা হ'লে 'আম- 
চূর্ণ উৎপাদনের সম্প্রসারণ করা হবে এবং প্রয়ো- 
জনায় যন্ত্রপাতি এনে মালদহ জেলাতেই আমের 


- জানুর়ার ' নাগাত। 


এই সম্প্রসারণ দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ব্যাপারে এবং সাকুল্যে এর জন্য খরচ ধরা 
হয়েছে ৪,৩২,০০০ টাকা। | 


তৃতীয় অথবা চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬০-৬১ সালে 
শালগ্যাড়তে একাট কারখানা স্থাপন করা হবে। 


-* সেখানে কাজ চলবে আনারস, কমলালেবু, শট, 


আঁত যত্বে একটি একটি ক'রে টাকা তুলে জেলা = 


উন্নয়ন সাঁমাতি সণয়-ভান্ডার গ'ড়ে তুলেছিলেন ; 
সেই সণ্চিত অর্থ এতাঁদনে লাগল কাজে। হৃত- 
কর্মোদ্যমের স্পন্দন ধৰাঁনত হ'ল। ভগ্নোদ্যম 


, বাঙালীর জীবনে আবার অসীম সম্ভাবনা শিয়ে 


অত্কুরিত হ'ল একাঁট নতুন আশা। 


সুষ্ঠু পারচালনার জন্য খুব শান্তশালী ক'রে 
' সাঁমাতর কার্ধীনর্বাহক সাঁমাত গঠন করা হয়েছে। 
জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৪ জন আভজ্ঞ 
আমব্যবসায়ী ও আম্র-উৎপাদক এবং ৩ জন পদস্থ 
সরকারী কর্মচারীকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। 


উৎপাদনের যে পারকল্পনা সাঁমীতি গ্রহণ করেছেন 


তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়! মালদহ জেলায় 
কারখানা স্থাপন প্রথম পর্যায়ভুন্ত। এখানে তৈরি 


করা হবে আগ্রমণ্ড আর লবণাসন্ত আগ্রফলক। 


আম্মণ্ড যা উৎপাদিত হবে তার অর্ধেকটা শুকিয়ে 
আমের গদ্ুড়ো তৈরি করা হবে যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে। প্রথম পর্যায়ে সাকুল্যে 
খরচ হবে ১,৯০,৮০০ টাকা । 


যাঁদ সামাতর উৎপাদিত জিনিস বজারে বেশ 
ভালভাবে চালু হয়, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর 
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টম্যাটো, বাঁধাকাঁপ ইত্যাদি 'নয়ে আর তার. জন্য 
বরাদ্দ করা হয়েছে ৪,৩৭,২০০ টাকার। ্‌ 


সাধারণত বৰ্তমান মল্যমানে একটি বড় ধরনের 
মূলধনের দরকার হয়। তাতে বছরে গড়ে: প্রায় 
এক হাজার টন ফলজাত 'বাভন্ন "জানস তোর করা 
যায়। পাঁরচালনব্যবস্থায় যাঁদ গলাত না থাকে 
তা হ'লে এ জাতীয় কারখানা থেকে বছরে: প্রায় 


আড়াই লাখ টাকা লাভের আশা করা যায়। ৷ 


মালদহ ফলের সাঁমাতর জিনিস বাজারে 
বোরয়েছে। ইতোমধ্যেই ২৪,০০০ টাকার যন্দ্রপাঁত 
এনে বসানো হয়েছে। বাভন্ন বভাগ্গে অভিজ্ঞ = 
যল্কুশলী ও কারগরেরা নিযনন্ত হয়েছে। এখন 
যাঁদও ভাড়াটে বাঁড়তে কারখানার কাজ চলছে, 
শীঘ্রই সামাত নিজস্ব বাড়ি ও কারখানা তোর 
ক'রে সেখানে উঠে যাবে। কারখানায় এ 1স’ 
বিদ্যুৎধারার স্বাঁবধা পাওয়া গেছে। একটি 'যন্ত্- 
চালিত ননক্প ও ২,০০০ গ্যালনের জলাধার স্থাপন 
করা হয়েছে কারখানার জন্য। 


গত বছরের ৩১এ জুলাই পর্যন্ত যে নির্ঘণ্ট 
পাওয়া গেছে তা থেকে সাঁমিতির উৎপাদনের নমুনা 
ও পাঁরমাণ নিচে দেওয়া গেল $= 
(১) ৪৫ গ্যালনের কাঠের জালায় ভাত 'কাঁচা 
আশ্রকলক-_€৫০২ জালা । 


} 
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(২) ৪৫ গ্যালনের কাঠের জালায় ভাঁত* পাকা - তার মধ্যে দুঃস্থ বিধবা ও নিম্নমধ্যাবত্ত পাঁরবারের 


আমের মণ্ড--&০ জালা 
(৩) সিরাপণসন্ত আশ্ফলক-৮২৪ টিন = 


(৪) ছোট নে ভার্ত পাকা আম্রমণ্ড_৪৭৭ টিন. 


(৫) আমের স্কোয়াশ--২০০ বোতল 
(৬) আমের জ্যাম--৩১ টিন, 

(৭) আমের চাটান--১২৫ পাউন্ড 
(৮) আমসত্ব-২ মণ 


স্ত্রীলোকের সংখ্যা নেহা কম নয়। দেশের এই 
আর্থনীতিক দাদ নে এজাতীয় কর্মসংস্থানের 


এদের প্রত্যেকাঁট জানসই সুস্বাদ; হয়েছে। শুধ. 


তাই নয়, পাঁরবেশকদের কাছ থেকে যেসব আঁভমত 
পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, সামাতর উৎপাদিত 
দ্রব্যসম্ভার ভোজনরসিক গ্ণীজনদের রসনার 
যথোচিত তৃপ্ত সাধন করতে পেরেছে। এটাই 
মস্তবড় আশার কথা। এই সমবায় সামাতর 
মাধ্যমে শুধু যে জেলার আমের বাৎসাঁরক অপচয়ের 
পথ বন্ধ করা হয়েছে তাই নয়, কারখানার বিভিন্ন 
স্তরে প্রায় পাঁচশ' লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, 


মূল্য অনেকখানি। কর্তৃপক্ষ আশা রাখেন, সমাতির 
জানসের চাহিদা যাঁদ উত্তরোত্তর . বাড়ে, যাদি 
বিদেশের বাজারেও মাল পাঠানো সম্ভবপর হয়, 
তা হ'লে পারকল্পনার চুড়ান্ত পর্যায়ের রুপায়ণ 
ত্বরান্বিত হবে আর সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হবে প্রায় 
হাজার পাঁচেক লোকের- বর্তমান সংখ্যার দশগুণ । 


বর্তমান বৎসরে সাঁমাত যত তোর করছে সবই 
পরীক্ষামূলকভাবে । যাঁদ এসব 'জানসের চাহিদা 
বাজারে চাল হয়ে যায়, তা হ'লে সামাতর ভাবষ্যং 
খুবই আশাপ্রদ। তখন বর্তমানের ক্ষদ্রাকার 
সাঁমাতাটই আগামী দিনের বাঙালীর আর্থনীতিক 
জীবনের একটা বিশেষ দিকের পথপ্রদর্শক ব'লে 
পাঁরাচত হবে সন্দেহে নেই৷ মালদহবাসীর এই 
কর্মোদ্যোগ, সমবায়ের মাধ্যমে অর্থকরী, উন্নয়নের .. 
এই সুসংহত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক--এটাই দেশ- ' 
বাসীর এঁকান্তিক কামনা । 
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বালুকাময় ভান়িতে 
নারাকলভারা রোপণ 


নব-রোপিত নারকেল-চারাগ্ীল অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
সার না দিয়ে, আগাছার জঞ্জাল সাফ না ক'রে এবং 
গোরু-ছাগলের ভোগ্যসামগ্রী. ক'রে যেভাবে রেখে 
দেওয়া হয় তাতে খুব উন্নত জাতের চারা হ'লেও 
সৈগাল বাড়তে পারে না এবং সেগনালর ক্রাঁমক 
বুদ্ধিও নৈরাশ্জনক দেখা যায়। তথাপি এই 
সময়টা- চারাগাছ এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে অন্য 
জায়গায় রোপণ করার পরে প্রথম কয়েক বহর-- 
নারকেলগাছের জীবনে অত্যন্ত সংকটপূৰ্ণ সময়। 
চারাগাছ রোপণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত যত্ন এবং 
শুধু যে বিপৰ্যয় দেখা দেবে এবং ক্লামক বাদ্ধও 
হাস পাবে তাই নয়, পরে যাঁদ চারাগাহ রোপণের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা কার্ষকরীও করা হয় তথাপি এই 
ক্ষত পরে সম্পূর্ণ সামলে উঠা কষ্টকর হবে। 
অর্থাৎ চারাগাছের প্রথম অবস্থাতেই তার দিকে 
যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে যাতে তা নিজেই 
আত্মপ্রাতষ্ত হয়ে সুষ্ঠু জীবন আরম্ভ করতে পারে। 


পঘণণ্ত আদ্রতা আবশ্যক 

সার দিয়ে, আগাছা সাফ করে, গোরু-হাগল, 
পোকা এবং রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে চারা- 
গাছগ্যীলর পাঁরচর্যয করতে হবে, কিন্তু সবচেয়ে 
জরুরী বিবেচনার বিষয় যেটা তা হ'ল চারাগাছ- 
গুলিকে যথোপয্ন্ত আর্রতা পাঁরবেশন করা-_ 
বিশেষ ক'রে গ্রীজ্মকালে অনাবৃন্টির সময়ে। যে 
অণ্ডলের জাম বালকাময়, গ্রীষ্মের উষ্ণতম দিন- 
গলতে যেখানে জামর আদ্রতা ০ ‘১ শতাংশ পর্যন্ত 
নেমে যেতে দেখা গিয়েছে, যার ফলে চারাগাছগুি 
নেতিয়ে পড়ে অথবা তাদের বেড়ে উঠার শান্ত অচল 
অবস্থায় গয়ে পেশছোয়, এরকম ক্ষেত্রে এই 


মনোযোগ আরও বোঁশ প্রয়োজন। গাছের মাখি 


ছাড়া প্রায় সবগুলি পাতাই শুকিয়ে যায়, চরম 
অবস্থায় গাছের মাথ পর্যন্ত শুকোতে আরম্ভ করে 


এবং চারাগাছ মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ে। চারা- 
গাছগদ্ীলকে এক জায়গা থেকে তুলে এনে আর 
এক জায়গায় রোপণ করার পরে সেগুলি অনাবৃষ্টির 
প্রথম অবস্থাতেই যে বিপরীত ফল ভোগ করে তা 
খুবই সাংঘাতিক, কারণ তাদের গোড়াপত্তন তখন 
পর্যন্ত মজবুত হয় না এবং িকড়গুলিও পাঁরপ্জ্ট 


_ হ'তে পারে না। বছরের পর বছর কাটে, সাথে সাথে 


জাঁমর শক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কে 
যতটা থাকে তা থেকে অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। এক 
জায়গা থেকে চারাগাছগীলকে তুলে এনে অন্য 
জায়গায় জমিতে এমনিভাবে রোপণ করার পরে প্রথম 
কয়েকটা বছর অভাব পূরণের জন্য আর্দতা-পাঁরবেশন 
একান্ত প্রয়োজন। জমির আর্দ্রতা যখন কম থাকে 
সেই সময় চারাগ্াছগুিতে জলসেচ ক'রে এ' কাজ . 
করা যেতে পারে। অসুবিধা এই যে, যখন সর্বত্রই 
নিদারুণ জলাভাব- এমন কি তৃষ্ঞার জলট;কু পর্যন্ত 
যখন পাওয়া যায় না ঠিক সেই সময়টাতেই চারাগাছ- 
গদীলর জন্য প্রচুর পরিমাণে জল আবশ্যক। চারা- 
গাছগুলিতে জলসেচ করা তখন-_বিশেষ ক'রে 
যেখানে বহুসংখ্যক গাছ লাগানো হয়েছে- অসম্ভব 
যাঁদ না-ও হয়, একটা কাঠন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। 
এইভাবে, জামিতে আঁধক পাঁরমাণে আর্দ্রতা সংরক্ষণ 


"অথবা জামর আদ্রতা সংরক্ষণ-ক্ষমতার উন্নতি 


সাধনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় 
আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারে। কার্যকরণ 'শক্ষণ- 
নারকেলের ছোবড়া মাটিতে পদুতে অথবা গাছের 
শিকড়ের চারধারে ভিজা খড় বা পাতার সঙ্গে 
করাতের গণ্ুড়ো বা নারকেল-ছোবড়ার গুড়ো 'চারা- 
গাছের গোড়ায় গর্তের মধ্যে রেখে হাতে-কলমে কাজ 


ক'রে এটা শক্ষণার্থীদের দেখানো হয়েছে। ' 
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বসুন্ধরা £ঃ আশ্বিন ঃ ১৩৬৬ 


রা সলভ পুনব্ণর জলসেচ ব্যতিত চারাগরাছগহাঁলিকে সন্তোব- 


বছরের বোশর ভাগ সময় যে অঞ্চলে অনাবাষ্ট 
লেগেই. আছে. সেখানকার রা .নারকেলচারা, 


যেতে পারে। 


নারকেলেচারা রোপণের জন্য যে আকারের গর্ত 
খোঁড়া সাধারণত অনুমোদিত, তার চেয়ে একটু বড় 
আকারের গর্ত খপুড়তে হবে গতগাল ৩ই ফণ্ট 
ঢালু হবে, উপরের দিক হবে ৪ ফুট সমকোণাঁবাশচ্ট 
এবং তলার দিকটা হবে তিন ফুট সমকোণাবাঁশষ্ট। 
গর্তগুলির তলায় নারকেলের ছোবড়া সাঁজয়ে দিতে 
হবে, দেখতে হবে যেন আগে কখনও এই ছোবড়া- 
গল বৃষ্টিতে ভিজে না থাকে। ছোবড়াগ্ীল 
=ভিতর-পিঠ উপরের দিকে রেখে দুঁতিন থাক ক'রে 
৯ ই্ডি থেকে এক ফুট পুরু ক'রে সাজাতে হবে। 
এবং ছোবড়ার ভিতরকার গর্ত বোজাবার জন্য মাটি 
ছাঁড়য়ে দিতে হবে। গর্তের মধ্যে ছোবড়ার স্তরের 
ঠিক মাঝখানে নারকেলচারাটিকে রোপণ ক'রে পরে 
আরও কিছু ছোবড়া তার চারদিকে সাজিয়ে দিতে 
হবে। তারপরে গর্তে আরও মাঁট ঢালতে হবে-- 
একেবারে নারকেল চারাটির গলা পর্যন্ত এবং সেই 
মাটি জোরে নিচের দিকে চেপে দিতে হবে। দ়- 
. প্রীতিষ্তঠত না হওয়া পর্যন্ত নারকেলচারাটি যাতে 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে। 


জনকরূপে বড় হ'তে শান্ত দান করবে! 


ছোবড়া যদি দ:ষ্প্রাপ্য হয় 


"যেসব জায়গায় নারকেলের ছোবড়া সহজে মেলে না 
বা অত্যন্ত মহার্ঘ সেখানে নারকেলের ছোবড়ার 
গুড়ো অথবা কাঠের গ্রুড়ো জাতীয় জানস চারা- 
গাছের গর্তে শিকড়ের চারধারে দেবার জন্য ব্যবহার 
করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ 1নয়মমাফিক" 
চারাগাছ রোপণ করা যেতে পারে, কিন্তু বর্ষা খাতু 


বর্ষার প্রারম্ভে উপরে বার্ণত পন্থায় এভাবে 


নারকেলচারা রোপণ করা যেতে পারে, যাতে নারকেল 
ছোবড়া যথাশান্ত জল টেনে নিয়ে তা রক্ষা ক'রে 
ক্রমবর্ধমান চারাগাছের গোড়ায় পেপছে দিতে 
তিন বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে, এমন দেখা 
গিয়েছে। সে সময়ের মধ্যে নাররেলের চারা সংকট- 
কাল পার হ'য়ে টিকে থাকতে এবং মজবুত শিকড়- 
জাল সাঁষ্ট করতে পারে। এই 'শিকড়গীলই পরে 


ভাগে দুই-তিন ই পুরু কারে ছোবড়ার- গুড়ো, 
বা কাঠের গদুড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা দেখা 
প্রয়োজন হ'তে পারে যে, এইসমস্ত জানিস চারা- 
গাছের গলার অংশের . বাস্তব সংশ্রবে না আসে। 
উপাঁরভাগে শিকড়ের চারাঁদকে ছড়ানো এইসব 
জিনিস বাষ্প সমষ্ট করে আদ্রতা বাড়িয়ে দিতে 
সাহায্য করবে। এইভাবে আঁধক পাঁরমাণে আর্দ্রতা 
চারাগাছের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থা 
ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল শেষ 
গুড়ো ছাড়িয়ে দেবার কাজ নতুন ক'রে করতে হ'তে 
পারে। জাম বালুকা-মশ্রত হ'লে উইপোকার 
আক্রমণের আশঙ্কা নেই কিন্তু তথাপি. যাঁদ উই- 
পোকার আবির্ভাব ঘটে ডি-ডি-টি বা 1ব-এইচ-স 
ছড়িয়ে তা আয়ত্তে আনা যাবে। _ 


উপরে বার্ণত পন্থার সফল বাস্তবে প্রমাণিত 
হয়েছে। সুতরাং .যেসব অঞ্চলের জাম বাল:ুকা- 
মাঁগ্রত সেখানকার নারকেলচাষীদের বাঁজ বপন 
করার সময় উল্লিখত পল্থার যে-কোন একটি পন্থা 
গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, যেটা তাঁদের পক্ষে 
উপযোগণী.মনে হবে। এই ব্যবস্থাগঁল যে ইচ্ছামত, 
জলসেচনের সমান ফলপ্রস্‌ বকল্প ব্যবস্থা হবে 
এমন দাবি করা যায় না বা তা করাও হচ্ছে না। 
উপযু্ সুযোগ-স্থাবধা থাকলে যথেষ্ট জলসেচনের 


ব্যবস্থা করাই ভাল ৷* 


*১৯৫৯ মার্চ সংখ্যা ‘কোঁকোনাট বুলেটিন’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে 
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 গস্চিমবঙ্ছের উত্তৱাঞ্চলের আখ 


গশ্চিমবঙ্থের উত্তর অণ্চলের দাৰ্জিলিঙ, জলপাইগাঁড় 


এবং কোচাবহার জেলায় যেসব আখ ভাল জন্মাতে: 


পারে, সেগুলোর বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হ’ল। 


মাটি 

বেলে, বেলে. এ'টেল, এ্টেল প্রভাতি কয়েক রকম 
মাটি এ অণ্ডলে দেখা যায়। মাঁটর দানা শাহ, রঙ 
কালো থেকে ধূসর। এইসব মাটিতে জৈব পদার্থ 
এবং নাইড্রোজেন প্রচুর পারমাণে আছে। তবে এতে 


পন্তি। মাটির রকম, লাগানোর পদ্ধাঁত প্রীতির 


চুন, ফসফরিক আ্যাঁসিড এবং পটাশের ভাগ খুব কম। = 


মাঁট টোকো বা অম্লভাবাপন্ন৷ 


শস্যপর্যায় 
কে) আউশ অথবা আমন ধান-__আখ, মাড় আখ 
_"{খ) সবুজসার_আখ, মুড়ি আখ। 

গে) পতিত অথবা জলাঁদ 'শাম্ব-জাতীয় ফসল 
--গম, ভুট্রা--আল:, আখ। 


উপযূন্ত জাত _ 
দাৰ্জিলিঙঃ- কো ৫২৭, ৪২১, চাষের সময় 
ফেব্রুয়ারি-মার্ থেকে মার্চ-এপ্রিল (সমতল ভূভাগে) 
এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে মে-জুন (পাহাড় অণ্যলে)। 
জলপাইগ্াঁড়ঃ-কো ৪২৯, ৫২৭, ৩১৩, ৪৫৩, 
বি ও ১১, চাষের সময় ফেব্রুয়ার থেকে মাৰ্চ, 
জানুয়ারি থেকে মার্চ। 


কোচবিহার_কো ৪১৯, ৫২৭, ৩১৩, ৪৫৩, বি 
ও ১১, চাষের সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ। 


জমি তৈরি 

আখচাষে ভাল ফল পেতে হ’লে মাটিতে জল- 
নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। আখ লাগানোর 
সময়. দুইটি-_বসন্তকালে ফেব্রুয়ারি থেকে মাৰ্চ মাস 
পৰ্যন্ত এবং শরৎকালে অক্টোবর থেকে নবেম্বর মাস 
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সাধারণত যেভাবে আখ লাগানো হয় তা হচ্ছেঃ 
(১) খাঁরফ খন্দে পতিত জাঁমতে আখের চাষ, 
(২) খাঁরফ খন্দে সব:জসার ক'রে আখের চাষ, 
(৩) খাঁরফ খন্দে ধান, তুলো প্রভাত ফসল উঠে 
গেলে সেই জাঁমিতে আখের চাষ, 
(8) রবি খন্দে আল, মটর ইত্যাদি উঠে যাবার 
পর সেই জাঁমতে আখের চাষ। 


গ্রীষ্মকালে ৯-১০ ই্চি গভীর ক'রে দ্বার জাঁমতে 
চাষ দিতে হবে। সেজন্য ‘সবকাম’, ‘সাবাস’ প্রভীত 
পাখনাওয়ালা ভাঁর লাঙল ব্যবহার করা ভাল! আর 
চাষ দিতে হবে আগের ফসল উঠে যাবার পর-পরই। 
এতে জমি শুধু ভাল হয় তাই নয়, জমির মধ্যে 
পোকা-মাকড় কিছু থাকলে তা বেরিয়ে যায় এবং 
আগাছা গকছন থাকলে তা মাটিতে চাপা প'ড়ে পচে 
জাঁমর সারের কাজ করে। এর পর বর্ষায় এবং 
বর্ষার পরই মাটি ৬ ইাঁণ্ট গভীর ক'রে ১০-১২ বার 
হালকা চাষ দিতে হয়। এজন্য দেশী লাঙল দিয়ে 
চাষ করলেই চলে। শেষকালে ২-৩ বার মই দদয়ে 
মাটি সমন করতে হয়! i 


পা 


খাঁরফ খন্দে সবজসারের পর 

সবুজসারের জন্য গ্রম্মকালে জাঁমতে চাষ দেওয়ার 
পর জুন-জুলাই মাসে ধণ্টে, শন, গুয়ারা, লোবয়া 
প্রভৃতি যেকোন একাট সব্জশস্যের বীজ বুনে দিতে 
হয়। ৮-১০ সপ্তাহ পরে গ'ছে ফুল ধরার আগে 
চাষ দিয়ে গাছগুল মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। 
দেবার মাসখানেক পরে জাম ভারি লাঙল দিয়ে বেশ 


' ভাল ক'রে চ'ষে মাঁট উলটে দিতে হয়। তারপর 
দেশী লাঙল দিয়ে আরও কয়েকবার চাষ দিয়ে জাম 


খাঁরফ খন্দে ধান, তুলে! এবং রবি খন্দে 

অনেক চাষী আগের খাঁরফ এবং রাব খন্দে জাম 
ফেলে রাখেন না। রাঁব খন্দে জমিতে ফসল থাকা 
বাঞ্ছনীয় নয়। এতে মাটির জোর যায় কমে এবং 
আখচাষের জাম তোর করতে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া 
যায় না। এ রকম জাঁমতে ফলন কম হয়। তার 
কারণ, ফসলের যখন বাড়ের সময় তখন এসব রাঁবশস্য 
বিয়ান ছাড়তে থাকে এবং তার জন্য জমি থেকে 
খাবার টানতে থাকে৷ তবে ফেক্ষেত্রে এ রকম অবস্থার 
পাঁরবর্তন সম্ভবপর নয় সেখানে আগের খাঁরফ 
খন্দের শস্য উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জাঁমতে ৬ থেকে 
৮ বার চাষ দিতে হবে। কেননা রাঁব খন্দে আল:- 
মটরের পর জাম তৈরির জন্য বেশ চাষ দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না। যাই হোক, জাম তৈরির জন্য যত 
বোঁশ বার পারা যায় চাষ দিতে হবে। 


অড়হর ও চনাবাদামের সঙ্গে 


অড়হর ও চানাবাদামের সঙ্গেও আখের চাষ করা 
যায়। সেক্ষেত্রে সার ক'রে ৯ ফুট দূরে দূরে 
অড়হর লাগাতে হয়। আর এ সার থেকে পৌনে 
দু’ ফুট দুরে দুরে লাইনে চীনাবাদাম বসাতে হয় 
খাঁরফ খন্দে। নবেম্বর মাসের প্রথমেই চনাবাদাম 
তুলে নেওয়া যায়। তখন সারর মধ্যে যে জাম 
খালি হয় তাতে আখের কাটিং বসাতে হয়। অড়হর 
ওঠে মাঘ মাসে। তখন আখের গাছ থাকে খুবই 
ছোট, কাজেই কোন ক্ষাত হয় না। অবশ্য এমন 
অনেক জায়গা থাকতে পারে যেখানে নবেম্বরের 
প্রথমেই হয়তো চীনাবাদাম তুলে নেওয়া সম্ভবপর 
হয় না। সেখানে চীনাবাদামের পাঁরবর্তে শাম্ব- 
জাতীয় কোন ফসল লাগালেই চলে। এতে জাঁমতে 
সারের কাজও বেশ ভাল হয়। 


বসুন্ধরা £ আশ্বন ৪ ১৩৬৬ 


রাঁব খন্দের পর আখ না লাঁগয়ে খাঁরফ খন্দে 
আখ লাগানোর পর সেই জমি থেকে ছোলা, মটর 
প্রভূত রবি ফসল তুলে নেওয়া যায়! .সাঁর ক'রে 


- আখ লাগিয়ে দুই সারির মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাতেই 


রাঁব ফসল চাষ ক'রে তুলে নিতে হয়। 


নালীতে 'আখ লাগাতে হ’লে ৩ই ফুট ব্যবধানে 
৯ ইণ্টি গভীর ক'রে নালী করতে হয়। নালী 


. খছুড়ে বেশ ক'রে মাঁটি উলটে-পালটে : নিতে হয়। 


তারপর নালতে সার দিয়ে মাটিতে বেশ ক'রে মাশয়ে 
দিতে হয়। | 

মুড়ে আখ রাখা হ’লে জমির আইল কুপিয়ে সমান 
ক'রে দিতে হয়। তা হ'লে জামির উচু জায়গাও 
ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়। 


সার দেওয়া 
যে জামতে একরপ্রাত ৩০ টন অর্থাৎ প্রায় ৮১০ 


মণ আখ উৎপন্ন হয়, সৈ জাম থেকে ফসল ওঠার. :-, 


সঙ্গে ১ মণ ১২ সের নাইভ্রোজেন, ৩ মণ ৩৭ সের 
ফসফেট এবং ৩৯ সের পটাশ সার চ'লে যায়। জমির 
এই ”ক্ষাত পূরণ করা দরকার। সেজন্য জাঁমতে 
১ই মণ নাইট্রোজেন সার দেওয়া উাঁচত। নাইট্রো- 
জেনী সার দিতে হ'লে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল 
সবুজসার দেওয়া। অন্যথায় খাটালের গোবরসার 
অথবা কম্পোস্ট প্রভৃতি জৈব সার দেওয়া চলে। 
এইসব সার দেওয়া হ'লে ক্ষতিপূরণের জন্য মোট 
যে ১ই মণ নাইভ্রোজেনী সার দেবার কথা বলা 
হয়েছে, তার ই ভাগ জাঁমতে সংযোগ করা হবে। 
বাঁক ই ভাগ পূরণ করতে হয় খইল প্রভাতি হালকা 
জৈব সার এবং আযামোঁনয়ম সালফেট প্রভাতি রাসা- 
য়ানক সার প্রয়োগ ক'রে। সবুজসার, জৈবসার এবং 
রাসায়ানক সারের কতকগ্ুল সহজ মিশ্রণের উপায় 
নিচে বলা হ’লঃ 

(১) ২৫০ মণ খাটালের গ্বরসার অথবা কম্পোস্ট 
ও ২ই মণ আযমোনিয়ম সালফেট, 

(২) সবুজসার, ১০০ মণ খাটালের গোবরস.র 
অথবা কম্পোস্ট ও ২ই মণ আ্যামোনিয়ম সালফেট ৷ 


২১৯ 


2১৫) 


১২শ বর্ষ ঃ ষ্ঠ সংখ্যা -- 


তার রি পাওয়া না গেলে 
পৰ্বেবৰ্তডী ১ ও ২. নম্বরে-ষে ' ২২ মণ হিসাবে, 
আযমোনয়ম সালফেট মেশানোর কথা বলা হয়েছে 
তার পরিবর্তে ১২ মণ কারে রৈডির খইলু, দিলেও" 


. চলবে, . এবি < 


be 


(৩) খারিফ খন্দে ধান, তুলা এবং রাবখন্দে আলচ 
: মটরের পরেঃ আগের এন্দে জামিতে যে-সার দেওয়া 
হয় অনেক সময় জমতে তার অবশিষ্ট কিছু; যে না 
থাকে তা নয়, তবু ফসল উঠে গেলেই. জমিতে 
১৫-২০ গাঁড় গোবরসার বা কম্পোস্ট * দিতে হয়। ” 


(৪) শুধু ৪০০:মণ বউলের এগোবরসার অথবা ' অড়হর ও চাঁনাবাদামের সঙ্গে যেখানে আখের চাষ . 


কম্পোস্ট, ডি 
হারান হা 
নি OSE EEE 


রভাবে ও কখন এই সার - দিতে হবে তা নিচে 


বলা হ'লঃ 


(ক) জম তারি - ' 


১) খারফ খন্দের পরেঃ আখ লাগানোর ১ই . 
77779 ২০০-২৫০ মণ 


রা 


করা হয়, সেখানে অড়হর ও চানাবাদাম লাগানোর 


সময় জাঁমতে একরপ্রাত ২৫ সের হিসাবে ফসফেট 
সার দিতে হয়। ‘তা হ’লে তিন ফসলেরই উপকার 
»হয়। যেসব জমিতে ফসফেটের ভাগ কম, সেখানে 
এইভাবে সার দিলে খুবই সফল পাওয়া যায়৷৷ ' 


ৃ ৰে |; 
১. খে) পরিচর্যা 4৭ { 


'জাঁমতে যথেষ্ট পারমাণে এ সার দিলেও 'খইল' 
এবং রাসায়নিক সার দেওয়াও দরকার। শুধু খইল 
ব্যবহার করা হ’লে আখ লাগানোর ২-৪.সপ্তাহ আগে 


পরানো গোবরসার অথবা কম্পোস্ট জামতে দিতে জাঁমতে দেওয়া উঁচত। আযামোনয়ম সালফেটের 


' হয়। নালতে আখ লাগানো হ'লে নালীর মধ্যে এই 


সার দিতে হবে। নালশতে না লাগয়ে আখের কাটং 
যাঁদ জমিতে শুইয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে সমান ক'রে 


সঙ্গে খইল ব্যবহার . করা হ’লে বাঁচন লাগানোর '. 
সময়ও দেওয়া চলে। তবে ওঁ সময় জমিতে যথেষ্ট' 
রস থাক; দরকার। খইল পটিয়ে ব্যবহার 'করাই 


ঢেকে দেওয়া হয়, তা হ'লে সার জাঁমতে ছাঁড়য়ে দিয়ে সবচেয়ে ভাল। পচাতে হ'লে একটা গর্ত, ক'রে 


মাটির সঙ্গে বেশ ভাল ক'রে 'মশিয়ে দিতে হয়। 


জমিতে ফসফরাসের ভাগ কম থাকলে আখ 
লাগানোর আগে যথেষ্ট পাঁরমণে ফসফেট সার 
নালীর মধ্যে দিয়ে নিতে হয়। সেজন্য একরপ্রাত 
২৫ সের ফসফেটাঁ সার লাগে। 

(২) সর্জসারের পর খাঁরফ খন্দেঃ বর্ষার মুখে 
শনবীজ একরপ্রাতি ১ মণ অথৱা ধণ্টেবীঁজ একরপ্রাতি 
২০ সের বোনা দরকার। জাঁমতে ফসফেটের অভাব 
থাকলে সবুজসারের গাছের বীজ বোনার- আগে 


' অথবা গাছ ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার সময় 


একরপ্রাত ২৫ সের ফসফেটী সার দেওয়া উচত। 


' নালীতে কাঁটং+লাগানো হ'লে একরপ্রাত ১৫ সের 


হিসাবে নাইট্ৰোজেন সার নালীর মধ্যেই দিতে 


নালীতে দিতে হয়। 


২২০ 


তা খইলের টুকরো দিয়ে ভার্ত করে জল দিতে হয়। 
এক সপ্তাহ ধ'রে এইভাবে খইল পচাতে হয়। ' শুন 
"সার দেওয়া হ'লে তিন দফায় সমান সমান ‘ভাগে. 
দেওয়া উাঁচত। বচন লাগানোর সময় একবার দিতে 
হয়, আর একবার দিতে হয় আখ লাগানোর দেড় মাস 
পরে এবং শেষবার জাম খুচিয়ে দেবার সময় আখের 
গোড়ার চারপাশে মাটি ধাঁরয়ে দিতে হয়! হালকা ' 
মাটিতে এইভাবে সার দেওয়া খুবই ভাল। ' তবে 
ভার মাটিতে তিন দফার পাঁরবর্তে দু দফায়ই সব 
সার দেওয়া সমীচীন। নাইট্রোজেনী সব সার ভেলি 
বাঁধার সময় দিতে হয়। 


“পল; জাতের আখ অর্থাৎ যেসব আখ 'চিবোতে 
শন্ত, সেসব আখের জামিতে একরপ্রাতি আরও | ২৫ 


হয়। তা ছাড়া ৭৫ মণ গোবরস্বার অথবা কম্পোস্ট = সের হিসাবে নাইট্রোজেনী . সার দেওয়া ভাল। 


লাগানো আখের ক্ষেতে যে নিয়মে সার দিতে হয়, 


টু 


| 

৷ 

। 

ত i ৷ 
; 


ময় আখের দেতেও সেই একই নিয়মে সার দেওয়া 
দরকার! ' 

রা SA 
সালফেট এবং টোকো জাঁমতে সোডিয়াম নাইটেঁট 
প্রয়োগ করা উচিত। 
(২) টোকো জমিতে সুপার ফসফেট না দিয়ে 
হাড়ের গদুড়ো দেওয়াই ভাল। | 
(৩) সেচ দেওয়া বা বাঁন্টর পর - জম চাষের 
উপযুন্ত হ'লে ইউরিয়া দিতে হয়। | 
(৪) যে জাঁমতে বছর-বছরই পাঁল পড়ে সেখানে 
আধক মান্নায় সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 


ভাল বচন চাই 
(১) বাঁচনের জন্য ক্ষেত থেকে তেজী আর তাজা 


গাছ বাছাই ক'রে নিন। বাঁচনের জন্য কখনও ম্দাড় 
আখ ব্যবহার করতে নেই ৷ আখের ডগার দিক থেকে 


মাঝখানে লম্বালাম্ব বসিয়ে দিতে হয়। প্রীত বাঁচনে 
যেন তিনটি চোখ থাকে । . 

(২) যাতে উই ধরতে না পারে সেজন্য নম্নালাখত 
উপায়ে বীচন শোধন ক'রে ননঃ 

একশ’ ভাগ জলে ১ ভাগ ভি ডি 1ি অথবা একশ, 
ভাগ জলে ২৫ ভাগ বি এইচ সি অথবা একশ’ ভাগ 
জলে ১ ভাগ ক্লোরোডেন মাশয়ে সেই জলে বাঁচন 
ডুবিয়ে নিন। এক একর জাঁমর বাঁচন শোধনের 
জন্য ১ মণ ওষুধ-জল হ’লেই চলবেন 

অথবা 

চুন বা লেড আরসেনেট সলিউশন ১০:১ কিংবা 
একশ’ ভাগ জলে ২ ভাগ ফিনাইল.গুলে তাতে 
লাগানোর ২৪ ঘণ্টা খালো গচ 
চলে। 
চারা রুল SH a 
সেই জলে ৫ মিনিট ডুবিয়ে নিলে গাছ ভাল গজায়। 
(৪) শুকনো, হালকা অথবা তেজী মাটির জাঁমতে 
আখ নালীতে লাগানো চলে। যেসব অণ্ডলে বোশ 


বসুন্ধরা, £ আশ্বিন £ ১৩৬৬ 


বাতাস লাগে, সেখানে নালশর মাঝখানে লম্বালাম্ব 


৩ ফুট তফাত ক'রে বীঁচনগুলো বাঁসয়ে মাটিচাপা 
দিতে হয়। = 

বেলে এবং শুকনো মাটিতে যাঁদ উইএর :উপদ্রুব 
থাকে, তা হ'লে একটার পর আর একটা বাঁচন চোখে 
চোখে মিলিয়ে বসাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
চোখগাঁল যেন পাশের দিকে পড়ে। যে মাটিতে 
উইএর উপদ্রব নেই, সেখানে বাঁচনগুলি পরপর 
বসিয়ে গেলেই চলে৷ .নালীর মধ্যে কাঁটং বা বাঁচন 


.. মোটাম্যাট ৩-৪ ইপচি পুরু মাটি দিয়ে ঢেকে বসাতে 


হয়। নালীর শেষ মাথায় উভয় দিকে ২ গজ পর্যন্ত 
জোড়া সারিতে বাঁচন লাগানো উাঁচত। একরপ্রাত 
৪০-৬০ মণ বা ১০-১২ হাজার কাটিং লাগে। 


ভাল ফসল 'নর্ভর করে আখ যথাসময়ে লাগানোর 


।ওপর। দোরতে বাঁচন লাগালে ফলন কম হয়। 


কাঁটং লাগানোর পর সেচ দেওয়া দরকার । 


ম্যাড় আখ 

(১) রোগ-পোকাধরা ক্ষেতে কখনও মুড়ি আখ 
রাখতে নেই ৷ | ৷ 

(২) কোনও জমিতে মুড়ি আখ রাখলে একবারের 
বেশি সে জাম থেকে ফসল নিতে নেই ৷ তবে যেসব 
জমিতে প্রাত বছরই পাল পড়ে সেখানকার কথা 


ভন্ন। 


(৩) মাড় আখ রাখতে হ'লে আখ কাটার পর 
ক্ষেতের মধ্যে শুকনো আখের পাতা ছড়িয়ে তাতে 
আগমন ধারয়ে দিতে হয়। তাতে রোগ-পোকার 
উপদ্ৰব কমে। ফসল কাটার পর জমি চষে দিতে 
হয়। 


পরবতণ পাঁরচর্যা 
কাঁটং লাগানোর মাসাতনেক পরে প্রথমবার গোড়ায় 
মাঁট টেনে দিতে হয়। প্রতিবার সেচ দেবার পরে 
মাটির উপরের চটা ভেঙে দিন। এই সময় ক্ষেতে 
কোনও আগাছা থাকলে তা তুলে দিয়ে পরিচ্কার 
ক'রে দিতে হবে। 


২২১ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ ৫ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বাঁচন যাঁদ নালীতে লাগানো হয়, তা হ’লে পরে 


আস্তে জমির সঙ্গে সমান করে দিতে হয় আর 
গোড়ায় মাটি উচ্চু কারে ভোল বেধে দিতে হয়। 
প্রায় চার সপ্তাহ পরে জুলাই মাসের শেষ নাগাত 
ভোঁল বাঁধা. শেষ করতে 'হবে... এর মাসখানেক পরে 
আখগাছ শুকনো পাতা দিয়ে জাঁড়য়ে বেধে দিতে 
হয়। তা হ'লে গাছ শুয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে 
না! 


রোগ-পোকা 
__ আখের রোগ-পোকা হরেক রকসের। সাধারণত 
যেসব উপায় অবলম্বন করলে গাছকে রোগন্গুক্ত রাখা 
যায় তা নিচে বলা হ'লঃ 


(১) রোগ-প্রীতরোধের ক্ষমতা আছে এমন 
জাতের আখের চাষ করতে হয়। 


(২) রোগম্যন্ত বাঁচন নিয়ে চাষ করতে হয়। 


(৩) আখ কাটার পর ক্ষেতের যাবতীয় আবর্জনা 
তুলে নিয়ে পাঁড়য়ে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে 
হয়। 


ৰ 


(৪) কোনও ক্ষেতে রোগ-পোকা দেখা দিলে 
সেখান থেকে মাড় আখ না রাখাই শ্রেয়। 


কতকগ্ীল বিশেষ বিশেষ রোগের দমলপ্রণালী 
নিচে দেওয়া হ’লঃ 

* (১) লাল ডোরা ধসা রোগ- কে) তু জমি 
এবং যে জাম থেকে জলনিকাশ্রে ভাল 
বন্দোবস্ত নেই, সেখানে আখের চাষ না 
করাই ভাল; (খ) রোগ-ধরা গাছ তুলে 
পুড়িয়ে ফেলুন; (গ) সব রকম আগাছা 
জঞ্জাল তুলে দিয়ে জমি পরিষ্কার ক'রে দিন ; 
ঘে) লাগানোর সময় কাটিং-এর নু'মাথা 
দেখে, কোনটাতে লাল দাগ থাকলে সেই 
কাঁটং বেছে ফেলে দেবেন। 


(২) ছিপাঁট ভুষা রোগ-_রোগ-ধরা গাছ তুলে 
পদাড়য়ে ফেলুন। ্‌ 


(৩) পচা গলা রোগ_আধ সের আ্যাগালল অথবা . 
আযাব ভট: স অথবা ত্য রটান আড় ই মণ 
জলে গুলে রোগ-ধরা গাছে 'ছটিয়ে দিন৷ 


(৪) কুটে রোগ- রোগ-ধরা গাছ তুলে পড়িয়ে 
ফেলুন। = | : 


(৫) মরচে রোগ_রোগ-প্রীতরোধক জাতের চাষ 
করুন! - 


পন্ুগাছা ও আগছা 


ক্ষেতে পরগাছা ও আগাছা জন্মালে ফলনের খুব 
ক্ষতি করে। পরগাছা ও পোকা দমনের প্রণালী 
নিচে দেওয়া হ'লঃ 


ভুলকাঁ পরগাছা--ফুল ফোটার আগেই আগাছা 
তুলে পদাড়য়ে ফেলবন। 


উইপোকা-€ক) ভাল ক'রে পচা জৈবসার ব্যবহার 
করুন ; (খ) নালীতে শতকরা ৫-শন্তির 
বি এইচ সি গুড়ো, ক্লোরোডেন অথবা 
আযালড্রেন গুড়ো ছাঁড়য়ে বাঁচন বসাবেন। 
এই গুড়ো একরপ্রাত দরকার হবে ৭ই 
থেকে ১০ সের, অথবা শতকরা ১-শান্তর 
আ্যালাড্রন ইমালশন. জল াঁশয়ে নালীতে 
বীচনে ছিটিয়ে দেবেন। একরপ্রাতি এই 
ইমালশন দরকার হবে ৯ পাউন্ড, অথবা 
শতকরা ০:২৫-০:৫ শান্তর ডায়েলীড্রন 
ইমালশন ক্ষেতে ছিটিয়ে দন। একরপ্রাত 
ডায়েলাড্রন দরকার হবে ২ই ছটাক। 
ইমালশন লাগবে ৩ টিন; গে) 'আক্লমণ 
সামান্য হ'লে ক্ষেতে 'সেচ দিয়ে দিন। 
বেশি আক্লমণ দেখা দিলে ক্ষেত জল 'দয়ে 
ভাঁসয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া একটা চট 
রাখবেন ও মাঝে মাঝে ক্রুভ অয়েলে ভিজিয়ে 


২২২ ্‌ 


নেবেন। একরপ্রাতি ক্লুড অয়েল দরকার 
হবে ৫ থেকে ৭ই সের। _ 


আযলাদ্রন এবং ডায়েলাড্রন বছরের যেকোনও 


সময় ক্ষেতে উইএর উপদুব দেখা দিলেই প্রয়োগ করা 
চলে। 


পাইীরলা 


(১) আখের পাতায় ডিম দেখলেই সেসব পাতা 
" ছ'ড়ে নিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলতে হয়। এপ্ৰিল-মে 
নাগাত এই বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রেখে পোকা দমনের 
' ব্যবস্থা করতে হয়। 

(২) শতকরা ৫-শক্তির ডি ডি. টি গুড়ো গাছের 
উপর ছাড়িয়ে দিতে হবে--একর্প্লাত ১০ থেকে ১৫ 
সের এরীপ্রল-জুন মাস নাগাত এবং একরপ্রাতি ২৫ 
থেকে ৩০ সের হারে ছড়িয়ে দিতে হবে অক্টোবর- 
নবেম্বর নাগাত। 


ফাঁড়ং ৰ ভৰতৰ 
(১) জমির আইলের উপর ঘাস বা অন্য কোন 


'_ আগাছা থাকলে সেগুলো তুলে নিয়ে পঢাড়য়ে 
ফেলদন। | 


(২) শতকরা ৫ থেকে ১০-শান্তুর বি এইচ সি 
গুড়ো একরপ্রাত ৫ থেকে ২০ সের হিসাবে ছাড়িয়ে 
দিন ৷ 
সাদা মাছি 


(১) জমিতে প্রচুর পারমাণে সার দিন। (একর- 
প্রীত অন্তত ১ মণ ১০ সের হারে যেন নাইট্রোজেন 
সার প্রয়োগ করা হয়।) 


(২) যেসব পাতায় সাদা মাছি ডিম পেড়েছে, 
সেগুলো তুলে 1নয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। 


(৩) বি এইচ স শতকরা ০ ‘২৫ ভাগ জলে গুলে 
গাছে ও পাতায় ছিটিয়ে দেবেন। 


8ক 


বসুন্ধরা ৪ আশ্বিন ৪ ১৩৬৬ 


এণট্যলি 2 
(১) ফসল কাটার পর আখের ডগা, পাঁরত্যন্ত 
পাতা প্রভাত আবর্জনা সব একসঙ্গে জড়ো ক'রে 
আগুন দিয়ে পড়য়ে ফেলুন। = - 


সাদা এণ্ট্যলি | 
শতকরা ০:০২৫ ভাগ প্যার্যাথয়ন অথবা শতকরা 


০:০৮ ভাগ ম্যালাথয়ন ইমালশন গাছে ও পাতায় 
ভাল ক'রে ছাঁটয়ে দন। 


মাকড়সা 
পোকা-ধরা পাতা তুলে নিয়ে 
ফেলুন। 


প্ৰাড়িয়ে 


মাজরা পোকা 


(১) যেসব ক্ষেতে পোকার আক্রমণ দেখা যায়, 
সেখানে মাড় আখ না রাখাই ভাল। 


(২) ফসল কাটার পর সব রকম আবর্জনা পদাঁড়য়ে 
ফেলুন। 


অনেক রকমের মাজরা পোকা আছে। প্রত্যেকাঁটর 
দমনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিচে দেওয়া হ'লঃ 


(ক) সাদা মাজরা পোকা (টপ্‌বোরার)-(১) 
পোকা-্ধরা পাতা দেখলেই তা কেটে নিয়ে 
পুঁড়য়ে ফেলতে হবে ; (২) শতকরা ০*১- 
শান্তর এন্‌ড্ৰিন ইমালশন গাছে ও পাতায় 
ভাল ক'রে ছিটিয়ে দিতে হবে; (৩) 
আক্রমণের প্রথমেই আক্রান্ত ডগা কেটে 
ফেলে ভেতরকার কাঁড়াঁটকে নষ্ট ক'রে 
দেওয়া উচিত ; (৪) এই পোকার প্রজা- 
পতিও আলোতে আকৃষ্ট হয়, কাজেই 
আলোক-ফাঁদের ব্যবস্থা ক'রে প্রজাপাঁত 
মেরে ফেলতে হয়। 


খে) মাজরা পোকা (স্টেম্‌বোৱার)- ধূসর রঙের 
এই প্রজাপাঁতগ্যীল দিনের বেলায় আখগাছের পাতার 


- বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ $ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


নিচে লুকিয়ে থাকে ব'লে প্রায়ই আমাদের নজর 
এঁড়রে যায়। রাতে এরা বোঁরয়ে পাতার মাঝের 
শিরার উপর ২-৩ সারিতে সাদা রঙের ডিম পাড়ে। 
৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া -বোরয়ে 
আসে ও কাঁচা পাতা খেতে থাকে । তারা বড় আখের 
ডাঁটার নরম অংশ ফুটো ক'রে কাণ্ডের ভিতর ঢুকে 


পড়ে। ডাঁটার ভিতরের নরম অংশ খেয়ে তারা ক্রমশ . 


. নিচের দিকে নামতে থাকে। এই কাঁড়াগীলর মাথার 
রঙ বাদামী, শরীরের বাঁক অংশ ফিকে হলদে। 
২১-২২ দিন বাদে কাণ্ডের 'ভিতর থেকে ক্রীড়া 
কাণ্ডের পাশ ফুটো করে। এই ফুটোর মুখ এরা 
জাল বুনে বন্ধ ক'রে রাখে এবং তার ভিতরে পুভ্তলী 
_ আকার ধারণ করে৷ ৮-১০ দিন পরে পুভ্তলণ থেকে 
প্রজাপাতি (মথ্‌) বেরিয়ে আসে । 


আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আখের মাঝপাতাঁটি 
শুকিয়ে ওঠে। গাছ যখন বড় হয় তখন ডাঁটার 
গায়ে অনেক ফুটো দেখা যায়। আক্কান্ত গাছ 
সাধারণত একেবারে মরে না। তবে আক্রমণের ফলে 


আখে রসের ভাগ ক'মে যয়। 
টু 


প্রাতকারের জন্য নিম্নালাখত উপায় অবলম্বন 
করুন 

(১) কাটিং লাগাবার আগে ভাল ক'রে দেখে 
নেবেন যেন ভিতরে মাজরা পোকা না থাকে। 


(২) মুড়ি আখ এক বছরের বোঁশ না রাখাই ভাল ৷ 
তাতে মাজরা পোকা তার ভিতরে 0558 
বাসা বেধে থাকতে পারে। 


(৩) আলোক-ফাঁদে প্রজাপাঁতি মারা যেতে পারে। 
(8) গাছের চারা অবস্থায় অন্তত দু'বার ক'রে 
মাটি চাপা দেওয়া দরকার! 


(৫) বি এইচ সি শতকরা ০" "৩২ ভাগ জলে গুলে 
অথবা এন্‌ড্রন শতকরা ০*১ ভাগ জলে গুলে গাছে 
ও "পাতায় ভাল ক'রে ছিটিয়ে দেবেন। 


ফসল কাটা 
আখ সূপাঁরপরু হ'লে কেটে নিতে হয়। যে যে 


₹ লক্ষণ দেখে এটা ঠিক করতে হয় তা নিচে দেওয়া 


হলঃ | 

(১) টে AS লৈবিছে 
{কনা বুঝে নিন। আখের গায়ে ঘা মারলে যাঁদ 
কন্‌কনে আওয়াজ করে, তা হ'লে বুঝতে হবে যে 
আখ কাটার সময় হয়েছে। 

(২) খেয়াল রাখবেন, আখ যাঁদ পাকার আগে বা 
পরে কাটেন তা হ’লে মিষ্ট হবে কম, তার ফলে 
তা থেকে গুড় হবে কম। ৃ 

(৩) আখ একেবারে মাটির সমানে কাটবেন, নইলে 
আপনারই লোকসান ৷ 


আখ মাড়াই 


লোহার কলে আখ মাড়াই করতে হয়। এই আখ- 
রাখতে হবে, নইলে অপারিম্কার কলে আখ মাড়াই 
করলে রস টক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ! 


আখ থেকে রস বের করবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা 
গুড় তৈরির জন্য জবাল দিতে হয়। 


রসের মধ্যে যাতে কোন নোংরা জিনিস না থাকে 
সেজন্য ব্রুস শোধন ক'রে নিতে হয়। ১০ সের ভো্ড 
২ মণ জলে চটকে সেই জলে ১০০ মণ রস পরি্কার 
করা চলে। রোগ-ধরা বা শুয়ে-পড়া আখগাছের 'রস 
পাঁরশোধ্ন করতে হ'লে রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহার 
করতে হয়। এজন্য সোঁডয়াম কার্বোনেট এবং 
বাইকার্বোনেট ব্যবহার করতে হয়। পাঁরমাণ_১ 
মণ রসে ২০-২৫ গ্রাম । | 

যখন দেখবেন আর ময়লা গাদ কাটছে না তখনই 
বুঝবেন, রস পাঁরজ্কার হয়েছে এবং এ থেকে ভাল 
গুড় তোর হবে। + ৷ 


২২৪ 


গু 

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান একথা আমরা সকলেই 
জানি৷ এই কৃঁষকার্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণ 
নিভরশীল আমাদের গোসম্পদের উপর। কীঁষি- 
জাত মাল বহনের কাজও..হয়ে থাকে প্রধানত গো- 
যান দ্বারা_বিশেষ করে পল্লী-অণ্চলে। যাতা- 
য়াতের জন্যও গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই এখনও 
প্রয়োজন হয় গোষানের। তা ছাড়া গোসম্পদ থেকেই 
আমরা পেয়ে থাকি দুগ্ধ_-প্রকীতর দেওয়া সবচেয়ে 
পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও 
কাঁষকার্ষের উন্নাতর জন্য সুস্থ, সবলকায় ও উন্নত- 
জাতীয় গোসম্পদ তাই একান্ত অপাঁরহার্য। 


মানুষের ভিতরে নানাবধ ব্যাধ আমরা দেখতে 
পাই। কতকগাল সংক্কামক ও কতকগুলি সাধারণ 


রোগ। গোজাতির ভতরও তেমাঁন 'বাভন্নজাতীয় 
ব্যাধ দেখা যায়। সংক্ামক ও অন্যান্য রোগ 


সাধারণত অনেক স্থানেই ব্যাপক আকার ধারণ করে 
- এবং গাঁরব কৃষকদের চাষের বলদ ও দুধের গোরু 
নিঃশেষ ক'রে দেয়। সংক্লামক রোগ থেকে গো- 
সম্পদকে কী ক'রে রক্ষা .করা যায় সকলেরই সে 
বিষয়ে সচেম্ট থাকা উচিত। 


সংক্লামক রোগ সাধারণত ছড়িয়ে পড়ে লোক- 
মারফত, বাতাস ও পানীয় থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে 
মশা, মাছি ইত্যাঁদর দ্বারা। সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে 
মারাত্মক হ’ল গোবসন্ত, বাদলা, গলাফোলা ও 
তড়কা। এ ছাড়া এষো আর-একটি বিশেষ 
সংকামক ব্যাধ। এ'ষো রোগ সাধারণত মারাত্মক 
হয় না এবং উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা বৌশরভাগ 
ক্ষেত্রেই এ রোগ হ'তে গোরুকে নিরাময় করা যায়। 
কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হ'লে বেশ কছ; দিনের 
জন্য বলদের কার্যক্ষমতা ও গাভীর দুধ দেওয়া 
ক'মে যায়। এই রোগ আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই 
দেখা যায়। 


২২৫ 


গোরুর রোগ ও তার প্রতিকার 


স্লাবীব্ৰেক্নাথ সেন 


এই রোগের সাধারণ লক্ষণ হ'ল, গোরুর খাওয়া 
প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; জবর, প্রথমাদকে কোম্ঠ- 
বদ্ধতা, পরে দুগন্ধিযুন্ত পাতলা মল, সঙ্গে সঙ্গে 
রন্ত ; দাঁতের মাঁড়তে ও জিভের নিচে ছোট ছোট 
সাদা দাগ--তা থেকে ঘায়ের মত হওয়া; কখনও 
কখনও গায়ে বসন্তের মত গুটি দেখা দেয়। এই 
রোগে আক্রান্ত হ'লে ওষধাঁদতে বিশেষ সুফল 
পাওয়া দরূহ। রোগের একেবারে প্রথমদিকে 
উপযুক্ত চিকিৎসা করলে হয়তো ছু কিছ: ক্ষেত্রে 
উপকার পাওয়া যায়। 


এই রোগ থেকে গোরুকে বাঁচাতে হ'লে প্রাত- 
ষেধক টিকা দেওয়াই তার একমাত্র উপায়। প্রত্যেক 
কৃষকেরই কর্তব্য নিজ নিজ গোরু-বলদকে এই 
টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। নিকটস্থ পশ্য- 
চিকিৎসককে খবর দিলেই তাঁরা ব্যবস্থা ক'রে দেন। 
একবার টিকা নিলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা 
আর থাকে না। 


গলাফোলা আর, একি সংক্রামক 'ব্যাধ। এর 
বিশেষ লক্ষণ হ'ল খুব জবর ও গলা ফুলে ওঠা। 
আক্রান্ত পশুর শবাস-প্র“বাসে কষ্ট হয়। ফোলা 
জায়গায় ব্যথা হয় এবং হাত দিলে গরম মনে হয়। 
গলাফোলা কখনও কখনও অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায় 
এমন কি. ঘাড়-বুক পর্যন্ত ফুলে ওঠে এবং শ্বাস 
বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। | 
রোগের প্রথম দিকেই যাঁদ উপযুক্ত ওষধ দেওয়া 
যায় তা হ'লে হয়তো ফল পাওয়৷ যেতে পারে। 
এ ছাড়া এর প্ৰতিষেধক ব্যবহার. ক'রেও অনেক সময় 
উপকার পাওয়া যায়। এ রোগও দেখা {দলে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। নিকটস্থ 
পশচাকংসককে খবর দিলেই তান তার ব্যবস্থা 
ক'রে দিয়ে থাকেন। 


বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ ৪ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

তড়কা আর একাঁট অত্যন্ত মারাত্মক সংক্লামক 
রোগ। এর প্রধান লক্ষণ হ'ল প্রবল জবর, মবাস- 
কষ্ট ও খিশ্চুনি। রোগের তীব্রতা অনুযায়ী 
অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। এই রোগে 
আক্কান্ত হ’লে ওঁষধ প্রয়োগ ক'রে কোন বিশেষ ফল 
হয় না। অনেক সময় চাঁকৎসা করার সময়ও 
পাওয়া যায় না। এই রোগ দেখা দিলে যাতে 
সংক্লাঁমত ‘না হয় সে বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা 
করা দরকার। এই রোগ মানুষের ভিতরেও ছড়িয়ে 
পড়ার . সম্ভাবনা খুব বোঁশ। নিকটস্থ পশু 
চিকিৎসক দ্বারা এর প্রাতষেধক টিকা দেওয়ার 
ব্যবস্থা খুব দ্রুত করা প্রয়োজন, না হ'লে অল্প 
সময়ের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে প'ড়ে খুব ক্ষাতকারক 
হ'তে পারে। 


বদলা আর একটি আঁত সংক্রামক রেগ। এই 
রোগ সাধারণত অল্পবয়স্ক গবাদি পশুর মধ্যে হয়ে 
থাকে এবং তাদের পক্ষেই বোশ মারাত্বক। এই 
রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রথমেই পশুকে খোঁড়াতে 
দেখা যায় পরে তার পায়ের উপরভাগে ফোলা দেখা 
দেয়!" ফোলা জায়গায় টিপলে করকর শব্দ হয়। 
এই রোগেও' ওঁষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার প্রাওয়া 
যায় না। নিকটস্থ পশুচাীকৎসকের সাহায্যে 
প্রাতষেধক-টকার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন। 


যেকোন সংকামক ব্যাধ দেখা দিলে, প্রথমেই 
নীরোগ অন্যান্য গোরুকে রোগাক্রান্ত গোরুর "নিকট 
হ'তে সরিয়ে ফেলা বিশেষ দরকার এবং যাতে 
রোগের বীজ ছড়াতে না পারে সে বিষয়ে যতটা 
সম্ভব সাবধান হওয়া উচিত? এসমস্ত সংক্কামক 
ব্যাধতে আক্রান্ত গোরু মারা গেলে গ্রামের বাইরে 
গভীর গর্ত ক'রে প্রচুর পরিমাণে চুন দিয়ে মাটি 
চাপা দেওয়া উঁচত। 
হ'তে. এইসব রোগ ছড়াবার আশঙ্কা থাকে না। 
তড়কা রোগের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ ক'রে পালন 
করা উচিত। কেননা, এ রোগ মানুষের ভেতরেও 
সংক্লামত হয়। 


এষো রোগ সাধারণত খুব মারাত্মক হয় না। 
তবে এই রোগ আমাদের দেশে খুব বোঁশ দেখা যায়, 


সময়মত এই রোগে 


তা হ'লে মৃত গোরুর দেহ - 


সাধারণত ফাল্গুন হ'তে বৈশাখ মাস পযন্তি। 
আক্কান্ত পশুর যত্ন করলে 


এই রোগ মানিক অতন্তত ক্ষাতর কারণ হয়। 
এই রোগে দাঁতের মাঁড়তে, জিহবায়, খুরের মাঝখানে 
ফোসকামত ওঠে ৷ গাই গোরুর বাঁটের উপরেও এই 
রকম ফোলা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জবরও হ'তে 
থাকে। 


িটকারজল 'দয়ে প্রত্যহ ২-৩ বার মুখের 
ভিতর ভাল ক'রে ধুয়ে দেওয়া দরকার। 
খুরের ভিতরে িটকারিজল 'দয়ে প্রত্যহ ২-৩ বার 
ক'রে ধুলে পায়ের ঘা শীঘ্র সেরে যায়। এই রোগে 
সময়মত শৃশ্রুষা বিশেষ প্রয়োজন। নরমজাতীয় 
খাদ্য, পাঁরত্কার পানীয় জল, ভাতের মাড় ইত্যাদি 
যত্ন সহকারে খাওয়ানো প্রয়োজন যাতে রোগাক্রান্ত 
গোর দুর্বল না হয়ে পড়ে। গোরুর বাঁটে ঘা. 
দেখা দিলে পাঁর্কার ক'রে দেওয়া দরকার এবং 
দুগ্ধবতী গাভীর দুধ খুব সাবধানে দোয়ানো 
প্রয়োজন ৷ এই রোগ নিবারণের জন্য কার 
ব্যবস্থা আজকাল. হয়েছে, কিন্তু খুব ব্যয়সাধ্য। 
সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা সম্ভবপর নয়। 


- যেসকল সংক্রামক ব্যাধির সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল 
এগুলো ছাড়া আরও অনেক সংক্রামক গোব্যাঁধ 
দেখা যায়, কিন্তু সেসব রোগ সাধারণত আমাদের 
দেশে খুব কম হয়ে থাকে। কোন রোগ দেখা . 
দিলেই নিকটস্থ পশ্দীচাকংসকের সাহায্য সময়মত 
{নলে সব রকম সংক্লামক ব্যাঁধতেই বিশেষ ক্ষাতর 
হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর। . তাই সময়মত 
প্রীতষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে সকল সময়ই 
আমাদের খেয়াল রাখা একান্ত দরকার । 


এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দেশ থেকে গোবসন্ত 
দুর করার জন্য এক 'বরাট পাঁরকজ্পনা সরকার 
হ'তে নেওয়া হয়েছে। এই পাঁরকল্পনা অনুযায়ী 
দেশের সকল গোরুকে আঁত দ্রুত প্রাতষেধক টিকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়েছে। 
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সিংহল প্ৰভৃতি দেশে উইপোকাতে যে সর্বনাশ করে 
তা কোঠাবাঁড় ও আসবাবপত্রে ব্যবহৃত কাঠের, এবং 
কেটে-ফেলা গাছগ;লির পক্ষেও সম্ভবত সবচেয়ে 
মারাত্মক । : পম 


উইপোকা 


উইপোকা অনেক সময় কাঠে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে 
বসে! সিমেন্ট আর কংক্রিটের গাঁথীনর ফাটলের 
মধ্যদিয়ে তাদের যাতায়াতের পথ, আ-টাকা জায়গার 
উপর দিয়ে যেখানে তাদের যাওয়া-আসা করতে হয়, 
সেখানে তারা পথের উপরে এমন একটা কাঠামো 
তোর করে যা তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে 
পারে এবং যখনই তারা অরক্ষিত কাঠের সংস্পর্শে 
আসে তখনই কাঠের উপরিভাগ থেকে তলার 
দিকে অনেকদূর পৰ্যন্ত গভীর গর্ত করে, আর এই 
গর্ত করার সময় উপারিভাগের আবরণ বা রঙ- 
মাখানো জায়গাটা আপাতদ্ম্টতৈ আবিকৃত রেখে 
দেয় কিন্তু ভিতরটাকে দেয় অন্তঃসারশূন্য কারে। 
উইপোকা দমনের জন্য খুব শান্তশালী কঁটনাশক 
পদার্থ রাখা দরকার এবং তার গুণ যেন দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়, কারণ এই পোকার প্রকৃতি এমন 'বিচিন্র 
যে, সোজাসুজি কাঁটনাশক পদার্থ তাদের উপরে 
ছড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে দীঘস্থায়ী 
'ক্লোরিনেটেড হাইড্ৰোকাৰ্বন’ কাঁটনাশক পদার্থ 
গডএলাডরন” উইপোকা দমনে অতুলনীয় শান্তির 
পৰিচয় দেয়। এ জানস পেট্রোলসঞ্জাত দ্রাবক- 


পদুটের উপরে ছিটিয়ে দিলে ভিতরদিকের কাঠে বেশ 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফলপ্রস্‌ থাকবে। মাটির মধ্যে 
আবদ্ধ হ'লে এ এমন দুভে্য বাধার সৃষ্টি করবে 
যে, কোন উইপোকা তা আঁতিক্রম করতে গেলেই 
মারা পড়বে। কাষ্ঠ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত 
পদার্থের সঙ্গে যাঁদ ডিএলাড্ৰন’ মিশিয়ে নেওয়া 


কার্ঠ-সঞ্রক্ষণ 


হয় তা হ'লে 'সিংহলের মত দেশের পক্ষে তা 
সম্পূর্ণ কার্যকরী হবে। 


গৃহনি্মাণে ণডএলাড্রিন, 

এক গ্যালন জলের সঙ্গে দুই আউন্স. (তরল) 
“ডএলাড্রক্স ২০’ মিশিয়ে তৈরি “ডএলাড্রনে'র 
কাজে উইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে 
পারে। 'ভাত্তর গর্ত খনন করা হয়ে গেলেই 
কিন্তু ভিত্তি পত্তন করার আগে, এটা, করা উাচিত। 
ভিত্তিস্থাপনের জন্য খোঁড়া গর্তের তলা ও পাশ- 
গুলি আগাগোড়া এই আরক 'দয়ে জয়ে দেওয়া 
দরকার এবং কোঠাবাঁড়র সমগ্র এলাকা ও 'ভাঁত্তর 
বাইরের দিকের তিন ফুট চওড়া জামটাও এই আরক 
দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়ে নেওয়া উচিত।. এতে 
নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, বহু বছর পর্যন্ত কোঠা- 
বাঁড়টা উইপোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং 
এই প্রক্রিয়ার জন্য যে ব্যয় হবে, তা বারে বারে 
উইপোকার আক্রমণ থেকে মুক্ত পাবার ফলেই উসুল 
হবে! কাষ্ঠ সংরক্ষণের উপযোগী পদার্থ সোজা- 
সাজ ব্যবহার ক'রে কাঠ রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা 
বাঞ্ছনীয়। 


কাঠের চিকিৎসা 


সিংহলে কাঠের যেসমস্ত ক্ষয়ক্ষাত দেখা যায় 
তার আঁধকাংশই যাঁদও উইপোকা এবং কাম্ঠীছদ্র- 
কারী একজাতীয় পোকার কাজ, কাঠের তোর 
জিনসের আয়; ক্ষয় করবার কাজ ছন্রাকও যথেষ্টই 
ক'রে থাকে, সুতরাং কাম্তসংরক্ষণক্ষম পদার্থের 
সঙ্গে ছন্রাকনাশক ওষধ 'মাঁশয়ে, নিলে উপকার 
হ'তে পারে। এতে যে শুধু উইপোকা ও অন্যান্য 
কীটই দামত হবে তাই নয়, ছত্রাকও দমন করা 
যাবো সম্প্রীতি দুইটি কাম্ঠ-সংরক্ষক পদার্থ 
‘শেল উড্‌ প্রজাভেণটভস' চাল; করা হয়েছে, এর 
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মধ্যে আছে কাঠের পচন রোধ করার জন্য “ডএল- 
ড্রিন’ ও কার্যকরী এক রকম ছত্রাকনাশক পদাৰ্থ ৷ 


' যেসব দেশে কাষ্ঠ ধ্বংসকারী ছত্রাক দুরূহ 
সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অতীতে সেইসব দেশ থেকে 
কান্ঠসংরক্ষক পদার্থ আমদাঁন করা হত। এগুলি 
খুব সাংঘাতিক ছন্রাকনাশক পদার্থ কিন্তু কণট- 
নাশক পদার্থ হিসেবে এগুলোর কাজ খুবই মৃদু। 
এই দুইটি পদার্থ অবশ্য বিশেষভাবে সিংহলে 
"ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত এবং কাঁট ও ছত্রাক 
উভয়কে দমন করার পক্ষেই চমৎকার । এই দুইটি 


শ্স্ব্যান’ পত্রিকার সৌজটন্তে 





পদার্থের একটি দুষিত হয় না এবং যে কাঠে পরে 
রঙ লাগানো হবে সেই কাঠে ব্যবহারের উপয্দ্ত, 
আর, দ্বিতীয় পদার্থাট যে-কাঠে রঙ করা হবে না 
(যেমন ছাদের কড়িবরগার কাঠ) সেইসব ককশ- 
অমসুণ কাঠে ব্যবহারের পক্ষেই কেবল উপযুন্ত। . 


স্নানের টবে বং ড্রামে কান্ঠসংরক্ষণকারী পদার্থ 
মিশ্রিত জলে কাঠ ডুবিয়ে সারারাত খাড়া অবস্থায় 
রেখে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। অবশ্য 'যেখানে 
তা কাজে করা সম্ভব নয় সেখানে উপয্যস্ত কান্ঠ- 


'সংরক্ষণকারশ পদার্থ দ্বারা কাঠ আগাগোড়া ব্রাশ 


= ২২৮ 


করে জীঁবাণমন্তে ক'রে নেওয়া আবশ্যক ৷ * 





খাদ 2০.কষি মন্ত্রক 
(খান্য বিভাগ) 
আদেশ 
নয়াদিল্লী, ৮ই জুলাই, ১৯৫৯ 


জি এস আর ৮১৪- যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার 
মনে করেন যে, ভুট্টার পর্যাপ্ত পাঁরমাণ সরবরাহ 
বজায় রাখার জন্য এরূপ করা আবশ্যক, সেই কারণে 
এক্ষণে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫ 
সালের ১০নং আইন;-এর ৩য় ধারার দ্বারা প্রদত্ত 
ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্দারা নিম্নলিখিত 
আদেশ প্রণয়ন কাঁরতেছেন। 


১। সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভ--(১) এই 
আদেশ ভারতীয় ভুট্টা (শ্বেতসার প্রস্তুতকার্ষে 
ব্যবহার নষেধকরণ) আদেশ, ১৯৫৯-এই নামে 
অভিহিত হইবে। 

(২) উহা জম্মু ও কাম্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র 
ভারতে প্রযোজ্য হইবে। 

(৩) উহা আবলম্বে বলবৎ হইবে। 


২। সংজ্ঞার্থ এই আদেশে 

(ক) “ভারতীয় ভুট্টা” বালিতে ভারতে উৎপন্ন 
ভূট্টাকে বুঝাইবে ; 

(খ) শ্বেতসার কারখানা সম্পর্কে “স্বত্বাধকারশ” 
বাঁলতে ৷ এরুপ কারখানার ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিকেও ব্ুঝাইবে ; এবং 

গে) “শ্বেতসার কারখানা” বাঁলতে যে কার- 
খানায় শ্বেতসার প্রস্তুত হয় সেই কারখান: 
বুঝাইবে। 


৩। ভারতীয় ভুট্টা শ্বেতসার কারখানাসমূহে 
ব্যবহার করা যাইবে না--কোন শ্বৈতসার কারখানার 
স্বত্বাধিকারী শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় ভুট্টা 
ব্যবহার কারবেন না বা ব্যবহার করাইবেন না। 

৪1 শ্বেতসার কারখানাসমূহ কর্তৃক ভারতীয় 
ভুট্টা ক্রয় করা যাইবে না--কোন শ্বেতসার কারখানার 


স্বত্বাধিকারী শ্বেতসার কারখানায় শ্বৈতসার প্রস্তুত- 
কার্যে ব্যবহারের জন্য ভারত"য় ভুট্টা ক্রয় কারবেন না 
বা ক্রয় করাইবেন না। 

&। প্রবেশ, তল্লাশ, আটক, ইত্য৷দর ক্ষমতা 
(১) এই আদেশ প্রীতপাঁলিত হইতেছে "কনা 
দেখিবার উদ্দেশ্যে অথবা এই অদেশ যে প্রাতি- 
পালিত হইতেছে সে বিষয়ে স্বীয় প্রতশীতি 
জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, সহ অবর (আরক্ষা) পাঁর- 
দর্শকের অপেক্ষা কম পদমর্যাদাবিশিষ্ট নহেন এরুপ 
কোন আরক্ষা-কর্মচারী অথবা এতৎপক্ষে কেন্দ্রীয় 
সরকার বা, স্ব স্ব আধকারক্ষেত্রের মধ্যে, কোন 
রাজ্যসরকার কিংবা কোন সংঘ রাজাক্ষেত্রের প্রশাসক 
যাঁহাকে ক্ষমতা দেন তান, 

() কোন গৃহ, যানবাহন বা জাহাজে এই 
আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছে, 
হইতেছে বা লঙ্ঘিত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে এরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকলে 
উত্ত গৃহ, যানবাহন বা জাহাজে প্রবেশ 
এবং তল্লাশ কারতে পারিবেন অথবা প্রবেশ, 
এবং তল্লাশ কারবার জন্য কোন ব্যান্তকে 
ক্ষমতা দিতে পারবেন; 

গে) যে ভারতীয় ভুট্টা সম্পর্কে এই আদেশের 
কোন বিধান লাঙ্ঘত হইয়াছে, হইতেছে বা 
লঙ্ঘিত হইবার উপরুম হইয়াছে বলিয়া 
বিশ্বাসের কারণ থাকিলে উহা আটক 
কারতে বা আটকের জন্য ক্ষমতা দিতে 
পারেন। 

(২) তল্লাশ ও আটক '. সম্পর্কে, দণ্ডপ্রণালণ 
সংহিতা, ১৮৯১৮-এর ১০২নং ও ১০৩নং ধারা-- 
সমূহের বিধানাবলী এই প্রকরণ মতে তল্লাশ ও 
আটক সম্পর্কে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে ।* 


ক্যালকাটা গেজেট’এর ৩১-৭-৫৯ তারিখের বিশেষ প্ৰকাশনে প্রকাশিত আদেশের বঙ্গানুবাদ । 


২২৯ 


টাকিটাকি 


আঁধক খাদ্য উৎপাদনের আবশ্যকতা 


চন্দননগরে ২৮এ অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও 

খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকাঁন্ত ঘোষ এক ভাষণে 
_ কীষজীবীদের আয়বাদ্ধ স্দীনশ্চিজ করার প্রয়ো- 
জনীয়তা এবং সেইসঙ্গে জনগণের . ব্রয়ক্ষমতা 
অনুযায়ী মূল্যে তাঁদের খাদ্য সরবরাহ করার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। 


পাতিত্বকালে কৃষিমন্ত্রী বলেন যে, জাতির বৃহন্তর 
স্বার্থে কীষজীবীদের ও মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থের 
মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। তান 
বলেন যে, কাঁষজীবীদের আয় বৃদ্ধি পেলে 
1শল্পোন্নীতির সহায়তা হবে এবং ফলে আঁধকতর 
কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি হবে। _ 


রাজ্যে পাঁথপাম্বে নারকেল, আম ও অন্যান্য 


ফলের গাছের চারা রোপণের এক পরিকল্পনা 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে ব'লে তান জানান। 


তান বলেন যে, পাঁশ্চমবঙ্গে প্রায় ২৫ হাজার, মাইল 


রাস্তা আছে যার উভয় পার্শ্বে প্রায় ৫০ হাজার 
মাইল লম্বা জাম রয়েছে গাছের জন্য। এসকল 
গাছ থেকে যথাসময়ে ফলের মারফত প্রায় ১০ কোটি 
টাকা আয় হবে এবং সেসব ফলের শল্পসংক্লান্ত 
সম্ভাব্যতার যথোচিত সদ্ব্যবহার করা হ'লে অনু- 
রূপ পাঁরমাণ অর্থ পাওয়া যাবে। 


মন্ত্মহাশয় এ উপলক্ষে নারকেলচাষের শিল্পগত 
সম্ভাবনা সংক্রান্ত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
তিনি চারাবাগানে একটি নারকেলচারাও রোপণ 
করেন! এ সংক্রান্ত এক ভাষণে তান বলেন যে, 
খাদ্যের ন্যায় গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী 
করার জন্য. দেশের কাষপদ্ধাঁতর উন্নাতসাধন করা 
প্রয়োজন ৷ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রতি বৎসর বিপূল 


পরিমাণ খাদ্য আমদানির জন্য তার সীমাবদ্ধ অর্থ- 
সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং, এই অর্থ 
যাতে কৃষকদের সাহায্যে ব্যয় করা যায়, সেজন্য 
রাজ্যের খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা উঁচত। 
তান বলেন যে, দেশের অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা : 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল কৃষ এবং সমাদ্ধিশানী 
কৃষকই জাতির অগ্রগতির ভীত্তদ্বরূপ। ্‌ 
খাদ্যোৎপাদন-মন্ত্ী আরও বলেন যে, কৃষির 
উন্নাতর জন্য সেচ-ব্যবস্থার সুযোগস্মীবধা দেওয়া 
আবশ্যক, কিন্তু এর জন্য প্রচুর ব্যয় করতে হবে। 
বর্তমানে রাজ্যের কাঁষজমির মাত্র ২২ শতাংশ 
সেচের জল পায়, কিন্তু এই স্াবধা আরও প্রসারিত 
না করা পৰ্যন্ত জনগণ বসে থাকতে পারেন না। 
মান্বমহাশয় বলেন যে, ইতোমধ্যে সরকার কৃষ- 
উৎপাদন বাঁদ্ধর জন্য উন্নত শ্রেণীর বীজ এবং 
রাসায়ানক সার বিতরণ করেছেন। কিন্তু দেশে 
পর্যাপ্ত পাঁরমাণ রাসায়ীনক সার পাওয়া যায় না। 
অতএব কৃষকদের কম্পোস্ট, সবুজসার ও মলসার 
প্রভাত ব্যবহার করতে হবে। তান বলেন যে, 
সকলপ্রকার প্রাপ্ত-সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাত অবলম্বন করা হ'লে প্রীত 
একরে ফলন প্রচুর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। : 
নিন্দা করেন। তান বলেন যে, সরকার তাঁদের 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সাহয্য দিতে পারেন, কিন্তু 
খাদ্যোংপাদন বৃদ্ধির কর্তব্য কৃষকদের নিজেদেরই 
সাধন করতে হবে। | 
নারকেল দিবসের তাৎপর্য এবং নারকেল চায়ের 
[শপ-সন্ভাবনা ব্যাখ্যা করেন। | 


রেশম্‌-শলপণী সমবায় সংঘ 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, EEE TES 
মন্ত শ্রীভূপাত মজুমদার সম্প্রতি সোনামূখীতে 


! 


২৩০ 


॥ 
1 


- 


রেশম-শিল্পী সমবায় সঙ্ঘের ভবনের 'ভাঁত্তপ্রস্তর 
স্থাপন করেন। বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্ৰী আর 
ঘোষ, আই এ এস. অনুজ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 


মন্ন্রিমহাশয় তাঁর ভাষণে রেশমীশল্পের প্রাত 

আঁধকতর মনোযোগ দানের প্রয়োজনের উপর জোর 
দেন এবং জনসাধারণকে এই আশ্বাস দেন যে, এর 
উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হবে । 


গবাদি পশ্য ও হাঁস-মযরগির রোগের বিরুদ্ধে 


আভযান 
১৯৫৯ সালের জুন মাসে পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 


পশহীচকিৎসা আঁধকার গবাদি পশুর মহামারীর 


১৫০টি এবং হাঁস-মুরাঁগর মহামারীর ৪০1ট খবর 


পান এবং 1চাকিৎসা করেন। এগ্যুলর মধ্যে চাটি 
পশু গোবসন্ত রোগে, ৫৯টি হেমারোঁজক 


সোপ্টসৌময়া' রোগে, ৩২টি 'র্যাক কোয়ার্টারে এবং 
২১ট পদ ও মুখগহবরের রোগে আক্রান্ত হয়োছল। 
হাঁস-মরাগদের ক্ষেত্রে ৩৪টি রানীক্ষেত রোগে, ৩টি 
মুরগি কলেরায় ও ৩টি মুরাঁগ বসন্তরোগে আক্রান্ত 
হয়োছল। এসব রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে 
৪,০১৬টি পশুকে গোবসন্তের, ৮,.৫৭৯টি পশুকে 
হেমারোঁজক সোপ্টসেমিয়া'র, ৪,৭8৭টি পশুকে 
ব্ল্যাক কোয়ার্টারের এবং ৭,২৩৬টি পশুকে ‘আযান- 
থ্রাক্সে'র আকুমণ-সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়। পদ 
ও মুখগহবরের রোগের প্রাদুর্ভাব দমনের জন্য 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত ও স্বাস্থ্য সম্পীকর্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। 


রানীক্ষেত রেগ, মুরাঁগর কলেরা ও মুরাগর 
বসন্ত রোগের আক্লমণ প্রাতিরোধের জন্য যথাক্রমে 
৯,৬১২, ৮০ ও ৭৭1ট হাঁস-মুরাঁগকে টকা দেওয়া 
হয়েছে। উন্ত মাসে ৮৮টি গো-মৃহিষ ও ৩৬ট 
হাঁস-মুরাঁগ বিভিন্ন রোগে মারা িয়েছে। 


রিন্ডারপেস্ট বা গোবসন্ত, 'হেমারেজিক সৈপ্টি- 
সোময়া” 'আ্যানগ্রাক্স', রানীক্ষেত রোগ ও মরার 


. ডিউাঁট' ও (পদাধিকারবলে) 


২৩১ 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৬৬ 


বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক টকা দেওয়া হয়েছে। 
এই অভিযানে গোবসন্ত রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
১,২৮,৬৭৩টি, 'হেমারেজিক সোপ্টসোমিয়া, রোগের 
বিরুদ্ধে ১,৬৮১টি, 'আ্যানগ্রাক্সঁ রোগের বিরুদ্ধে 
৬০টি গো-মহিষকেও রানীক্ষেত এবং মুরাঁগর 
বসন্ত রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে যথারুমে ৭,৫৩১ 
এবং ৬৩৩টি হাঁস-মুরাঁগকে প্রাতষেধক টকা দেওয়া 
হয়েছে। | 


রাজ্য নারকেল-উন্নয়ন পৰ্ষদ গাঁতত 


পাশ্চিমবঙ্গ-সরকার একটি রাজ্য নারকেল-উন্নয়ন 
ও খাদ্যোৎপাদন বিভাগের পারিষৎ-সাঁচব এবং 
সদস্যগণ হলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-আঁধকর্তা ; 
পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সাঁমাত নিবন্ধক ; কৃষি ও 
খাদ্যোৎপাদন বিভাগের ‘আফসার অন স্পেশাল 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 
উপসচিব ; কুটিরাশল্প ও ক্ষুদ্রুশল্প বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের উপসচিব ; পাঁশ্চম- 
বঙ্গের উপশীশল্প-আঁধকত্ণা (কুটির) ; উদ্বাস্তু ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পাঁশ্চমবঙ্গ- 
সরকারের উপসচিব শী জে কে সাম্ন্যাল ; ভরতীয় 
কেন্দ্রীয় নারকেল সামাতর সাঁচব ; ছোবড়া পর্ষদের 
সদস্য শ্ৰী এস সি রায়, শ্রীতপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ; শ্রী এন 
কে মাল্লক ; গ্রীপ্রভাকর চক্ৰত ; শ্রীআবদ:স সোকুর 
এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রাধকারক (আল) 
ডক্টর হিরণচন্দ্র চৌধুরী সাঁচব। 


এই পর্ষদের কার্য হ'ল এ রাজ্যে. নারকেল- 
উন্নয়ন সম্পর্কে সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ 
দান (খাদ্যশস্যরূপে ও সেইসঙ্গে ছোবড়া-শিল্পে 
কাঁচামাল রূপে নারকেলের উপযোগিতা); এই 
রাজ্যে নারকেলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির 
পর্যালোচনা রাজ্যের বর্তমান আর্ক অবস্থায় 
যার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে! 


_ বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


_' চা্লকল ও ধানভানা কলের লাইসেন্স 


১৯৫৮ সালের চা'লকল শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন 
অনুসারে প্রতি চালু চা'লকলকে একাট লাইসেন্স 
“গ্রহণ করতে হয়। কোন ব্যাস্ত নতুন চা'লকল 
স্থাপন করতে বা ১৯৫৯ সালের ২২এ এপ্রলের 
পূর্বে এক বংসরের অধিককাল যাবং বন্ড কোন 
চা'লকলে চা'ল উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করতে 

“ ইচ্ছুক থাকলে তাঁকেও অনূমাতপন্র (পারমিট) নিতে 
হবে। কলিকাতায় ১১-এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে অব- 
“ স্থিত খাদ্য, ঘ্রাণ ও সংভরণ (খাদ্য ও সংভরণ 
শাখা)/বভাগ কৰ্তৃক এসকল 'পারামিট' দেওয়া হবে। 
১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান ও চা'ল 'নয়ল্ণ 
আদেশ অন্যায় চা'লকলসমূহকে ধোনভানা কল 
সহ) প্রদত্ত বর্তমান লাইসেন্সগ্ীলর মেয়াদ ১৯৫১ 
সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর উত্তীর্ণ হয়ে যাবে! এ 
তারিখের মধ্যে বর্তমান সকল চা'লকল ও ধনভানা 
. কলগ্যালকে ১৯৫৮ সালের চা'লকল-শিল্প 
(নিয়ন্ত্রণ) আইন অন্যায়ণ লাইসেন্স প্রদানকারণ 


" প্রাধকারীদের নিকট থেকে অবশ্যই লাইসেন্স গ্রহণ ' 


করতে হবে। চাব্বশপরগনা, হাওড়া, হৃগোল, 
বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, মোদনীপুর, নদিয়া, 
মার্শ দাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর এবং কালকাতার 





জন্য 'আ্যাসস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অফ প্রোকিওরমেন্ট'দের 
তাঁদের স্ব স্ব আঁধকারক্ষেত্রে 'লাইসোন্সিং আফসার, 
নিষযনন্ত করা হয়েছে। অবাঁশন্ট জেলাগুীলর জন্য 
কলিকাতার ১১-এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটাস্থত ‘আযাসি- 
স্টযান্ট ডিরেক্টর অফ ফুড লাইসোন্সিং টানতে 


নিয়ন হয়েছেন। 


প্রোকিওরমেন্টের  জ্যাঁসস্ট্যান্দ 'রাঁজওন্যাল 
কন্ট্রোলার ও ডেপুটি আ্যাসিস্ট্যান্ট 'রাজওন্যাল 
কন্দ্ৰৌলারদের আঁফস এবং কলিকাতা ১১-এ, ফ্রী 
স্কুল স্ঠীটস্থিত আযাসিস্টান্ট ডিরেক্টর অফ ফুডের 
অফস থেকে পাওয়া যাবে। 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফী বাবত প্রদেয় ৫ 


টাকার ট্রেজারী চালান সহ লাইসেন্সের ' জন্য 


আিলম্বে স্ব স্ব লাইসেন্সিং আফসারদের !নকট 
আবেদন করতে হবে। বাঁকুড়া, মালদহ, কোচাবহার, 
জলপাইগ্যাড় ও দাৰ্জিলিঙ জেলার সম্পর্কে 'আবে- 
দনপন্রসমূহ স্ব স্ব ডেপুটি আযাসস্ট্যান্ট রীজও- 
ন্যাল কন্ট্রোলার অফ প্রোকিওরমেন্ট-এর আফসেও 
পেশ করা চলবে। তাঁদের উক্ত আবেদনসমূহ 


আযাসস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ 'ফুড-এর : নকট. প্রেরণের 


নিদেশি দান করা: হয়েছে। 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশজ্দরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্ত। 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের প্রসর্বাবন্ডাগ থেকে প্রকাশিত । 
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত 


পবসমু-৫৯/৬০-৫০৯২এফ-৩৮৮৫০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারী 


+ 





'বাবার হাতের গাইতি খানাও ওর কাছে খেলনা ৷ ইপ্পাতের এ 
গাইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা 
নেই । বাবার মতে! বাবা সেজে ও খেল! করে। টেলিগ্রাফের গ্ৰ টান| = 
টান| তারগুলো৷ ওর কাছে এক বিদ্বয়, আরও বিশ্ব তারের 

এ গুণগুণানি ৷ কিন্ত আজ ও যে শিশু" | 

তারপর একদিন ওঁ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপুর্ণ 

নাগরিক । কর্তব্য আর কৰ্ম্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব 
খেলাই সেদিন কর্মে রূপান্তরিত হবে ৷ জীবনে আসবে ওর বোধন 
"আৱ চেষ্টা ৷ মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রাস্তিময়, ক্লান্তিময় 


পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে ৷ বৈচিত্র আর. 
অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে স্বন্দরতর ৷ 





আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্ৰব্য এ দেশের সমগ্ৰ . 
পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও 
আমাদেৰ প্রচেষ্টাএগিয়ে চলেছে আগ্নানীর পথে--স্বন্দরতর ': 
জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও 

বেড়ে বাবে | সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেষ্টাতে আমরাও | 
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে । = 





PR.3-X52 29৮ 


শত = ৰু =, ৰ ৰল | 


পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্ৰাদি সরবরাহের জন্য 
_ সরক'রী কুষিভাগ্ডারের তালিকা 


পূর্ব এলাক! | লাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর ' জেলা বারভূম । 
557. জেলা চৰ্ৰিশপৰগনা ২১ | সিউড়ি সিউড়ি সিউড়ি। - 

১। -বারাসত বারাসত . বান্বাসত। ২২। রামপুরহাট  রামপুরহাট রামপূরহাটি। 
21  ডায়মগহারবার ডায়মণ্হারবার  ভারমণ্ডহরবার। জেলা বাঁকুড়া | 
৩ | বেহালা . মাঝেরআট = বেহালা। ২৩। বাঁকুড়া . বীকুড়া বাক্ড়া।, 

81 বনগী. . : ৰনগী _বন্গাঁ৷। ২৪! বিষ্ণুপূর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ।' 

"61 ‘বমিরহাট  বসিরহাট ' : বশিরহাট। জেলা মেদিনগপ্‌র 
৷ _ জেলা নদিয়া ২৫1 মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপুর যেদিনীপুর। 

৬1: কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কুজ্জনগর। ২৬ | বেনৃদা (মেদিঃ দঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড়। 

| রানাঘট  ' রানাঘাট  রাদাঘাট। 11. মানস. ০ আধান বাড়গ্ৰাৰ। 

by ২৮। ঘাটান চন্দ্রকোণথা রোড ঘাটাল। . 

পু জেলা মুর্শিদাবাদ ২৯! তমলুক তমলুক (আউট এন্েন্সি) তষলুক। ' 
১81." কালি থাগড়াঘাট কান্মি। ৰ ৩০ । কাখি কণ্টাই নোড কাবি। 
‘= ৪1 ঘঙ্গীপুর জঙগীপুর রোড রদুলাথগণ্জ। ৷ উত্তর এলাক! - |, 

১০.। লালবাগ  মুশিদাবাদ যুশিদাবাদ। HEE ৰ; 
১১ বহরমপুর বহরমপুর কোর্ট বহরমপুর | | দ্‌ কয iy 7 

৩১। রায়গঞ্জ রায়গঞ্ রারগঞ্জ। '. . 
| জেলা হাওড়া রা, ৩২। বালুরধাট কালিয়াগঞ্জ ৰাদুরধাট । 

১২। উলুবেড়িয়৷ রা রি জেলা মালদহ | 

ৰি কা ~ শ্রীরামপুর হি ই শৃ্বাৰপুৰ । গলা অলগাইনে | 
কক্‌ 3 হিৰ ৷ ৩৪ | জনপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি ৷ 
"১৫ নারি 4 মিরার! ৩৫। আলিপুর-ুয়ার আলিপুর-ুয়ার  আলিপুর-পুয়ার। 
১৬ চুঁচুড় চড়া চঁচুড়া ৷ | 
ক এ এলাব | ৩৬ ৷ দাজিলিঙ দাজিনিঙ দাজিনিঙ | 

ত _ জৈলা বর্ধমান ৩৭ ৷ কালিম্পঙ শিলিগুড়ি কালিম্পঙ ৷ 
১৭। বৰ্ধমান বর্ধমান বৰ্ধ ান। ৩৮। শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি - শিলিগুড়ি । 

. ১৮। আসানসোল অআসানমোল  আমানসোল। '_' : জেলা কোচাবহার . | 
উই কলিয়া " আাধ্মাগাচ়৷; সালদা। ৩৯। কোচবিহার  কোচবিহার  কোচৰিহাৱর। 

২০। কাটৌয়া কাটোয়৷ . কাটোয়া। 801 মাৱাভাঙ্গা  কোচৰিহাৰ বাথাভাক্৷ । 


[ৰ] | 


“পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 
. গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, সুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের... 


প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা 
Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন| রাজ্যের বিভিন্ন স্বানে ইহাদের কার্যালয় 





| আছে। নিচের তালিকায় দেখুন £ 


| চব্বশপরগনা. কার্যালয়ের ঠিকানা || বর্ষমান__ কার্ধালয়ের ঠিকানা = 
পশুপালন-আধিকারিক £: £ আ্যাগারসন পশুপালন-আধিকারিক £ £ বৰ্ধমান । 
হাউস, আলিপুর ৷ _ সহ-পশুপালন-আধিকারিক :... এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বারাসাত । 


নদিয়|--- বাকুড়৷|-- 


টড ৰ চট পশুপালন-আধিকারিক -; £ বাঁকুড়া । 
১৯৬১১৬৬৮৮৬ 5১ সহ-পশ্ুপানন-আধিকারিক : ওল্দাগ্রাম । 


মুশিদাবাদ-_. . 
- পশুপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর | 
সহ-পণ্ুপালন*আবিকারিক : এও বীরভূম 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গ! । পশুপালন-আধিকারিক £ : বোলপুর ৷ 
হাওড়া ও হুগলি--- ৮: সহ-্পশুপালন-আধ্রিকারিক ? প্র 
_ পশুপালন-আধিকারিক ; £ চুঁচুড়া। 
যহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চুচুড়া | মেদিনীপুর--- 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া ঃ ৬ 
পোঃ---উলুবেড়িয়া, পশুপালন-আধিকারিক £ £ ব্াড়গ্লাম । 
জেলা হাওড়া । সহ-পশুপাবন-আধিকারিক £ কীথি। _ 
জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকান৷ । দাঞ্জিলিঙ__ কার্যালয়ের ঠিকানা 
 পশুপালন-আধিকারিক : £ জলপাইগুড়ি । পশুপালন-আধিকারিক : £ কালিম্পঙ ৷ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি। সহ-পশুপালন-আধিকারিক ; এ 
- সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ পেদঙ । 
‘পশ্চিম দিনাজপুর-_ : ঢু সহ-পত্ুপালন-আধিকারিক £ শিলিগুড়ি। 
। সহ-পত্ডপালন-আধিকারিক £ £ ব্রায়গঞ্জ | মা 
| পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ | সহ-পশুপালন-আধিকাব্লিক : কোচবিহার | 
_ নহ-পশুপালন-আধিকারিক : প্র সহ-পশুপালন-আধিকারিক ‘+ মাথাভাঙ্গ। | 





[a]  / 


পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্ত-চাষ সংক্রান্ত কোন She বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাব আধিকারিক (District Fishery Officer) 
"অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর.লহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্ৰ 
লিখুন । “তাহার! সানন্দে ১.৬৬ সাহাখ্য করিবেন। ' 


পূৰ্ববঙ্গ হুইতে আগত ন বাতির জন্য নিম্নলিখিত ঢই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি | 
আধিকারিক (Rehabilitation 003০6; +) আছেন। প্রযোজন হইলে তাহাদের খোঁজ করুন বা 
পত্ৰ লিখুন 1 ৷ ১ | | 


1 


.. ঠিকানা ঃ-- 
১1 পুনর্বপতি আধিকারিক, বর্ধমান। 
২। পুনৰ্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers 5.09), কলিকাত৷। 





গঁ্ব্ণমেণ্ট কুইনিন সেল ডিপো 
-. ওল্ড. হিন্দুস্থান বি্ডিংস, কলিকাতা-১৩ 
দে'জ: মেডিকাল স্টোস' প্রাইভেট লিঃ: 
- ৬২বি লিওসে হট, কলিকাতা-১৬ . 
এবং সব বড় বড় উধধালরে পাওয়া হাহ 1 








7 */ 0 উড - ষ্ণ নত 
খা তত টক 
" মা ৬০% জি - ) 
: Go FE, বস্দন্ধরা ৪ কাঁত্তিক £ ১৩৬৬ 


পশ্চিমবঙ্গ পণুচিকিৎসা-অধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
veterinary 08081) অথবা তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বাঁ স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রে 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ _ : 


কলিকাতা এলাকা 


চব্বিশপরগনা . 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা, 
৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। | স্থিতিবান ঠিকান? 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎ্সক আলিপুর :.. ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক ভাটপাড়া 
২। রী জয়নগর . ২। প্ৰ .._ বারাকপুর 
৩।- এ বজবজ ৩। ঞ *.* বসিরহাট 
8) "ও ভাঙ্গড় NX ৪1 এ **  ডায়মওহারবার 
৫1 ত্র ক্যানিং ৫1 ণ্ৰৰ ,, বেহালা 
৬। তৰ ডায়মওহারবার ৬। পশুচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 

৭ এ ** কাকম্বীপ সম্পূসারণ সংস্থা । 

. ৮: তর . . মথুরাপুর ৭1 এ ... হাবড়া, মা 
৯। এ কুলপী | পো: তববেড়িয় _ 
১০। শ্রী. সাগর ৮1 রী +, বনগাঁ 
১১। এ বাঁরাকপুর ৯। এ **  গাইঘাটা 
১২। প্র দেউলপাড়৷, ১০। ঞ্র »* বাধুদা 

পোঃ নৈহাটী ১১ ৷ কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পশু- 

১৩। প্ৰ বারাসাত . | চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
১৪। এ হাবড়া _ ক্যান্টনবেন্ট। - 

১৫। তরী বসিরহাট.... 

১৬ } ডা হাসনাবাদ 
১৭ । প্ৰ সন্দেশখালি 
১৮। ত্র. হাড়োয়। 


বসএন্ধরা 


হাওড়া 


জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 


২! 


৩। 


নদিয়া 


২ 
৩| 
8। 


__ মুশিদাবাদ 


মং! 
৩ 
8! 
৫} 
৬। 
গ | 


ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান ঠিকান। 
১। শ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক সঁতরাণাছি ১! স্থিতিবান পশুচিকিৎদক হাওড়া: 
ৰ ভোমজুড় ২। ৰ + উলুবেড়িয়া 
আমতা ৩। পশুচিকিতৎসক, জাতীয় উনুবেড়িয়া 
ৰ | সম্পূসারণ সংস্থা । 
৪1 বৰ বাগনান, 
৫1 ঞ শ্যামপুর 
৬। এ ডোমজুড় 
কুষ্ণনগর এলাক। ; 
জেল| পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, 
পোঃ কৃষ্ণনগর | 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙগুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১! স্থিতিবান পশুচিকিতদক কৃষ্ণনগর 
ত বেথুয়াডহরি হ! ঘর **  রানাঘাট 
এ ‘+  ্রানাঘাট ৩] পশুচিকিৎসক, জাতীয় নী 
প্র শাস্তি সম্পূসারণ সংস্থা | পোঃ ফুঁ 
- পুঃ কলোনী, 
৪1 | ** চাক্‌দা 
tl এ **  হাঁসখালি 
ড! এ **  রানাঘাট 
জেলা পশুচিকিৎপা আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
পোঃ বহরমপুর : 
. ১। ভ্রাম্যমাণ পঙুচিকিৎসক বহরমপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বহরমপর 
তৰ হরিহরপাড়। ২! 0) জিয়াগঞ্জ' 
2 ৩1 এ জঙ্গীপুর' 
by 4 ৪1 ও কান্দি : 
প্ৰ রষুনাথশগঞ্জ ৫1 পশুচিকিতৎসক, জাতীয় বেলডাঙ্গ৷ 
প্ৰ ভগবানগোল৷ ওঁ সংস্থা । 
৬ . বারওয়ান, 
হু রন পো: পাঁচথুণী 
RE 54 ৭। কান্দি ; 
৮। প্ৰ ভর্নতপুর৷ 





মালদহ এলাক। 
জেলা .. পশ্ডচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ ইংলিশবাজার 
'_ ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা স্বিতিবান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎসক মালদহ ১। ন ১১৪৬৬ 
হ। আইহো ন শক, জাত 
৩ | ত্র ওল্ড ৩ | 0 সংস্থা 
81 এ 
| প্র 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালুরঘাট 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘাট ১1 স্থিতিবান পশুচিকিতসক 
রে রায়গঞ্জ ২৷ ৮৮৯৬ জাতীয় 
৩। ত্র গঙ্গারামপুৰ ৩। শৃ Ae 
8! প্ৰ ‘, ইসৃ্‌লামপুর 81 ঞ 
শিলিগুড়ি এলাক। 
দাৰ্জিলিঙ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাঁজিলিউ 
১৭ ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। স্বিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। এ +, ঘুম ২। তৰ 
৩। এ কাপিয়াঙ রা ৰ 
৪81 প্র মিরিক (কাসিয়াউ) & ডিবি জাতীয় 
৫ I এ তিস্তাভ্যালি সম্পূসারণ সংস্থা ] 
-৬| এ শিলিগুড়ি ৬৷ এ 
৭] এ নকৃসালবাড়ি 
৭] ৰ ৰ 
৮! এ 
কোচবিহার 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার ্‌ 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙুচিকিৎ্সক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। এ মেকলিগঞ্জ ২! এ 
৩। ঞ মাথাভাঙ্গ ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
১৬ সংস্থা | 
81 চি 


[৩] 


মানিকচক্‌, 
পোঃ এনায়েৎপুর 


বসুন্ধরা 


জলপাইগুড়ি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোসহানি ১। 
২ ও ১. বীব্রপা় ২! 
৩] এ লচ 
81 এ আলিপুরবুয়ার ত 
I 81 
বর্ধমান এলাক] 
বৰ্ধমান 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক গুফৃকর। ১। 
২ প্র ১০ মেমারী হ। 
৩| ত ,,  সেহারাবাজার ৩! 
81 ঞ্র ১.  কালনা ৪81 
৫1 প্ৰ ,, কাটোয়া ৫1 
৬। এ *. নতুলহাট 
৭ | ,,  আসানসোল ৬। 
৮। গর ** স্বানীগ ৭ 
৯] এ ১. দৃগপুর ৮! 
বীরভূম 
জেলা পণ্ডচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সীইখিয়৷ টা) 
২। "এ ,  বোলপুর ২1 
৩। প্র দূবরাজপুর ৩। 
৪ এ রামপুরহাট 
৫1 ৰ নলহাটি 81 
২ ৫1 
হু ড। 
হুগলি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চ.চুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুচুড়া ১1 
২1 এ ** ত্ৰিবেণী ২ 
৩1 এ * শীরামপুর ৩ 
"81 3 ** তীঁরকেশ্বর 
- 81 
৫! 
৬1 


[৪] 


মিলি পশুচিকিৎসক 


পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
এ সংস্থা । 


এ 


৭ পণ্ডচিকিৎসক 


পশডচিকিৎসক, জাতীয় 
টি সংস্থা। 


ঘর 
এ ৯ 


Gj 


মেদিনীপুর এলাকা 

মেদিনীপুর ৰ | | 

১। জেলা পণুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(উত্তর), পৌঃ মেদিনীপুর 
২। জেলা পশুচিকিত্দা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান 

31 ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাঁতন ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। এ মেদিনীপুর ২। ৰ: 
৩। এ বালিচক্‌ ৩। ঞ্ৰ জা 
৪81 ঞ্র গড়বেতা 8! পণ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 
৫। এ খড়গপুর সম্পৃপারণ সংস্থা । 
৬। এ তমলুক ৫1 ৰ ss 
৭! প্ৰ মহিঘাদল ৬। তৰ 
৮। এ নরঘাট ৭। ঞ 
৯। প্ৰ ধাটাল ৮1 তৰ 

১০। ঞ্র কাঁথি ৯1 এ 

১১। ঞ এণগৃর! 

১২ । 0) ক্ষীরপাই ১০1 ্ 

বাকুড়া Co 
জেলা পঙুচিকিৎস৷ আধিকারিক, বাঁকুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক" বাঁকুড়া ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎদক 
২ এ ,, ওন্দা ২। | 2 
৩! এ বেলিয়াতোড় ৩। পশ্তচিকিৎসক, জাতীয় 
81 এ বিষ্ণুপুর সম্প্রসারণ সংস্থা | 
৫1 এ সোনামুখী ৪1 এ 
৬। এ খাতরা ৫1 এ 

পুরুলিয়া 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পূরুলিঃ ৷ 
১। ভ্ৰাম্যমাণ ৯ গালিব ৰ: ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২ গ্ৰ , , বলরামপূর hy ৰ 
৩। বর মানবাজার ৰম ' 
৪। এ ঝালদ। ৰ 
৫1 এ কাশীপুর 
৬! এ রঘুনাথপুর 


ঠিকান। 
মেদিনীপুর 
তশলক 


৩ 


বস;ন্ধরা 


কলিকাতা 


১। পশ্চিমবঙ্গ পশ্দীচাকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কাঁলকাতা-৩৭। 
২! স্থিতিবান পশদচাকৎসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রীট। 
৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 


তা-১। 


৪। প্রচার আধিকাঁরক, পশ্যাচকিংসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোঁস্টংস স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-১। 


&। জেলা পশ্যাঁচীকংসা আধিকারক (হাঁস-মুরাণি শাখা), ১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-১ 1 


১) জেলা পশ্চাকৎসা আধিকারিক ( 


১। গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ 


নদিয়। 


ব্যাপক {টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
২। জেলা পশহচিকংসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 


দাৰ্জিলিঙ 


জলপাইগুড়ি 


১1 হাঁস্তরোগ-বশেষজ্ঞ, জলপাইগড়াড় 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান । 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


“৬৬ (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
আমন ধান ৮৮১১৬,৬০০ ৬১:২৮ 
_ আউশ ধান: ১২১৯৬১০০০ ৯-০১ 
বোরো ধান 8১,৪০০ ০:২৯ 
মোট ধান ১,0১,৫৪,০০০ ৭০৮৮ 
ভুট্টা ১,২৫১৬০০ ০৮৭ 
যব ১,০৯,০০০ 0:৭৬ 
গম ১,৫৪,৭০০ ১০৭ 

অন্যান্য ধান্যবগীয় 
শস্য - ৫২,৬০০ 0* ৩৭ 

মোট ধান্যবগীয় 

ফসল ১১০৫৪৯৫১৯০০ ৭৩৬৫ 
- " -ছোল। . 8,৬৮,২০০ ৩' ২৬ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাধী জমি ১,৪৩১৮৬,৯০০ একর 


) 
1 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের | 


৮৯১. (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
অন্যান্য ভাল  ১২১৩০১৪০০ ৮*৫৫ 
মোট ডা’ল ১৬৯৯৮১৬০০ ১১৮১ 
সরিঘা ২,২৪,৩০০ ১:৫৬ 


[৬] 


অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ ০১৮০ 
মোট লৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২:৩৬ 


আখ ৬০,৯০০ 0°8২ 
আলু ১,১৫,৩০০ ০*৮০ 
অন্যানা সবজি ২,১০,৯০০ ১০৪৭ 
পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫*৪২ 
মেস্তা ১,৯২,৭০০ ১:৩৪ 
অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২" ৭৩ 





খোকা আজ আর খোকা নেই । আজ সে বড় 

হয়েছে | দুদিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে 
এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরাবাচীর সংগ্রামে "১ 
বুদ্ধ বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের ভাজে ভাঁজে তার বাৰ্দ্ধক্যের ছাপ } 
জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সঞ্চয় দিয়ে খোকাকে সে বড় করে 
তুলেছে । তীব্র বুক ঢালা দেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট্র চারাটির 
মতো বেড়ে উঠেছে থোকা, আর জেনেছে জীবনের 

কঠিন সত্যকে_বেচে থাকার: কঠিন সংগ্রাম ৷ 

এ শুধু আগামীরই প্রস্তুতি । আজকের এই মহান 

সংগ্রীমই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্রীস্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সখের 
উচ্ব্বাসে হাসি গানের উৎস করে গড়বে । 


আজ সমৃজ্ির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র 
পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, ও সুখী করে রেখেছে । 
তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে . 

ভাগামীর পথে--সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে 

মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে । সে দিনের 
সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের 
নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে-- 
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পশ্চিমবঙ্গ কুষি-অধিকার 
কলিকাতার তলানি-নার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহা কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্বস্ত মোটর 
ট্রাক দ্বার এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ কর! হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূল্য ৬ টাকা।। 
বিঘাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । ; 
আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মারীর নিকট জানান। 


দ্রব্য $-একসগে চার টনের কম সার সরবরাহ কর! হয় না। 
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পরল 
এবার পশ্চিমবঙ্গে যে অভাবনীয় বন্যা হ’ল, গত 
সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তার ভয়াবহতার তুলনা 


মেলে না। অগাঁণত মানুষের.জীবনে যে অপরিসীম 
দুর্গত নেমে এসেছে, বহ; বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কাষি- 
ক্ষেত্ৰ জুড়ে যে বিস্তৃতার হাহাকার জেগে উঠেছে, তা 
ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 


বর্ণনা ক'রেও লাভ নেই। প্রকীতিজননীর খাম- 
খেয়ালকে তার অজস্র সন্তান মাথা পেতে নিরুপাক্স- 
ভাবে মেনে নিয়েছে, নেয় নি শুধু তার শ্ৰেষ্ঠ সন্তান 
মানুষ। সাষ্টর আদিকাল থেকেই সে প্রকৃতির 
সংগ্রামী সন্তান। সমদ্রমন্খনে যেমন অমৃতের উদ্ভব 
হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে তেমনি 
সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার । সেই সংগ্রামে মানুষ যতই 
করেছে জয়লাভ ততই হয়েছে সভ্যতার বিস্তার এবং 
চিরদিন যে মানুষ শুধু জয়লাভই করেছে তা তো 
নয়, বারবার তার পর.জরও ঘটেছে। 1কন্তু পরাজয়ে 
সে দ'মে যায় নি, অমিত উৎসাহে তেজীয়ান হয়ে সে 
আবার মেতেছে আহবে। 

প্রকৃতির রাজ্যে কারও নিরাপদ বসের জন্য ‘কোন 
গৃহের ব্যবস্থা নেই। মানুষ নিজের নিরাপদ বাসের 
জন্য ীনজের বদ্ধ খাটিয়ে গৃহ রচনা করেছে। 
গড়েছে কুটির, গড়েছে ইমারত।. প্রকৃতির এক 
তাণ্ডব-লীলায় হয়তো কারও কাঁচা কুটির আর কারও 
পাকা ইমারত একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। 
গৃহবাসীদের জীবনে তাতে দুঃখ এসেছে, দূর্গাঁত 
নেমেছে, কিন্তু সেই পরাজয়ের গ্লান ঝেড়ে ফেলে 
আবার নতুন উদ্যমে তারা ঘর বেধেছে আরও দডড় 
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ক'রে। পরাজয়ের মধ্যে সে পেয়েছে নতুন জয়ের 
উদ্দীপনা ৷ এই হচ্ছে মানবধর্ম। এই সংগ্রামী ধর্ম 
মানুষের এক বিশেষত্ব । ৫৫ 
প্রকৃতির বিপুল সাঁলললীলা বাধাবন্ধের চির- 
[বরোধা; কিন্তু চিরকাল বাঁধ বে'ধে জল রুখে, জলকে 
নয়ন্তিত ক'রে মানুষ নিজের কল্যাণ রচনা ক'রে 
চলেছে। আবার, প্রকীতর ভৈরব জলতান্ডবে যুগে 
যুগে কত বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে। . মানুষ তাতে 
দমে নি। সে আবার বেধেছে বাঁধ--নব নব কৌশলে 
আরও দ্‌ঢ় ক'রে। পরাজয়ের আভিজ্ঞতার ব্দান- 
য়াদেই গ'ড়ে উঠেছে নবসৃষ্টি। এমনি ক'রেই 
চিরাদন চলেছে মানুষের সংগ্রাম। দৰ্গোতকে 
উপেক্ষা করার মধ্যেই পাওয়া যায় মানুষের এই 
সংগ্রামী রূপের পাঁরচয়। 


সম্প্রাত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু 
এ রাজ্যের বন্যাদুর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে মানুষের 
এই পাঁরচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছেন। তান 
দেখেছেন, অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যেও কোথাও 
মানুষের মনোবল ক্ষণ হয় নি, তাদের মুখে হাঁস, 


বুকে আশা, চোখে নতুনের স্বগ্ন। প্রকীতির খাম- 


খেয়ালর 'ানদারূণ আঘাতে তারা দ'মে যায় ন, 
নুয়ে পড়ে নি, নিরাশ হয় না৷ এইটাই সবচেয়ে বড় 
আশার কথা। 


ধৰংসের স্তূপে সৃষ্টির সাধনা করা মানুষের ধৰ্ম ৷ 
গেছে। যা গেছে, তা তো গেছেই; সেই যাওয়ার মধ্যে 
পাওয়ার সন্ধান করতে হবে নতুন উদ্যমে। বন্যার 
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' জল নেমে যাচ্ছে। অনেক মাঠ থেকে নেমে গেহে। 
জল কিছুদিন ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে জাঁমতে 
যে পাল জমেছে, ফসলের তা ভাল সার। এই সারে 
সারালো জাঁমকে নতুন ক'রে তোর ক'রে লয়ে, এবার 
রাব ফসলের চাষ শুরু করতে হবে আঁবলম্বে। 
ভাল ক'রে চাষ করলে মাঠে মাঠে সেনা ফলবে। 
বাড়াত সার হয়তো আর না দলেও চলবে। সামান্য 
কিছ; যাদি দরকার হয়, সরকার ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে 
সয় হয়েছেন। বন্যাদৃর্গত বাভিন্ন এলাকায় সার 
পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গবাদি পশুর জন্য খাদ্যও 
সরবরাহ করা হচ্ছে। আর পাঠানো হচ্ছে 'বাভন্ন 
রাঁবশস্যের উন্নত ধরনের বাঁজ। চাষাভাইরা নতুন 
উৎসাহে নেমে পড়ুন চাষের মাঠে। 


আশার কথা, বন্যার জলে মাঠে মাঠে হত ফসল 
নষ্ট হয়েছে বলে আশঙ্কা করা গিয়োছল, জল নেমে 
যেতে এখন দেখা যাচ্ছে ক্ষাতর পাঁরমাণ তার চেয়ে 
অনেক কম! অনেক ক্ষেতে পাকা আউশ ধন বানের 
জলে ডুবে গিয়েছিল। জল নেমে যেতে দেখা গেছে, 
পাঁলকাদায় গাছসমেত ধান চাপা প'ড়ে মাঠ একেবারে 
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কালামাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু তার ওপর হালকা এক 
পললা বৃষ্টি হ’তেই দেখা গেল, কাদার আবরণ স'রে 
পিয়ে ধান জেগে উঠেছে। পাকা ধান্‌ জলে প’চে যায়. 
নি! কাদা-লুটানো গাছগুলোর সব ধান হয়তো ঘরে 
উঠবে না। কিন্তু যেখানে সবই গেছে বলে ধরা 
হন্লৌছল, সেখানে কিছ যাওয়া ঢের ভাল। যাক, 
যা গেছে_খড়ে-ধানে প'চে সার হবে আমন, ধানের ৷ 
রাবশস্য আমাদের অন্যতম প্রধান ফসল। তার 
চাঘে নতুন উৎসাহ 'নয়ে সর্বশীন্ত নিয়োগ করতে 
হবে। দুঃখের কথা যাঁদ ধরা যায়, তবে বলতে হয়, 
তাঁলর মানুষও প্রচুর নাকানিচুবান খেয়েছে। 
অনেক জায়গায় এখনও জল জমে আছে--এই . 
কার্তকের প্রথম ভাগেও। তারা হতাশ হয় নি। 
আশার দরান্ট মেলে তারা চেয়ে আছে গ্রামের দিকে। 
গ্রামের ভাইরা সকলের. জন্য ' মাঠে 
মাঠে ফলাবেন খাদ্যশস্য। ভাবনা ' ক? 
সকল মান,ষের প্রত্যাশা সফল ক'রে তুলুন।॥ 





ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 'লাভ করার পর ১২ বৎসর 
তক্রান্ত হইয়াছে-কন্তু আমরা আমাদের 


পাইতোছ না। . নানা পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত হইতেছে, 
কিন্তু তাহা সত্বেও মানুষের দুঃখকল্ট দিন দিন 


বাড়িয়া চালয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ 
আজ আন্তরকতাশুন্য হইয়াছে। কেহ অন্তর 
- লইয়া কোন কাজে হাত দেয় না। গতানুগাঁতক- 
ভাবে কাজ করিয়া যায়- সৈ কাজের ক ফল হইবে, 
বা কি ফল হইল সে বিষয়ে চিন্তা কাঁরয়া দেখে না। 


আমরা গত বহ বৎসর ধাঁরয়া সারা জুলাই মাস 
ধরিয়া বৃক্ষ রোপণ উৎসব কাঁরয়া থাঁক। সরকার 
_ হইতে বহু গাছের চারা বিতরণ করা হয়, সরকারী 
উদ্যোগে বহ; স্থানে বহ গাছ রোপণ করা হয় কিন্তু 
গাছের সংখ্যা না বাড়িয়া ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। 
কেহ যাঁদ একাট গাছ লাগাইত, সে গাছ বড় হইয়া 
গেলে (অর্থাৎ গোর-ছাগলে আর খাইতে না পারে 
এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে) রোপণকারীকে ৫ টাকা 
পুরস্কার দেওয়া হইত। এ ব্যবস্থা থাকায় বহু 
দরিদ্র মানুষ টাকার লোভে গাছ পণ্ছাতত ও তাহা 
রক্ষা কারত। বর্তমান সময়ে অবশ্য ৫ টাকা কিছুই 
নহে-সে স্থলে ২০ টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা 
করিলে হয়তো বহু লোক অর্থের লোভে এ কাজে 
অগ্রসর হইতে পারে। শুধু সরকারী পথের ধারে 
নহে_যে-কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ - স্কুল, 
পাঠাগার, চিকিৎসালয়, আদালত ও অন্যান্য সরকার 
কার্যালয়ের সাঁন্নাহত সাধারণ ভূমিতে যেখানে 
কেহ একাট গাছ এভাবে বড় কারিয়া দিবে, তাহাকে 
পুরস্কার দানের ব্যবস্থা কারলে দেশে কিছুসংখ্যক 
নূতন গাছ সন্ট হইতে পারে। . ' / 
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আম, লচু, কাঁঠাল,- তে'তুল, চালতা, আমড়া প্রভাত 
গাছের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । যাদি 
স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পুরস্কার বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহারা (সঙ্গে সঙ্গে মাতা- 
পতারাও উদ্যোগী হইবেন) নিজ নিজ গৃহে এ 
সকল গাছ তৈয়ার করিতে পারে। যে-কোন উপায়ে 
বর্তমানে . খাদ্যউৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 
নানা প্রকার ফলমূলের গাছ বাড়লে সেগনাল পরি- 
পূরক খাদ্য হিসাবে কাজে লাগবে। যেসকল 
স্থানে নারকেল ভাল ফলে, সেসকল স্থানে যাহাতে 
অধিক সংখ্যায় নারকেলগাছ লাগানো হয়, সেজন্যও 
সরকারী ব্যবস্থায় লোককে উৎসাঁহত করা দরকার। 
পুর্বে শুধ পল্লীগ্ৰামে নহে, শহরতাঁলতে, 
চাষের ব্যবস্থা ছিল। ' বর্তমানে আমরা সভ্য 
অসভ্য হইয়া যাইবে বিয়া মনে কাঁর। প্রত গৃহে 
সবাঁজর বাগান তৈয়ার .করিবার জন্য যাঁদ স্কুল- 
কলেজের ছেলেমেয়েদের উৎসাহদানের ব্যবস্থা করা 
হয়, তাহা হইলে. সবাঁজর চাষ বাঁড়য়া যাইবে এবং 
এত অধিক মূল্যে গৃহস্থকে তাঁরতরকার ক্রয় 
করিতে হইবে না! পূর্বে আমার বাটীর [নিকট 
কামারহাটি চোব্বশপরগনা) সাগর দত্ত অবৈতানক 
উচ্চ বিদ্যালয়ে এভাবে সবাঁজচাষে ছান্রগণকে 
উৎসাহিত কারতে দেখিয়াছি। এ বিদ্যালয়ের 
{নিজস্ব পুচ্কারণী ও তৎসংলগ্ন জাম আছে। 
কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন "শিক্ষক যাঁদ ছাত্র- 
ছান্রীদগকে এ বিষয়ে কর্তব্য নির্দেশ করেন এবং 
ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বাটীতে. কিরুপ সবাঁজ- 
বাগান কাঁরল, 5 
চাষ খুব বাঁড়য়া দা প্রত্যেক গহস্থের 
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বাড়তে যে সামান্য জাঁম আছে, তাহাতে লাউ, 
কুমড়া, শসা, বেগুন, কলা, শাক প্ৰভ্বাতর চাষ 
কাঁরলে বাজারে তরকারর দাম অনেক পাঁরমাণে 
সময় খেলাধুলা প্রভীতর জন্য যেমন পুরস্কার 
দেওয়া হয়, তেমনই বৃক্ষরোপণের জন্য বা সবাঁজ- 
' বাগান বা ফুলের বাগান তৈয়ারর জন্য পুরস্কার 
প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।. ফুলের চাষও 
দেশে ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। টগর, 1শউলি, 
কালকা, জবা প্ৰভৃতি ফুলের গছ তো প্রায় 
দেখা যায় না। বেল, মল্লিকা, গোলাপ, জণুই, 
গাঁদা, দোপাঁট প্রীতির তো কথাই নাই। একবার 
বৈশাখ মাসে সাতক্ষীরা শহরে. সভা কাঁরতে 'গয়া- 
ছিলাম--ভোরে একাট পথে যাইয়া দৌখলাম, পথের 
পথাঁট বকুলফুলে ঢাকা দিয়া রাঁখয়াছে। দেখিয়া 
সেদিন কী আনন্দই না হইয়াছিল। সবর তো 
এভাবে বকুলফুলের গাছ লাগাইয়া মানুষকে সুগন্ধ 
ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করা যায়। সকলের মন 
যেন সৃষ্টিীবমু হইয়াছে_এইভাবে সম্পদ ও 
সৌন্দর্য-স্াষ্টতে কেন মানুষের মন আকৃষ্ট হয় না, 
জান না। সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এ 
সত্বর ও বহুলপাঁরমাণে সম্পাদিত হইতে পারে। 
জেলা স্কুল বোর্ড ও মউানাসপ্যালাটগুলিকেও 
মফস্বলের তো কথাই নাই, . কলকাতার মত 
শহরেও এইরূপ ফুলের গাছ বা সবাঁজবাগান করার 
স্থানের অভাব হইবে না! শ্রদ্ধেয় সাংবাঁদক শ্রীফীত 
বাড়িতে টবে (বারান্দায় ও ছাদে) যে ফুলের বাগান 
কাঁরয়া রাঁখয়াছেন, স্থান থাকা সত্ত্বেও, অনেকে 
সেরুপ বাগান করার চেষ্টা করেন না। শহরে অনেক 
বাড়িতে টবে সবজির চাষ কাঁরতেও. দেখ যায়--তবে 
তাহার সংখ্যা আত কম-এইরূপ বাগানের সংখ্যা 
বৃদ্ধ করা প্রয়োজন। পূর্বে হিন্দুরা স্থানে স্থানে 
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বট, অশ্বথ, পাকুড় প্রভাত গাছ প্রদ্থাতয়া তাহা 
প্রাতষ্ঠা কারতেন। এখন মানুষের মনে ধর্মভাব 
কাঁময়া যাওয়ায় সে প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
কিন্তু আঁশাক্ষতের দল এখনও স্থান পাইলেই বট 
বা অশ্ব গাছ পদ্দাতিয়া প্রত্যহ তথায় জল দিয়া 
থাকে। িল্পাণ্চলে বহু স্থানে এরূপ নতুন গাছ 
হইতে দেখা যায়। এ কার্যে তাহাদের উৎসাহ 
দানের ব্যবস্থা কাঁরলে গাছের ‘সংখ্যাও বাড়িয়া 
যাইবে। মফস্বলের মিউানাসপ্যাঁলাঁটগনলও পার্ক 
তৈয়ার কারতেছে। এসকল পার্কে নতুন গাছ 
বসাইলে দেশ নানা দিক দিয়া উপকৃত হইবে৷ 
যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে মানুষ ক্রমশই 
কাষাবমূখ হইতেছে। চাষের প্রাত লোক আকৃষ্ট 
হয় না। পূর্বে ধনী মাই পূত্র-পৌন্রাদকমে 
ফলভোগ কারবার জন্য ফলের বাগান কাঁরতেন-- 
এখন আর নতুন ফলের বাগান কাঁরতে দেখা যায় 
না। সমবায় প্রথায় বড় জাম লইয়া ফলের বাগান 
খাদ্য পাইয়া মানুষের প্রাণ বাঁচবে। সমবায় প্রথায় 
পে'গে, কলা প্রভূত বারমাসের ফলের চাষ এক- 
দিকে যেমন লাভজনক, অন্যদিকে তেমনই খাদ্য- 
সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায়। কলা ও পে*পে 
খাদ্য! | 


পশ্চিম বাঙলায় খাদ্য-উৎপাদনের স্বতন্ত্র দপ্তর 
সৃষ্টি করা হইয়াছে ও সেজন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইয়াছেন।:. কাজেই এ বিষয়ে এখন ব্যাপক 
আলেচনা ও আন্দোলন করা দরকার। একাঁদকে 
যেমন ধান, গম, কলাই, সাঁরষা, লঙ্কা, হল:দ। ধনে, 
সুপারি, আলু, পেস্মাজ প্রভূতির চাষ বাড়াইয়া 
এসকল খাদ্যের বিষয়ে পশ্চিম বাঙলাকে স্বয়ং, 
সম্পূর্ণ হইতে হইবে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে 'পাঁর- 
পুরক খাদ্য বাড়াইয়া মানুষের স্বাস্থ্োন্নীতর 
ব্যবস্থায়ও মনোযোগী .হইতে হইবে। আমরা 
পল্পসগ্রামে আমকঠালের সমর ভাত-খাওয়া কমাইয়া 
দিতাম। জাম-জামরুল, পেয়ারা, বাতাবিলেব; 
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প্রভাত বেশি পাইলে অন্য জলখাবারের প্রয়োজন 
অনুভব করিতাম না। পাকা কলা সকল সময়ে 
সকল শ্রেণীর মানুষের ক্ষুধা 'নবাত্তর সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপায় বাঁলয়া 1ববোঁচত। নারকেলের দেশে 
নারিকেল শ্রেষ্ঠ পারপূরক খাদ্য। কিন্তু আমরা 
বর্তমানে সর্বত্র এত আঁধক ডাব ব্যবহার কাঁরতোছি 
যে, তাহার ফলে পাকা নারকেল দেশে ক্রমে দুলভ 
হইয়া উঠিতেছে। কাঁলকাতায় একটি ডাবের মূল্য 
তিন-চার আনা ও-একটি পাকা নারকেলের মূল্য 
তাহার দ্বিগুণ। ইহা সত্বেও লোকে ডাব বিক্রয় 
কাঁরতে উৎসাহ হয় কেন জান না। 


দুধ, মাছ, ডিম, মাংস প্রভীতির অভাব যে দিন 
দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। 
গোপালন সম্বন্ধে আমরা এতই উদাসীন যে বিদেশ 
হইতে গণুড়া দুধ আমদানি বন্ধ করা হইলে আমাদের 
সকালের চা খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। এ কথা 
জানিয়াও পরিশ্রমের ভয়ে নানা ওজর আপাত্ত 
দেখাইয়া আমরা গোপালনে বিরত থাঁক। মাছের 
চাষ করা তো আর কেহ প্রয়োজন মনে করে না-- 
ফলে ৪-৫ টাকা সের দরেও বাজারে মাছ কাঁনতে 
বাধ্য হয়। অথচ দেশে অসংখ্য পূন্কারিণী, ডোবা, 
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জলা প্ৰভৃতি অনাদত অবস্থার পাঁড়য়া আছে-- 
কেহ সেগুলিকে সংস্কার কারিয়। কাজে লাগাইতে 
চাহি না। ্‌ 

হাঁস বা ছাগল পোষা কেন এককালে নান্দিত 
হইত জান না। বর্তমান যুগে প্রত্যেক গৃহস্থের 
হাঁস ও ছাগল পোষা একান্ত কর্তব্য। মাছের 
পারবর্তে হাঁসের ডিম বিশেষ উপকারী খাদ্য। 
ছাগল পাঁষলে মাংসের দাম কমিয়া যাইবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে ছাগলের দুধ ব্যবহার করা চাঁলবে। 

সরকার নতুন নতুন সেচ-ব্যবস্থা, সার ও বাঁজ 
প্রীতির উৎপাদন বাঁদ্ধর চেষ্টা কারতেছেন। তাহা 
সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞাঁনক প্রথায় চাষ 
কাঁরয়া একই জাঁমতে বংসরে তিনবার ফসল 
উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা আনন্দের 
সংবাদ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে পাঁর- 
পৃরক খাদ্য উৎপাদনে অবাহত না হইলে দেশের 
সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরা এজন্য 
এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কার। সকলের 
চিন্তা যেন এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায় 
নির্ণয়ে নিযুন্ত হয়, ইহাই একান্তভাবে কামনা করি। 
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বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 
জীম্মন্তরাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহে আকাশবাণীর কলিকাতা 
কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের বন-উপমন্যী শ্রীস্মরাঁজৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ভাষণ প্রচারত হয়, এখানে 
তা প্রকাশ করা হ'ল।--ৰঃ সঃ] 


স্বাধীনতার পর. থেকে বনমহোৎসব এবং বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন বাৰ্ষিক অন্ঠান হয়ে 
উঠেছে। প্রাকৃতিক বন-সম্পদ এবং বন্যজন্তু রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বাধীনতার আগে বিশেষ 
অবাহত করা হ'ত না! কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর 
ধরে নিয়মিত বনমহোৎসব এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 


সপ্তাহ পালনের ফলে জনসাধারণ এর গুরুত্ব. 


উপলব্ধি করছেন। এখানেই গণতন্দ্রের সার্থকতা । 
বন্যজন্তু সংরক্ষণ সপ্তাহ বা বনমহোৎসব অন্ন্ঠানের 
সার্থকতাও এখানে--এরই মাধ্যমে আমরা গ'ড়ে 
তুলতে চাই বলিষ্ঠ জনমত-ানীর্বচারে বনও বন্য- 
প্রাণী নাশের বিরুদ্ধে। তাই বনমহোৎসব এবং 
বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালনের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে। ভাল বনই হ’ল পাখি এবং পশুদের 
আদর্শ বাসস্থান। পাঁশ্চমবঙ্গের 
বিরাট অংশ তন বছর আগেও জরনসাধ রণের 
হাতেই ছিল। ব্যান্তগত মালকানার দরুন জঙ্গল 
কাটা বন্ধ করা যায় নি এবং চাষ আবাদের জন্যও 
অনেক জাম পাঁরচ্কার করা হয়েছে। তারই ফলে 
আজ বনের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে ঘরবাঁড়। 


এসমস্ত ফাঁকা বনে বন্যপ্রাণী বাস করতে পারে 
না! 
গিয়ে জনসাধারণ কখন আত্মরক্ষার জন্য কখনও বা 
শিকারের লোভে বহ প্রাণী ধৰংস করছে। বন্য- 
প্রাণীরা গৃহপালিত পশু ধ্বংস করতে ক্গারম্ভ 
করলে, বনবাসাঁরা- বিপন্ন বোধ ক'রে তাদের মারতে 
থাকে। | 


বনভূ'গর্র এক 


বনে চাষবাসের জন্য জাম পাঁরচ্কার করতে 


বনভূমিতে "যারা চাষ-আবাদ ক'রে শস্য - 


চাষী । পুরাতন পদ্ধাততে বনভূমি চাষ ক'রে 
তাঁরা মাত্র দ-একবারই শস্য উৎপাদন করতে 


পারেন। তৃতীয় বছর আর তা থেকে বেশি শস্য 
পান না। চাষী সার দিয়ে জাঁমকে ভাল; করার 


কেন চেষ্টাই করেন না, কারণ তাঁর সমস্ত গোরুই 
হিংস্র জন্তুর কবলে চালে যায়। ক্রমে চাষীর 
বনাজন্তু শিকার করাটাই জশীবিকা হয়ে দাঁড়ায় এবং 
অ-মাংসাশ জীবের মাংসই তাঁদের খাদ্য হয়ে পড়ে। 


_ শুধু তীরধনূক দিয়েই ?শকার নয়, মাচা বেধে ফাঁদ 
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পেতে এক সাথে অনেক পশু-পাঁখও ধরা হয়। 
বাচ্চা-পাঁখগীলকেও তাদের মায়ের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বনে বসবাসকারীদের বাঁশ, 
কাঠ এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জানস, 
গোর, ছাগল, হাঁস এবং বসবাসের গৃহ প্রভাত 
ন্মাণের জন্য বনসম্পদের উপরই 1নিভ'র করতে 
হয়। শুধু তাই নয়, বনের কাঠ কেটে যে মজুরি 
পাওয়া যায়, বনজ সামগ্রী চালান দিয়ে যে'মূল্য 
পাওয়া যায়, তাতেই তাঁরা জিকা নিৰ্বাহ করেন। 
বনের পক্ষে কী ভাল এবং ভাবিষ্যতে তাঁদের 
নিজেদের পক্ষেই বা কী ভাল তা তাঁরা 'নজেরাই 
জানেন না। | 


বন এবং বন্যপ্ৰাণী উভয়ের পক্ষেই সবচেয়ে ক্ষাত- 
কারক হ'ল আগুন। বিশেষ করে গ্রীজ্মে যখন 
বনে আগমন দেওয়া হয়ে থাকে তখন বড় বড় 'গাছ- 
গুল যায় ঝলসে এবং ভাবষ্যতের আশা ছোট চারা- 
গাছগাঁলও যায় নষ্ট হয়ে। আর, ছোট ছোট বন্য- 
প্রাণীর, আগুনে পুড়ে মরে, িডমগ্ীল নষ্ট হয়, 
প্রাণভয়ে বড় বড় জন্তুগদ্াল যোঁদকে আগ্্ন নেই 
সুযোগে তাদের ধ্বংস করে। এইভাবে যাদি 'বন্য- 
জন্তু ধ্বংস হ'তে থাকে তবে এর ক্ষতিপূরণ করতে 


1 


আমাদের অনেকাঁদন লাগবে।? বোশরভাগ বনেই 





এখন আর বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, হরিণ অথবা অন্য 


অথচ প্রাকৃতিক 


কোন বড় প্রাণী চোখে পড়ে না। 


সাম্য রক্ষার জন্য এদের বেচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি. 


করা আবশ্যক। 'নাবর্চারে বন ও বন্যপ্রাণী নষ্ট 
করলে স্বাধীন জাতি হিসাবে আমরা এ দুশট 
বষয়ে সম্বাদ্ধশালী হ'তে পারব না! বন নিজের 
সম্পদ ছাড়াও, মানুষের, কৃষ-উন্নাতর প্রধান 
সহায়ক। বনভূমি নষ্ট করলে বন্যা দেখা দেয় 
ভয়াবহ রূপে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য বাঁধ নির্মাণে বহ; টাকা ব্যয় হয়। মোদনশ- 
পুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং 
অণুলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে অনেক ক্ষাত হচ্ছে, 
কাছাকছি বনভূমির ধৰংসসাধনই হ’ল এর প্রধান 
কারণ। আর শ্যামল বিস্তীর্ণ বনভূমি ডেকে আনে 
বাম্ট-ধাঁরন্রীকে করে সুজলা-সুফলা। '_ 


এর সাংস্কৃতিক দিকটাও আমাদের বিচার করতে 


আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নত ব'লে 
দাবি ক'রে থাঁক। আমাদের দেশেই সববৰ্ধৰ্মের 
‘সমন্বয় ঘটেছে। আঁহংসার প্রতীক বুদ্ধদেব 
আমাদের জাতির গর্ব বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধীর 
দেশে গ্রঁজ্মকালে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে নিরপরাধ 
বন্যপশুকে নির্বিচারে হত্যা করা 1কছুতেই সমর্থন 
করা যায় না--চাঁড়য়াখানাতে- প্রাণগুলোর প্রাত 
যত্নের অভাব হ'লে আমাদের আভযোগের অন্ত 
থাকে না, কিন্তু বন্যপ্রাণীর প্রাত হংস ব্যবহারের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ওঠে না। জাবজন্তুর 
প্রাত আমরা যদি এই নিষ্ঠুর আচরণের অবসান না 
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ঘটাই তবে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অমর্যাদাই' 
করা হবে। 


শুধু বনে আগ্দন লাগানো এবং বন্যপ্রাণী-হত্যা 
বন্ধ করাই নয়, বন্যপ্রাণী যাতে নিশ্চিন্তে বাড়তে 
পারে তার এবং যেসব বন্যপ্রাণীর জাত ধবংস হচ্ছে 
তাদের পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থাও করতে হবে। 
মোঁদনীপনুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া. এই 'তিনাঁট 
জেলার মিলিত পাহাড়ী জায়গায় বিস্তাৰ্ণ ভূমিতে 


- অভয়ারণ্য স্থাপন ক'রে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। 


এই স্থানাটতে অনেক জাম থাকায় জলসেচের কাজ 
এমনিতেই হবে আর গোরু, মানুষ এবং আগুনের 
হাত থেকেও বন্যপ্রাণীরা রক্ষা পাবে। এইভাবে 
আমরা বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান 
আরম্ভ করতে পাঁর। 


লোহা, কয়লা, যাতায়াতের ‘পথ এবং যেসমস্ত 
বড় বড় বাঁধ গড়ে উঠেছে, তা আমাদের প্রগ্ীতর 
নিদৰ্শন সন্দেহ নেই, কিন্তু বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী 
রক্ষা করাও আমাদের সংস্কাঁতর নিদর্শন। 


আজ আমি এই কথা বলেই শেষ করব যে, 
ভারত-সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যে পাঁরকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন তা সকলেই সমর্থন করব এবং 


আমরা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করব যে, ‘বদ্ধ এবং 


গান্ধীজীর, দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সে দেশের 
বনভূমি এবং প্রতিবাদে অক্ষম পশুদের হিংস্র ' 
হত্যাকাণ্ড ও অযথা ধৰংসের হাত থেকে রক্ষা করব ।' 


_ শনের সর্বপ্রধান অববাহিকা 'ছল। 


লবণ হুদ গ্ুনরুভার 
ঘ্লাদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ার, লবণ হুদ 


ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে 
‘লবণ হুদ’ নামে পাঁরচিত বিশাল জলাভূমি রয়েছে। 
পশ্চিমদিকে হুগলি নদী এবং প্‌বাদকে লবণ হুদ 
থাকায় কাঁলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান এই মহা- 
নগরীর প্রস্থের দিকে বদ্ধ পাবার পথে বাধার 
সান্ট হয়েছে এবং সাধারণভাবে হুগলি নদীর 
বাম তাঁর. বরাবর উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে এই 
মহানগরী লম্বালম্বিভাবে গ'ড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে। 
১৮৬৫ শ্রীস্টাব্দের পূর্বে বিদ্যধরী নদী 
কাঁলকাতার দাক্ষণ-পূুর্ব দিকে ময়লা জল নিষ্কা- 
এই নদী 
লবণ হুদ এলাকায় পাঁরণত হয়ে পোর্ট ক্যানং-এর 
{নিকটে মাতলা নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই কারণে 
এই 1বদ্যাধরী নদী যখন সজীব এবং বঙ্গ-উপ- 
মুখর ছিল তখন লবণ হুদের বৃহত্তর অংশ বিদ্যা- 
এমনভাবে লোনা জল সমদদ্রমুখ থেকে নদ বেয়ে 
চলে এসেছে। * এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
জল আর লবণ হৃদ এলাকায় এসে পেশছায় না। 


_ এই এলাকার অভ্যন্তরে বহ: ক্ষমদ্রৰ ক্ষুদ্র বাঁধের এক 


তন্তুজাল তোর করা হয়েছে। এই এলাকার খাঁড়- 
গ্রীল এখন মাছের চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। 
লবণ হদের কিছু অংশ ধানচাষের জন্য প্রনরদ্ধার 
করা হয়েছে। এখানে 1কছ: জায়গা প্রায় ভকেজোই 
পড়ে আছে, কারণ সেখানে প্রচুর নলখাগড়া আর 
অজস্র কচুরিপানা, জন্মাবার ফলে তা ধানচাষ বা 
মৎস্যচাষ কোনটারই উপযুক্ত নয়। যেসব জায়গা 
অপেক্ষাকৃত উদ্টু তেমান কতগুলি জায়গায় 
মানুষের বসতি গ'ড়ে উঠে দুরে দুরে অবাস্থত 


সঙ্গে এক হয়ে মিশেছিল।, 


৪০ 


গ্রামগুলির উন্নাতসাধন করেছে। যে বিদ্যাধরণ 
নদী এই অণ্চলের ময়লা জল নিত্কাশনের কাজ 
করত সেই বিদ্যাধরী ম'জে যাবার ফলে সমুদ্রের 
সঙ্গে লবণ হদের সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় এর জল 
এখন আর লবণান্ত হয় না; সুতরাং এখন লবণ 
হুদ নামটা ব্যবহার করাই ভুল। 

লবণ হুদ পূর্বে অর্ধবৃত্তাকারে কলিকাতার 


পূবাঁদক বেষ্টন ক'রে কার্যত প্রায় ৭০ বর্গমাইল 
পাঁরমত এলাকা অধিকার ক'রে ছিল। 'কন্তু 


. এখন লবণ হুদ বলতে সাধারণ ৩৩ বর্গমাইল 


পাঁরামত দুইটি অণ্চলকে বুঝায়_কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য কুলাঁটতে 
পয়ঃপ্রণালন 'নার্মত হওয়ায় এই অণ্ডলাট দুই ভাগে 
[বভন্ত হয়েছে। সেই দুই ভাগ হলঃ 


কে) উত্তর ও পূর্বাদকে কৃষ্ণপুর খাল, দাক্ষণ 
দ্দকে বন্যার জল নিম্কাশনের জন্য কলিকাতা 
কর্পোরেশনের পয়ঃপ্ৰণালী এবং পাঁশ্চম দিকে 
কেন্দ্রীয় হুদের খাত নতুন খনন করা! একাঁট 
পাঁরখায় পাঁরবোম্টত ১৮ বর্গমাইল. বহু 
ভুজাবাঁশঙ্ট অণ্চল-এটাই উত্তর লরণ হুদ 
নামে পাঁরচিত। ৷ 

খে) দক্ষিণ-পশ্চিম পাঁরখার দক্ষিণ দিকে ১৫ 
বর্গমাইল পাঁরামত এলাকা টালিগঞ্জ নালার 
প্রসারত পূর্ব রেলপথের নগরোপকণ্ঠাস্থত 
সড়ক ও পণ্টান্নগ্রাম বাঁধ, উত্তর দিকে 
কাঁলকাতা কর্পোরেশনের দাক্ষিণাদক! থেকে 
পশ্চিমদিকে প্রসারিত পরিখা এবং পর্ব 
দিকে অধুনালগ্ত িদ্যাধরী নদী এটা 
দাক্ষণ লবণ হুদ নামে পাঁরাঁচত। : 


" লবণ জলের হৃদের সমস্যা বহু বছরের পুরানো। 
বাস্তবিক গত সওয়া শতাব্দীরও আঁধককাল ধ'রে 
এই সমস্যা কর্তৃপক্ষের দুষ্ট আকর্ধণ-ক'রে আসছে৷ 
দীর্ঘকাল পূর্বে . ১৮৩০ খ্ৰীস্টাব্দে তদানীন্তন 
গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বোন্টঙ্ক স্বয়ং 
বাঁধানর্মাণ করে এর পুনরুদ্ধারের প্রথম পাঁর- 
কল্পনা প্রণয়ন করোছলেন। তারপর থেকে এই 
কিন্তু কোনও পারিকজ্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হয় 
ন। ১৯৪৩ গ্রীস্টাব্দে গভনমেন্টের গঠিত গানণর 
কাঁমাট “একাদকে খনন ক'রে অন্যাঁদক ভরাট করার» 
পদ্ধাত অনুসরণ ক'রে উত্তর লবণ হুদ পুনরুদ্ধারের 
পন্থা নির্দেশ করোছল" 
_করলে প্রয়োজনীয় উচ্চ মাপে এ এলাকার ৫০ 


শতাংশ পুনরুদ্ধার করতে ২০ বৎসর সময় লাগতা 


১৯৪৫ গ্ৰীস্টাব্দে গভর্নমেন্ট কর্তৃক গাঠিত পয়ঃ- 
প্রণালী অনুসন্ধান সাঁমাতি সতর্ক বিচার-বিবেচনার 
পরে যে সুপারশ করোছিলেন নিম্নে তা দেওয়া 
গেলঃ 

_(১) গাৰ্নার সাঁমাতর সুপারিশ অনুযায়ী 
ব্লাজভবন থেকে ৭ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে উত্তরু 
লবণ হুদের যে এলাকা অবস্থিত তার বৃহত্তর 
. অংশ শিল্প ও বাসস্থানের কাজে লাগাবার জন্য 
উন্নীত ও পুনরুদ্ধার করা হবে। 


_ (২) উত্তর লবণ উড 
সাধন ক'রে তাকে পল্লী-বসাতি, মংস্যপালন ও 
কৃষিকাজের উপয্ন্ত করা। 

(৩) যথোচিত পরাক্ষা-ীনরীক্ষার পর দাক্ষণ 
লবণ হুদের অধিকাংশ স্থান মৎস্যপালন কিংবা 
._ মংস্যপালন-তথা-কৃষিকাজে লাগানো হবে। 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পরে কাঁলকাতার 

চতুৰ্দিকে বিস্তৃত জলনিমগ্ন ও ম্যালেরিয়া-অধ্যফত 


অঞ্চল পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের গভণর মনোযোগ ' 


‘আকৰ্ষণ করে। রাজভবন থেকে ৩০ মাইল 
ব্যাসাধের মধ্যে অবস্থিত অণ্ডলের ময়লা জল 


এই . পন্থানুযায়ী কাজ ' 


পাওয়ার সমস্যাও বেড়ে গিয়েছে। 


স্থ দিতে 
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পা জন্য পাঁরকল্পনা প্ৰস্তুত করার জন্য 
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সমস্যা আলোচনা ক'রে তাঁদের মতামত জানালেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা এখন 
একটি বিরাট জনবহুল মহানগরী । মোটামুটি 
১৮,০০০ একর পাঁরামত স্থান জুড়ে এই মহা- 
নগরী বিস্তৃত এবং ১৯৫১ সালের গণনা 
অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা মোটাম্যটি ২৫ লক্ষ। 
অর্থাৎ গড়ে প্রাত একর জমিতে ১৪০ জন লোকের 
বসাতি। এই 'বপুলসংখ্যক লোকের ;. ঘনবসাতির 
ফলে যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ 


কারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু- 


দের আগমনের ফলে, তা আরও জাঁটল আকার 
ধারণ করেছে। 
এই অস্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাত 
একর জমিতে অত্যাধক ঘন-বসাতি হওয়ায় এই 
মহানগরীর সম্প্রসারণের জন্য আতীরন্ত স্থানের 
ন করা একান্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 
এবং এইভাবে বসবাসের উপয্যন্ত একটু ভাল জায়গা 
শহরবাসীদের 
চারদিকে পাঁরব্যা্ত করার কাজ যেমন বেশ একটি 


দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধাত অনুসরণ ক'রে করার ব্যাপার, 


সেইজন্য অনাতাবলম্বে এই সমস্যা সমাধানের 
প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সমগুরুত্ব সহকারে এই মহা- 
নগরীর উপকণ্ঠে অবাঁস্থত অণ্টলসমূহের উন্নাত- 
সাধন করা। আগেই বলা হয়েছে, এই মহানগরী 
ইতোমধ্যেই লম্বালাম্বভাবে প্রসারিত হয়েছে। 


সকলেই সাধারণভাবে একথা স্বীকার করেন যে, 


যে শহরের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের সঙ্গে বেমানান তার 
জলস্রবরাহ, রাস্তাঘাট সংরক্ষণ ও পাঁরম্কার- 
পাঁরচ্ছন্নতা বিধান প্রভীতি কাজের ব্যয় খুব বেশ 
পড়ে। সুতরাং সেই শহরের দৈর্ঘের দিকে 
আঁধকতর সম্প্রসারণ বাঞ্চনীয় নয়। এই পাঁর- 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকার উত্তর লবণ হুদ 


২৪৮১ 
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পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা এবং বিশেষভাবে নানা 
সমস্যায় প্রপনীড়ত - মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণের 
জন্য এই মহানগরীর প্রসারকল্পে এর কিছু অংশের 
উন্নাতসাধনের বিষয় গুরদত্বসহকারে বিবেচনা করে 
দেখছেন। 

উাল্লাখত বি: গুরুত্ব .অনুধাবন ক'রে 
উত্তর এবং দাক্ষণ লবণ হুদ পুনরুদ্ধারের জন্য 
অনুসন্ধান -ও ব্যাপক পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য 
এবং টালির নালার (এই নালার পাশ দিয়ে পূর্বে 
আঁদগঞ্গা প্রবাহত হ'ত) উন্নাতর জন্য পাশ্চমবঙ্গ- 
সরক'র ১৯৫৩ সালে নেদারল্যান্ডের ইঞ্জিনীয়ারঙ 


প্রামশর্দাতাদের ও ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ 


করোছিলেন। 

উত্তর লবণ হৃদ সম্পর্কে ‘নেডেকো'র (০৭০০০:৪) 
প্রস্তাব দুইভাগে প্ৰস্তুত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে 
এই এলাকার ৩.৭৫ বর্গমাইল এই মহানগরীর 
অব্যবহিত উপকণ্ঠে অবস্থিত উল্টাডাঙ্গা- 
মাণকতলা থেকে প্রায় এক ফুট উচ্চু ক'রে 
পুনরুদ্ধারের সংপারশ করা হয়েছে। হাওড়া 
এবং বিবেকানন্দ (উইলিংডন) সেতুর মধ্যবর্তী 


স্থানে, বিশেষ ক'রে চিৎপুর জলানরোধক কপাটের- 


অনতিদুরে ঘুসার চর, এলাকা খন্ন করে তা 
ভরাট করার জন্য মাল-মসলা 
ণচৎপুর লক’-এ অবাঁস্থত-পাম্পিং স্টেশনে তা 


চালান করা হবে এবং সেখান. থেকে পইপ-লাইনের _ 


সাহায্যে পুনরুদ্ধার-অগ্চলে পাঠানো হবে। এই 
৩.৭৫ বর্গমাইল পাঁরীমিত এলাকা উন্নীত ক'রে তা 
শহরের উপনগরীরুপে তার সমস্ত সুযোগসুবিধা 
যেমন রাস্তা, জল-সরবরাহ, ভূমি-নিম্নস্থ পয়ঃ- 
প্রণালী’ ও জলানঃসরণ-ব্যবস্থা। বদ্যৎ, রম্য 

উদ্যান, ইত্যাঁদ সহ গড়ে তোলা হবে। একটি 
ব্যাপার থেকে এই কাজের বিরাটত্ব আঁচিরেই 
উপলাব্ধ করা যাবে যে, সাড়ে ছয়. বংসরেরও অধিক 


কাল ধরে খনন করে প্রায় ৬,৬০০ লক্ষ ঘনফুট = 


মালমসলা পাম্পের সাহায্যে এই এলাকায় পাঠাতে 
হবে। ‘এই উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হ'তে আনুমানিক 


সংগ্রহ করা .হবে। ' 


বসুন্ধরা ৪ কার্তিক £ ১৩৬৬ 
আরও প্রায় তিন বংসর সময় লাগবে। নেডেকো 


যে আনুমানিক হিসাব ধার্য করেছেন তার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এই কাজের. জন্য মোট ১৫৭০ কোট 
টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন হবে৷ 


নগর সম্প্রসারণ পাঁরকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য 
হ'ল শহরের কেন্দ্রস্থলের সান্নিকটে অবস্থিত এবং 
তার যানবাহন ইত্যাঁদ- ব্যবস্থার সঙ্গে যথাযথভাবে 
সংশ্লিষ্ট অণ্চলসমূহে স্বল্প-অয়াবাশন্ট লোকদের 
বসবাসের সুবন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া। এটা 
উপলাব্ধং করা যাবে যৈ, এইজন্য যে এলাকা 
মনোনীত. করা. হয়েছে সেই এলাকাটি মাঁণিকতলা 
অঞ্চলের ঠিক. পূর্বাদকে' অবাস্থত। কাঁলকাতা 
ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এই অঞ্চলাটকে আধুনিক 
পদ্ধাতিতে সর্বাঙ্গস্যন্দর কারে গড়ে তুলছেন। 
সরকারের পাঁরকল্পনা যোঁদন বাস্তবে রূপান্তীরত 
হবে এবং এই অঞ্চল পুর্ণাঙ্গরূপে উন্নত হবে 
সেদিন এইভাবে পুনরুদ্ধার করা এই এলাকার 
৬০ শতাংশ স্থান লোকবসাত নির্মাণের জন্য 
পাওয়া যাবে, বাকি অংশ রাস্তা, ' বিদ্যালয়, রম্য 


‘উদ্যান, হাসপাতাল, দোকানঘর প্রভাতি নির্মাণের 


জন্য অ'লাদা ক'রে রেখে দেওয়া হবে। এই পাঁর- 


কল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হ'ল এই যে, 


কোঠাবাঁড় তোরির জন্য পাঁচ কাঠা পাঁরামত জাঁমর 
প্রত্যেকটি গ্লট কাঁলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট 
মাণিকতলা-সংলগ্ন অণ্ডলে এখন যে মুল্যে বিক্রয় 
করছেন তার চেয়ে যথেষ্ট কম মুল্যে এখানে বিরুয় 
করা হবো _ 


উত্তর লবণ হৃদ রি 'নেডেকো'র পাঁর- 
কল্পনার দ্বিতীয় ভাগে বাকি ১৪ বর্গমাইল এলাকা 
যৌথ-কীঁষকাজের জন্য পুনরুদ্ধৃত এলাকা হিসাবে 
ব্যবহারের জন্য লবণ হুদ থেকে পুনরুদ্ধার করবার 
পরিকল্পনা স্থির হয়েছে। এই পুনরুদ্ধৃত 
অণ্ডলে সেচকাজের জন্য একাঁট জলাধার নির্মাণের 
উচ্চ পর্যায়ের সমতায় 


অবাস্যত জল থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ দ্বারা 


সংরাক্ষত পুনরুদ্ধৃত অণ্চলে জাঁমর জলের সমতা 
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৩ 
G 


বসুন্ধরা ১২শ বর্ষ 2 ৭ম সংখ্য! 


পাম্প কারে উচ্চ পর্যায় থেকে কমিয়ে ইচ্ছানুরূপ 
ক'রে রাখা হয়_ সেই পুনরদ্ধৃত অণ্ডলকে(]"0]060) 
পুনরুদ্ধৃত এলাকা বলে। এই পরিকল্পনার জন্য 
আনুমানক খসড়া হিসাবে ২৮৪ লক্ষ টাকা ধার্য 
করা হয়েছে। এই এলাকায় শাকসবাঁজ চাষের 
প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বছরে দুবার ফসল 
ফলাতে হবে। এ থেকে বছরে ৬৭,২৭৫ ঠন ফসল 
পাওয়া যাবে আশা করা যাচ্ছে। প্রতি সেরের মূল্য 


গড়ে ১৭ নয়া পয়সা হ'লে এই উৎপন্ন দ্রব্যের ' 


আর্ক মূল্য হবে প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকা! 

টাঁলর নালা উন্নয়ন সম্পর্কে 'নেডেকো'র পাঁর- 
কল্পনায় হেস্টিংসের নিকটে যেখানে গিয়ে এই 
নালা শেষ হয়েছে সেখান থেকে প্রায় গঁড়িয়ার কাছা- 
কাছি পর্য্ত- এর ব্যবধান প্রায় দশ মাইল- নালাটির 


পুনগঠিনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। গাঁড়য়ার 
প্রান্ত-সীমানায় একটি স্রোতস্বতী অববাহিকা 
নির্মাণের কাজও এর অন্তভূন্ত করা হয়েছে। 


পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল, বিশেষভাবে দাক্ষিণ লবণ 
হদ এলাকা এবং টালিগঞ্জের খানিকটা জায়গার 
প্রান্ত-সীমানায় ময়লা জল সুষ্ঠুভাবে নিঃসরণের 
জন্য এই নালা ঠিক রাখা। | 


উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে মংস্য পালনের 
কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দাক্ষণ লবণ হুদ এলাকার 
একাংশ উন্নয়নের জন্য একটি পাঁরকল্পনা বিবেচনা- 
ধীন রয়েছে। এই মস্যপালন-কেন্দ্রগাল শুধু যে 
নগর সম্প্রসারণ ও উত্তর লবণ হদের পুনবুদ্ধৃত 
অঞ্চলে বর্তমানে উৎপন্ন মৎস্য রক্ষা করতে সমর্থ 
হবে তাই নয়, পরন্তু মৎস্যের পাঁরমাণও প্রশংসনীয়- 
ভাবে বাঁদ্ধ পাবে। সরকার-উদ্ভাবিত এই পাঁর- 
কল্পনা অনুসারে দক্ষিণ লবণ হদের মৎস্যপালন- 
কেন্দ্রগদাল-এই জায়গায় উত্তর লবণ হৃদ এলাকা 


থেকে ধাঁবরদের এনে পুনর্ষসাতি দেওয়া হবে 
স্থানীয় ধীবরদের . সমবায় সংস্থাগ্াীলর মাধ্যমে 
পারচালিত হবে। এর ফলে শুধু যে স্থানীয় 
মৎস্যজশবীদের ব্যান্তগত আর্থনীতিক অবস্থার 
উন্নতি হবে তাই নয়, পরন্তু কালকাতার বাজারে 
মাছের দমের ব্যাপারেও এর সুফল দেখা যাবে। 
এখন যাঁরা লবণ হুদ এলাকার আঁধবাস* তাঁদের 
সকলকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং পুনরায় তাঁরা 
নিজেদের পূর্ণ কর্মনিরত দেখতে. পাবেন। 
এমানভাবে এই পাঁরকল্পনা সমাজতন্ত্রবাদের ! ধাঁচে 
সমাজগঠনের কাজে সাফল্যলাভে সুস্পষ্ট অগ্রগ্নীতর 
পারচর দেবে। ৰ 


এইভ্ডাবে মৎস্যের বাৎসারিক উৎপাদনের পাঁরমাণ 
না কমিয়ে পুনরুদ্ধৃত এলাকা বৎসরে দুইবার 
শাকসবাঁজর চাষের জন্য ব্যবহার করে উত্তর লবণ 
হদ থেকে মৎস্যপালন কেন্দ্রগালকে স্থানান্তারত 
করলে, হিসাব ক'রে দেখা গেছে, জাতাঁয় সম্পদে 
বছরে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার মত লাভ হবে। ! 


উপসংহারে আম এ কথাও বলতে চাই, যে 
সময়টুকু আমি পেয়েছি, সেই স্বল্প সময়ের 'মধ্যে 
এই সমস্যাটি এবং এই সমস্যা সমাধানের যেসকল 


' '্বাভন্ চেষ্টা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা আম 
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আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। 
উল্লিখিত পন্থায় এর উন্নাতর ফলে শুধু যে নগরের 
স্বাস্থ্যবরক্ষা-ব্যবস্থার উন্নীত হবে তাই নয়, বাসোপ- 
যোগণ আরও জায়গার সংকুলান হবে এবং আরও 
খাদ্য পাওয়া যাবে। 'এ ছাড়াও এইসব এলাকায় 
িদ্যুংসরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটলে কুঁটির- 
শিল্পের উন্নাতর সঙ্গে সথ্গে পল্লাজীবনযাত্রারও 
উল্লাত হবে। | : 


পশ্চিম বাঙলায় মাছচঢাষর কথা 


বাঙালীর মাছভাত খাবার অভ্যাস : আজকের নয়। 
শোনা যায়, স্বাধীন বাঙলার ধাবরগণ বদ্ধজলের 
মধ্যে মাছচাষের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আর 
নৌসোৌনকগণ স্রোতের জলে প্রচুর মাছ কারের 
পথ দোখয়োছলেন। | 


বাঙলাদেশ যোদিন ট্বিখাশ্ডিত হয় সোদন ধাঁবর = 


ও সোনক-বংশধরদের কথা বড় কেউ চিন্তা করেন 
নি। নতুবা আজ ২০ হাজার নবাগত জেলেকে 
সীমান্ত এলাকায় কথায় কথায় নানা বাধাবপাত্তর 
সম্মুখীন হ'তে হ'ত না। অনেকেই বোধ হয় 
জানেন, একাদন নদী-মোহনা ও সুন্দরবন এলাকার 
মৎস্যক্ষেত্র হ'তে এসব জেলে প্রচুর পাঁরমাণ মৎস্য 
সংগ্রহ করতেন। তাই বর্ধাকালের মৎস্য-সঙ্কটের 
সময় স্রোতের জলের ইলিশ, চিংড় প্রভাতি মাছের 
যথেষ্ট আমদান হ'ত। 


কয়েক দিন হ'ল কয়েকজন মৎস্য-বিশেষজ্ঞ সুন্দর- 
বন এলাকা হ'তে ফিরে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, 
তাতে জানা যায় যে, পাঁশ্চমবঙ্গের সুন্দরবনের 
মৎস্যক্ষেত্রাট নষ্ট হ'তে চলছে। অনেক জেলে 
কোন উপায়েই বড় মাছ ধরতে না পেরে মৎস্যক্ষেত্র 
ছোট ফাঁসের জাল 'দিয়ে শিশুমাছ ধরে আনছে। 
দুই বছর যাবৎ জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না ব'লে, 
বর্তমানে জালের ফাঁস ছোট ক'রে ফেলেছে। আজ 
তাই এই রাজ্যে সমতল ভূমিতে অধিক -পাঁরমাণ 
মাছ চাষ করবার দিকটাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে ব্যাপকভাবে করবার জন্য অনেকেই 1বাঁভন্ন 
প্রস্তাব উপস্থিত করছেন। কিন্তু রাজ্যের ৯৬ 
হাজার জেলের মধ্যে ৬ হাজার জেলের 1নজস্ব 
জলাভূমি নেই। বাঁক ৯০ হাজার জেলের মধ্যে 
নৌকা, জাল ও খাদ্যের অভাবে গাঁতত হয়ে আছে 


শ্রীনশাপতি মানি 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকাঁরের পরিষদ সচিব 


প্রায় ৪০ হাজার জন। এ অবস্থায় বদ্ধ জলাভীমতে 
কী উপায়ে আরও আঁধক পরিমাণ মৎস্যচাষ বৃদ্ধ 


করা যেতে পারে এই প্র্নটাই আজ বড় হয়ে 


উঠেছে। 


ময়লা জলাভূমি, লবণান্ত জলাভূমি ও মিঠা জলা- 

ভূমির মধ্যে দেখা যায়, সর্বাপেক্ষা লবণান্ত ও ময়লা 
জলাভূমিতে ভেরণ, ঘের ও বিল প্রভৃতিতে আঁধক 
পাঁরমাণে মাছচাষ হচ্ছে। 


এসমস্ত কেন্দ্র এবং অন্যান্য অঞ্চল হ'তে বছরে 

দেড় লক্ষ স্থলে তিন লক্ষ মণ মাছ আমদান হচ্ছে 
ব'লে বৃহৎ কলিকাতাবাসী আজও টাটকা মাছ খেতে 
পারছে। . এতদ্ব্যতত বদ্ধ জলাভূমির মধ্যে খাল, 
বাঁধ, পুকুর প্রভীত জলাশয় এ রাজ্যে যথেষ্ট দেখা 
যায়। এমনকি ধানচাষের যেসব নিম্নভামিতে প্রচুর 
জল জ'মে থাকে সেইসব অণ্চলকেও বদ্ধ জলাভূমির 
সামিল ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। 


রাজ্যে ৩৯ লক্ষ বিঘা বদ্ধ জ্লাভূমিকে মোটামুটি 
কয়েকাট ভাগে বিভন্ত করা যায়ঃ 
(১) পোনামাছ চাষের যোগ্য জলাভূমি, 
(২) পোনামাছ চাষের জন্য সংস্কারযোগ্য জলা- 
ভূমি, 
(৩) অন্যন্য জলাভূম। 
অতএব ৩৯ লক্ষ বিঘা জলাভামিতে পাঁশ্চম . 
বাঙলায় প্রাত বছরের প্রয়োজনীয় ১ কোট ২০ 


- লক্ষ মণ মাছ উৎপাদন করা সহজসাধ্য নয়। কেননা, 


বৰ্তমানে ৬০ লক্ষ মণ নানা জাতীয় মাছ প্রাত বছর 
উৎপাঁদত হচ্ছে না। অবশ্য পশ্চিম বাঙলার 
প্রাতাট জলাশয়ের মালিক এবং প্রাতিজন মৎস্যজশীবী 
বাঁদ ব্ননেপ্রাণে পূর্বেকার ন্যায় মংস্যচাষে যত্রবান হন 
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তা হ'লে দুই-তিন বছরের মধ্যে অন্তত ৯০ লক্ষ 
মণ বিভিন্ন জাতীয় মাছ উৎপাদিত হ'তে পারে। 


মৎস্য-বভাগের বিশেষজ্্রগণ গভীর সমন্দ্ৰ হ'তে 
মাছ ধরে এবং সম্দ্র-উপকূল হ'তে মাছের সার, 
শুটাক মাছ এবং ‘শাক লিভার অয়েল’ তোর ক'রে 
মৎস্যাশলপ ব্যবসার গোড়াপত্তন করছেন। *শীক্ষত 
বাঙালী যুবকগণ একাজে প্রাণপাত প'রশ্রস ক'রে 
শাঁতকালে কাঁলকাতার মাছের চাহিল 1কণ্চিং 
পাঁরমাণ মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। রাজ্যসরকার 
এজন্য কাকদ্বীপে একটি জোট নির্মাণ ক'রে 
সেখানকার হিমঘরে স্রোতের জলের মাছ মজুত 
ক'রে কাঁলকাতার বাজারে আঁধক পাঁরমাণ মাচ্ছ 
সরবরাহের বাহত ব্যবস্থা করছেন। 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকার ১৭টি জেলায় এবং ৪১টি 
মহকুমায় মৎস্যবশেষজ্ঞদের কার্যালয় স্থাপন 
করেছেনু। এক-একটি থানা অঞ্চলে মৎন্য-প্ররর্শনী 
কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পন্থায় মৎস্যচাষ শিক্ষ- বিষয়ে 
যত্রবান হয়েছেন। কৃত্রিম উপায়ে রুই, কাতলা, 
বিশেষ আয়োজন হচ্ছে। এখন প্রাত জেলাকে শুধু 
মৎস্যচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করলেই যথেষ্ট হবে না। 
সরকার এজন্য যেখানে খাল-ীবল আঁধক আছে সেই 
অণ্চলেও আঁধক ম'ছ উৎপাদনের আশায় বড় বড় 
বিল সংস্কারের জন্য যত্ববান হয়েছেন। 


দশ বছর যাবৎ খাদ্য উৎপাদনের জনা সরকার নান। 
আয়োজন করছেন। এজন্য কৃষ, সেচ, পূর্ত ও 
ত্রাণ বিভাগের দ্বারা রাজ্যের প্রায় ৬,০০০ জলা- 
ভূঁমর সংস্কার হয়েছে। খালে বিলে বাঁধে ও ধানের 
জাঁমতে প্রচুর পারমাণ জিউল, কই এবং এ জাতীয় 
‘মাছ চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। 

রাজ্যবাসী যাঁদ এসব মাছ ছোট অবস্থায় বিনাশ 
না ক'রে, একটু বড় করে তোলেন তা হ'লে 
উৎপাদন যথেষ্ট পাঁরমাণে বেড়ে ষাবে। মৎসাচাষ 
বিষয় পরাক্ষাকেন্দ্র এতাঁদন কেবলমাত্র দর্তবাদে হিল, 


*আকাঁশবাহীর কলিকাতা কেনের সৌজলে 


এখন জরনপুট ও কল্যাণীতে পরাঁক্ষাকেন্দ্র ও 
গবেষণাগর স্থাপন করা হয়েছে। 

আপনারা শুনে আনান্দত হবেন যে, এই রাজ্যে 
৯৬ হাজার জেলেকে সমবায় সাঁমাঁতির মাধ্যমে 
শক্তিশাল করার জন্য ইতোমধ্যে ৪৫০ সাঁমাতি 
স্থাপিত হয়েছে। এরকম আরও মৎস্যজীবী 
সমবায় সমিতি স্থাপনের জন্য আজ আহ্বান 
জানাচ্ছি। কাঁলকাতায় কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় 
সামাঁত সুন্দরবন ও কাঁথ অণ্ডলে যেমন মাছ 
সংগ্রহে ঘত্ববান হয়েছে সেরূপ কালকাতায় আর- 


. একটি মৎস্য কয় এবং রয় কেন্দ্রীয় জামাত 


১৪৬ 


স্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা হচ্ছে। মতস্যভোজীদের 
মাছ সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। মৎস্য বিক্য়- 
কেন্দ্র গ'ড়ে তুলবার জন্য রাজ্যবাসী যত্রবান হয়েছেন । 
আজ আম িনীতভাবে বলাছ-জেলেদের দীর্ঘ 
ও স্বজ্পমেয়াদী খণ এবং কারিগার দান ও খয়রাত 
সাহায্য দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ মাছ বৃদ্ধ হবে না। 
রাজ্যসরকার এজন্য নিজস্ব জলাভূমি মৎস্যজীবী 
সমবায় পামাঁতকে ও জেলেদের বাল করছেন৷ 


এ রজ্ঞে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জলাভূমি বহু 
মালিকের অধীনে রয়েছে। তাঁরা যাদি মাছভাত- 
সঙ্কটের সময় জেলেদের তথা উৎপাদনকারীদের 
দিয়ে 'আঁধক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে যত্রবান না 
হন তা হ'লে সঙ্কটমোচনের একাঁট গুরুতর 'বাধা 
বলে জনমত তাঁর হয়ে উঠবে। আজ তাই বলাছ, 
গ্রামসেবক হ'তে আরম্ভ ক'রে রক আফসার এবং 
িশ'রী আফসারগণ যেন প্রত অঞ্চলের জলাশয়ে 
মাছচাষের জন্য বিশেষভাবে যত্ববান হন। তাঁরা 
মদ এক-একটি অঞ্চলে সমবায় সাত দ্বারা 
মাছের চাষ, সংগ্রহ ও রুয়-বক্য়ের ব্যবস্থা করেন 
তা হ'লে পাশ্চম বাঙলার ২ কোটি ৪০ লক্ষ জন 
মৎস্যভোজী মযাথাঁপছ এক ছটাক মাছ খেতে পাবে। 

আশা কার দেশবাসী এরুপ কল্যাণ-কাজে 
সর্বতোভাবে যত্নবান হবেন।* 


। 
| 
। 
} 
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আজকাল সমবায় কৃষ সাঁমাঁত সম্বন্ধে সংবাদপন্ত 
মারফত অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে। নানা ধরনের 
আঁভমতও ব্যক্ত করা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
ভ্রান্ত ধারণার স্যা্ট হয়েছে এবং বিষয়াটর -ব্যাখ্যা 
দূরকার। , J 

' সমবায় কৃষি সাঁমাত নানা ধরনের হ'তে পারে। 
সাঁমাতর সদস্যদের চাষ-করা জাঁমর পাঁরমাণ ও 
প্ৰকৃতি, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং কৃষিজাত 
দ্রব্যের বালবন্টন পদ্ধাত অনুসারে সমবায় কৃষ 
সামাঁত গঠিত হয়ে থাকে। ১৯৪৬ সালে ভারত- 
চার ধরনের সমবায় কৃষি সাঁমতি গঠনের উল্লেখ 


‘সমবায় যৌথ কৃষ সাঁমাত, সমবায় রায়তী কৃষ, 


সামীত. আর সমবায় মিলিত কৃষ সাঁমাত। 


সমবায় উন্নত কৃষি সমিতি 


এই ধরনের সামীতর সদস্যদের জামর পূর্ণ 
মালিকানা আছে। তাঁদের ভাগের জাম তাঁরা চাষ 
করেন এবং লাভ-ক্ষতির ভাগ ব্যান্তগতভাবে বহন 
করেন। কিন্তু তাঁরা উন্নত পদ্ধাততে চাষ-আবাদ 
করতে রাজন হ'তে পারেন এবং সবাই মিলে চাষের 
কোন পরিকল্পনা ক'রে থাকলে তা অনুসরণ 
করতেও তাঁরা পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই সামাতির 
কাজই হ'ল সাহায্য করা। বাঁক, সার ও উন্নত 


এবং উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য বিরুয়ে এই সাঁমাত 
সদস্যদের সাহায্য ক'রে থাকে। সামতি সদস্যদের 
ব্যবহারের জন্য পাম্প সংগ্রহ বা গ্দামঘর নির্মাণ 


পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথায় 


কলষিকাত 
স্ঞা একে দত 
পশ্চিমবঙ্গের সমবায় নিবন্ধক 





করলে সদস্যদের তা ব্যবহারের জন্য সাঁমাতকে টাকা 
দিতে হবে। 

সন্প্রাত নাগপযরে কংগ্রেসের আধিবেশনে গৃহণত 
প্রস্তাবে সাহায্যকারী সমবায় কৃষি সামাঁতর এই 
রুপই কল্পনা করা হয়েছে। 

তরপর হ'ল সমবায় যৌথ কৃষি সাঁমাতি। 
এখানেও জমির উপর সদস্যদের মালিকানা থাকে। 
তবে সাঁমাতি উৎপাদনের কোন সাধারণ কার্যসাঁচ 
গ্রহণ. করলে সদস্যরা যৌথভাবে চাষ-আবাদের জন্য 
(প্রয়োজন হ'লে ঠিকাচাষী নিয়োগ করা হয়) 
সাঁমীতিকে জাম দিয়ে থাকেন। এই জাঁমর দাম 
সদস্যদের আদায়ীকৃত অংশীদারী (শেয়ার) মূলধন 
ব'লে গণ্য হয়। তাঁরা আদায়ীকৃত অংশীদারী মূল- 
ধনস্বরূপ শীকছ্ নগদ টাকা দিয়ে থাকলে তার . 
উপরেও এঁ মূলধন জমা হবে। সাঁমাত নিজের 
হিসাবে চাষ-আবাদ ক'রে থাকে। সদস্যদের অংশী- 
দারী মূলধন নিয়ে আর সমবায় .ব্যাৎক থেকে খণ 
ক'রে এই কাজ করা হয়। সদস্যদের দক্ষতা ও 
ক্ষমতা অনুসারে তাঁদের নানা দলে ভাগ করা হয়। 
তাঁদের িকা কাজ বা সময়ের হিসাবে মজুর দেওয়া 
হয়। প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে এবং কাঁষজাত 
দ্রব্য {ক্রয়ের পর মোট লাভ হিসাব করা হয়। 
বিধিবদ্ধ অর্থ সংরক্ষিত তহবিলরুপে পৃথক কারে, 
রাখার পর সদসাদের অংশের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা 
করা হয় এবং তাঁদের পরিশ্রম অর্থাৎ তাঁরা যে 
কাজের জন্য যে বেতন পেয়েছেন তারই অনুপাতে 
তাঁদের ‘বোনাস’ দেওয়া হয়। 

নাগপনর কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই ধরনের সাঁমাঁত 
গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেসব জাঁমর ক্ষুদ্র. 
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মালিকগণ নিজেরাই চাষ-আবাদ ক'রে থাকেন, শুধু 
মান তাঁদের পক্ষেই এই সাঁমাত উপযুস্ত হ'তে পারে। 
তৃতীয় হ’ল সমবায় রায়তী চাষ-আবাদ সাঁমাত। 
এখানে সাঁমাতই হ'ল জমির মালিক। সরকার বা 
‘অন্য কোন জমিদারের কাছ থেকে সামীত নিশ্কর 
বা ইজারাতে জাম নিয়ে থাকে৷ সাঁমাত জাম বুকে 

বা গ্লটে ভাগ ক'রে সদস্যদের বালি ক'রে দেয় এবং 
তাঁদের কাছ থেকে নগদ টাকায় বা অন্যভাবে খাজনা 


চাষ করেন এবং এর দরুন লাভ-ক্ষাতি তাঁদের ‘নজস্ব 


ব্যাপার! সাঁমাতি তাঁদের চাষের পদ্ধাত সম্বন্ধে 
উপদেশ দিতে পারে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে 
পারে '_ দীপ 
করতে পারে। 

এইবার সমবায় টিত কষ সামতির 
প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে সাঁমীত জাঁমর পূরা- 
প্র মালিক কৃষ-উৎপাদনের বাঁক কার্য 
. সুচি সামাত রচনা করে এবং তার তত্বাবধানে চাষ- 


আবাদের ব্যবস্থা করে। যৌথ কৃষি সামাত - 


সেইভাবে এই সাঁমাতও সদস্যদের দ্বারা কাজ করায়। 
সদস্যেরা ঠিকা কাজ বা সময়ের হিসাবে বেতন পান। 
সংরক্ষিত তহবিলের জন্য টাকা আলাদা হুরখে এবং 
শেয়ারের ডিভিডেন্ড দেবার পর সদস্যদের শ্রমের 
অনুপাতে বোনাস দেওয়া হয়। 

বেতনজীবীর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ান। ‘কিন্তু এর 
কতকগুলি স্াবধাও আছে। ব্যাঙ্কে টাক রাখার 
মত সদস্যদের সচ্ছল অবস্থা হয়। সদন্যদের 
প্রয়োজনে সাঁমাতিকে বিরাট জাঁমর সংস্কার করতে 
হ’লে সেখানে এই পদ্ধাঁতিতে ব্যাপকহারে ঢাষ-আবাদ 
সম্ভব হবে। ভূমিহীন শ্রানক, সেনাবাহনীর 
ভূতপূর্ব কর্মী ও উদ্বাস্তুদের পক্ষে এই ধরনের 
সমাঁতি খুবই উপযোগী । কিন্তু যেসব কীাষ- 
জাঁবীর নিজস্ব জাম আছে তাদের কাছে এর কোন 
আকর্ষণ নেই। 


পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সাঁমতি 


গত বৎসর ৩০এ জুন পাশ্চমবঙ্গে ১৬ণাঁট 
সমবায় কৃষি সাঁমাত ছিল, এগুলোর মোট সদস্য- 
সংখ্যা ছিল ৭,০৩২। ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার 
অংশীদার মূলধন ও ১৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা 
কার্যকর. মুলধন ছিল। সামাতর আওতাভুক্ত 
জমির মোড পারমাণ ছিল ১৩,০৩৭ একর। সাঁমি- 
তির মধ্যে ১০৯টি উন্নত কৃষ সাঁমাতি, ১৮ট যৌথ 
কৃষি সামীতি, ৫টি রায়তী কৃষি সামাত, ২৯টি 
মিলিত কৃষি সাঁমাত এবং ৬টি মিশ্র সাঁমাত ছিল। 

মাঁতর সংখ্যা বোশ হ'লে ১২টর বৌশ 

সামাতর কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে কিনা 
সন্দেহ ৷ আয় ব্যয়ের হিসাব, উৎপাদনব্যয় এবং 
কাষজত দ্রব্যের বিলিবণ্টন বিজ্ঞানসমত পদ্ধাততে 
করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সামাতিগীলর 
মধ্যে বর্ধমান জেলার সদ্য সমবায় কৃষ সাঁমাতি, 
হুগাঁল জেলার .ত্রিবেণী ফসলী সমবায় কৃষ 
আর জোড়াই প্রান্তন সৈনিক যৌথ কৃষ সমিতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । সদ্য সমবায় কাষ সাঁমাতির অংশী- 
দারী মূলধনের পারমাণ হ'ল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা। সাঁমাত ৩০০ একর জমিতে ট্র্যাক্টরের 
সাহায্যে সাষ-আবাদের পরিকল্পনা করছে। 

দেখা গিয়েছে যে, যেখানে কৃষ-উৎপাদন বৃদ্ধির 
মত অনুকূল অবস্থা, যেমন- সেচব্যবস্থা, উন্নত রীজ 
ও সার সংগ্রহের সুবিধা, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে কম 
সুদে তাড়াতাড়ি খণ পাওয়ার ব্যবস্থা এবং কারিগাঁর 
নির্দেশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, শুধু সেখানেই 
সমবায় কীষ-সামাতগাীঁলর প্রসার ঘটতে পারে। 
এসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকলে, শুধুমাঘ 
কৃষি-সংস্ঘার কাঠামোর পাঁরবর্তন ঘটালেই বি: 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা যবে না। 

দ্বিতীয় পণবার্ক পাঁরকল্পনার কালে বছরে 
১০০ ক'রে ৫০০টি সমবায় কৃষি সাঁমতি গঠনের 
লক্ষ্য স্থির হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ 
লক্ষ টাকা। -১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীনগরে 
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অন্ান্ঠত উন্নয়ন-সংক্লান্ত আলোচনাচক্ে মন্তব্য 
করা হয় যে, এ ধরনের সমবায় কাঁষ-সাঁমাতর সংখ্যা 
আরোপ করাই সমীচীন হবে। সেজন্য আমাদের 
নিদিষ্ট লক্ষ্যের পাঁরবর্তন করা হয় এবং বাভিন্ন 
ধরনের সমবায় সাঁমতিকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও 
সমস্ত জেলায় সরকারাঁ তত্বাবধানে পরীক্ষামূলক 
পরিকল্পনা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত করা হয়। এ 
ধরনের সমমাতগনীলকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করা 
হবে। 
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এই লক্ষ্যের পুনরায় সংশোধন ও সাহায্যপদ্ধাত 
সম্বন্ধে বর্তমানে পাঁরকজ্পনা কাঁমশন বিবেচনা 
করছেন। এ ধরনের সামাঁতর বংখ্যাবাদ্ধ এবং 
সেগ্যাীল যাতে কৃষউৎপাদন ও - আমাদের কৃষ 
জীবীদের মাথাঁপিছছ আয়বাদ্ধর . ব্যবস্থা করতে 
পারে সেজন্য আশা করা যায় শীপ্রই একাট বৃহৎ 
পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করা হবে! ব্যাপক হারে চেষ্টা 
চালানো হবে। [আকাশবাণীর কাঁলকাতা কেন্দ্রের 


সৌজন্যে] 
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ভারতের নাতিশীতোষ্ণ 
অঞ্চলের ফল 


নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল, যাকে আমবা পাহাড়ী 
- ফল ব'লে থাঁক, সাধারণত ভারতের 1বশ্ষে কয়েকটি 
হাজার চারেক ফুট উ্চুতে ছাড়া এইসব ফল ভাল 
জন্মে না। বর্তমানে জন্ম; ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, 
িমাচলপ্রদেশ, আসাম আর উত্তরপ্রদেণেই এইসব 
ফলের চাষ করা হয়। এ ছাড়া' দাঁক্ষণাণ্টলে মাদ্রাজ 
জন্মায়। 

এ সব পাহাড়ী ফল নানা রকমের হয়। তবে 
এগ্যীলকে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে 
আপেল, নাসপাতি, 1বালাত কসামিস্‌, চোর এবং 
ওয়ালনাট। এসব ফল হিমালয় অণ্ুলে প্রায় পাঁচ 
হাজার ফুট উদ্চুতে খুব ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাল 
জন্মায়। আরও বোঁশ উদ্চুতেও জন্মাতে পারে। 


দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে পাঁচ, জাপান কিসাঁমস, 


বাদাম, ভীনফেরা আঙুর এবং বালতি গাব। এ 
গুলির জন্য ততটা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দরকার হয় 
না। সাধারণত অপেক্ষাকৃত গরম অবহাওয়াতে 
সাড়ে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় 
' এসব ফল জন্মায়। 


পাহাড়ী ফলফলারর মধ্যে কতকগুলো আপনা 
থেকেই জন্মায়, কিন্তু যেসব ভাল ফলের রীতিমত 
চাষ করা হয়, সেগ্যীল ভারতের বাইরের.বাভন্ন দেশ 
থেকে আমদানি করা।. ভারতীয় রাজরাজড়া এবং 
উৎসাহী বিদেশী বাঁণকদের চেষ্টায় ভারতে পাহাড়ী 
ফলের রীতিমত চাষ শুরু করা হয়। ১১৩৬ সালে 
বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ডবালউ হজসনকে 
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জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন। তাঁরই ‘সুপারিশ 
অন্‌সারে ঠান্ডা অণ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় ১০টি 
বগান তৈরি করা হয়। এই পরীক্ষার ফলে বহু 
মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। 


বৰ্তমানে আমাদের দেশে পাহাড়ী ফলের: চাষ খুব 
বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে না হ'লেও গুণের দিক দিয়ে 
এসব খুবই উপ্চুজাতের এবং বিদেশ ফলের, সমতুল্য। 
কিন্তু মুশীকল এই যে, বৰ্তমানে চাহিদার তুলনায় 
এসব ফলের উৎপাদন আঁত সামান্য আর সেজন্যই 
দামও খুব বোশ। অথচ এদেশে পাহাড়ী ফলের 
উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 


এখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে এইসব 
পাহাড় ফলের মধ্যে কোনটো কোন জাঁমতে ভাল 
জন্মায়, ফলের উৎপাদন বাড়াতে হলে জমিতে কী 
কী সার দিতে হয়, কীভাবে কলম করলে গাছ ভাল 
হয় ইত্যাঁদ নানা তথ্য জানা প্রয়োজন । 


ভাল বাগান তোর করতে হলে খুবই সতর্ক ভাবে 
তার পাঁরচালনা করা দরকার। এ ব্যাপারে 'ভুলচুক 
এড়াতে হলে আগে কাগজেকলমে বাগানের একটা 
নকশা ক'রে নেওয়া উচিত। এই নকশা খুব কাজে 
লাগবে। নকশা দেখলেই বোঝা যাবে যে; কোথায় 
কোন্‌ ধরনের কত গাছ লাগানো হয়েছে এবং বাগানে 
মোট গাছেরই বা সংখ্যা কত। 
চা ৃ 

অ.পেল, নাসপাঁতি এবং অন্যান্য ফলের গাছ বাভন্ন 
ধরনের জাঁমতে ভালভাবেই চাষ করা যেতে পারে, 
তকে এসব ফলের গাছের পক্ষে বেশ খানিকটা গভনর 
মাঝি দোআঁশ মাঁটিই সবচেয়ে ভাল। জমিতে জল- 
নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। “ডেজার্ট শ্রেণীর 
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আপেলের জন্য খুব ভাল জাম এবং তাতে জল- 
নিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। আপেলের 
জমির মত অত শুকনো মাঁটর জাঁমতে নাসপাঁত 
হয় না, তাই নাসপাতির জন্য ভার মাটি আর জল- 
'নকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই৷ 


কিসমিস এবং তরকারর উপযোগী আপেলের 
জন্য অত বঞ্জাট নেই--সব রকম অবস্থায় এবং 
বিভন্ন ধরনের জীমতে এর চাষ হ'তে পারে। এমন 
1ক যাঁদ জাঁমতে নুঁড়ও থাকে তা হ'লেও জাম ভাল 
ক'রে খদুড়ে নিয়ে তার মধ্যে পচা সার বা কম্পোস্ট 
সার দিয়ে চারা লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
পাহাড়ের উপত্যকার 'নচু জাম যেখানে কুয়াশা 
জ'মে থাকে সেখান থেকে দূরেই এসব ফলের চাষ 
করা উঁচত। কোন কোন শ্রেণীর ফল আবার কুয়াশা 
নির্বাচন করতে পারলে কুয়াশায় বিশেষ ক্ষতি হয় 
না। 

শুধু জাঁমই নয়, যথাযথ দিকও ঠিক করতে হবে। 
দক্ষিণ ও দাঁক্ষণ-পাশ্চম দিক সাধারণত উত্তর ও 
পূর্বাদকের চেয়ে উফ। কাজেই নিচু জায়গায় দক্ষিণ 
দিকে গাছ হলে সেগ্াঁল মে-জুন মাসে খরা ভোগ 
করতে পারে। অপরপক্ষে উপ্চু জায়গায় দক্ষিণ 
দদিকই স:াঁবধাজনক ৷ 


শ্রেণী নির্বাচন 

কোন্‌ শ্রেণীর চারা নিৰ্বাচন করতে হবে তা 
নির্ভর করে চাষের উদ্দেশ্যের উপর। বাঁড়র 
বাগানের জন্য চাষকারীর ব্যান্তগত ও পাঁরবারক 
পছন্দই শেষ কথা। পছন্দমত শ্রেণীর চারা সংখ্যায় 
এমন হওয়া দরকার যাতে করে মরসুমের গোড়া 
পাওয়া যায়। যান ব্যবসার জন্য চাষ করবেন, তাঁর 
পক্ষে বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখাই সবচেয়ে 
ফ্ান্ডসংগত কাজ! সুতরাং তাঁর জাঁমতে বিশেষ 
আবহাওয়ায় যে-শ্রেণীর গাছ ভাল হবে সেই শ্রেণীর 
চারাই বেছে নিতে হবে। এ ছাড়া আরও কয়েকাঁট 


এক 
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বিষয়ের দিকেও নজর রাখতে হবে যেমন, কুশড় 
যাতে পর পর ঠিক ফোটে তা দেখা, রোগ্র-কটট- 
বিনাশক ওষুধজল ছিটানো ও ফল পাকার জন্য সময় 
দেওয়া ইত্যাঁদ। | 


কত রকমের চারা লাগানো যাবে তা বাগানের 
পাঁরাধ, ফল সংগ্রহের সময় কত শ্রামক পাওয়া সম্ভব 
এবং 'বাঁরুর ব্যবস্থা ইত্যাদর উপর নির্ভর করে। 
ফল সংগ্রহের সময় যত বাড়ানো যায় ততই ভাল । 
চান তা হলে তাঁর পক্ষে যেমন মাত্র দু" রকমের চারাও 
লাগানো উঁচত নয়, তাতে কোন এক ধরনের ফলের 
চাহিদা পুরোপ্যীর মেটানো সম্ভব হয় না। 


বসুন্ধরা £ 


ভাল বাগানের উপযোগণী চারা নির্বাচন 


প্রথম শ্রেণীর বাগানের গাছ হবে বেশ বাড়ন্ত, 
গাছের ছাল পাঁরম্কার ও মসৃণ এবং গাছের আগা 
বেশ শন্ত হবে, ভাল কুণড় ও ডালপালা থাকবে। 
কলমের জোড় নিখুত হওয়া দরকার তা না হলে 
{কছুকাল পরে ভেঙে যেতে পারে। গাছে কোন 
রকম পোকামাকড় বা রোগ থাকা চলবে না। সাধারণত 
এক বছরের চারাই বাগানে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত 


জাম তোর 

চারা বসানোর আগে জমি ভাল ক'রে লাঙল দিয়ে 
বা গন্ভীর গর্ত করে নেওয়া দরকার। জমি নতুন . 
হলে সেখান থেকে অন্যান্য গাছপালা, গাছের শেকড়, ' 
ঝোপ-জঙ্গল পরিজ্কার করা দরকার। জামি অসমতল 
হলে িশড়মত ক'রে এবং জলনিকাশের নালা কেটে 
নিতে হবে। তারপর নকশা অনুসারে গাছ বসানোর 
জায়গা চিহ্নত করতে হবে! জাঁম ভাল হলে গর্ত 
গভীর করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত চারা 
বসানোর জন্য কোন সার দিতে হয় না। 


চারা বসানো 
নজর রাখা দরকার। তা না হলে বাগান শুধু 
দেখতেই খারাপ হয় না, চাষেরও অস্বাবধা। দূুশট 
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চারার মধ্যে কতখাঁন জামি ফাঁক রাখা দরকার তা 
নির্ভর করে জাঁমর উর্বরতা, সেচের সনীবধা 
ইত্যাদর উপর। বোঁশ উর্বর জমিতে কম উর্বর 
জাঁমর তুলনায় দু”ট চারার মধ্যকার ফাঁক বোশ হবে। 
_ এ ছাড়া গাছের বাড় এবং আকার মূল 'শকড়ের উপর 
খুব বোশ নির্ভর করে। সুতরাং ‘মল শিকড়ের 
ধরনের উপর দুট চারার মধ্যে কতটা জমি ফাঁক 
রাখতে হবে তা ভর করে। 


সাধারণ, অবস্থায় বিভিন্ন ফলের চারার মধ্যে কতটা 
_ ফাঁক রাখতে হবে এখানে তা উল্লেখ করা হ'লঃ 


চারা লাগানোর সময় 

নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে-কোন সময়েই 
চারা লাগানো চলে, তবে শরংকালের আগেই চারা 
লাগানো শেষ করতে হবে। বসন্তকালে গাছ ডাল- 
পালা সহ বেড়ে উঠবে। চারা গাছের শিকভ যাঁদ 
বড় হয় তবে কিছুটা কেটে ফেলে বসানো চলতে 
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পারে। অবশ্য কোদাল দিয়ে বড় গর্ত ক'রে 
সম্পূর্ণ শিকড় সমেত গাছও বসানো যায়। চারা 
বসানোর পরই গোড়ায় ভাল ক'রে জল দিতে হবে 
যাতে গাহ ভাল ক'রে মাটিতে বসে যেতে পারে। 
খুটি বাঁসয়ে খুব আস্তে চারাগাছগুলো বে'ধে দিতে 
হবে যাতে ঝড়ে বা বৃষ্টিবাদলে গাছের কোন' ক্ষাত 
না হয় 


চারা গাছের যত 


চারাগাছ লাগানোর পরের দুশতন বৎসর অত্যন্ত 


যত্নে গাছগুলোকে রাখতে হবে। গাছগলো ৷ যাতে 
| 


| 


আপেন (খোলা এবং বীচি থেকে তৈরি জাতের) ২৫ থেকে ৩০ ফুট 
(বামন জাতের) ১৫ ,, ১৫ ৮, 
(বেঠনীপুষ্ট ‘বামন জাতের) ই hy Sl 
আলাদা ৬ ফুট লাইনে 
১৫ থেকে ১৮ ফুট 
yl (ঝোপ-পুষ্ট আধাবামন জাতের) ১৫ ১ ১৮ ,, 
| (মতিফা রেড লীডার) ১৮ ,, ২০ ,, 
নাসপাতি (নাসপাতি জাতীয় কলের ওপর পিরামিড বেনীপুষ্ট) ১২১, ১৫ |, 
৮ (বেষ্টনীপুই বামন জাতের) ২১%, ৩৯ 
আলাদা ৬ ফট লাই 
মিষ্টি চেরি cee ২৫ থেকে ৩০ ফুট 
কিসমিস (ঝোপ-পুষ্ট) ১৫ ,, 807 
পীচ ( ,, ) ২০ ,, ২৫, 
খুবানি (কূল জাতীয় ফল) তততততত ~ ২০ ,, ২৫%, 
=> ৰ 
স্্রবেরি তি চারার মধ্যে ১২ ফুট এবং 
লাইনের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি 
জাপানী কিসমিস তত ২২ থেকে ২৫ ফুট 
 আঙুরলতা 1 তিন ৮ ,, ১০,, 


সতেজ এবং শক্তিশালী হয় এই দুতন বছর; তারই 
তদারক করতে হবে। কুয়াশার এলাকায় যেসর সার 
দিলে পোকা জন্মায় তা’ এই ক' বছর না দেওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। গাছের বাীদ্ধর উপরই ফলের আকার 
নিভর করে। রোগ এবং পোকার হাত থেকে গাছ- 
গুলোকে সব সময়ই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ' গাছে 


1 
1 


একবার পোকা হলে সেই পোকা ফলেও ছাড়িয়ে 
পড়তে পারে, সেইজন্য প্রথমেই সচেতন হওয়া 
প্রয়োজন। 

সার প্রয়োগ এবং উর্বরতা বদ্ধ 


নানা ধরনের সার। এইসমস্ত সারের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হ'ল, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং 
পটাঁসয়ম। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, নাইস্রো- 
জেনই এই জাতীয় ফল ফলানোর জন্য বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ ফরফরাস এবং পটাঁসয়ম খুব সামান্য 
হলেও চলে। 


জমির আদ্রতা, গাছের বৃদ্ধি, পাতার রঙ ও 
নির্ভর করে কতটা সার প্রয়োগ করতে হবে। 
নাইট্রোজেন যাঁদ গাছে কম হয় তবে, পাতাগুলো 
ছোট এবং হলদে হয়ে যায়। আবার যাদি নাইদ্ৰৌ- 
জেন বেশি হয়ে যায় তবে গাছের গঠন খারাপ হয়ে 
যায় এবং ফল পাকতেও দোঁর হয়। ফসফরাস কম 
হলে পাতার মধ্যশিরা বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতাগল 
ছাই রঙ হ'তে থাকে এবং গাছের বাড়ও ক'মে যায়। 


পটাঁসয়ম কম হলে মধ্যশরা ছোট হয়ে পাতা 
কুণ্চকে যায় এবং পাতায় ছিটে ছিটে দাগ পড়ে। 
হয়! ফসফরাসী সার মাঁটর দু-ীতন ই নিচে 
গাছের চাঁরাঁদকে প্রচুর পাঁরমাণে ছড়িয়ে দিতে হয়। 
শরৎকালে সার দিলে গাছের বেশ উপকার হয়। 


সারের পাঁরমাণ গাছের বাড় এবং জলবায়ুর উপর 
নির্ভর করে। সাধারণ অবস্থায় এক বছরের গাছে 
স্ট পাউন্ড নাইট্রোজেন দিতে হয়। চার বছরের 
পুরোনো গাছে দিতে হয় ই্র পাউন্ড এবং ১৬ বছরের 
পুরোনো গাছে ১ পাউন্ড। 


পাহাড়ী ফল বিশেষ ক'রে পাঁচ এবং খুবান বা 
কুল জাতাঁয় ফলের নাইন্রোজেন সারে উৎপাদন বাড়ে, 
আকার বড় হয় এবং গাছগ্দীলও সতেজ হয়। 


২৫৩ 


বসুন্ধরা £ কার্ত্তিক ৪ ১৩৬৬ 

ছাঁটাই | 
গাছ ছাঁটাইএর কাজে শিল্প এবং "বিজ্ঞান, দুয়েরই 
সমন্বয় ঘটাতে হয়। গাছ হবে সুন্দর কিন্তু তার 


কোন ক্ষতি হবে না এমনভাবে গাছ ছাঁটাই করতে 


হবে। 


প্রথম কয়েক বছর গাছ ছাঁটাই করতে হবে এমন- 
ভাবে যেন প্রাতাট ডালপালা সতেজ, সহজ ও সোজা 
ভাবে বাড়তে পারে। ডালপালা বৃদ্ধি পেলে ফলন 
যেমন বাড়ে তেমান আবার ডালপালা ঠিকমত ছাঁটাই 
না করলে ফলনও ক'মে যায়। গাছ যাঁদ বোঁশ 
ঝোপড়া হয়ে যায় তবে রোদবাতাস কম লাগে । তাই 
গাছ যেন বৌশ ঘন ঝোপড়া না হ'তে পারে সোঁদকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব গাছ মাচার উপর তুলে 
দেওয়া হয়, তারও ডালপালা মাঝে মাঝে কেটে দিতে 
হবে ৷ 


ও ফুল ফোটার আগে গাছ ছাঁটাই করতে হবে। 
অনেক সময় বোশ শীতে গাছ ছাঁটাই করলে নতুন 
পাতা ও ফুল আসতে দেরি হয়। তাই বৌশ শীত 
যেখানে পড়ে, সেখানে কিছবাঁদন বাদ দিয়ে শীতের 
শেষে ছাঁটাই করাই বাঞ্চনীয়। 


গ্রীক্মকালে ছাঁটাই 


গাছের আকার কেমন হবে তা ঠিক কারে নিয়েই 
গাছ ছাঁটাই করতে হবে। গাছের অকার নানার-প 
হ'তে পারে, ছাড়ানো, ঝোপড়া, মোচাকৃতি প্রভৃতি 
চারা লাগানোর সময় যাঁদ বৌশ ডালপালা থাকে 
তবে তা কেটে ফেলাই ভাল। কাম্মীরের ডালপালা 
ছাঁটা ৪ থেকে ৪ই ফুট লম্বা শুধু কাণ্ডও বড় করা 
হয়। কাণ্ড বড় হয়ে ডালপালা গজালে গাছ বেশ 
জোরালো হয় আর দেখতেও ভাল হয়। 


এই জাতীয় নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী কয়েকাট ফল 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। | 


বসন্ধরা £ ১২শ বর্ষ ৪ ৭ম সংখ্যা 
আপে 

যেসমস্ত নাতিশশতোফ পাহাড়ী ফল আমাদের দেশে 
জন্মে থাকে তার মধ্যে আপেল অন্যতম। আমাদের 
দেশে প্রায় ৪০,০০০ একর জাঁমতে আপেলের চাষ 
হয়। আরও বোঁশ জাঁমতে এর চাষ করা যেতে 
পারে, কিন্তু আশানদযায়ী আপেলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে 
না। কারণ পাহাড়ী লোকেরা অত্যন্ত গরব আর 
উৎপন্ন ফল চালান দেওয়ার মত ভাল রাস্তাও নেই। 
দ্বিতীয় পণ্চবার্ষক পাঁরকজ্পনা অনুসারে পাহাড়ী 
অঞ্চলে নতুন রাস্তা তোর হচ্ছে, তাতে ফল বাইরে 
চালান দেওয়ার সুবিধা হবে। আর আপেলের চাষে 
লাভ বোশ বলে সাধারণ লোকেও এর চাষের জন্য 
উৎসাহী হয়ে উঠেছে। 


ইংলন্ড ও আমোরকা থেকেই আমাদের দেশে 
আপেলের আমদানি হয়েছে। অবশ্য "অম্বীর 
কাশ্মীরী” কাশ্মীরের নিজস্ব ফল। ১৮৮৭ সালে 
বাগানে প্রায় একশ’ রকম বিভিন্ন আপেল জন্মাত। 
পাঞ্জাবের কুল্যাভলা, সিমলার কোটঘর এবং উন্তর- 
প্রদেশের কুমানোনে বিদেশীরা আপেল চাষের পত্তন 
করোছিলেন। 

ডট্ডেরেত, পেপসূর লেডিসুডেলে, রোমাবিউটি, 
ইয়োলো নিউটন, গোল্ডেন ডেলিসাস এবং নীল- 
গার রোমাবউটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


বিভিন্ন জাত 


অন্বীর কামশ্মারীঃ বিশেষভাবে কাম্মীরেই এই 
জাতীয় আপেল জন্মে থাকে। মাঝাঁর ধরনের, 
হলদে রঙ, মসণ নরম এই আপেল! এই আপেলের 
ভেতর সাদা, মাংসল, রসাল এবং জন্মেও অনেক । 
প্রায় সারা বছরই এই - ধরনের আপেল জন্মে৷ 
সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই আপেল তোলা 
আরম্ভ হয়, এবং এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া যায় 


রোমবিউটিঃ এই জাতীয় আপেল বেশ বড় এবং 
গোল হয়। রঙ হলদে, জাত ভাল, ফলেও .বেশ। 
এই আপেল পাওয়া যায়। 


উইন্টার ব্যানানাঃ এই জাতীয় আপেল বেশ বড়, 
রঙ একট; ফ্যাকাশে হলদে। নরম, মাংসল. এবং 
সুন্দর একটা গ্রন্ধও আছে। নরম জাতের 'ব'লে, 
চালান দেওয়ার পক্ষে এই জাতীয় আপেল বিশেষ 
সাবধর নয়। সেপ্টেবর থেকে নবেম্বর পর্যন্ত এই 
আপেল পাওয়া যায়। | 


ইয়েলো নিউটনঃ এই আপেল একট: চ্যাপ্টা, এবং 

বড়। রঙ হলদে, তার মধ্যে লাল ফোঁটা ফোঁটা দাগ 
আছে। এই জাতীয় আপেল বেশ শন্ত এবং রসাল। 
চালান দেওয়ার পক্ষে এবং রান্নার পক্ষে এই আপেল 
অত্যন্ত উপযোগী ৷ 


চারা লাগানো ঃ 

এক বছরের পুরানো চারাই রোপণ করা সননবধা- 
জনক কারণ এরকম গাছকে যেকোন আকারই 
দেওয়া যায়। যেকোন সময়ই চারা লাগানো 'যায়, 


তবে বেশি শীতে চারা না লাগানোই ভাল, কারণ 


২৫৪ 


ততে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 


ছাঁটাই ৃ 
নতুন গাছ ছাঁটাইঃ প্রথমবার. নতুন গাছ ছাঁটাই 

করার সময় সতর্ক হ'তে হবে। গাছের আকার কেমন 
হবে এই সময়ই 1স্থর করতে হবে। র 


অনেক সময় ছাঁটাই ভাল না হলে, ফল হয়তো 
পরিমাণে বেশি ফলে, কিন্তু আকার ছোট হয়ে যায়। 
হবে চারাদকে। তবে বোশ ঝোপড়া হয়ে রোদ- 
বাতাস ন আটকায় সোদকে নজর রাখতে হবে। 
প্রীত বছর যাঁদ গাছ ১ হী ক'রে বাড়ে এবং ফলনও 


I 
1 
| 
1 
| 
| 


ভাল হয় তবে বুঝতে হবে গাছের বদ্ধ সামঞ্জস্য 
পূর্ণ হচ্ছে। 


পরানো গাছ ছাঁটাইঃ গাছ যাদি পুরানো হয়ে, 

অনেক ফল জন্মে এবং ফলের আকার ছোট হয়ে 
যায়” তবে প্রায়ই সেই গাছ ছেটে দিতে হবে। 
পুরানো গাছ বার বার ছাঁটিলে ফলন ভাল হয় এবং 
ফলের আকারও বড় হয়। ছাঁটাই করতে গিয়ে গাছের 
গায়ে যেসব ক্ষত হয় সেসব জায়গায় যাতে পোকা 
বা রোগের সংক্রমণ না হয়, তার জন্য বোর্দো-মিশ্রণ 
বা তাঁসর তেল প্রয়োগ করা দরকার । 


সার দেওয়া 


মাটির গুণাগণ, আবহাওয়া এবং গাছের বয়সের 
উপর সার কী পাঁরমাণে দেওয়া হবে তা নির্ভর 
করবে। সাধারণ অবস্থায় ১ বছরের গাছের পক্ষে 
ক পাউন্ড নাইট্রোজেন প্রয়োজন ব'লে ধরা হয়েছে। 


সুপার ফসফেট এবং পটাশও প্রয়োজনে দেওয়া যেতে - 


পারে। 


, ফলও মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয় 


অনেক ফলন হলে ফলের আকার এবং রঙ ন্ট 

হয়ে যায়। তাই ফলন বোঁশ হলে প্রথমেই কিছ; 
1কছ, ফল ফেলে দিতে হবে। তাতে, ফলের রঙ 
এবং আকার দুই-ই ভাল হবে। 


নিয়ম নেই। যাঁদ একটু আগে আপেল তোলা হয়ে 
যায় তবে তার আর কোন গুণই থাকে না, রঙ এবং 
চামড়া কুণ্চকে আকারও নষ্ট হয়ে যায়। যাঁদ দূরে 
চালান দিতে হয় তবে সংপাঁরপক্ক হলেই চালান দিতে 
হবে। যাঁদ স্থানীয় বাজারে 1বাঁক্ক করতে হয় তবে 
একেবারে পেকে গেলেই গাছ থেকে তোলা ভাল। 
আপেল পেকে গেলে সহজেই বোঁটা থেকে খুলে 
আসে এবং রঙেরও পাঁরবর্তন হয়। স্বাদ যখন ভাল 
হয় এবং সবুজ রঙ যখন হলদে হয়ে যায় তখনই 


বসুন্ধরা £.কার্তক $ ১৩৬৬ 


আপেল তোলার উপযুক্ত স্ময়। আপেলগুল এই 
সময় মাংসলও হয় এবং কোন টক স্বাদও থাকে না। 
আপেল তোলার সময় অত্যন্ত সতর্ক হ'তে হবে। 
বেশি চাপ লাগলে বা তোলার সময় মাটিতে পড়ে 
গেলে আপেল ন্ট হয়ে যাবে। এক হাতে ধ'রে অন্য 
হাতে বোঁটা থেকে আপেল ছাড়িয়ে নিতে হবে। 
বিদেশে চালান দেবার সময় পাতলা কাগজে প্রাতাট 
ফল মুড়ে আপেল চালান দিতে হবে। ১৮ ইন্সি 
লম্বা, ১১ ইণ্ডি চওড়া এবং ১০২ ই গভীর বাক্সে 
৪৮ পাউন্ডের মত আপেল চালান দেওয়া যেতে 
পারে। 


নাসপাতি 
আপেলের চাষের সঙ্গেই আমাদের দেশে নাস- 


. পাতির চাষ আরম্ভ হয়েছে। পসিমলাতে মিঃ 


আলেকজান্ডার কোটাস্‌ তাঁর বাগানে প্রায় ৯০ 
রকম নাসপাঁতির চাষ করোছিলেন। 'কুল[ভ্যালীতে'ও 
নানা জাতীয় নাসপাতির চাষের চেষ্টা করা হয়েছে। 
আমেরিকাতে আমাদের দেশের মত জলহাওয়াতেই 


নাসপাঁত এত বেশি জন্মায় যে, মাঝে মাঝে এর চাষ 
কাঁময়ে দিতে হয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনায় ফলচাষের উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 


বাভন্ন জাতের ফল 


ফলন বাড়ানোর জন্য নাসপাঁত-চাীরা এ দেশে 

নানা ধরনের নাসপাঁতির চাষ করছে। পাঁচ হাজার 
থেকে সাত হাজার ফুট উদ্চুতেই নাসপাতি জন্মে 
থাকে। বাগনঘোষা, উইন্টার নৌলস, টমসন্‌, ক্লাভস্‌- 
জন্মে থাকে। 


বাগ্যঘোষা 

কাশ্মীরে এই জাতীয় নাসপাতি প্রচুর পারমাণে 
জন্মে থাকে । ফল মাঝারি ধরনের গোল মসৃণ এবং 
রঙটা একট; সবজে ধরনের হলদে। 'বাগুঘোষা” 


২৫৫ 
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নাসপাঁতি বেশ রসাল এবং মাংসল। জুলাইএর 
মাঝামাঝি এই ফল তুলতে হয়। 


উইন্টার নেলিস 

জাতীয় নাসপাতির মত। এই ফল মাঝারি ধরনের 
গোল, মাংসল এবং রসাল। রঙ হলদে, ফলন খুব 
বোঁশ এবং এর চাষও সহজেই করা যায়। জ.লাইএর 
শেষের দিকে এই জাতীয় ফল তুলতে হয়, কিন্তু 
িসেম্বর-জানুয়ার পৰ্যন্ত এই ফল রাখা চলে। 


টমসন্স 

এই জাতীয় ফল মাঝাঁর ধরনের, মাংসল এবং 
রসাল হয়ে থাকে। এর চাষও সহজ আর ফলনও 
প্রচুর। টমসন্‌স নাসপাতির বিশেষত্বই হল এই 
জাতীয় ফলে বেশ সন্দর একটা গন্ধ আছে। 
জুলাই-এর মাঝামাঝি এই ফল তুলতে হয়। 
এইসব নানা জাতীয় নাসপাঁতি আমাদের দেশে 
জন্মে থাকে। 


গাছ জন্মানো 


ব্যবসায়ী ভাণ্ডিতে বীজ থেকে নাসপাতির চাষ 
করা যায়। অথবা পুরোনো গাছের গোড়া থেকে 
শিকড় সদদ্ধ ডাল কেটে নিয়েও এই গাছ জন্মানো 
চলে। 


রোপণ 


এক বছরের ছোট নাসপাঁতর চারা লাগানেই সব- 
চাইতে ভাল। শরতে এই গাছ রোপণ করতে হয়। 
বসন্তের আগেই গাছ পুষ্ট হয়ে ওঠে। 


ছাঁটাই 

আপেলের চেয়ে নাসপাতির গাছ অনেক তাড়াতাড়ি 
বাড়ে। ছাঁটাই না করলে এই গাছ 'বরাট হয়ে ওঠে। 
গাছ ঝোপড়া হবে, কি লম্বা ধরনের হবে কিংবা 


বেটে হবে তা ঠিক ক'রে নিয়ে প্রথম থেকেই ছাঁটাই 
আরম্ভ করতে হর্বে। গাছ বড় হলে এবং ফল হ'তে 


আরম্ভ করলে, গাছে যাতে রোদ-বাতাস লাগে তার 
জন্য মধ্যে মধ্যে গাছ ছেটে দিতে হবে। অনেক সময় 
ডাল ছাঁটাইএর ফলে ফলন 'দ্বগুণও হয়ে যায়। 


সার 


নাসপাঁত আর আপেলে সারপ্রয়োগের পদ্ধাত 
প্রায় একই রকম। নাসপাঁতর বেলা নাইট্রোজেন 
এক্ট; বোঁশ দিতে হয়। 


ফল কমিয়ে দিলেও ফলন বাড়ে 


সধারণত দেখা যায়, এক বছর খুব বোশ ফলন 

হলে পরের বছর ফলন ক'মে যায়। অনেক সময় 
দেখা গেছে, বেশি ফলন হলে ফলের আকারও ছোট 
হয়ে যায়। তাই খুব বোঁশ ফলন হলে, ফল ছোট . 
থাকতেই 1কছ; কিছু কমিয়ে দেওয়া ভাল, এতে 
ফলের আকারও ভাল হয়, আর প্রাত বছরই সম- 
পাঁরমাণে ফলন হয়। 


ফল পাকা ও ভোলা 


নাসপাতি ভাল ক'রে পাকা এবং সময়মত তোলার | 
উপর তার ভাল-মন্দ অনেক কিছ নির্ভর করে। 
যেসমস্ত নাসপাতিগাছ আগে লাগানো হয়ে থাকে 
সেগুলোর ফলও বেশ সবুজ এবং শন্ত থাকতেই 
তুলতে হয়। কোন কোন জাতীয় ফলের; বশেষ 
করে যেগুলো দোরতে ফলে সেগুলোর রঙ. হলদে 
হলেই তোলা ভাল। তাজা থাকতেই দেশে .চালান 


দেওয়া উচিত৷ 


২ডে 


নাসপাঁত আপেল থেকে একট; বোঁশ গর | পাকে। 
ঘরের সাধো গাণ্ডা ভাঙার রাম হারা যদা 
অনেকদিন তাজা থাকে। 


চোৱি J 
চোর ফল দুই রকমের মাষ্ট এবং টক! মচ্চি 
চোঁর এমান খাওয়া হয় আর টক চোর রান্না ক'রে 
খাওয়া হয়। সিমলা পাহাড়ে, কুলভ্যালী এবং 
কাশ্মীরে মিষ্টি চেরি প্রচুর পাঁরমাণে জন্মানোর চেষ্টা 
চলেছে। এই প্রচেষ্টা সার্থকই হয়েছে। আমাদের 


| 
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দেশের আবহাওয়াতে এখন প্রচুর পাঁরমাণে চোর 
জন্মাচ্ছে। আরলাী 'রভার্স, গভর্নর উড্‌, এলটন 
প্রভৃতি নানা জাতীয় চোর আমাদের দেশে জন্মায়। 


এই জাতীয় চোর বেশ বড়, কালো, মাংসল এবং 
সুগন্ধ হয়ে থাকে। এই জাতীয় চোরই সবচাইতে 
ভাল জাতের। বাঁচি ছোট, খেতেও সংস্বাদু। মে 
মাসের প্রথম দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে৷ 


গভর্নর উড্‌ 


ফল বেশ বড়, রঙ একটু লালচে হলদে, রসাল, 
মাংসল, সুগন্ধ আর খেতেও সুস্বাদু । মে মাসেই 
এই জাতীয় চোর পাকতে আরম্ভ করে। 


এলটন 

এই ফলগুলো একট; লম্বা, খোসা লাল। মাংসল, 
রসাল, সুগন্ধ, খেতেও সমনস্বাদন। মে মাসের প্রথম 
দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে। 


গাছ জন্মানো 


কলম ক'রে অথবা বীজ থেকেও চেরির গাছ করা 
যায়। জান্য়ারি মাসেই সাধারণত কলম করা হয়ে 
থাকে। দুই বছরের মধ্যে এই চারা তুলে অন্য 
জায়গায় লাগয়ে দিতে হয়। অনেক সময়. একবারেই 
কলম লাগানো হয়, তুলে আর. নতুন ক'রে লাগাতে 
হয় না। ৷ 
চোঁর গাছ রোপণের স্থান নির্বাচন ব্যাপারে সতর্ক 
হ'তে হবে। চোর গাছ প্রায়ই কুয়াশা রোগে আক্রান্ত 
হয়ে পড়ে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 
সব সময় রোদ লাগে এমন জায়গাতেই চোর গাছ 
লাগানো উচিত। চোর গাছ সাধারণত বেশ বড় হয় 
এবং প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। প্রায় ৩০ 
থেকে ৪০ ফুট দূরে দুরে চোর গাছ লাগাতে হয়। 


ছাঁটাই 
চোর গাছ নিজ থেকেই বাড়ে, বোশ ছাঁটাইএর 
প্রয়োজন হয় না! অবশ্য গাছ যাঁদ বোশ ঝোপড়া 


৫৭ 
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হয়ে ওঠে, তবে মাঝে মাঝে ডাল কেটে পাতলা ক'রে 
দিতে হবে। কাটা জয়াগাগুলোতে আলকাতরা দিয়ে 
দিতে হবে যাতে ছত্রাক না জন্মাতে পারে। 


ফল তোলা 


ফলগুলো পেকে গেলে তরপর তুলতে হয় এবং 
ভাল ক'রে শুকিয়ে বাভন্ন অণ্চলে চালান দিতে 
হয়। বিশেষ ধরনে তোর বাক্সে, এই ফল চালান 
দেওয়া হয় যাতে কোন রকমে ঠান্ডা লেগে ফল নষ্ট 
না হয়। 


পীচ 
আঁবভন্ত ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অণ্চলে 
সবচাইতে বোঁশ পাঁচ জল্মাত। বর্তমানেও বোশর 
ভাগ পাঁচই সেই অণ্ডল থেকে সরবরাহ করা হয়ে 
থাকে। | 


হিমালয় অঞ্চলে পাঁচের চাষ বৃদ্ধির জন্য নানা 
রকম চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ফলও ভাল হয়েছে । 


আরলাী বিটরাইস, আলেকজেন্ডার, ট্রাম্প প্রভাত 
নানা জাতীয় পাঁচ এদেশে জন্মে থাকে৷, 


আরলাী িটরাইস 
এই জাতীয় ফল আকারে ছোট “কিন্তু খেতে 
সুস্বাদু, মাংসল এবং রসাল। সহজেই এই ফল 
যথেষ্ট জন্মে৷ ' 


আলেকজেন্ডার 


এই জাতীয় ফল বেশ বড়, গোল। ভেতরের . 
খোসাটা একটু সবজে সাদা, কিন্তু বাইরের খোসার 
রঙটা লাল। ভেতরের অংশ দেখতে একবারে সাদা, 
কিন্তু খেতে সুস্বাদু ও রসাল। 


ট্রাম্প 


এই জাতীয় ফল একবারে হলদে। জাতে খুব 
ভাল। রসাল এবং সুস্বাদু । 
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ব্যবসায় চাষে বীজ থেকেই পীচের গাছ করা, 
হয়ে থাকে! আলো-বাতাসষন্ত স্থান এবং জল- 
'নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত আছে এমন জায়গ তেই 
পাঁচ ভাল জল্মায়। 


নোপণ 


অন্যান্য ফলের মত পীচের চারা শরৎকালে ব্বোপণ 
না ক'রে বসন্তের প্রথমে রোপণ করাই ভাল। 


চারাগাছ ছাঁটাই 

গাছ ছোট থাকতেই ছাঁটাই আরম্ভ করা ভল, কারণ 
তাতে গাছের জোর বাড়ে। দুই-ীতন ফুট হ’লে 
সেই গাছে তিন-ারটি ডাল রাখা ভাল! এই িন- 
চারাঁট ডাল ছাড়া আর যে অন্যান্য ডাল বের হবে 
তা গ্রনজ্মের সময়ই কেটে ফেলতে হবে। 


প্রয়োজন। গাছ বোৌশ ঝোপড়া হয়ে গেলে, ফলের 
আকার ছোট হয়, রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছে ছত্রাক 
রোগও দেখা দেয়। তাই দ7-ীতন বছরের পুরোনো 
ডাল কিছ; কিছ; কেটে ফেলতে হয়। 


চাষ 
ভাল ফল পেতে হলে ভাল ক'রে চাষও করতে হবে। 
গাছ লাগানোর গর্ত ঠিক ক'রে নিতে হবে। মাটি 
যেন চার ইণ্ডির বৌশ গভাঁর না হয় সোঁদকে লক্ষ্য 
“ রাখতে হবে, কারণ মাটি বোশ গভীর হলে [শিকড় 
নষ্ট হয়ে যায়। শীতের প্রথম থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত 
পাঁচের চাষ হয়। - 


ফল কমানো এবং তোলা 

ফলন বোশ হলে মাঝে মাঝে ফল কাঁময়েণ্ড দিতে 
হয়, তা না হলে ফলের আকার ছোট হয়ে যায় এবং 
স্বাদও ভাল হয় না। মে-জুনে যখন সাধারণ ফল 


২৫% 


পড়া শেষ হয়ে যায়, তখনই যা ফল থাকে, তা থেকে 
আরও কিছ কিছ কাময়ে দিতে হবে। ! 


পাঁচ পেকে গেলে খুব তাড়াতাঁড় তোলা উচিত, 

তা না হ'লে পাকা পাঁচ মাটিতে পড়ে অনেক 
লোকসান হয়। শক্ত থাকতেই পাঁচ তুলতে হয়, 
দু একদিন ঘরে-রেখে দলেই পেকে যায়। 


কিসমিস 
হিমালয়ে নানা রকম কিসাঁমস চাষের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এইসমস্ত নানা জাতীয় কিসামস ইউরোপ 
এবং জাপানে উৎপন্ন কিসমিসের সঙ্গে তুলনীয়। 
প্রভূত নানা জাতীয় কিসামস জন্মে। 


গ্রান্ড ডিউকঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড়, মস্‌ণ 

এবং উপরের দিকটা একটু ছড়ানো । সুস্বাদ; এবং 
প্রচুর জন্মে৷ রান্নার পক্ষে এবং আচার করার পক্ষে 
এই জাতীয় গকসাঁমস বেশ ভাল। অগাস্টের শেষের 
দিকে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে। 


ভিক্টোবরিয়াঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড়, এবং 
গোল। ফলন ভল, খোসা গাঢ় লাল। রান্না, আচার 
এবং শ্নাকয়ে রাখার পক্ষে এই কিসমিস খ.বই ভাল ।- 
সান্তারোসাঃ এই জাতীয় ফল বেশ বড়, মাংসল, 
রসাল এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদ: ৷ জন্মেও প্রচুর 
এবং প্রতি বছর প্রায় সম-পাঁরমাণেই জন্মে থাকে! 
জুলাইতে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে। | 

বিউটী ঃ£ মাঝারি ধরনের, রসাল এবং মাংসল এই 
জাতীয় ফল। রঙ গাঢ় লাল। প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে। জুলাইতে এই ফল পাকতে আরম্ভ করে।।. 


চারাগাছ ছাঁটাই ৷ 
চারা লাগানোর সময়ই, গাছের ডালপালা কামে 
দিতে হবে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জোরালো ডাল 
ছাড়া আর সব কেটে ফেলাই ভাল। প্রথম শীতে যে 
ডাল কাটা হল, দ্বিতীর শীতে সেইগ্যি না কেটে 
অন্য ডালগুলি কাটতে হবে। . এইভাবে এক বছর 
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বাদ দিয়ে ডাল কাটলে সেই ডালগুলিতে ফল ভাল 
হয়। : | 

ফলন্ত গাহ ছাঁটাই _ 

. গাছ ছাঁটাইএর উপর কিসাঁমসের ফলন ও আকার 
অনেকাংশে নির্ভর করে। যাঁদ মাঝে মাঝে গাছ 
ছেটে না দেওয়া হয় তবে নতুন ডালও হয় না, ফলে 
.ফলনও ভাল হয় না। ছাঁটাইএর ফলে প্রাত বছর 
১২ থেকে ২০ হণ গাছের বৃদ্ধি হয়। জাপানে 
ইউরোপ থেকে বৌশ 'িসামিস জন্মে থাকে, তাই 
জাপানে গছ ছাঁটাইও হয় ঘন ঘন। 


ফল কমানো ও তোলা 


গাছ ছেটে ফেলে যেমন ফলন বাড়ানো যায় তেমাঁন 
ফল কিছ; কাঁময়ে দলেও ফলের আকার এবং ফলনও 
বাড়ে। ইউরোপে যে কিসমিস জন্মে তার ফল 
{বিশেষ না কাঁময়ে দিলেও কোন ক্ষাত হয় না। 
কিন্তু জাপান িসাঁমসের ফসল বাড়ানোর জন্য 
ফলন মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়। জাপানী 
. কিসাঁমসের মধ্যে শবউটা” জাতীয় কিসামসের ফল 
কমিয়ে দেওয়া খুবই দরকার হয়, কিন্তু 'সান্তারোসা” 
এর বেলায় ততটা নয়। এপ্রিল এবং মে মাসে যখন 
নিজের থেকেই ফল কছু পাড়ে যায়, তারপর 
প্রয়োজন হলে আরও িছ ফল কমিয়ে দিতে হয়। 


দিসাঁমস গাছেই পাকে। তবে অনেক দূরে যদি 
পাঠাতে হয়, তবে কশদন আগে তোলাই ভাল, তা 
হ'লে ফলের রঙ এবং আকারও নষ্ট হয় না। রঙের 
পাঁরবর্তন থেকেই ফল পেকেছে কিনা বোঝা যায়। 
দ্‌-তিনবার এই ফল তুলতে হয়, কারণ এই ফল 
সবগ্যাল একবারে পাকে না। 


দূরদেশে পাঠাতে হলে খুব নরম কিছ; আগে 
বাক্সে পেতে নিতে হবে। ফলগ্াল যাতে যাতায়াতের 
ফলে নষ্ট না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে. বাক্সে 
প্যাক করার আগে রঙ ও আকার অনুযায়ী কিসামস- 
গ্যালি বেছে নিতে হবে। ২০ ই৯১১ ই%৪ 
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ইণ্ডি একট বাক্সে ২৫ পাউন্ড 'কসামস চালান দেওয়া 
যায়। 

জাপান’ কিসাঁমস 

জাপানী কিসমিস সাধারণত ৩ হাজার থেকে ৫ 
হাজার ফুট উচ্চুতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। খুব 
ভাল ক'রে যাঁদ না পাকে তবে এই ফল সাধারণত 
একটু কু'কড়ে যায়। এই কোঁকড়ানো ভাব ছাড়ানোর 
জন্য নানা প্রকার রাসায়ানক প্রাক্য়া অবলম্বন করা 
যায়। যেমন, ১০ থেকে ১৫ দন মদের ভাপে রেখে 
দিলে এবং যে আবহাওয়াতে কার্বন অক্সাইড খুব 
বোশ তেমন তাতে রাখলেও এই কোঁকড়ানো ভাব 
কামে যায়। কন্তু এই রাসায়ানক পদ্ধাতি অবলম্বন 
করার পর যাঁদ এই ফল প্যাক ক'রে বিদেশে চালান 
দেওয়া হয় তবে ফলগুি খুব তাড়াতাঁড় নষ্ট হয়ে 
যায়। তাই স্থানীয় খুচরো ক্রেতারা এই রাসায়ানক 
পদ্ধাত অবলম্বন করতে পারেন। আমাদের দেশে 
কুল,ভ্যালীতে ফুয়,, হাঠিয়া, হাকুস প্রভাতি নানা 
জাতীয় কসামস জন্মে থাকে৷ 


খুবানী (কুল জাতীয় ফল) 
(প্রকট) 
{সিমলা পাহাড়ে 'খুবান+'র চাষ প্রচুর পাঁরমাণে 
করা হয়ে থাকে। খ্বানী'র তেলও লোকে ব্যবহার 
করে। যদি ভাল জাতের না হয় তবে এই ফল 


শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্যও জমিয়ে রাখা হয়। 


সিপ্‌লে আরাল, রয়েল, নিউ ক্যাসেল প্রভাতি নানা 
জাতীয় খুবানী আমাদের দেশে জন্মে থাকে। 
সিপলে আরলিঃ মধ্যম আকার, গোল এবং 
রসাল। এই ফলের রঙ সাধারণত একট; সাদাটে 
হলদে হয়ে থাকে। মে মাসের মাঝামাঁঝ এই ফল 
পাকতে আরম্ভ করে। 

রস্সেলঃ এই জাতীর ফলগুলো বেশ বড়, গোল, 
রঙটা একটু লালচে হলদে । এই জাতীয় ফল খেতে 
সুস্বাদু, আচার করা এবং শাকিয়ে রাখার পক্ষেও 
উপযোগী । 


২৫৯, 
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চাষ 


বীজ থেকে অথবা কলম ক'রেও খুবানীর চাষ 
করা যায়। সাধারণত একটু কাদামাঁটিতে খুবানীর 
. চারা রোপণ করতে হয়। 


গাছ ছোট থাকা কালেই মূল কাণ্ডটি রেখে অন্যান্য 
ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে। ' যখন মূলে কাণ্ডাঁট 
২০ থেকে ৩০ ই্ড বড় হবে তখন্‌ অন্যান্য ডাল- 
দালি বড় হলে গাছের জোর বাড়ে এবং আক্বীতও 
ভাল হয়। প্রথম যখন গাছ বেড়ে ওঠে তখনই ছাঁটাই 


করতে হয় এবং এই ছাঁটাইএর উপরই গাছের আকৃতি 
এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে। 


প্রাত বছর ফলনের শেষে পুরোনো বড় গাছও 
“ছেটে দিতে হয়। গাছ ছাঁটার পর 'যে নতুন ডাল 
বের হয় তাতে ফল এবং ফলন দুই-ই ভাল হয়। 


ফল তোলা 
খুবানী পাকতে আরম্ভ করলেই এর রঙ অন্য 


রকম হয়ে যায়। ফলগুলি বেশ পেকে গেলেই : 


শুকানোর জন্য তোলা হয়। অনেক সময় নিচে কাপড় 
পেতে গাছে ঝাঁকান দিয়ে খুবানী পাড়া হয়! কিন্তু 
এইভাবে ফল সংগ্রহ করলে অনেক ফল নষ্ট হয়, 
কাজেই এভাবে ফল না পাড়াই ভাল। 


স্ট বেরি 
বন্য স্ট্রবৌর হিমালয়ে প্রচুর পাঁরমাণে জন্মায়। 
কিন্তু এই জাতীয় স্ট্রবৌর জাতে তত ভল নয়। 
আমাদের দেশে সমতল ভূঁমিতেই স্ট্রবৌর জন্মে। 
আমদান হয়েছে। | 


গাছ জন্মানো 

পুরোনো চারা রোপণ না করাই ভাল ৷ মাব্মাঁর গাছ 
_যার বোঁশ ডালপালা হয় নি-লাগানোই ভাল। 
চারা রোপণ করার সময় দূগট গাছের দুরত্ব রাখতে 


২৬% 





হবে ১ই ফুট, আর দই লাইনের মধ্যে ফাঁক রাখতে 
হবে ৩০ থেকে ৪০ হাণ্ডি ৷ | ঢ 
স্্রবের লাগাতে হলে জাম খনব ভাল ক'রে কোদাল 
দিয়ে তৈরি ক'রে নৈতে হবে। চারা বসানোর. আগেই 
জাঁমতে সার দিয়ে নিতে হবে। একট; ভেজা এবং 
ভার মাটিতেই স্ট্রবোরর চাষ করতে হয়। 


রোপণ ৷ ৷ 


পহাড়ী অণ্ডলে মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাসেই চারা, রোপণ 
করা হয়ে থাকে, তৰে স্ট্রবোরর চারা জানয়ার- 
ফেব্রুয়ারি মাসে লাগানোই 'ভাল। তাতে চারাগুলো . 
বোশি তাজা হয়, এবং গড়নও ভাল হয়। 





ফল তোলা 


স্ট্রবেরি যখন সম্পূর্ণ পেকে গাছেই শুকোতে 
আরম্ভ করে তখন এই ফল তুলতে হয়। 


আঙুর 
আমাদের দেশে ১৯২৮ সালে আঙ্দর . চাষের 


_ গত লায়ালপুরে ১১২ রকমের আঙুর জন্মোছল। 


আঙুরের চাষ যে-কোন . অবস্থাতেই করা যায়! 
আমাদের দেশে হিমাচল প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ এবং 
দক্ষিণের বোম্বাই রাজ্যে আঙুর রিলিজ 
জন্মে। 


আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমাদের 
দেশে যে আঙুরের আমদানি হয়, তার চাইতে ভারতে 
উৎপন্ন আঙ্রের জাত নিকৃষ্ট। । 
-উত্তরাণ্ডলে জন্মে থাকে?--ব্লাক প্ৰিন্স, বেদানা, 
ফস্টটার সিডালিং, ডাক, মাসকাট্‌ অফ্‌ আলেক- 
জান্দ্ৰিয়া ৷ শুক নাতিশীতোষ্ণ অণ্ডলে জন্মে,,টেমসন 
সাঁডলেস, সুলতানা, িসাঁমস হোয়াইট। দাঁক্ষিণা- 
গলে জন্মে বাঙ্গলোর ব্লু, বোকার, পাকদী, 
আন্বাঁসাহী। 





বিভিন্ন জাত :. 
র্যাক প্রিন্সঃ থোকাগমলো বেশ বড়, লম্বা আর 
রসাল এবং মাংসল।: জাতে ভাল, খেতেও সুস্বাদু 


জুন-জুলাই-এর শেষের দিকে এই আঙুর তুলতে . 


হয়। 


বেদানাঃ থোকাগুলো বেশ বড় এবং বাঁধানিও 

ভাল। খোসা বেশ নরম, রঙ হলদে সুগন্ধ । জুন- 
জুলাই-এর মাঝামাঝি এই জাতীয় আঙুর পাকতে 
আরম্ভ করে। 


বোকারীঃ এই জাতীয় আঙুরের থোকাগুলো 
বেশ বড়, জাতও বেশ ভাল। কিন্তু মিন্টত্ব একট; 
কম। 


কলম ক'রেই আঙুরের বংশবৃদ্ধি করা হয়। এক 
বছরের পুরানো ডাল থেকেই সাধারণত কলম করা 
হয়ে থাকে। মাঝারি ধরনের মোটা ডাল ৯ থেকে 
১২ ইণ্ডির মধ্যে কেটে নিতে হবে। ডালগাল কেটে 
প্রায় ১ মাস ভিজে বালিতে রেখে দিতে হবে। 
তারপর ২ই থেকে ৩ ফুট দূরে দরে ডালগনাঁল 
বাঁসয়ে দিতে হবে। উইপোকা ও বাভিন্ন রোগের 
আক্রমণ থেকে এইসমস্ত চারাগাছ রক্ষা করতে হবে। 
এক বছরের পরানো চারাই রোপণ করা ভাল। 


রোপণ 


জানুয়ারি-ফেব্রুয়ার মাসেই আঙুরের চারা রোপণ 

করা হয়ে থাকে। দুই গাছের মধ্যে ৮ ফুট এবং 
দুই লাইনের মধ্যে ১০ ফুট ফাঁক রেখে আঙুরের 
চারা লাগাতে হবে। যখন খুব বেশি ঝোপড়া গাছ 
করা হয় তখন মাঝে মাঝে ২০ ফুট জায়গাও বাদ 
দেওয়া যেতে পারে। বোম্বাইতে ৩ থেকে ৩ই ফুট 
ফাঁক দিয়ে গাছ লাগানো হয়, কিন্তু তাতে কোন ক্ষাত 
হয় না। কারণ ওখানে আঙ্জুরলতাকে মাচায় তুলে 
দেওয়া হয়। 


২৬১ 


বসুন্ধরা £ কার্ত্তিক £ ১৩৬৬ 


তদারক 


আঙ্ুরগাছের দেখাশুনা ও তাকে বড় করার জন্য 
তিনটি পদ্ধাত অবলম্বন করা হয়ে থাকে। হেড 
[ীসসটেম, কেইন ?সসটেম ও ইউনিলেটারেল করডন্‌ 
[সসটেম-_ এই তিনাঁট পদ্ধাতই আঙ্ুরগাছের লালন- 
পালনের জন্য পরীক্ষাণীনরীক্ষার দ্বারা স্থির করা 
হয়েছে। | 


হেড সিসটেম 

আঙুরের চারা লাগানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক হ'তে 
হবে। দুই-একাট কুশড় রেখে অন্যান্য সমস্ত কুপড় 
ও ডাল কেটে ফেলতে হবে। নতুন ডালের কুপড় 
বের হওয়া মান্রই সেগ্যাীল ফেলে দিতে হবে। জুলাই 
মাসে ৩ থেকে ৩ই ফুট রেখে আর সব কেটে ফেলতে 
হবে। এই ছাঁটাইএর ফলে গাছ জোরালো হয়ে 
উঠবে এবং 'ডিসেম্বরেই বেশ ডালপালা বের হবে। 
এইভাবে ক্রমে নিচের ডালগুল কেটে কেটে দিলে 
মাথার দিকটাতে বোৌশ ডালপালা বের হবে এবং 
গাছও ঝোপড়া হয়ে উঠবে। 


কেইন িসটেম 


হেড সসটেমের মতই এই. {কেইন সিসটেমের' 

গাছকে ছাঁটাই করতে হয়। কিছ; দুর লতা উঠে 
গেলে তারপর দুশদকে তিনটি ক'রে ডাল বাড়তে 
দেওয়া হবে। ছাঁটাইএর সময় পুরানো ডালগনাল 
কেটে ফেলতে হবে ৷ যেসমস্ত নতুন ডালের কুশড় বের 
হবে সেগ্যীল সব না রেখে মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
ফেলে দিতে হবে। 


করডম 'সসটেম 


এই প্রথায় গাছগুীলকে সোজা বাড়তে দেওয়া হয় 

না। লতার মত শুইয়ে চাঁরাদিকেই ডালপালা বাড়তে 
দেওয়া হয়। এতে গাছের বিস্তার ঘটে অনেকদূর 
পর্যন্ত । ফলে হেড সসটেম ও কেইন সসটেম 
থেকে এই করডন সিসঢেমে অনেক বোৌশ আঙুর 
জন্মায়। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ $ ৭ম সংখ্যা 


ছাঁটাই-এর সময় এ 

পাতা ঝ'রে-যাওয়ার পর এবং বসন্তের আগমনের 
আগে আঙ্যরলতা ছাঁটতে হয়! যেখানে শাঁত কম 
সেখানে শীতের মধ্যেও ছাঁটাই করা যেতে পারে, 
কিন্তু যেখানে শত-বোশি সেখানে শীতের, শেষেই 
আঙ্যরলতা ছাঁটাই. করা ভাল! 


সেচ ও সার 


গাছ ও ফল বাদ্ধর সময় যাঁদ আবহাওয়া আর 

না হয় তবে ফল এবং গাছ কোনটাই ভাল বাড়তে 
পারে না। ফল পাকার সময়ও যদি বায়ুর আর্দ্রতা 
কম থাকে তবে ফল পাকতেও বোঁশ সময় লাগে। 
তাই আঙুরলতা লাগানোর পর থেকেই সেচের প্রাত 
বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। চারা থেকে ফলন শেষ 
হওয়া পর্যন্ত নয়ামত জলসেচ করতে হবে। 
ফলনের শেষে বসন্তের আগমন পর্যন্ত সেচ একটু 
কম হলেও চলে। 


আঙুর জন্মানোর জন্য খইল ও সবুজঙারের 
বিশেষ প্রয়োজন। লতা ছেটে ফেলার পরই জাঁমতে 
সার দেওয়া হয়, এতে গাছগুলো শক্ত হয় এবং ফলনও 
ভাল হয়। প্রাত একরে একমণ আ্যামোনিয়ম 
সালফেট সার হিসাবে আঙ্ুরক্ষেতে দেওয়া খায়! 
বাতাস ও ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষা করার জন্য মাঝে 
মাঝে আঙ্ুরলতাগ্ীল বেধে দিতে হয়। তাতে 
গাছের জোর বাড়ে আর ফলনও ভাল হয়। 


আঙ্ুরগাছের ফল এবং ফল যা সাধারণভাবে ফলে 
তাও মাঝে মাঝে কমিয়ে দিতে হয়। এই ফুল-ফল 
ছাঁটাইএর উদ্দেশ্য তিনটিঃ_কে) ফলের আকার 
বড় করা, (খ) তাড়াতাঁড় বড় করা এবং (গ) ভাল 
থোকা জন্মানো ৷ 


ফুল যাঁদ খুব বোৌশ রকম ফোটে তাতে ফলের 
আকার ছোট হয়ে যায়। তাই বেশ ফুল ক;টলে 
কছু কামিয়ে দিতে হয়। 


1 
৷ 
1 
{ 
। 


আবার যখন ফল দেখা দেয় তখনও যাদি কিছ: 
ফল কমিয়ে দেওয়া হয় তবে ফলের আকার বড় এবং 


স্বাদ ভাল হয়। একাঁট থোকায় যাঁদ বোৌশ' আঙুর 


জন্মে তবে দেখা যায় সাধারণত সেই ফল চবশেষ 
বড় হয় না। তাই অনেক সময় একই থোকায় বোঁশ 
ফল হলে, দি রত oa 
ছিড়ে ফেলতে হয়। 


আঙ্যর তোলা এবং বিক্রি করা | 

সব থোকার আঙুর একই সময় পাকে না| তাই 
দু-তিন সপ্তাহ ধরে আঙুর তোলা হয়। খুব 
সতক‘ হয়ে কাঁচ দিয়ে থোকাগুলো কেটে আঙুর 
তুলতে হয়। খুব আস্তে আস্তে বাড়িতে আঙুরের 
থোকাগ্দীল রাখতে হয়। তোলা আঙরে যেন রোদ 
বা ঝাঁকুনি না লাগে। 

বাক্কর সময়ও সতর্ক হয়ে আঙুরের থোকা 'নাড়া- 
চাড়া করতে হয়। দূরে পাঠাতে-হলে শুকনো ঘাসে 


'জাঁড়য়ে বাক্সে নরম কিছু পেতে পাঠাতে হবে, যাতে 


ফলগুি ঝাঁকুনি লেগে নষ্ট না হয়। 


(রাগ ও পোকা 


শস্ুয়ো পোকা 

যেখানে আপেল জন্মায় সেই স্থানে এই পোকার 
প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। মাৰ্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
এই রোগের প্রকোপ বাঁদ্ধ পায়। জুলাই-তগাস্ট 
মাসে পাখাওয়ালা শুয়োপোকা দেখা যায়। এই 
জাতীয় পোকা প্রথমত গাছের কিছুটা অংশে : এবং 
শকড়ে আক্রমণ 'করে। বসন্তকালে শুয়োপ্পোকা 
যখন প্রথম দেখা দেয় তখন সেই স্থানে যাঁদ 'রজন 
ছিটিয়ে দেওয়া হয় তবে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায়। নিম্নলাখত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা 
'ছিটানো ওষুধ তৈরি ক'রে নিতে হবেঃ | 


শটন-৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ--৮ উদ 
লাইম দালফার--১ গ্যালন। 
উয়েটার--৬ আউন্স 
জল--১৯৯ গ্যালন। 


‘পোকা মারার জন্য গাছের চারদিকে চার ই্টি গভীর : 


ক'রে প্যারাশডসলোর বেনাঁজন ছাড়িয়ে মাটি চাপা 
দিতে হবে। 


দান জস্‌ কেল 


কাশ্মীর এবং কুল; ভ্যালীর আপেলগাছে এই 
মারাত্বক রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যেসব গাছ 
এই রোগে আক্রান্ত হয় সেসব গাছ .ছাই-রঙের এক 
রকম গণুড়োতে ছেয়ে যায়। এই রোগের আক্রমণ 
থেকে গাছকে রক্ষা করতে হলে নবেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারির মধ্যে ডিজেল তেল ৫ সের মাছের তেল 
২ সের এবং ১৪ সের জল মলিয়ে ছিটিয়ে দিতে 
হবে ।. 


আপেল রুট ব্ৰোওয়ার 


আলমোড়া ও উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল জেলায় 

এই রোগের বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়। এই পোকা 
যাঁদ বড় গাছ আক্রমণ করে, তবে গাছের জোর ক'মে 
যায়, ছোট গাছ অনেক সময় ম'রেও যায়। বর্ষা- 
কালেই এই পোকা ডিম পাড়তে আরম্ভ করে এবং 
এক মাসের মধ্যেই বেশ বড় হয়ে যায়। তিন ই. 
গর্ত ক'রে প্যারাশডসলোর বেনীজন ছাঁড়য়ে দিলে 
এই পোকার হাত থেকে গাছ রক্ষা করা যায়। 


এই জাতীয় পোকা আপেল, আঙুর, খুবানী 


প্রভৃতি গাছেই বাসা করে। প্রথমে গাছের পাতার ' 


পিছনের দকে এই পোকা ডিম পাড়তে আরম্ভ করে, 
পরে গাছের পাতা ও কচি ডগাগুলোও নষ্ট ক'রে 
ফেলে। এই রোগের হাত গাছ বাঁচাতে হলে, 
(ক) পাতার পেছনের ভিমগুলো সংগ্রহ ক'রে মেরে 
ফেলতে হবে, খে) 
দিতে হবে, গে) লাইম মিকশ্চারও ছড়িয়ে দেওয়া 
যায়। কেরোসিন ও জল মাঁশয়ে ছিটিয়ে দিলেও 
এই পোকা দমন করা যায়। 
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ছাই অথবা সোঁডয়াম ছিটিয়ে 


'বসন্ধরা ৪ কাৰ্ত্তিক $ ১৩৬৬- 


স্টেম ব্ল্যাক. 


কুমায়ুন ও উত্তরপ্রদেশে এই রোগের প্রকোপ 
অত্যন্ত বৌশ। এই রোগ আপেলগাছের বিশেষ 
ক্ষাত করে। গাছের ডালগুলো কালো হ'য়ে ম'রে 
যাওয়া এবং গাছের গোড়ায় ছত্রাক দেখা দেওয়াই 
এই রোগের প্রধান লক্ষণ। কপার কারবনেট, সাঁসা, 
=তি‘সর তেল প্রভাতি রোগাক্রান্ত জায়গাগুলোতে 
দিয়ে দলে এই রোগ দমন করা যায়। 


পিঙ্ক রোগ 


অনেক গাছই এই রোগে আক্রান্ত হয়। জল- 
িকাশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে "এবং গাছ যাঁদ 
খুব ঘন হয় তবে এই রোগ দেখা দেয়। স্টেম ব্র্যাক 
রোগের প্রাতিষেধক ব্যবস্থার মতই এই রোগে প্রাতি- 
ষেধক প্রয়োগ করতে হবে। 


ব্রাউন রট 


পাঞ্জাবে আপেল ও নাসপাতিতে এই রোগ দেখা 
যায়। এই রোগে ফলের উপর খয়েরী রঙের এক 
ধরনের দাগ পড়ে এবং ফলগুলি মাটিতে প'ড়ে নষ্ট 
হয়ে যায়। এই রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই আক্রান্ত 
ডাল কেটে ফেলতে হবে, যাতে গাছের সর্বত্র না রোগ 
ছড়িয়ে যায়। 


[মিল ডিউ 
গাছের ফুল, পাতা, ফল, ডালপালা, গাছের গোড়া 
সবই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ দমন 


করতে হলে শীতে লাইম সলফার অথবা বোর্দো 
মিশ্ৰণ ছাঁড়য়ে দিতে হবে। 


স্কাব 

ফল, পাতা ও নতুন ডালে এই রোগ দেখা যায়। 
এই রোগের ফলে পাতাগুলো শ্দকিয়ে গাছ থেকে 
অকালে প'ড়ে যায়। ফলগ্দীল না পেকে শন্ত হয়ে 
থাকে ও ঝ'রে যায়। অনেক সময় ফল পাতা সদ্য 
ডালও শ্ীকয়ে মরে যায়। প্রথম যখন ফুল দেখা যায় 
তখন একবার এবং ফুলের পাপাঁড় যখন ঝ'রে যায় 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


তখন আর একবার বোর্দোশমশ্রণ ও লাইম সালফার 
মিশিয়ে ছিটালে এই রোগ দমন করা যযর়। 


কে) ফলগ্লি নষ্ট করে ফেলতে হবে, (খ) নবেম্বর 


আপেল এবং নাসপাতিতেই এই রোগ বেশি হয়। _ 


পাঁচ লিফ কারল 

এই রোগকে পাতা কোঁচকানো রোগ বলা হয়। 
রোগাক্রান্ত হলে গাছের পাতাগুলো কুপ্চকে ভার 
হয়ে যায় এবং পাতার রঙও হলদে অথবা লাল হয়ে 
যায়। ক্রমে গাছও হলদে হয়ে ওঠে এবং ফলও 
নষ্ট হয়ে যায়। লাইম সালফার, বোরেশীমশ্রণ 
অথবা কপার সালফেট দুই পাউন্ড ৫০ গ্যালন জলে 
গমাঁশয়ে 'ছিটাতে হবে। 


পাঁচ কারল এপস 

পাঁচ গাছের পক্ষে এই রোগ মারাত্মক। এই রোগে 
পাতাগ্দাল খুব কুণ্চকে যায় এবং তার মধ্যে শ'য়ো- 
পোকার জন্ম হয়। এই শদুয়োপোকা গাছের মধ্যে 
ফুটো ক'রে ঢুকে গাছের সমস্ত রস খেয়ে ফেলে, 
ফলে রসহশীন ডালগঢ়ল ভেঙে যায়। এই রোগের 
হাত থেকে গাছ বাঁচাতে হলে কুশড় বের হবার আগে 


তামাকের জল ভাল ক'রে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
পাচ ফ্ৰণট ফ্লাই 
পাঁচ গাছেই এই পোকা জন্মায়। এই পোকা 


ফলের মধ্যেই বাসা করে। এই পোকা দেখা দিলে, 
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থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি বদলে" 
দিতে হবে, এবং গে) আক্লামত স্থানাটিতে কণটনাঁশক 
দ্রব্য ছিটিয়ে দিতে হবে। 


লাফ স্পট , 
ছন্নাক থেকে এই রোগের সূত্রপাত হয়! এই 
রোগের প্রকোপ বোঁশ হলে গাছের পাতা ঝ'রে 


যেতে আরম্ভ করে। লাইম সালফার ও বের্দো- 
মিশ্রণ ছিটিয়ে দলে এই রোগ দমন করা যায়! 


স্ট্রবোরর রোগ 

স্ট্রবোর গাছে ভাইরাস রোগের প্রকোপ খুব বেশ 
দেখা যায়। এই রোগের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে 
যায় এবং পাতাগলও হলদেটে লাল হয়ে যায়। 
শদুয়ো পোকার দ্বারাই এই ভাইরাস রোগ ছড়ায় 
বলে অনেকের ধারণা । এই রোগের হাত থেকে 
রক্ষা পেতে হলে রোগাক্রান্ত গাছগুলো তুলে পড়িয়ে 
ফেলতে হবে। ; 
স্ট্রবোরগাছে মিল ডিউও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, 
ফুল ফোটার আগে সালফার ছড়িয়ে দিলে এই রোগ 
দমন করা যায়। ' 


আয়কর ফসলের মধ্যে সপারর একটা 'বাঁশন্ট 
স্থান আছে। যাঁরা এর চাষ করেন তাঁরা প্রায় সকলেই 
বাঁড়র আনাচে কানাচে কিংবা খুব অল্প জায়গাতেই 
সুপার লাগয়ে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
এর চাষের বহ; রকমফের দেখা যায়। সুপার 
চাষের বহ, বিষয় এখনও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা 


ক'রে দেখা হয় নি। তব; এর চাষের সাধারণ 


বৈশিষ্ট্যগরঁলি এখানে দেওয়া হ'ল। 

গ্রীজ্মপ্রধান দেশের যেসমস্ত জায়গায় প্রচুর ব:ষ্টি- 
পাত হয় এবং যেখানে বাতাসের আদ্রতা বোঁশ সেই- 
সব জায়গাতেই সংপাঁর ভাল হয়। সমদ্রপৃষ্ঠ থেকে 
৩,০০০ ফুট পর্যন্ত উষ্চুতে এই গাছ হ'তে পারে। 
যাঁদও নানা রকম মাটিতে সুপার গাছ হ'তে দেখা 
যায় তব; বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে হ'তে পারে বলেই 
যে-কোনও মাটিতে সুপারির চাষ চলতে পারে এ 
ধারণা ভুল। ভালভাবে জলানিকাশের স্বাবধাযুক্ত 
সরস মাটিতেই সুপার ভাল হয়। দোআঁশ, কাঁকুরে 
ও লাল দোআঁশ জমিই এর চাষের পক্ষে বিশেষ 
 উপয্ন্ত। 


জমির প্রাথমিক তদারকি 


সুপারি বাগানের জন্য নির্বাচিত জাম প্রথমে 
সমান ক'রে নিতে হবে। জাম যাঁদ ঢালু হয় তবে 
তাকে ধাপে ধাপে কেটে সমান করতে হবে। 
সংপারির চারা প্রথম অবস্থায় কড়া রোদ সহ্য করতে 
পারে না। কাজেই সংপাঁর বাগানের প্রথম পত্তনের 
আগে এ জমিতে কলাগাছ লাগয়ে নেওয়া ভাল। 
কলাগাছ লেগে গেলে পরে তার কাছাকাছি সংপাঁরর 
চারা বাঁসয়ে দেবেন। কলাগাছের ছায়ায় সূপারির 
চারা সহজেই বাড়তে পারবে। 


বীজ ও চারা বসানো 


সুপারির বীজ সরাসরি ক্ষেতে বোনা চলে। 
‘আবার বাঁজ থেকে হাপরে চারা তুলেও ক্ষেতে বসানো 


টি 


সুপারির চাষ 


যায়। সাধারণত এক বছর থেকে তিন বছর বয়সের 
চারা তুলে নেড়ে বসাবেন। 


ত্রিশ বছর বয়সের গাছ থেকেই বীজের জন্য 
সুপার সংগ্রহ করা ভাল। যে গাছ বেশ সবল ও 
সতেজ এবং যাতে প্রতি বছরই ভাল ফলন হয়, সেই 
গাছ থেকেই. বীজের জন্য সুপারি সংগ্রহ করা উচিত। 
খুব পুরানো ও দুর্বল গাছ থেকে বাঁজের জন্য 
সুপার নেবেন না! গাছপাকা সঃপাঁরর কাঁদি থেকে 
যখন দুই-একটা সুপার ঝ'রে পড়ে তখনই বড় পাকা 
সুপার বীজের জন্য সংগ্রহ করা দরকার। কাঁদর 
মাঝখান থেকে সুডৌল সুপারই বীজের জন্য বেছে 
নেবেন। 


পছন্দমত সুপার নিয়ে হাপরের বা বাঁজতলার 
জাম গভীরভাবে কুপিয়ে, জাম চৌরশ ক'রে নিয়ে 
৯ ই থেকে ১২ ই অন্তর বসাবেন। নিয়ামত- 
ভাবে জলসেচ করবেন ও জমি মাঝে মাঝে খপুঁচয়ে 


দেবেন। 


২৬৫ 


কেবলমাত্র সবল চারাই বেছে নাঁড়য়ে বাগানে 
বসাবেন। 


চারা বসানো 
সূপাঁর বাগিচার মাটি যাঁদ বেশ ঝুরঝুরে হয় 
এবং জল সহজে বা'র হয়ে যাবার যাঁদ ব্যবস্থা থাকে 
তবে ২-৩ বছর বয়সের চারা তুলে ৩ ফুট গে 
বসাবেন। এ+টেল জমিতে যেখানে মাটি থেকে সহজে 
জল বা'র হয়ে যেতে পারে না সেখানে দেড় থেকে 
দু’ বছরের চারা তুলে দেড় থেকে দঃ’ ফুট গভার 
গর্ত ক'রে বসানো ভাল। যাঁদও নানা জায়গায় নানা 
রকম দূরত্বে সুপারির চারা বসানো হয়ে থাকে তব 
১২ ফট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া একটি ব্গক্ষেত্রের 
চারা কোণে চারাঁট ও "ঠিক মাঝখানে একটি চারা 
বসানোই ভাল। যাদি জলানকাশের ভাল ব্যবস্থা 
থাকে তা হ’লে মে-জুন মাসে চারা বসাতে হয়। যাদি 
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জাঁমতে জল বসবার আশঙ্কা থাকে তবে অগ্াস্ট- 
সেপ্টেম্বরে চারা বসানোই উাঁচত। 


সার দেওয়া 


বোঁশ ফলন পেতে হ'লে দলিত ঠিকমত 
সার দেওয়া বিশেষ দরকার। সার দেবার সবচাইতে 
ভাল সময় হ’ল অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। 
চারার গোড়ার দেড় থেকে দুই ফুট দূরে ৯ ইঁণ্ড 
গভীর ও বেশ খাঁনকটা চওড়া ক'রে নালী কেটে 
তার মধ্যে সার দিতে হয়। সার দেবার পর সে- 
“গুলোকে ঝুরো মাটি দিয়েঢেকে দেবেন। ১০-১২ 
সের সবুজ পাতা, ১০-১২ সের পচা গোবর বা 
আবর্জনা সার, ৩ পোয়া গাছ-গাছড়া পোড়ানো ছাই 
ও ১ পোয়া সুপারফসফেট বছরে একবার ক'রে প্রাত 
গাছে দেওয়া দরকার। সংপাঁরিচারার ছায়ার জন্য ও 
[বিশেষ ক'রে সবুজ সার যোগান দেবার জন্য মাদার 
ইত্যাদি শপুটি জাতীয় গাছ লাগানো প্রয়োজন। 


পারচর্যা 


মাঝে মাঝে আগাছা ও অন্যান্য বাজে গাছপালা 
তুলে ফেলে বাগিচা পাঁরত্কার ক'রে দেবেন। বা্গচার 
হয়। এইভাবে যত্ন নিলে শতকরা ১০ থেকে ২০ 
ভাগ ফলন বাড়ে। জমি আলগা করার সময় সাবধানে 
করতে হয় যেন চারার 'শকড় না কেটে যায়। 
পাচার জন্য সচরাচর আর যে কাজগাল করা 
হয় তা হ’লঃ 

মাঝে মাঝে সেচের নালা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া, 
নালার পালি তুলে ফেলা এবং কচি চারাগুলোকে 
সর্ষের কড়া তাপ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা। 


সেচ ও জলানকাশ 


যদি সারা বছর ধ'রে বেশ ভাল বাষ্ট হবার আশা 
না থাকে এবং বাগচার জমির নিচের মাটির রস 
আশানুরূপ না হয় তবে বাগানে গরমের সময় সেচের 
ব্যবস্থা করতে হবে। কতটুকু জল পাওয়া যাবে, 
মাঁটর প্রকৃতি কেমন এবং মজুরের খরচ কেমন 


- ২৬৬ 
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ইত্যদি বর ৪ থেকে ৮ দিন অন্ত গাছে সে; দিতে 
হয়। ন 
সেচের ইরান রাতে 
যেন আঁতারন্ত জল না বসে সোঁদকে নজর দেওয়াও 


. তেমন দরকার। 


সুপারগাছের বয়স ৩০ বছর হয়ে গেলে নিয়ামত- 
ভাবে ফাঁকে ফাঁকে নতুন চারা বসাতে হয়। পরানো 
মরা গাছ তুলে তার জায়গায় নতুন চারা বাঁসয়ে দিলে 
বাগিচার ফলনে ঘাটাতি হবে না। | 
I 
সুপারি বাগিচায় অন্য ফসল | 
| ভালভাবে পাঁরচর্যা করলে ও উপযুন্ত সার ব্যবহার 
করলে সুপারি বাঁচায় অন্যান্য ফুসলও তোলা যায়। 
সুপার ফাঁকে ফাঁকে কলার চাষ সহজেই করা যায়। 
এ ছাড়া আনারস, পো'পে, পান প্রভৃতির চাষও চলতে 
গ্রারে। সমপাঁরগাহ্ু যাতে ভাল ছায়া পায় ও বড়ে 
যাতে গাছের কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য সুপারি 
বাঁগচার চারধারে অনেক সময় নারকেলগাছ লাগানো 
হয়ে থাকে৷ 


রোগ ও পোকা ৰ্‌ 
" কাঁলরোগ বা মহালিই হ'ল সুপারিগাছের সবচাইতে 
মারাত্মক রোগ। যেসব জায়গায় খুব বোঁশ' বৃষ্টি 
হয় সেখানেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বোশ হয়। 

শতকরা ১ ভাগ বোর্দোশমশ্রণ দু'বার গাছে ছিটিয়ে 
দিলে এই রোগ দমন করা যায়। মে মাসের শেষা- 
শোঁষ বা জুন মাসের গোড়ায় প্রথমবার এই ' ওষুধ 


যতে হয এব এর হাড় ছাদ পরে শিতায বার 
'ছিটাতে হয়। 


ফল তোলা 
নিন 
সপারর কাঁদি নামাতে হয়। নানা জায়গায় 'নানা- 
ভাবে রাঁদ নামানো হয়ে থাকে। তবে গাছ থেকে 
সুপারির কাঁদি কেটে মাটিতে না ফেলে, দাঁড় গাঁলয়ে 
নামানোই ভাল। একটা লম্বা দাঁড়র মাথায় 


| 
} 
|| 
৷ 
I 


লোহার একটা আঁকাঁস বেধে সেই মাথা কোমরে 
গদুজে সিউল গাছে চ'ড়ে, দড়ির উপর কাঁদি নামিয়ে 
ছেড়ে দেয়। দড়ির আর এক মাথা নিচে একজন 
লোকের হাতে থাকে। সে কাঁদগুলো এক এক 
. ক'রে ধ'রে দাঁড় থেকে নামিয়ে নেয়। 


ফলন 18 

এক একরে ৪৫০ থেকে ৫৫০টি ফলন্ত সুপাঁর- 
গাছ থাকলে তা থেকে গড়ে প্রায় ১৯ মণ শুকনো 
সুপার পাওয়া যায়। - ন 
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বিক্রির জন্য সঃপাঁর তোর 
যাঁদ কাঁচা সুপার তুলে বিকি করার ইচ্ছা থাকে 
তবে কাঁচা সুপারি পেড়ে খোসা! ছাড়িয়ে চাকা চাকা 


করে কেটে সিদ্ধ ও রঙ ক'রে রোদে শুকিয়ে নিতে ' 


হয়। কোন কোন জায়গায় সিদ্ধ ও রঙ না করেই 
রোদে শাঁকয়ে নেওয়া হয়। যদ "পাকা সুপারি 
তোলা হয়, তা হ'লে ৩৫ থেকে ৪০ দিন ধ'রে পাত 
পাত ক'রে বিছিয়ে রোদে ভাল করে শ্াকয়ে, তারপর 
খোসা ছাঁড়য়ে নিতে হয়। 





- ২৬৭ 


ধক 


আখচাষের ভারিগান 
মহম্মদ গোলাম আকবত্ 


গোঁড়বঙ্গের অঙ্গ রে, ভাই, 
গুড়ে গুড়ময়। 
সেই গুড় আর শর্করা যে 
ইক্ষ্য থেকে হয়। 
যুগে যুগে আখের 'মিন্টির 
. মান্য আছে ভার। 
তুষ্ট মনে শোন মিষ্টি = 
আখচাষের জারি। 
অর্থাগমের যত চাষ 
মর্তযধামে আছে। 
অনেক চাষই হার মেনে যায় 
আখের চাষের কাছে। 
আখ লাগাতে পারে। 
দশ বিঘা জমির আয়, 
তার কাছে, ভাই, হারে। 
নতুন যুগে দেশে দেখ 
'বহ শ্রেণীর আখ। 
‘কাটা’ নামে ফাটা আখ 
গায়ে কাটা দাগ। 
মাদ্রাজ" 'জাপানী” খাড়ি’ 
সামনা’ শ্যামসাড়া’। 
মাদ্রুজী রুইতে হয় 
ভূ'য়ে ক'রে গাড়া। 
খাঁড় আখ দাঁড়-সম 
রস আঁত কম। 
ছেলেপুলেয় ছোঁয় না যেন 
কান্ত অনুপম। 
শিয়ালে ভাঙে না, ভাই রে, 
পোষায় না তার খেটে। 
তবু সে আদরণীয় 
বাঙলার খন্দ বটে। 


৮ 


২ড৮ 


কাটা ও জাপানী ইক্ষু 
বসের দাঁরয়া। 
এ দুয়েও অঙ্গ রাখে 
শন্ত কাঁরয়া। 
দীর্ঘ হয় মন্দ নয় 
সাত-আট হাত। 
আশেপাশে ভাঁর হয় 
সকলের মাথ। 


"যত রোবে তত হবে 


জোর একাঁধক। 
মাদ্রাজীর একে হয় 

{তন ততো'ধক। 

গুণে ইক্ষরাজ ৷ 
সুকোমল অঙ্গে করে 

রসগোল্লার কাজ ৷ 

শিয়ালেতে ভাঙ্গে। 
বেড়ায় জড়ায় মানে না তাই 

কম হল বঙ্গে। 
রসে রয় চিনর ভাগ 

আঁত পাঁরমাণ। 
চিবাইয়া খেলে হয় 

তৃপ্ত মনপ্রাণ। 
এহেন সুন্দর চাষ 


কোরো না, ভাই, কাম! : 


শ্বেতপাথরের বেড়া দিব 
সারা বঙ্গের জাম! 


ধরতা 

লাগ রে কাজে কোমর বেধে 
জাগ রে তরুণদল। 

রসের সাগর ঢেউ খেলে যায় 
ছলছল কলকল । 


চাষে দিও মন, ভাই রে, 


মনে কর চাষ! 
জাম তয়ের করতে লাগ _ 
পয়লা কার্তক মাস। 
চাষার গুণে মাট. ভাল 
মাঁটর গুণে গাছ। 
গুরুর গুণে শিষ্য ভাল 
জলের গুণে মাছ। 
মন ক'রে মাটি চষে 
খন্দে রাখে চোখ! 
তার চাষে রয় না কভু 
রোগ শোক পোক। 
সুপার ফসফেট দিয়ে চষলে 
রয় না মাটির দোষ। 
আধ্যানক ধারার চাষে 
পূর্ণ পাঁরতোষ। 
পাঁচ-সাত চাষ দিও, ভাই, 
আধ মাসের মাঝে। 
পচা পাঁকমাঁট দাও 
জমির জোর বুঝে। 
যতদিন না আসে মাঘ 
চ'ষ মাঝে মাঝে। 
মাঘ পাঁড়লে লাগ এবার 
চাতর দেবার কাজে । 
{তন হাত চওড়া নিও 
দাঘে হাত-বারো। 
ওপর-সমান টল গণুড়াও 
সার মিশাও আরো। 
মোটা তাজা টিক্‌লাঁগনাল 
বসাও সার সাঁর। 
সার জঞ্জাল চাপা দিয়ে 
ছিটাও জলের ঝাঁর। 
এক মাসের মধ্যে আখের 
চারা হয়ে যায়। 
আড়ে দীঘে বারো ই 
রোয়া কর সায়। 


১৬৯ 


বসুন্ধরা ঃ কার্ত্তিক £ ১৩৬৬ 


কোদালিতে খু কেটে 
"_ চারা জোড়া রোবে। 


জল দিয়ে নাহি বলে 


চারা ম'রে যাবে । 
দু-তিন সপ্তার মধ্যে যাঁদ 
বান্ট নাহি হয়। 
সেচিয়া ডুবালে ক্ষেত 
আখের চাষের জয়! 
সেচা ক্ষেতে জো হলে, ভাই, 
দিও কোপাইয়া। 
বৈশাখ-জন্টিতে রোয়া 
ঘাস নিড়াইয়া। 
ঝোড়া লাগে গোড়া মরে 
মাঁজ শুকাইলে। 
যান্তি কিছ; নিলে। 
ফাপ বাহর হলে আখ - 
দিও জড়াইয়া। 
ঝোড়া-লাগা পোকা-ধরা 
ফেলহ কাটিয়া ৷ 
রোদ-বাতাস পাবে তাতে 
বাড়বে আখের মাল। 
তিন বার জড়াও হেন 
যান্ত চিরকাল। 
শিয়ালে ভাঙার ভয় 
জড়ালে হয় কম। 
ভূতম্ার্ত বসাও, নয়, 
বাজাও ঝমঝম। 
হীনতেজা হলে আখ 
গোড়ায় দিবে সার। 
যা খ্াঁশ তোমার। 
গোড়া থেকে তিন হণ 
দূরে দিবে সার। 
মাটি ঢাক তার। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


ভাগ্যগণে আঁতৱিন্ত'- 
ৃ আখে কর বাড়। : 
একসাথে বেধে দিও 
পাঁচ-সাতটা ঝাড়। 
আরো যাঁদ বাড়ে, ভাই রে, 
হয় ভূমস্যাৎ। 
বাঁশ কেটে ভারা দিবে 
নইলে অধপাত। 
পড়ো আখে রস বোশ হয়, 
হয় না তাতে মাল। 
অরুচি জঞ্জাল। 
আগাগোড়া একটা কথা 
স্মরণ রাখা চাই! 
আখের ক্ষেতে বাঁম্টজল 
নাহ বাধে ভাই। 
আগে বেড়া দিবে, বন্ধু, 


২৭০ 


আধুনক মতে এক 
চিমান রাখা চাই৷ 


রসে গুড়ে কণামান্র 
জমবে নাকো ছাই। 


হাল ফাশনের কড়ায়, বন্ধ, 
অল্প পোড়ে কাঠ। 


উৎপাদনে পড়তা কমলে 
মুনাফা বিরাট । 


. ধরতা 
গোঁড়বঙ্গের অঙ্গ রে, ভাই, 
গড়ে গিনড়ময়। 


পিপাীলিকা তাই বাঙলার 
"সকল ক্ষেতে রয়। 


জাগো বাঙলার তরুণ ছেলে 
জাগাও চাষ ভাই । 

সেই গোঁড়বঙ্গের রূপে 
বঙ্গ গ'ড়ে যাই। 


লক্ষমী-লভে লক্ষ্য রেখে 
কর ক্ষেতখামারি। 


গোলাম আকবর বলে সাঙ্গ 


হোলো আখের জার। 








পশ্চিম বাঙলায় সিনকোন! চাষ 


পশ্চিম বাঙলায় কুইনাইনের কথা সকলেই জানেন-- 
বিশেষ ক'রে গ্রামবাসীরা । কুইনাইন প্রায় আশা 
বছর ধ'রে ম্যলোরয়ারোগীর রোগমীন্তর একমান্র 
ভরসা ছিল। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না 
যে, কুইনাইন 1সিনকোনা নামক একপ্রকার গুল্মের 
ক্ষারজাত (আ্যালক্যালাইড)--সিনকোনাগাছ থেকেই 
কুইনাইন তোর হয়। ভারতে সিনকোনাগাছের 
রীতিমত চাষ হয়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে 
বিদেশ থেকে ভারতে সিনকোনাগাছ আমদাঁন করা 
হয় এবং তারপর থেকে এদেশে সরকারের তত্ত্বাবধানে 
+সনকোনা চাষ হয়ে আসছে এবং সরকারী কারখানায় 
কুইনাইন তোর হচ্ছে। 


পশ্চিম বাঙলা আজ প্রায় ম্যালোরিয়া রোগমুক্ত 
হয়েছে বটে, কিন্তু দশ বছর আগেও শহরের লোক 
ম্যালোঁরয়ার ভয়ে গ্রামে একটা রাত কাটাতেও ভয় 
পেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দেশে কুইনাইন 
, এত অল্প উৎপন্ন হস্ত যে, তার দ্বারা লক্ষ লক্ষ 
সম্ভব হ'ত না।' তাই. সেই সময় থেকে পাঁশ্চম 
বাঙলায় "সনকোনা-চাষ বাদ্ধির চেষ্টা চলে । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের মেয়াদকালে বাঙলায় সনকোনা চাষ 
বহুল পাঁরমাণে বাড়ানোর সঙ্কল্প কার্যকর করা 
হয়। কিন্তু কয়েক বছর পরে হঠাৎ নতুন 
পাঁরা্থাতর উদ্ভব হয়! দুটি কারণে 1সনকোনা 
চাষের প্রয়োজনীয়তা ক'মে যায়ঃ 

(১) দেশে নতুন আঁবজ্কৃত নানাবিধ কীটপতঙ্গ- 
নাশক গুড়ো (ড-ডি- প্রভৃতি) ছাড়িয়ে ব্যাপক- 
ভাবে মশক ধৰংস করার জন্য ম্যালোরয়ার প্রকোপ 
ক'মে যায়। (২) নানাবিধ কৃত্রিম রাসায়ানক ভেষজ 
দ্রব্য কুইনাইনের বিকল্প ওঁষধ হিসাবে আবিষ্কৃত 
হওয়ায় কুইনাইনের চাহিদা অনেক কমে যায়। 
সম্প্রীতি (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) কলিকাতা 
এীসয়াটক সোসাইটির হলে সিনকোনা চাষ ও 





তার“ ভাবষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি আলোচনা- 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁশম বাঙলার শল্প- 
বাঁণজামন্দ্রী শ্্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় এ সভার 
উদ্বোধন করেন। ভেষজ উদ্ভিদ আঁধকর্তা 
ডাঃ কে বিশ্বাস, সিনকোনা অধিকর্তা শ্ৰী এস 
মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসউটিক্যাল 
কারখানার ম্যানেজার শ্রী এস পি সেন, .কাঁলকাতা 
ট্রীপক্যাল মেডিক্যাল স্কুলের রসায়ন বিদ্যার 
অধ্যাপক ডাঃ আর এ চক্রবর্তী, গ্লু কোনে 
লিমিটেডের বায়োকোঁমস্ট ডাঃ বি পি ঘোষ এবং 
বোটানিক্যাল সার্ভে অব হীন্ডিয়ার প্রধান উদ্ভিদ- 
বিশারদ ডাঃ জে সি সেনগুপ্ত এই আলোচনায় 
যোগদান করেন। 

মীভূপাত মজুমদার পশ্চিম বাঙলায় সিনকোনা 
ও কুইনাইনের চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 
ডাঃ কে বিশ্বাস দক্ষিণ আমোরকায় কিভাবে 
সিনকোনা ও তার জবরনাশক গুণ আবিষ্কৃত হয় 
তার প্রাথামক ইতিহাস এবং ১৮৬০-৬১ গ্রীস্টাব্দে - 
ভারতে প্রথম ীসনকোনা চাষের কাঁহনী উল্লেখ 
করেন। অতঃপর 'তাঁন '্যাঁজক লণ্ঠন” সহযোগে 
সনকোনা-জাতীয় উাঁচ্ভদের বৈজ্ঞানক রূপ ব্যাখ্যা 
করেন এবং হাঁপকাক, আরগট, 'ভাঁজটালস, 
রাউওলাঁফয়া, সর্পলতা, মেনথাপিপোঁরটা প্ৰভৃতি 
ওষাঁধ সম্বন্ধে কয়েকাঁট কথা বলেন। এইসব ওষাঁধ 
দাঁজালঙে রঙ্গোবাগানে চাষ করা হয়। 


শ্রী এস মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্তৃতার ভারতে 
সিনকোনা শিল্পে অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তান বলেন যে, 
কুইনাইনের চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ- 
সরকার বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী 
িনকোনা চাষ নিয়ন্ত্ৰণ করছেন। আর্থনীতিক দিক 
থেকে সিনকোনা চাষের অবস্থা যাতে খারাপ হয়ে 
না পড়ে এবং বাড়াত শ্রামকেরা যাতে কাজ পায় 


২৭১ 


বসুন্ধরা 8 ১২শ বর্ষ ৪ ৭ম সংখ্যা, 


তার জন্য পাশ্চমবঙ্গ-সরকার সিনকেনা বাগানে 
ইাঁপকাক, টুং, কাঁফ, কোকো, ছোট এলাচ, লেবু 
ঘাস প্ৰভৃতি চাষ করাচ্ছেন। ‘তান আরও. বলেন যে, 
পাওয়ায়, তাঁর মনে হয় যে, সাধারণ লোক এখনও 
কুইনাইন পছন্দ করেন এবং ম্যালোরয়া জ্বরের 


প্রতিকার ছাড়া অন্যান্য কাজেও কুইনাইনের চাহিদা 


বাড়ছে। ণ 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কুইনাইন 
সম্বন্ধে একাঁট ধারাবাহিক তথ্যচিত্র দেখান। 
অন্যান্য বন্তারাও সিনকোনা চাষের প্রয়োজন ও সেই-. 
সঙ্গে অন্যান্য ভেষজ ও অর্থকরী গাছ-গাছড়া 
চাষের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গ্রৃত্ব আরোপ 
করেন। 


এই আলোচনা-বৈঠকের শেষের দিকে কন্তৃতা- 
প্রসঙ্গে শ্রী মজুমদার বলেন যে, পাচম বাঙলায় 





২৭২ 


এখনও সিনকোন৷ চাষের প্রয়োজন আছে ব'লে তিনি 
মনে করেন, যাঁদও চাষ নিয়ন্ত্ৰণ করা যেতে পারে। 
নানাবিধ কৃত্রিম বিকল্প ওষধ আবিষ্কৃত হ’লেও 
এখনও কয়েক প্রকার ম্যালোরয়া জৰরে কুইনাইন 
শ্ৰেষ্ঠ ওষধ ব'লে গণ্য হয়। পাঁথবীর অন্যান্য 
দেশে -সনকোনা চাষ বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে ব'লে 
বিদেশ্রে বাজারে আমাদের কুইনাইনের চাহিদা 
আছে। চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য সরকারী 
িনকোনাবাগানগ্যালতে লোকসান হচ্ছে বটে, কিন্তু 
এইসব বাগানে অন্যান্য উধাঁধ ও অর্থকরণ; ফসল 
চাষ করার ফলে সিনকোনা চাষের খরচ ক'মে যাবে 
এবং লোকসানও বন্ধ হয়ে যাবে। তান :আরও 
বলেন যে, বিদেশী মদ্দ্রা অর্জনের জন্য দেশ থেকে 
পণ্যদুব্য রপ্তাঁন করাও বিশেষ প্রয়োজন, এবং 
কুইনাইন রপ্তাঁন করতে পারলেও আমরা কিছু 
বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারব। 





পশ্চিমবঙ্গে দুধ মাংস মাছ ডিম প্ৰভৃতি উচ্চাঙ্গের 
প্রানজ প্রোটিন-খানদ্যর যে অত্যন্ত অভাব সে-কথা 
আর ব'লে দেবার দরকার নেই এবং ডিমের জন্য এ 
রাজ্যকে প্রধানত পূর্ব পাঁকস্তানের উপর নির্ভর 
করতে হয়। বাস্তাবক, বছরে প্রায় ১৯ কোট 
ডিম এ রাজ্যে আমদানি হয় এবং এ সত্বেও এখান- 
কার প্রতিটি লোকে বছরে গড়ে ডিম খেতে পায় 
মার ১৩টি। আর অন্যান্য উন্নত দেশের প্রাতিটি 
লোক গড়ে দৈনিক একাঁট ক'রে ডিম খায়। পঢাঁষ্ট- 
গুণে ভরা ডিম খুব তাড়াতাড়ি জৈব প্রোটিনের 
যোগান দিয়ে মানুষের খাদ্যকে সুষম ক'রে তোলে। 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডিম সরবরাহের উপর 
কড়াকাঁড় চাপানোর ফলে ডিমের দর চ'ড়ে গেছে 
গাঁরব লোকের কেনার ক্ষমতা ছাঁড়িয়ে। এসব কথা 
ভেবে এবং পাক্ষিপালন-শল্পের উন্নয়নের কথা 
বিবেচনা ক'রেওবাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য 
উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের নিকট একটি 
পারকল্পনা উপস্থাপিত করা হ'লে তা অনুমোদত 
হয়। সেই পাঁরকল্পনা রূপায়ত করার উদ্দেশো 
মঞ্জার লাভ করে টালিগঞ্জের রাজ্য পাঁক্ষপালন- 
খামার। এই পরিকল্পনায় প্রাতাট উদ্বাস্তু- 
পারবারকে ১০০টি ভিম-দেওয়া পাখি, পাঁখগুলোর 
থাকবার সুব্যবাস্থিত ব্যাটারিখাঁচা এবং না-লাভ-না- 
লোকসানের 1ভাত্তিতে পাখিদের সুষম খাদ্য 





মঞ্জার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য 'ক্ষপ্রতায় 
সকল দিক থেকে নেমে পড়া হ'ল যাতে ডিম 
ফোটানোর মরসূমটাকে কাজে লাগানো যায়। ১৫ 
হাজার ডিম তা দিয়ে ফোটাবার উপযোগী বিরাট 
আকারের মন্ত্র '্যামথ্‌ ইনাঁকউবেটার সহ আরও 
যেসব আধুনিক সরঞ্জাম ভারত-সরকার থেকে পাওয়া 


টালিগঞ্জে পক্ষিপালনের 
সরকারী খামার 


গেছে, সেসব বাঁসিয়ে নেওয়া হ’ল, জাঁমটার উন্লাতসাধন 
করা হ'ল এবং সেইসঙ্গে আবশ্যক ঘরবাড় তোরর 
কাজ শুরু হয়ে গেল। মান্র পাঁচ মাসের মধ্যে এই 
খামার মুরগির ডিম থেকে ১৫ হাজার বাচ্চা ফোটাতে 
পেরেছে এবং এখানকার মুরগিগলো থেকে এখন 
দিনে গড়ে প্রায় সাড়ে সাত শ’ ডিম পাওয়া যাচ্ছে। 
এখানকার ডিম এবং মাংসের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে 
যাচ্ছে এবং উচ্চ।ঙ্গের এ দুশট জিনিস কিনবার জন্য 
প্রাতাদনই দরদরাল্তরের লোক এসে এখানে ভড়- 
করছে। উদ্বাস্তুদের কীভাবে পাক্ষপালনের কাজে 
লাগানো যায় সেটা এতকাল একটা জটিল সমস্যা 
ছিল। এই খামারাঁট স্থাপন করা হয়েছে মুখ্যত 
কতকগ্যল উদ্বাস্তু-পল্লশর কেন্দ্রপ্থলে। এখান- 
কার কাজের অগ্রগাঁত দেখে, এখানকার [ডিম আর 
পাখির বৈশিষ্ট্য দেখে বাস্তুহারা লোকেরা, বিশেষ 


. ক'রে স্ত্রীলোকেরা, এই খামারে কাজ করতে এগিয়ে 
- আসছেন এবং তাঁরা পাঁক্ষপালনকে জশীবিকা হিসাবে 


গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পুরুষ কর্মচারী 


_ ছাড়া, ২০ জন উদ্বাস্তু নারীও এই খামারে কাজ 


করছেন। তাঁরা পাখদের খাওয়াতে, এমন কি ঘর 
ঝাঁট দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। উপরন্তু 
মুরাগর শাবকগুলোর লালনে তাঁরা চমৎকার যত্ন 
সয়ে থাকেন। যেসব উদ্বাস্তু পুনর্বাসত হয়েছেন 
কিন্তু জীবিকার সুসংস্থান করতে পারেন নি, এ 
থেকে তাঁদের একটা উপার্জনের উপায় তো হচ্ছেই, 
তা ছাড়া, যাঁরা এখনও পঃনর্বাঁসত হন নি তাঁদের 
সামনেও এই কাজ অর্থাজনের একটা পথ প্রসাঁরত 
করেছে। 


এই খামারে 'ব্যাটারখাঁচা, মুরগির ঘর প্ৰভৃতি 
পাঁক্ষিপালনের আবশ্যক সরঞ্জাম তোরর ব্যবস্থাও 
হচ্ছে বেশ বড় আকারে এবং শুধু এসব কাজে 


২৭৩ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ এম সংখ্যা 


এখানে এখন ১২-১৩ জন উদ্বাস্তুর কর্মের সংস্থান 


হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ২০ জন নারী সহ প্রায় 
৭৫ জন উদ্বাস্তু কাজ করছেন। শিল্পের উন্নয়নের 


সঙ্গে সঙ্গে, আশা করা যায়, এই শিল্পও উন্নাতলাভ ' 


' করবে এবং এখানে যাঁরা কাজ শিখছেন তাঁরা এসব 
কাজ ক'রে নিজেদের বসাঁতির ব্যবস্থা করতে পারবেন। 
গ্রী্মকালেও যাতে প্রচুর ডিম পেয়ে এবং 
"ইন্‌কিউবেটারের সাহায্যে উন্নত শ্রেণীর পাখির 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে লোকের ক্লমবাৰ্ধত চাহিদা, 
মেটানো যেতে পারে সে-ীবষয়ে এখন এখানে গবেষণা 
চলছে। ডিম থেকে ভাল বাচ্চা ফোটানোর পক্ষে 
এবং পাখিগমলোকে ভালভাবে পালন করার পক্ষে 
আবহাওয়ার আদ্রতা আর উত্তাপ দুটোই মুখ্য 
অন্তরায়। ঠাণ্ডা জল 'ছটিয়ে, তা-দেওয়ার আর 


২৭৪ 


বাচ্চা ফোটাবার ঘরে বিশুদ্ধ হাওয়া চালিয়ে, এমান 
নানা পদ্ধাততে এসব অস্মাবধা দূর করার চেষ্টা 
চলছে এবং এই খামারে এসব প্রচেষ্টার ফলও দেখা 
যাচ্ছে বেশ সন্তোষজনক! | 

বিপুল চাঁহদা এবং এই শিল্পের উন্নয়নের 
সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করলে মনে হয়, পাঁশ্চম- 
বঞ্গের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের বড় আকারের 
খামার স্থাপন ক'রে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের সুযোগ 
সৃষ্টি করার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়। এ 1বষয়ে 
যথাযোগ্য বিবেচনাও করা হয়েছে এবং 'স্থর হয়েছে 
যে, দুর্গপুরে আর াঁলগ্দাড়তে আরও দুটি 
খামার স্থাপন করা হবে। তা ছাড়া, হাঁস পালনের 


একটি খামার করার প্রস্তাব তো ইতিপূকেই মঞ্জার 
লাভ করেছে। 





রবি মরস্মমে বীজ-আল; বণ্টন 

কাঁষ-আঁধকার কাঁলকাতার 'খাঁদরপুরে অবাঁস্থত 
পাহাড়পুরের 'ব্ুকলীন কোল্ড স্টোরেজ'এ রেঙ্গুন 
শ্রেণীর রয়াল কিডনী ধরনের বীজ-আল গুদাম- 
জাত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রোজস্ট্রী- 
ভুন্ত উৎপাদনকারিগণ এগ্যাল পাঁরবার্ধত করেছেন! 
আলুর ফসলের জীবাণু-সংক্রান্ত রোগ থেকে মন্ত 
থাকার বিষয়ে সুনাশ্চত হওয়ার জন্য চাষের 
মরসূমে পর পর তিনবার ফসল পাঁরদর্শন করা 
হয়। সংরাক্ষত বাঁজ-আল; উচ্চমানসম্পন্ন ও 
উন্নত ধরনের। | 


এর খোসা সোনালী হল; বর্ণের এবং চোখ গভাঁর। 
এই ধরনের বীজ-আলু খুব ভালভাবে রাখা যায় 
এবং বাজারে অন্যান্য ধরনের বীজ-আলু অপেক্ষা 
এর দামও বোঁশ পাওয়া যায়। 


এই বীজ-আলুর মূল্য স্থির করা হয়েছে_ 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেলস্টেশনে পেশীছয়ে দেওয়ার 
খরচ সমেত প্রাতি মণ ২৫ টাকা । যেসকল উৎপাদন- 
কেন্দ্রে ভার গাঁড় যেতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে ৪০ 
মাইল পাঁরাধর মধ্যে রাস্তা দিয়ে মাল 'ডোলভার' 
নেওয়া যাবে, তবে লরাী-ভার্ত মাল হওয়া চাই। 
এরূপ ক্ষেত্রে রাস্তা-ষোগে মাল নেওয়ার খরচ বীজ- 
আলুর মূল্যের মধ্যে ধরা হবে। 


বীঁজ-আলুর অর্ডারের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গাঁল 

থাকা চাইঃ 

যে ব্যান্তর নিকট বীজ পাঠানো হবে তাঁর নাম, 
যে স্টেশনে মাল যাবে তার ও রেলপথের 
নাম, প্রয়োজনীয় পাঁরমাণ মেণ হিসাবে), 
যেখানে রেলের রাঁসদ পাঠাতে হবে 
সেখানকার ডাকের ঠিকানা, বীজ-আলু 
পাঠানোর সংবাদ যেখানে জানাতে হবে 





টুকিটাকি 


সেখানকার টোলগ্রাফের ঠিকানা, 'ইনডেন্টের 
স্ঙ্গে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণের আগ্রম পুরা 
মূল্য। 


করয়েচ্ছ ব্যান্ত রাইটার্স ববাল্ডংসস্থিত আলু- 
প্রাধকারকের সঙ্গে অথবা স্থানীয় কীষ-আধ- 
কাঁরকের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারেন। যে- 
কোন একজনের কাছে দাম জমা দিলে বাজ পাওয়া 
যাবে। 


অগ্রগাঁতর আলোচনা 


তৃতীয় পঞ্ডবাৰ্ষক ' পারকল্পনা-সংক্লান্ত কর্ম 
কল্পনাসমূহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ভারতে 
কৃষিবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে লভ্য সম্যোগ- 
সুবিধাঁদর মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্র- 
গাঁতর পর্যালোচনা করার জন্য খাদ্য ও কৃষি-মন্তক 
এতৎসংক্রান্ত শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের নিয়ে একাট যতে 
ভারত-মাঁক‘ন দল গঠন করেছেন। এই দলের মধ্যে 
থেকে আগত এবং কাঁষাঁশক্ষা ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ তিনজন প্রখ্যাত ও দায়ত্বশশল প্রাতীনাধ। 
এই দল ১৯৫৯ সালের ৩১এ অক্টোবর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। এরা ইতিমধ্যেই 
চুশ্চুড়া-স্থত রাজ্য কৃষি খামার ও প্রাতিজ্ঞান, 
হাঁরণঘাটা দুগ্ধ-গবেষণাকেন্দ্র এবং রাজ্য পশ,- 
চাকৎসা কলেজ পাঁরদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার 
৩রা নবেম্বর দলাঁট রাইটার্স বাল্ডংস-এ রাজ্য কীষ- 
বিভাগের আঁধকারকদের সঙ্গে একাট সম্মেলনে 
মালত হন, তাতে সভাপাঁতত্ব করেন কীষ ও 
খাদ্যোপাদন এবং পশুপালন ও পশুচিকিংসা ও 
বনাবভাগের সাঁচব শ্রী সি কে রায়। 


শ্রী রায় পশ্চিমবঙ্গের কাঁষাশক্ষা ও গবেষণার 
উন্নাতির একাঁটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁদের প্রদান 


২৭৫ 


বসুন্ধরা ১২শ বৰ্ষ £ এম সংখ্যা 


করেন, তারপর কৃষাশক্ষা, গবেষণা ও. লারা 
এবং কল্যাণীতে একটি পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গঠন-- 


এই তিনটি শাখার মধ্যে সমষ্ঠন সমন্বয়সাধনের 
প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়। 


নিধিদের দলপাঁত ডিন ওয়েবার ও পাঁরকল্পনা 
কাঁমশনের পারিকজ্পনা প্ৰকল্প-সংক্লান্ত কাঁসটির 
প্রাতানাধ শ্রীলাল সং। 


দাৰ্জিলিঙে হাঁস-মুরগি পৰিবৰ্ধন কেন্দ্র 


'পশ্চিমবঙ্ঞ-সরকার তফাসিলভুক্ত আঁদবাস*দের 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে দাৰ্জিলিঙ জেলার হাঁস-মূরাগ 
পরিবর্ধন কেন্দ্রে পারকল্পনার কার্য চালিয়ে যাবার 
জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে ১৮,৭০৬ টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। 


খাদি ও পল্লী শিল্প পৰ্ষদ 


পশ্চিমবঙ্গ খাদ ও পল্লী শিল্প পর্যদ বিল, 
১৯৫৯, রাজ্যপালের সম্মাতি লাভ করেছে। এই 





তাতে যোগদান. 
* করেন আমেরিকান ল্যান্ড গ্রান্টস কলেজের প্রাতি- - 


আইনে পশ্চিমবঙ্গে খাদি ও পল্লী শিল্পের সংগঠন, 
উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে. একাঁট পর্ষদ স্থাপন 
ও.এঁ সম্পৰ্কীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 





বন্যান্রাথ | 
প্রত কয়েকাঁট জেলায় বিধ্বংসী বন্যার! ফলে 


- ব্যাপক নুদ্শার সৃষ্ট হওয়ায় বৃহদাকারে। ন্রাণ- 


ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন 
দুর্গত জেলায় প্রেরণ ও তথায় খয়রাঁত সাহায্য 
হিসাবে বণ্টনের জন্য কলিকাতার 'বাঁভন্ন ময়দার 
কল থেকে ৩০,০০০ মণ খাস আটা 814 


কাষখণ 


নয়াট জেলায় বন্যার ফলে ক্ষাত হওয়ায় আঁধকতর 
কৃষিধাণের দাীব উঠেছে। সুতরাং সরকার ইাঁত-' 
মধ্যেই কৃষ্ণ হিসাবে বণ্টনের জন্য মঞ্জঃরীকৃত 
এক কোট টাকা ছাড়াও আরও ৫০ লক্ষ টাকা 
আঁতরিস্ত ব্যয়ে অনুমোদন দিয়েছেন। 





সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পাশ্চসবণ্গের প্রচার-আধকতা। 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চমব্গ সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক ৷ 
| ক্রীশুভেলু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ম্রিত। | 


A 
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যে ইঁদুর বোহা েয়েছিল 


( পঞ্চতস্ত্ৰের ৰ 


টুক বলৈ এক ব্যবসায়ী সব টাকা পয়সা খুইয়ে 
বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল ৷ যাওয়ার 
আগে সে তার বন্ধু লক্ষণের কাছে গিয়ে বলল 
“ভাই লক্ষ্মন, আমার এই দীড়ী পাল্লাটা তোমার 
কাছে রেখে দাও যতদিন ন! আমি ফিরি | ওটা 
বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওট! আমাদের 
বারে বছ পুহক যতে আছে৷” তারপরে সে 
চলে গেল। | 

ফিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাকা পয়সা রোজগার 
করে দেশে ফিরে এলে! ৷ সে লক্ষণের কাছে গিয়ে 
বলল--“দীড়ীপাল্লাটা রেখে তুমি আমার থুব উপকার 
করেছ । এখন ওটা আমায় দাও !” 
“তোমার দড়ীপাল্লাটা ইঁছুরে খেয়ে 
নিয়েছে ।* লক্ষ্মণ উত্তর দিল । 
‘দুর কি করে অত ভারী দীড়ী- 
পাল্লা খাবে ?” নাটুক চটে মটে 
বলল--“ওটার ওজন ছিল ২৫০ 
সের ।” “আমার বাড়ী বোঝাই 
ইঁদুর । ২৫০ সের ওদের কাছে 
আর এমন কি বেশি ?” 

নাটুক বুঝল সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবেন! । “ঠিক 
আছে”__সে একটু হেসে বলল-“তুমি আর কি করবে 
বল আমারই তাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর 
থেকে স্নান করে আসি ? তোমার ছেলেকে আমার 


জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাবে?” লক্ষ্মণ বন্ধুর. 


এই সাধারন অন্থরোধটি এড়াতে পারলোন! । 
DL. 42755553 | 





নদীর থেকে ফেরার পথে নাটুক ছেলেটিকে একটি 
গুহায় পুরে এক বিরাট পাথর দিয়ে গুহার মুখটি 
চাঁপা দিয়ে দিল । তারপর সে ফিরে এলে! লক্ষ্মণের 
বাড়ী । “আমার ছেলে কোথায় ?” লক্ষন জিজ্ঞাসা = 
করল বেশ একটু অবাক হহে। ঢ 
“এক বিরাট বাজ. পাখী ছোঁ মেরে ওকে নদীর পার 


‘থেকে নিয়ে গেল |” নাটুক বলল। 


“মিথ্যাবাদী ! একটা বাজপাখী কি করে ১৫ বছরের 
ছেলেকে নিয়ে যাবে?” 


কেন না? যদি ইঁদুরে ২৫০ সেরের দীড়ীপাল্লা খেতে 
পারে তাহলে একটা বাজ্রপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে 
নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষন! ছেলেকে 
যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দীড়ীপাল্লা 
ফিরিয়ে দাও ।” বলাই বাহুল্য নাটুক তার দীড়ীপাদ্লা 
ফিরে পেয়েছিল ৷ 


নীতিঃ ধীর দিকে সত্য আছে তিনি সব সময় মিথ্যাকে 
দমন করতে পারেন। বনম্পতির কথ! 
ধরুন! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের! পরিদ্ধার- 
ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি 
একটি পুষ্টিকর বাদ্য। পরীক্ষা করে 
এ সত্য যাচাই করে নেওয়! হয়েছে । 
সরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালভ| ' 
বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেলজ 
তেলে থেকে ৷ “ডালডা+ একটি সর্ব 
উপযোগী রান্নার মাধ্যম । “ডালডা” কম খরচায় 
আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি'। ‘ভালডা'র 
প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তৰ্জাতীক ইউনিট ভিটামিন 
‘এ’ যোগ কর! হয়। সব জায়গায় গৃহিনীরা একবাক্যে 
স্বীকার করেন--‘ডালডা’ শুধু রাস্রার মাধ্যমই নয় 


একটি খাদ্যও বটে । 
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোশ্বাই । 
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পশ্চিম ডিলার চাষীদের বীজ, সার 
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১৮।. আসানসোল আসানসোল আসানসোন। 
কাললা . বাগনাপাড়। কালনা?। _ 


১৯। 
২০0 | 


ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য 


7.1 
টা 
| 
! 


সরকারী কষিভাগডারের তালিকা 


“পূৰ্ব এলাকা 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
_ জেলা চাঁব্বশপরগনা 

বারাসত বারাসত বারাসত। . 

ডায়যওহারবার ডায়মণ্হারবার  ডায়নগুহারবার | 

বেহালা মাঝেরআট বেহারা। 

বনগ। = বনগা বনগঁ৷৷ 

বসিরহাট বসিরহাট বসিরহাট। 
জেলা নাঁদয়া 

কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণলগর। 

রানাধাট.. রানাঘাট .. রানাপিট। 
জেলা মঢার্শদাবাদ 

কালি খাগড়াঘাট কান্দি। 


অজীপুর জঙ্গীপুর রোড. ব্লযুনাবগঞ্ত 1 
লালবাগ :  ' মূ-শিদাবাদ মুশিদাবাদ ! 
বহরমপুর বহরমপুর কোট বহরমপুর! 


জেলা হাওড়া 
‘উলুবেড়িয়া '. উলূবেড়িয়া  উলুবেড়িয়া। 
রামকৃষ্ণপৃত্,. হাওড়া হাওলা। 
রি জেলা হুগলি 
শ্রীরামপুর শ্রীক্লামপুর . শ্রীরামপুর | 
আরামবাগ চীপাডাঙ্গা আরাযতাগ ! 
চুচূড়া টুছুড়। চুচুড়া। 
পশ্চিম এলাকা 
জেলা বর্ধমান 
বর্ধ যান বৰ্ষ যান বৰ্ধ মান । 


কাটোয়৷। কাটোয়া কাটোয়া। 


২১ । 
২২ । 


২৩ 1 
২৪। 


২৫ । 
২৬ । 
২৭ । 
২৮। 
২৯। 


৩৯ । 
8601 


| | 
নাম রেলওয়ে স্টেশন. মম 
সিউড়ি সিউড়ি সিউড়ি। ' . 
রামপুরহাট  রামপুরহাট রামপুরহাট। 
বাঁকুড়া - বাকুড়া বাকুড়া। ! 
বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর  বিফুপুর। | 
জেলা মেঁদনপ্যর 
মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপর মেদিনীপুর । 
বেলুদা (যেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড়। 
ঝাড়গ্রায় ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাথ। 
ঘাটাল চন্দ্ৰকোণ৷ রোড ঘাটান। 
তমনুক তমলুক (আউট এজেন্সি) তষলুক। 
কাধি কণ্টাই রোড কাণি 
উত্তর এলাক। ' 
জেলা পশ্চিম দিনাজপুর 
রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ । 
বালুরধাট কালিয়াগঞ্ত ৰালুরঘাট । | 
জেলা মালদহ ন্‌ 
মালদহ মালদহ কোর্ট বালদহ। 





জলপাইভ্ডড়ি জলপাইগুড়ি  জলপাইগুড়ি। 
আলিপুর-বুয়ার আলিপূর-দুয়ার আলিপুর-নুয়ার। 
জেলা দাজিলিঙ 


দাজিলিড  দাঞ্জিলিঙ  দাজিনিঙ। 
কানিম্গও . শিলিগুড়ি :  কানিশ্পঙ। 
শিলিগুড়ি. শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি ৷ 


জেলা কোচাঁবহার ৷ 
কোচবিহার. কোচিসিহাৱ-  কোচৰিহার। | 
যাথাভাঙা কোঁচবিহাহ বাথাভাঁকা | 


| 





তে ন ৬ লজ আলি 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন. বিভাগ 


গরু, মহিধ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামশের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা স্হ-পণওপালন-আধিকারিকের (Livestcck Officer বা 
Asst. Livestock 0f০er) নিকট অনুসন্ধান করুন | রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন _ ৃ - 





পূর্ব এলাকা _ পশ্চিম এলাকা 
চবিবশপরগনা_ কার্যালয়ের ঠিকান| | বৰ্ধমান কার্যালয়ের ঠিকানা! 
পশুপালন-আধিকারিক $ £ আযাগারসন পশুপালন-আধিকারিক £ £ বর্ধমান | 
ন ঢ় হাউস, আলিপুর ) সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক £ বারাসাত। 
| নদিয়া_ বাঁকুড়া 


পশুপালন-আধিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর । 


J পশুপালন-আধিকারিক : 3 বঁ 
সহ-পণুপালন-আধিকারিক £ বেখুয়াডহরি। ib ০ 


সহ-পত্ডপালন-আধিকাঁরিক £: ওন্দাগ্রাম । 


মুশিদাবাদ__ 
পশুপালন-আধিকারিক 2.2 বহরমপুর | | 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ ওঁ বীরভূম 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £' বেলডাঙ্গা । পশুপালন-আধিকারিক £ : বোলপুর । 


হাওড়া ও হুগলি--- সহ-পশুপালন-আধ্রিকারিক £ এ 
. পশুপাঁলন-আধিকারিক £ 2 চুঁচুড়া ৷ রি 


সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চু চূড়া । মেদিনীপুর--- 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া ঃ [ ৫ 
পোঃ--উলুবেড়িয়া, পশুপালন-আধিকারিক £ £ ঝাড়গ্রাম । 
জেলা _ছাওড়া | সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক £: কীথি। _ 
| উত্তর এলাকা! 
| জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকানা দার্জিলিউ__ কার্যালয়ের ঠিকান| 
প্রশুপালন-আধিকারিক £ £ জলপাইগুড়ি | পশুপানন-আবিকারিক 2 কাঁলিম্পঙ ৷ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ ধুপগুড়ি। সহ-পশুপালন-আধিকারিক ঃ এ 
[কিনি সহ-পশুপাঁলন-আধিকারিক : পেদঙ । 
॥ প দনাজপুর--- '_ অহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি। 
| সহ-পণ্ডপালন-আধিকারিক £ £ রায়গঞ্জ । 
| মালদহ--- | | কোচবিহার 
পশুপালন-আধিকারিক : £ মালদহ | সহ-পশুপাঁলন-আধিকারিক £ কোচবিহার । 
সহ-পরশুপালন-আধিকারিক : এ সহ-পশুপালন-আধিকারিক : যাথাভার্গা | 





[গ] 


পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা রি জন্য - অথবা চটে পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মতত্য-চাষ' আধিকারিক (District Fishery Officer) 
- অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery ' Officer) "এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা প 

লিখুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 


ত্র 


পূৰ্ববঙ্গ হইতে আগত মহস্তজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্বম্খিত ঢুই স্থানে একজন করিয়া সু ৷ 
আধিকারিক (Rehabilitation 0100৮) আছেন ৷ প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা 
পত্র লিখুন । ৰ 


|| 


১1 ভিটা আধিকারিক, বৰ্ধমান! | | | 
২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers: Buildings), কলিকাতা । ৷ 








গবর্ণমেন্ট কুইনিন সেল ডিপো ন 

.-- ওল্ড হিন্দুস্থান বিভ্ডিংস, কলিকাতা-১৩ত 

, দে'জ মেডিকাল ট্টোস প্রাইভেট লি; ৷ 
7. ভাংবি লিওসে হ্রীট, কলিকাতা-১৬ ! 
এলা সব বড় হা শুষ্বধয়াছে পোণ্ডক সায়, 








তাতনো পালত শম শাপ পগলা তত পয সগ লেশ পাপত লগাপদালদজ ২০০০ 
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 পশ্চিয় র্ভাচিকিংসা-আবিকার 


ৰ ৰ 


বসুন্ধরা £৪ অগ্রহায়ণ $ ১৩৬৬ 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ ব| চিকিৎসার 


‘প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী 


জেলা -পশুচিকিৎস। আধিকারিক (District 


veterinary 07097) অথব। তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ বা স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাঁহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রে 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল $ 


চবি্বিশূপরগন| - 


জেলা পণ্ুচিকিত্স৷ আধিকারিক, চক্বিশপরগনা, 


কলিকাতা এলাক। 


৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্ৰাম্যমাণ . _ ঠিকানা! 
“ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর 
২1... এ ‘+, জয়নগর 
৩1 ১৭ প্র বজবজ 
8 প্র ভাঙ্গড় 
৫1. এ ক্যানিং 
৬। ডায়মগুহারবার 
৭1 এ . কাকদ্বীপ 
৮! রী মথুরাপুর 
৯1 কুলপী 
১০1... এ সাগর 
১১1 এ." _ বারাকপুর 
১২। প্র দেউলপাড়া, 
| পোঃ নৈহাটা 
- ১৩ | শ্রী. বারাসাত - 
১৪। পল হাবড়া 
১৫1 প্র বসিরহাট 
১৬ } গ্ৰ হাসনাবাদ 
১৭। এ. সন্দেশখালি 
১৮ | এ হাড়োয়। 


স্থিতিবান ঠিকানা 
১1 স্থিতিবান পশুচিক্িৎসক ভাটপাড়। 
২। এ বারাকপুর 
৩। তৰ , বসিব্লহাট 
৪81 এ - ডায়মওহারবার 
৫1 ঞ্ -,. বেহালা 
+ ৬। পণঙ্চিকিৎসক, জাতীয় ' বারুইপুর 
সম্পুসারণ সংস্থা। 
৭৷ এ **  হাবড়া, 
ৰ পোঃ তববেড়িয়! 
৮। ত্র '. ,, বনগী 
৯! এ ,,  গাইঘাটা 
১০। তৰ বাগদা 


১১1 কৃষি-গোপালন. শিল্প শিক্ষালয়ের পৃশু- 
চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
ক্যান্টনমেন্ট । 


[3১] 


বসমনশ্ধরা 


হাওড়া 
জেল! পত্তচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 

নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, 

১নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কনিকাতা-১ 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকান! 
১ ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সাতরাগাছি ১! স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২ 0) + ভোমছুড় __ ২। টি 
_ ৩1 পঙ খসক, জাতীয় 
৩। এর ** , আমতা না 
8 | এ 
৫! এ 
৬1 এ 
কষ্খনগর এলাকা 
নদিয়া 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া; 
পোঃ কৃষ্ণনগর | 
১! ভ্রাম্যমাণ পঙচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১) স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। এ বেথুয়াডহরি ২] এ এত 
৩1 | ‘+ ব্লানাঘাট ৩। পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় 
৪1 প্র শাস্তিপুর সম্পূসারণ সংস্থা | 
81 রী 
1 এ ৬৯ 
=< ড। প্র 4s 
-মুশিদাবাদ - 
জেলা পশ্ুচিকিৎদ। আধিকারিক, মুশিদাবাদ, 
পোঃ বহরমপুর = 
১। ভ্রাম্যমাণ পশচিকিৎসক বহরমপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎদক 
হ। এ : হরিহরপাড়া কঃ ৰে 
৩। ত্র. 
৩ এ ** দমকল হি শর 
৪1 এ ** ব্ঘূনাথগঞ্জ ৫1 প্রশুচিকিতৎসক, জাতীয় : 
- ৫} প্ৰ _,, ভগবানগোলা সম্পূসায়্ণ সংস্থা । 
৬। এ **  ধুলিয়ান হি lb 
৭! খৰ **  নবগ্রাম al ঞ্ৰ 
৮। এ ৮ 








মালদহ এলাকা 


[৩] 


মালদহ 
. জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ ইংলিশবাজার 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা ূ স্থিতিবান 
৯-১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক মালদহ . ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। তৰ ,, আইহো ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
৩। এ , ওল্ড মালদহ ৰ পু তৰ দন 
৪1 প্ৰ 
৫ খর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
" জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালু 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘাট ১। স্থিতিবান পঙচিকিৎসক 
২1 ঞ্ + রায়গঞ্জ ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
ৃ নি সম্প্রসারণ সং 
৩। প্র * গঙ্গারামপুর ৩। এ 0 
৪1. খর ইসলামপুর 81 ঞ 
শিলিগুড়ি এলাক। 
দাৰ্জিলিঙ 
জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাজিলিঙ 
১।. ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিউ (সদর) - ১1 স্থিতিবান পঙচিকিৎসক 
২। এ ১. ঘুম ২ গর 
৩। রী কাসিয়াঙ ৰ ৰ - 
81; ওখ মিরিক (কাগিয়াও) ৫1 পঙুচিকিৎসক, জাতীয় 
| ৰ তিন্তাভ্যালি সম্পুসারণ সংস্থা! 
৬ প্ৰ শিলিগুড়ি ড! “3. 
৭! ওঁ নকৃসালবাড়ি | 
৭! ৰ 
৮। এ 
কোচবিহার : | | 
জেলা পণডচিকিৎসা আধিকাৰিক, কোচবিহার ৃ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২1] * মেকলিগঞ্জ: ২। os 
৩1 ঞ্র- মাথাভাঙ্গ। .. ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
7 সম্পূসারণ সংস্থা । 
৪, এ ৯ 


বস্দদ্ধরা 


জলপাইগুড়ি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি “ 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক দোমহানি ১1 
হ। প্ৰ বীরপাড়া ২1 
৩। ত্র কালচিনি 
8! এ আলিপুরদুয়ার ৩। 
৪81 
বর্ধমান এলাক। 
বৰ্ধমান 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বৰ্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক গুযৃকর। ১1 
২ এ -_,, মেমারী ২! 
৩। প্র সেহারাবাজার ৩। 
81 এ কালনা 81 
61 এ কাটোয়া 01 
৬। এ নতুনছাট ও 
৭| ঞ্ৰ আসানসোল ৬। 
৮ এ রানীগ্জ ৭। 
৯। এ দুর্গাপুর ৮! 
বীরভূম | 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সাঁইথিয়া ১। 
২ এ. **  বোলপুর ২ 
৩। ঘি দুবরাজপুর ৩। 
৪1 এ. রামপুরহাট 
৫! ই নলহাটি 81 
৫1 
ঙ। 
হুগলি : 
জেলা পঙচিকিৎস। আধিকারিক, হুগলি, চঁচুড়া 
১! ভ্ৰাম্যমাণ প্রগুচিকিৎসক চুঁচুড়া ১। 
হ। এর »* ত্ৰিবেণী ২। 
৩। এ * শ্রীরামপুর ৩। 
৪1 0) ** তারকেশ্বর 
81 
৫1 
৬ | 


[৪] 


স্থিতিবান 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
পৃশ্তচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পৃসারণ সংস্থা | 











মেদিনীপুর ' 


১1 


৯২! জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পো: কাথি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা 

31 ল্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাতন 

২। ৰ মেদিনীপূর 
৩। এ বালিচক্‌ 
81 গর গড়বেত৷ 
| ং খড়গপুর 
৬ তমলুক 
৭1 খর মহিঘাদল 
৮। ঁ নরঘাট 
৯ এ ধাটাল 
১০। ঞ কীথি 
১১। ঞ এগুর! 

১২ । প্র ক্ষীরপাই 
বাকুড়া 

জেলা পশ্তচিকিৎসা আধিকারিক, বীকুড়। 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বাঁকুড়া 

২। এ ,, ওন্দা 

৩। থে বেলিয়াতোড় 
81 বিষ্ণুপুর 

৫1 এ সোনামুখী 
৬1 ত্র খাতর! 
পুরুলিয়া | 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পুরুলিয়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক পুরুলিয়। 
২। এ **  বলরামপুর 
৩! প্ৰ মানবাজার 
81 প্র ঝালদ। 

৫1 এ »*  কাশীপুর 
ঙ৬॥ এ ** রঘুনাথপুর 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 


লেবার এলাকা 


(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর 


641 


দিল্লি পশুচিকিৎসক 


এ 


£৬ 


বসুন্ধরা 


-৯ 


৪। প্রচার আধকারিক, পশনাঁচাকৎসা বিভাগ প্রচার শাখা), 


তা-১৯। 


কলিকাতা ও 
১। পাঁশ্চমবঙ্গ পশুঢাকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭। 
২! স্থিতিবান পশহাচীকৎসক, ১৯ নং ব্ৰড স্ট্রীট। _ J 
৩.। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


€। জেলা পশঁচীকংসা আখিকাঁরক (হাঁস-মুরগি শাখা), 


কাঁলকাতা-১। 


নদ্দিয়। 


১নং হোস্টংস স্ট্রীট, শা 


১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 


.১। জেলা পশাচীকংসা আঁধকারক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 
"২! জেলা পশ্দঁচাকৎসা আধিকারক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাদিয়া = 


' দ্বাজিলিঙ 


যি ১। পানা ইন্দপেকর, কালি 


জলপাইগুড়ি 
১। ছা বিশেষজ্ঞ, জলপাইগাঁড় 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে ন৷ 


ভাল বীজ, : সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 
আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


ফসলের নাম 
- আমন ধান ৮৮১১৬,৬০০ 

আউশ ধান ১২১৯৬১০০০ 
বোরে। ধান 8১,৪0০০ 
মোট ধান ১১০১৯৫৪5০০০ 
ভুট্টা ১,২৫,৬০০ 
যব ১,০৯,০০০ 
গম ১,৫৪,৭০০ 
অন্যান্য ধান্যবৰ্গীয় 

শস্য ৫২,৬০০ 
মোট ধান্যবগীয় 

ফসল ১১০৫৯৯৫১৯০০ 
ছোল! 8,৬৮,২০০ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 
(একর হিসাবে) শতকরা অংশ 


৬১:২৮ : 


৯০১ 


০*২৯ 
- ৭০৫৮ 


0:৮৭ 
0:৭৬ 
১-০৭ 


0* ৩৭ 


৭৩°৬৫ 
৩২৬ 


১৯২ (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
অন্যান্য ডা’ল ১২,৩0০,৪0০ . ৮*৫৫ 
মোট ডা’ল ১৬,১৯৮,৬০০ .: ১১:৮১ 
সরিষ! ২,২৪,৩০০ ১৫৬ 
অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ 0:৮০ 
মোট তৈলবীজ- ৩,৩৯,৭০০ ২:৩৬ 
আখ ৷ ৬০,৯০০ 0°8২ 
আলু ১,১৫,৩০০ ০৮০ 
অন্যান্য সবজি ২,১০,৯০০ ১:৪৭ 
পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫৪২ 
মেস্তা ১,৯২,৭০০ ১০৩৪ 
অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২*গ৩ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


[৬] 





1439 6915-93 ও কে 


| দামে যুক্তিসসত-- -_ উপযোগিভায় পছন্দসই . 
বিদেশে রঞ্তানীর জন্য, হাতের ভাতের বস্তুসামগ্ৰী শিগ গীরই গুণানুযায়ী 
চিহ্নিত করা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় লিখুন। 


অল ইণ্ডিয়া হাগুলুম বোর্ড 
শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই - ১ 








| টি | পৃষ্ঠা 

প্রসঙ্গ ৰ হি ৰ ৮১ ৬ RIAs 

সমবায় যুক্ত-চাঁষ ৰ 1, ye - যা ২৮০ | 
মুরগি পালন ন ৰ ৷ ন, 3 ন ২৮৫ 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ধণদান ব্যবস্থার পুনর্গঠন টা ৮৫, ২৯৯ 
| খেজুররসের রূপান্তর ... রর ৰ মি রি ৩০৩ 
চিনাবাদামের চাষ যে ন 4 ছক) চত, ৩০৫ 
সকলের তরে সকলে আমরা” রা টা জব, ‘(ত অৱ 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় _ | iy ৰ ৃ ৩০৯ 
সুপারির নিবিড় চাষের আদৰ্শ কার্যক্রম < ২.২ ০. ৩১৩ 
ভারতের জলসেচের ব্যবস্থা ত নি a ৩১৭ 


পশ্চিমবঙ্গ কষি-অধিকার 
কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহ! কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক ছ্থারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা । 
বিঘাপ্বতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ কর। যাইতে পাঁরে। 

আপনাদের চাহিদা নিকটবৰ্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান । 


দ্রব্য $--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় ন! । 
[৮] 


ঙীসক্দ 

এবার কার্ত্তকের 'মাঝামাঁঝ পর্যন্ত বৃষ্টি হ'ল 
এবং প্রায় ধারানক্রমেই। এমন সংচ্টিছাড়া বৃষ্টি 
পশ্চিমবঙ্গে এর আগে কোন বছর কেউ দেখেছেন 
ব'লে মনে করতে-পারছেন. না। এবারের সর্বনাশা 
বন্যাও হ'ল ওই আতিবাঁন্টর দরুন। অনেক জায়- 
গেছে। অনেকের আমনের চাষ শুরুতেই গেছে 
নষ্ট হয়ে। 6? 


কিন্তু যা গেছে তার জন্য ভাবলে চলবে না। 
সামনে রয়েছে ভাঁবষ্যৎ, ভাবতে হবে তার কথা। 
লোকসানে হতাশ না হয়ে, সেই ক্ষাতর মধ্যেই 
লাভের সন্ধান করা িচক্ষণতা। বন্যা আমাদের 
সর্বনাশ করে বটে, কিন্তু ভাবষ্যতের জন্য 1কছন 
আশার সণয়ও রেখে যায়_বিশেষ ক'রে চাষের 
জাঁমতে। বন্যার জল নেমে গেলে দেখা যায়, জাঁমতে 
পাল জমে আছে। সেই পাল ফসলের উৎকৃষ্ট 
সার। তা ছাড়া ফসল যাদি বন্যার জলে প’চে গিয়ে 
থাকে, তবে তা ভবিষ্যৎ ফসলের সার হয়ে রয়েছে 
জমিতে। পালি আর সেই পচা-সারের আশীর্বাদে 
সে জীমতে এর পরের ফসলের জন্য আর সারের 
দরকার নেই। 


সাধারণ বছরে অগ্রহায়ণের গোড়াতেই শীতের 
টানে জমির রস শুকোতে শুরু করে। কিন্তু 
এবছর কার্তকের মাঝামাঁঝ পর্যন্ত বাষ্ট হয়েছে 
ব'লে এখনও জাম রয়েছে বেশ সরস। এ সুযোগে 
রাঁৰ ফসলের চাষ আরম্ভ করুন অবিলম্বে। আরবী 
ভাষায় বসন্তকালকে বলা হয় 'রাঁব+। ফসলও 


২৭৭ 


_ বস্ুন্ধৱা 
-ৎ২শ বর্ষ ৮ম সৎখ্য। £ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ 
(১৮৮১ শকাব্দ) 


আরবী শব্দ। 'রাঁব ফসল’ হচ্ছে বাসন্তী শস্য 
অর্থাৎ যে ফসল বসন্তকালে ওঠে। রাঁবশস্যের 
চাষ শুরু করতে হয় এ সময়ে, তা হ'লে সেই ফসল 
পূর্ণতা লাভ করে বসন্তকালে। 


আমনের ফসল তো অগ্রহায়ণ থেকে পৌঁষের 
মধ্যেই উঠে আসে। আউশের চাষ শুরু হয় বসন্তের 
শেষে কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে মাটি ভিজলে। মাঝ- 
খানে এই অগ্রহায়ণ-পৌষ থেকে ফাজ্গুন-চৈত্ন মাস 
পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা কি জাম খালি প'ড়ে থাকবে? 
খাদ্যাভাবের দেশে তা থাকা কি উচিত? অথচ, 
দুঃখের বিষয়, আমাদের পশ্চিম বাঙলায় বাসন্তী 
শস্যের চাষে আমরা উদ্াসীন। অবশ্য, শীত পড়ার, 
সঙ্গে সঙ্গে জাম শুকোতে শুর করে এবং এই 
শুকানো ‘চলে বসন্তকালের- কালবৈশাখী পর্যন্ত। 
কাজেই এ সময়ে চাষ করতে হ'লে, জাঁমিতে জলের 
যোগান চাই। এ রাজ্যের অনেক জিতেই এখনও 
সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তা হ'লেও, 
সেচের জল পাওয়া যেতে পারে, সেসব জমির 
মাঁলকদেরও অনেকেই রব ফসলের চাষে মন দেন 
না। এ সময়ে জাম ফেলে রাখাই যেন একটা 
রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তো .দামোদর- 
ময়্‌রাক্ষী পাঁরকল্পনা থেকে বড় মাঝাঁর আর ছোট 
নানা সেচ-পাঁরকল্পনার রূপায়ণের ফলে অনেক 
জাঁমতেই সেচের জল পাবার সুব্যবস্থা হয়েছে। 
চাষ দিয়ে জমি কাজে লাগাতে পারেন। তাতে 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


তাঁদের খাদ্যাভাব আর অর্থাভাব তো কতকটা 
ঘুচবেই, দেশের শস্যভান্ডারেও পিছু সঞ্চয় হবে। 


এ বছর জমি এখনও বেশ সরস আছে ব'লে 
রাজ্যের সব অণ্ডলেই সেচের জলের দরকার হবে 
কম। এই সুযোগে রব ফসলের চাষ লাগিয়ে দিন, 
বন্যার দরুন যে ক্ষাত হয়েছে তার অনেকটা পূরণ 
হবে। 

রাঁব শস্যের মধ্যে প্রথমেই ধরতে হয় গমের কথা৷ 
আমাদের ধানের অভাব মিটিয়ে চলেছে গম। শুধু 
ভাতের ওপর শীনর্ভর করা আমাদের আর চলছে না, 
বহ ঘরেই এখন নিয়মিতভাবেই রুাটও চলছে। 
অথচ এ রাজ্যের গমের চাঁহদার প্রায় সবটাই পুরণ 
করতে হচ্ছে বাইরের রাজ্য থেকে গম আমদানি 
করে।  রাবখন্দে জাম ফেলে না রেখে আমাদের 
চাষীভাইরা যাঁদ ধানের মতই গমের চাষে মন দেন, 
তা হ'লে এই শস্যাটর জন্য আমাদের আর বাইরের 
দিকে চেয়ে থাকতে হয় না। 


যব আর-একটা রাঁব শস্য। যব হচ্ছে বাঁল*। 
বালি” বলতে যবচূর্ণ আমাদের ঘরে ঘরে "নিয়ামত 
ব্যবহৃত হচ্ছে। যবের ছাতুরও চল রয়েছে। অথচ 
দিকে। একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে, এই ফসলের 
চাষে জলের দরকার বিশেষ হয় না। জইও রাঁব 
. ফসল। ইংরেজী ‘ওট’ নামটা আমাদের বোশ 
পারাচত। জই খাদ্য হিসাবে আঁত পদান্টকর। 
বাইরে থেকে আমদানি হয়ে জই-এর খাবার আমাদের 
দেশের বাজারে প্রচুর বাঁক হয়, অথচ আমাদের 
চাষের ফসল দিয়েই আমাদের চাষীভাইরা এ রাজ্যের 
বাজার ভারয়ে রাখতে পারেন। এর চাষেও সেচের 
দরকার বোশ নেই ৷ ্‌ 


বাঙালার প্রধান খাদ্য যে ডা'ল-ভাত, তার মধ্যে 
চা’লের চাহিদা আমাদের চাষ থেকে যতটা মেটে, 
ডা*লের চাহিদা মেটে তার চেয়েও ঢের কম। পুক্টি- 
গণে সমৃদ্ধ ছোলা একটা রাব শস্য। আমন ধানের 


জাঁমতে ছোলা, মটর, খেসারি, মুস্যার-এ সব 
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ভডা'লই বিনা সেচে জন্মানো যায়। ধানের ফসল 


যখন পেকে ওঠে, তার জমির জলটা যখন শাকয়ে 
ওঠে অথচ মাটি একটু ভিজেমত থাকে, সেইসময় 
বীঁজডা'ল বুনে দিতে হয়। বাঁজডা'ল আগে 
ভিজিয়ে রেখে, কল ওঠার পরে বুনে দিলে, গাছ 
হয় খুব তাড়াতাঁড়। ধানগাছের গোছাগুলো ধ'রে 
ডালগাছ লতিয়ে ওঠে। ধান পেকে গেলে, গাছ- 
গুলোর নিচের দিকের অনেকটা অংশ রেখে কাটতে 
হয়। ধানগাছের লম্বা নাড়াগমলোর অবলম্বনেই 
ডা'লের ফসলে ক্ষেত ছেয়ে যায়। চাষে জলও লাগে 
না, সারও দিতে হয় না, উলটে সব রকম ডা'লের 
গাছের শিকড় থেকেই জাম প্রচুর নাইট্রোজেনের 
যোগান পায়। ডা'ল ফসল পাকলে, যাঁদ শদুটি- 
গুলো তুলে নিয়ে গাছগুলো জমিতেই রেখে-দেওয়া 
হয়, তা হ'লে ধানের নাড়া সমেত সেইসব গাছ চ'ষে 
মাটিতে মিশিয়ে দিলে, জমি প্রচুর জৈবসারও পায়। 
এ ছাড়া আলুরও চাষ করা যায় রাঁব ফসল হিসাবে ৷ 
আমাদের ঘরে ঘরে আলুর চাহিদা ডা'লের পরেই। 
এবার কার্তক মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় ফুল- 
কাপ, বাঁধাকপি, পালংশাক, বেগদন, ওলকাঁপ, 
গাজর, টম্যাটো, পেয়াজ প্রভৃতির জ্লাঁদ ফসলের 
চাষ লাগানো যায় নি। তার ফলে অগ্রহায়ণে 
শীতের শ্মরতে এবার তরকারির বাজার আগুন! 
এ আগমনে জল ঢালতেই হবে। ভাদ্র-আ্বনে, 
এসবের চাষ লাগানো যায় নি বলেই যে এ বছর 
আর লাগানো যাবে না তা নয়। নাব হিসাবে 
চাষ করলে শীতের এসব ফসলই বাসন্তী ফসলে 
দাঁড়িয়ে যায়। ফলনও কম হয় না! সুতরাং 
আঁবলম্বে মাটি সরস থাকতে থাকতে এসব ফসলের 
চাষ লাগিয়ে দিন। | 

বেগুন শীতের সবাঁজ হিসাবে প্রশস্ত তো বটেই, 
তা.ছাড়া বাসন্তী ফসল হিসাবেও বেগুন চাষের 
রেওয়াজ আছে। লঙ্কা তো রাঁব ফসলই। ক্ষেতি , 
কুমড়ো, লাউ, শশা- এসবও রাঁব ফসল। ফুট, 


.কাঁকুড়, তরমুজ- এসবও বসন্ত-গ্রীষ্মের ফসল, 


এগুলোর চাষ এসময়েই লাগানো যেতে পারে৷ 


এত বটের কলি নিয়ে বাদ ভারা EE 


চাষের আঁভযান চালাই, তা হ'লে বন্যা যেখানে 
দুঃখের ছায়া ফেলে গেছে, আনন্দের আলোকে সে- 
স্থান ঝলমল ক'রে উঠবে। রাঁব ফসলের চাষে যাঁরা 
< উৎসাহ পান না, এবারের বিলম্বী বৃষ্টি আর বন্যা 
তাঁদের সামনে এনে দিয়েছে এ চাষে উৎসাহী হবার 
সুযোগ। 
যদি তাঁদের এ উৎসাহ সার্থক হয়ে ওঠে তবে বাসন্তী 


এ সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন না। একবার : 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৬ 


খন্দে তাঁরা নিশ্চয়ই আর জাঁম ফেলে রাখবেন না। 
সেইটাই দেশের দাব। দোফসলী নয়--জাঁমতে 
তেফসলী চাষ চালাতে হবে। আউশে, আমনে, 
রাবিতে বছরে তিনটে ফসল তুলতে হবে জম থেকে। 
চাষীভাইরা, নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলুন, কোমর বাঁধুন, 
লাঙল, কোদল, হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ুন রাঁব- 
চাষে। 





২ক 
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সমবায় যুক্ত-চাষ 
১ শ্লাজওহৱলাল নেহক্র 


কংগ্রেসের নাগপনর অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে স্বভাবতই আমাদের কতকগুলি সাধারণ নীচ” 


বলা হয়োছল যে, আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যুক্তচাষ। কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসর আমরা 
সহায়ক সমবায়ের প্রাত মনোযোগ দেব। এইসঙ্গে 
আরও বলা হয়োছল যে, সমবায় স্বাভাবকভাবে 
প্বেচ্ছামূলক এবং যাঁদ য্যন্ত-চাষ ব্যবস্থা চালু হয়, 
তা হ'লে তা সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মীত নিয়েই 
হবে। 


যুক্ত সমবায় চাষ শেষ পর্যন্ত যৌথ খামারে 
পাঁরণত হবে-এই যুক্তি দ্বারা অনেক-কছন বোঝায় 
এবং এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক্ষেত্রে অনুমান 
করা হচ্ছে যে, যেখানে য্যস্ত-চাক আছে সেখানে 
সমবায় নেই। যক্তচাষ সম্পর্কে আম অনেক 
সমালোচনা শুনোছ কিন্তু এই ধরনের যান্তি এই 
প্রথম শুনলাম। য্ন্ত-চাষ অবশ্যই আপন প্রয়োজনে 
যৌথ-চাষে পাঁরণাত লাভ করবে--একথা বলা আমার 
কাছে বরং অদ্ভুত মনে হয়। যৌথ-চাষে আমার 
বিশ্বাস নেই ; এ সম্পর্কে আমি মন খুলেই কথা 
করুক। আমি তাদের পথে বাধা হব না, আম 
তাদের উৎসাহতও করব না। কিন্তু আমি সমবায় 
বিশ্বাস কার এবং যযুন্ত-চাষের যথার্থতা সম্পর্কে 
আমার দড় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ সম্পর্কে 
আমার কোন দ্বিধা নেই এবং আমি আমার জের 
ববিশ্বাসের কথা গোপন করতেও চাই না। আম 
কৃষকদের এ ব্যাপারে রাজি করাবার জন্য মাঠে মাঠে 
প্রত্যেকের কাছে যাব। তারা রাজ না হ'লে যুত্ত- 
চাষ করতে পারব না। এটা একটা আলাদা 'জীনিস। 
তাদের রাজি হওয়া দরকার! একথা আম বলাছ 
না যে, এই ব্যপারে বা অন্য কোন ব্যাপারে পাঁথবীর 
সব দেশেই সাধারণ নীতি অনুসৃত হবে। 


আম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সকল দেশের জন্য . 


একই সাধারণ নীতি গ্রহণ ঠিক নয়। . প্রয়োগের জন্য 


থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দেশের 
প্রকৃত অবস্থা ও তথ্যাদ 1বচার করা দরকার এবং 
এক দেশের জিনিস আর-এক দেশের উপর চাপয়ে 
দেওয়া উচিত নয়, কারণ তা সে দেশের উপযোগ 
নাও হ'তে পারে। ভারতের কৃষকদের সম্পর্কে আদমি 
যাঁদ কোন প্রস্তাব কার তো তা করব এই ভেবে যে, 
তা ভারতের অবস্থায় বাঞ্চনীয় ও লাভজনক । আমি 
ভুল করলাম না ঠিক করলাম সেটা. অন্য কথা। এই 
পাঁরবৰ্তনশীল জগতে কয়েক বছর পরে আম বা 
আর কেউ কাঁভাবে ভাবর তা বলতে পার না, কারণ 
একটা প্রচণ্ড পাঁরবর্তনের যুগে রয়োছ আমরা। 


আমি এতিহ্যের বিরোধী নই, কিন্তু আমি মনে 
কাঁর যে, ভারতকে যতখানি সম্ভব গতানুগাঁতকতা 
ত্যাগ করতে হবে। ভারতের অনেক এরীতহ্য আছে। 
আমি সমস্ত এঁতিহ্যের কথা বলছি না- সেকথা আদমি 
বলতেও পারি না। কিন্তু আমরা কোন-না-কোন- 
ভাবে এীতিহ্যপল্থী, মৌলিক নাতিবাদী ইত্যাঁদ 
হয়ে পড়েছি। 


সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা যাই কার না কেন তা 
সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের আগ্রহজনিত হওয়া দরকার 
এ সম্বন্ধে বিচার করার সময় আমাদের এর তাৎপর্য 
মনে রাখতে হবে! তা না হ'লে ভাল-মন্দের কথা 
বাদ দিলাম, সেটা সমবায়ই হবে না, সমবায়ের নামে 
হয়ে দাঁড়াবে অন্য 'িছ। 

বলা হয় যে, এই ধরনের চাষ-আবাদে পৃথিবীর - 
কোন দেশেই ভাল ফল দেখা যায় ন। আমার মনে 
হয়, এই রকম একটা সাধারণ মন্তব্য করা নিরাপদ 
নয়! কারণ ভাল ফল যে দেখা গিয়েছে তার অনেক 
দৃষ্টান্ত আম দিতে পাঁর। যুগোস্লাভিয়া ও 


পোল্যান্ডের ঘটনার উল্লেখ ক'রে আরও বলা হয় 


যেন এ দুই দেশে যৌথ-চাষপ্রথা বর্জন করা হয়েছে। 


২৮০ 


আমাদের প্ৰস্তাবিত যন্্ত-চাষকে যৌথ-চাষ ব'লে 
ধ'রে নিয়ে এ যুক্তি দেওয়া সাঁত্যই অদ্ভুত যে, যেহেতু 
কোন কোন জায়গায় যৌথ-চাষ ব্যর্থ হয়েছে, অতএব 
যক্তচাষও ব্যর্থ হবে। এখানে এ দুটোকে গুলিয়ে 
ফেলা হয়েছে ৷ অবশ্য আমি জানি না এটা ইচ্ছাকৃত 
না আনচ্ছাকৃত ভূল। 

আম যুগোস্লাভয়া বা পোল্যান্ড কিংবা সোভিয়েট 
ইউনিয়ন বা চীনের ঘটনার বিচার করতে চাই না। 
অপর দেশে এমন অনেক-কিছ; ঘটে যা আম পছন্দ 
কার না। সব অপছন্দ-তাও কার না! কখনও 
কখনও লোকে ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে তাঁদের মতামত 
ব্যস্ত করেন, কিন্তু আম সর্বদাই তাতে অনিচ্ছুক, 
কারণ অন্য দেশকে বচার করতে যাওয়াটা নীতির দিক 
দিয়ে স:বিবেচনাপ্রসূত নয় বলে আমি মনে কাঁর। 
সমস্ত ঘটনা, পারিস্থাতি এবং তার পটভূমি ব্যাতরেকে 
শুধু খবরের কাগজে প্রকাশিত 1বাচ্ছন্ন ঘটনা 
একটা দেশকে বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই- 
ভাবে অন্য দেশ আমার দেশকে বিচার করবে, তাও 
আম চাই না। কাজেই যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, 
সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীন ঠিক করছে ক করছে 
না, তাদের কোন লাভ হচ্ছে কি হচ্ছে না, আম 
বলতে পারব না। এটা তারাই ভাল জানে। 


ভারতে আমাদের এমন অবস্থায় কাজ করতে হবে 
যেখানে ব্যান্তগত জমির গড় পাঁরমাণ অত্যন্ত কম। 
পাঁরমাণটা আমি সঠিক জানি না--এক একর, দু 
একরও হ'তে পারে। তার উপর নিশ্চয়ই বহু 
লোকের এক একর জাঁমও নেই। এই অবস্থায় 
আপনি কাঁ করবেন? এঁ জামর পারিমাণ যাঁদ ২০ 
ক ৫০ একর হত, তা হ'লে আমাদের প্রস্তাব 
সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'ত। তা হ'লে ব্যাপারটা আমরা 
অন্যভাবে চিন্তা ক'রে দেখতাম। শুধু নামের জন্য 
যনক্ত-চাষ বা অন্যকিছু সম্পর্কে আমার কোন মোহ 
নেই। আপনি না হয় কাজ করার একটা সুযোগ 
পেলেন, কিন্তু ষে লোকটার মাত্র এক একর-মত 
জমি আছে সে এঁ জাম নিয়ে করবে কী? আর 
ভারতে এই রকম লোকের সংখ্যাই বোশ। অবশ্যই. 
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সে জমির উন্নাত করবে। আমরা তাকে ভাল বাঁজ, 
সেচের জল, সার, আধুনিক যন্ত্র ইত্যাদি দেব। 
ধীরে ধীরে এসব তাদের দিতেই হবে। বেশ, দিলাম, 
কিন্তু তাতে কী? তাতে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান 
হব বাঁদ চাষের জাঁমর পাঁরমাণ বোৌঁশ হয়। এক একর 
জমি মালিককে কোনাঁদনই পেটভরে খেতে দেবে না। 
মরসুমটা ভালয় ভালয় কাটলে সে হয়তো একটু 
বেশি খেতে পেল, এইমান্র। 'কল্তু আবার তাকে 
সেই অর্ধাশনের অবস্থায় পড়তে হবে। এক একর 
জমিতে তার কোন ভাবষ্যংই নেই ৷ অবশ্য বর্তমানে 
জাম থেকে জাবকানিবাহ করার লোকের সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশি এবং তাদের অন্য পেশায়, যেমন শিল্প 
_সে বড় বাঁ মাঝাঁর শিল্প বা কুটিরাশল্প হোক-_ 
নিয়োগ করতে হবে। এটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে 
অন্য পেশায়, নিয়োগ করে জামর উপর চাপ কমাতেই 
হবে। মোট কথা কৃঁষ-উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
সব-ীকছুই করতে হবে। তা সে নীতিগত ব্যবস্থা 
বা অন্য যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, ভারতের 
অবস্থায় যুস্ত-চাষই সঠিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। ' 


তার উপায় এখানে আম নির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ 
করতে চাই এবং তা হচ্ছে সম্মতি-ভীাত্তক। নীতি- 
গত দিক ছাড়াও এটা যাঁদ বাস্তব দক দিয়ে বিচার 
করা যায়, তা হ'লে এ একই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হ'তে হবে। আমি ভালভাবেই জানি যে, আমাদের 
কৃষকরা রক্ষণশীল--আমরা চাইলেই তারা সহজে 
তাদের অভ্যাস বদলাতে পারে না। বন্তৃতা না ক'রে 
তাদের সামনে সাফল্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। 
যদি তাদের বে'ঝানো যায় যে, তাদের প্রাতবেশীরা 
লাভবান হয়েছে, একমান্র তবেই তাদের বিশ্বাস হবে, 
অন্যভাবে নয়। সূতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা 
কৃষকদের উপরই নির্ভর করছে-আমার উপর বা 
অন্য কারও উপর নয়! আমাদের শুধু তাদের কোন 
একটা নিৰ্দিষ্ট কর্মপন্থায় বিশ্বাস জন্মানো সম্পর্কে 
যথাসম্ভব কাজ করা উাঁচত। 


উপর জোর দেব--আমাদের এই কথা থেকেই এটা 
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বোঝা যায়, যে, আমরা এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করাছ 
না। কৃষকদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে। আগে 


তাদের সহায়ক সমবায় হোক। সংসদে এজন্য কোন 


আইন পাস হবে না। তারা নিজেরাই যদ পাঁরবর্তন 
চায় কে তাদের আটকাবে? বস্তুত যাঁদ কোন সমবায় 
= সাঁমাত যুক্তভাবে চাষ করতে ‘চায়, তা-হ'লে কে 
তাদের আটকাবে? কেউ না। এতে বলপ্রয়োগের 
কোন প্রশ্নই নেই।' কোন নতুন আইনেরও প্ৰশ্ন 
নেই। সমাত নিজের ইচ্ছাতেই এটা করছে। 
আসলে অনেকে তা করেছে। সমবায় চাষ সম্পর্কে 
আলোচনা করা-ষেতে পারে। এর কোন গুণ আছে 
কনা?. এমনও প্ৰশ্ন তোলা যেতে পারে যে, সমবায় 
গমের চাষে-ষতটা উপযোগ, ধানের চাষে ততটা 
উপযোগণী নয়। এসব প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে 
পারে। 


টি? 
«১ ই 


চাব-আবাদ সম্পর্কে অনেক জানি’ বলার ধৃষ্টতা 
আমার নেই, তবে বহ; বছর ধরে আমার নিজের 
রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার রয়েছে। 
সোঁদক দিয়ে বা যেভাবেই হোক আমার মনে হয়েছে 
যে, যুন্ত-চাষ ব্যাপারে প্রাতক্রিয়া ছুই নেই। 
প্রাতীকিয়া অন্য কিছ ব্যাপারে- সেটা হচ্ছে ভয়। 
এই ভয়ই বারবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের 
পশ্চাতে বা অতীতে কাঁ আছে আদমি জানি না। 
কিন্তু আম জানি যে, পাঁথবীতে এবং ভারতে 
. এমন-সব ঘটনা ঘটছে, যা দেশের অবস্থা দ্ুতগাঁততে 
বদলে দিচ্ছে। জাম বা শিল্প. অথবা অন্য-ীকছু 
যাতেই হোক আমরা গতানগোঁতিকতার পথ ধারে 
চলতে পাঁর না। 


আমাদের সামনে যে সমস্যা তা এমনিতেই 'িরাট। 
'ভারতে ৪০ কোটি নরনারপকে প্রগাতর পথে য়ে 
যাওয়া এক বিরাট ব্যাপার এবং এই যাত্রাপথে আমাদের 
অনেক রূপান্তর ঘটবে । 


হচ্ছে। 


- যনন্ত-চাষ প্রসঙ্গে এখানে সমবায় সম্পর্কে ভারতের -- 
__ বৰ্তমান পারাস্থাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ': 
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যনস্ত-চাষ নয়, ছোট গ্রাম সমবায় সাঁমতির সংখ্যা 
দিচ্ছি। ১৯৫০-৫১ সালের শেষে এই সংখ্যা ছিল 
১,১৬,০০০। ১৯৫৬-৫৭ সালে হয় ১,৫৯,০০০। 
১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে এই সংখ্যা আরও বাড়ে 
এবং হয় ১,৭৯,০০০। এগ্ীল ছোট সাঁমাত, বড় 
নয়। গ্রাম সমবায় সাঁমাতর সদস্য-সংখ্যার কথাণ্ড 
উল্লেখষোগ্য। ১৯৫০-৫১ সালে সাড়ে ৫১ লক্ষ, 
১৯৫৬-৫৭ সালে ৯১ লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১০ 
লক্ষ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে আনুমানিক ১৩৮ লক্ষ ৷ 


বড় সমবায় সাঁমাতগনলর-. সংখ্যাও ক্রমশ বাঁদ্ধ 
পেয়েছে ৪ ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ১,৯১৫, 
১৯৫৭-৫৮ সালে ৪,৫২৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে 
৬,৩১৮। 


. তারপর এইসব সাঁমাঁত যে-পাঁরমাণ খণ দিয়েছে 
তা লক্ষ্য করবার মত। এই খাণ শতকরা ৮০টি 
সমিতি দিয়েছে। বড় সামাতগ্াল দিয়েছে মাত্র 
শতকরা ২০ ভাগ। ১৯৫০-৫১ সালে এর পাঁরমাণ 
ছিল ২২ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৯. 
কোটি ৬২ লক্ষ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৩ কোটি ৩০ 
লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯৬ কোট এবং ১৯৫৮-৫৯ 
সালের পাঁরমাণ হচ্ছে ১৩০ কোট টাকা । এ থেকেই 
সমবায়, বিশেষ ক'রে ছোট সমবায়, সামাঁতর উল্লেখ- 
যোগ্য-আমি বিরাট বলতে চাই না-উন্নাত সূচিত 


এবার যুক্ত সমবায় চাষ সামাতির কথা ধরা যাক। 
১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে এরূপ সামাতর সংখ্যা 
ছিল ২০২০1 এখানে অবশ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী 
সমবায় চাষ, কথাটা প্রয়োগ করা যায় না। কারণ 
কখনও - কখনও সমিতি জাঁমর মালিক হয়ঃ সাঁমাত 
জামির মালিক তব; কোন কোন ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ 
হয় ব্যান্তগতভাবে। এই ধরনের চাষ সাঁমাঁত অর্থাৎ 
যেখানে পৃথগৃভাবে চাষ হয় তার সংখ্যা বাদ দিলে 
যুন্ত এবং যৌথ-চাষ সাঁমাঁত অর্থাৎ যেখানে যুন্তভাবে 
চাষআবাদ হয় তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩৫৭, তার মধ্যে 
৯৬৬টি য্যক্ত-চাষ এবং ৩৯৯টি যৌথ-চাষ সাঁমাতি। 


একথা অবশ্য সত্য যে, এগুঁলর মধ্যে কতকগ্দালি 
নামীত ভূমি-সংস্কার আইন ফাঁক দেবার উদ্দেশ্যে 
গঠিত হয়োছল। 

আমি একথা বাল না যে, এই সমাতির সবগনালই 
খুব ভাল বা খুব সার্থক বা আদর্শমূলক। কিন্তু 
প্রত্যেক রাজ্যেই সার্থক যুন্ত-চাষ সাঁমাতর দণ্টান্ত 
রয়েছে ৷ এগ্দাল গত দুই কি তিন বছরের মধ্যে 
গড়ে উঠেছে এবং তা কোন লোকের চাপে নয়, 
এমন কতকগুল কারণ নিশ্চয়ই দেখা 'দিয়োছিল, 
যার জন্য বাধ্য হয়ে কৃষকরা এই রকম সাঁমীত গঠন 


সংস্থা সমবায় চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধান বিষয়ে, 


তাঁদের বিবরণী দিয়েছেন। আড়াই বছর আগে 
প্রকাশিত এই বিবরণীতে দেখা যায়, তাঁরা উন্ত 
সমস্ত সামাতর পৃথগৃভাবে মূল্যায়ন করেছেন। 
পাঁরকজ্পনা কামশন বর্তমানে আরও অনুসন্ধানের 
ব্যবস্থা করছেন। 
কিছ লোক সন্দেহপরবশ হয়ে আর-একটি প্রশ্ন 
তুলেছেন। সেটা হচ্ছে, মাথাশীপছ; জামির পরিমাণ 
নির্ধারণ সম্পর্কে। এ প্রশ্ন নয়ে সংসদে আলোচনা 
হয়েছে। বাইরেও এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। 
কংগ্রেস কয়েক বছর ধ'রে এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন 
এবং পাঁরকল্পনা কমিশনও এ 'িয়ে যথেষ্ট আলোচনা 
করেছেন। তাঁরা বারবার এ সম্পর্কে তাঁদের 
সুপারিশও পেশ করেছেন। বস্তুত কয়েকাট রাজ্য 
ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছে। 


এ সম্পর্কে আমার প্রথম বন্তব্য এই. যে, এইসব 
সদ্ধান্ত-_তা সে সমবায় সম্বন্ধেই হোক আর জাঁমর 
পারমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধেই হোক হঠাৎ কারুর 
মাথায় আসে না। বছরের পর বছর ধরে এ নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে, িবচার-বিবেচনা হয়েছে। এ 
সম্পর্কে মন্থর গাঁতির জন্য আমাদের সমালোচনা 
করা হয়েছে। যা হোক এ সম্পর্কে বিবেচনা করা 
হয়েছে। কংগ্রেসের সদস্য ছাড়াও দেশের 1বখ্যাত 





অর্থনীতাবদদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত. 


হয়েছে। কমাঁটি স্৮পারিশ করেছেন। সে সমপাঁরশ 


নিয়ে আবার আলোচনা হয়েছে। কাজেই: এই প্রশ্নের 
বাঁভন্ন দিক সম্পর্কে বহু আলোচনা এবং গভীর 


- বিবেচনার পর [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 


'সমবায়ের কথা যখন বলা হয় তখন সেইসঙ্গে 
উৎপাদন-লক্ষ্ের কথা বলাটা কি অবাস্তব নয়?’ - 
_ প্রশন উঠেছে। কিন্তু সমবায় থাকলে সেইসঙ্গে 
উৎপাদন-লক্ষ্য থাকবে না কেন? স্বেচ্ছামূলকভাবে 
সমবায় করতে গেলে উৎপাদন-লক্ষ্য থাকতে পারে 
না_ এটা প্রমাণ করার জন্য আবার মিঃ গোমুলকার 
উদ্ধত দেওয়া হয়েছে। মঃ গোম লকা 1বাশশ্ট 
ব্যান্ত, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আম বাল কি, 
সমালোচকরা মিঃ গোমুলকার উদ্ধত না দিয়ে 
নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারতেন। 
এটা অবশ্য সত্য যে, সমবায়ের লক্ষ্য কীভাবে স্থির 
করব? তবে জামির উৎপাদনের নিশ্চিত একটা লক্ষ্য 
নিদিষ্ট করা যেতে পারে। হয়তো সে লক্ষ্যে 
পেশছানো গেল না-সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু লক্ষ্য 
স্থির করাটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। 


সমবায়ের কথা বাদ দিন। একজনের এক খণ্ড জাঁম 

_আয়তন ১০ একর বা যাই হোক। আমরা এই 
জমির উৎপাদন সম্পর্কে কোন লক্ষ্য স্থির করতে 
পার কি পাঁর নাঃ আমি সঠিক একটা লক্ষ্য এবং 
তাতে পেশছানোর কথা বলছি না। কিন্তু হিসাব. 
ক'রে শতকরা ২০ ভাগ কি ৩০ ভাগ বোৌশ উৎপাদন- 
লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে। আমরা যাঁদ এটা 
একজনের জাম সম্পর্কে করতে পার, তা হ'লে 
একত্রে ১০ জন বা ২০ জনের জাঁমর ব্যাপারে তা 
করতে 'এবং তাকে সমবায় বলতে পারব না কেন 
বাাঝ নাঃ অন্য ভাষায় বলতে হয় যে, সমবায়- 
নাব্শেষে কোন জাঁমর উৎপাদন পাঁরমাণ কেউ 
কখনও বলতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই এক অসাধারণ 
উান্ত---সকল রকম বৈজ্ঞানিক পাঁরসংখ্যান এবং যে- 
কোন রকম ব্যবস্থার বিরোধী! 


আজ এমন কেউ নেই, তা সে ধনতাল্দ্রক, সমাজ- 


" তান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজের লোক হোক, যে 
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বসুন্ধরা, ৫ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা - 


পাঁরকজ্পনায় বিশ্বাস করে না। এটা স্বীকার্য যে, 
পাঁরকল্পনার ‘জন্য অনুসৃত নীতির তফাত হ'তে 
পারে! কিন্তু যে মহরতে আপাঁন পাঁরকল্পনা 
করছেন সেই মুহূর্তে আপনাকে একটা লক্ষ্য নাট 
করতে হবেই-সে লক্ষ্যে পেশছানো যাক বা না যাক। 
'এই লক্ষ্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, আমরা কী 
করতে চাইছি। এজন্য 'িছুটা হিসাব করতে হয়, 
যেমন_ভাল বীজ ও সার ব্যবহার এবং বোঁশ শ্রম 
নিয়োগ রূ'রে কতখানি কী আমরা উৎপাদন করতে 
পারব।- এটা হিসাবের জানস এবং খুব সাঁঠক না 
‘হ’লেও হিসাব করা কঠিন নয়। এই হিসাব যাদি 
আবার বিরাট পাঁরমাণের ক্ষেত্রে করা যায়, তা হ'লে 
[হিসাবের ভুল কম হয়। 

আর-একটি প্রশ্ন করা হয় যে, একীকরণ ক 
। সমবায়ের ভাবষ্যং কাঠামো গঠনের আগের একটা 


-=- 


প্রয়োজনীয় অবস্থা? তা হ'লে এটা স্বেচ্ছামূলক- 
ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না কেন? 


একাঁকরণ যাদ গ্রামে যনন্ত-চাষের অঙ্গ হয়, তা 
হ’লে নিশ্চয়ই একীকরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 
আঁবলম্বে যু্ত-চাষ প্রবার্তত হচ্ছে না, তাই একাঁ- 


' করণের প্রয়োজন আছে। এতে লাভই হবে এবং 


সেজন্য একীকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। 
বাধ্যতামূলক" কথাটা ব্যবহার করা হয় তখনই, যখন 
এই মর্মে বিল পাস হয়ে যায়। তা বলবৎ করতে 
সহযোঁগতার দরকার ; সংশ্লিষ্ট লোককে বোঝানো 
দরকার যে, একীকরণ মানে তাকে জাঁমর আঁধকার 
থেকে বাঁণ্চত করা নয়, তার জাম এ এলাকার আর 
সকলের জামর সঙ্গে যুক্ত ক'রে একযোগে চাষ করা । 


[ইকনাঁমক রিভিউ, থেকে অনুদিত] 





ত 


জাম নির্বাচন 

যেসব জমিতে যথেষ্ট পাঁরমাণে কাঁকর, বালি এবং 
চুনের অংশ থাকে, সেইসব জমিতে সাধারণত মুরগি 
ভাল থাকে। যে জমিতে জল দাঁড়ায় না এবং বৃষ্টির 
পরেই কাদা হয় না সেইসব জামই মুরাগ পালনের 
পক্ষে উপযনন্ত ৷ j 


পশ্চিম বাঙলার প্রায় সর্বত্র মুরাঁগ পালন চলতে 
পারে। আজকাল অনেকেই মুরাঁগ পালনের জন্য 
নানাভাবে চেষ্টা করছেন-যাতে ক'রে মুরাঁগ বা ডিম 
বাক ক'রে লাভবান হওয়া যায়। অনেকেই 
ভবিষ্যতে বড় খামারী আকারে মুরাগ পালনের জন্য 
সরকারী মুরাঁগ-পালনক্ষেত্রে শিক্ষানীবস হয়ে কাজ 
ক'রে থাকেন। বড় আকারে মুরগির -খামার করতে 
গেলে এই কথাই. সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, খামারে 
যে ডিম বা মুরাগি- উৎপন্ন হবে, তার সবই যেন 
অনায়াসে ভাল দামে 'বাক্ হয়ে যায় এবং বিক্রয়- 


কেন্দ্রে নিয়ে যাবার আন.যাঁত্গক খরচও যাতে কম, 


হয়। কাজেই খামারের জন্য যে জাম ঠিক করা হবে, 
তা শহরে, শহরতলিতে বা রেল-স্টেশনের ধারে করা 
দরকার। 


ম;রাঁগ পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি 
' বৰ্তমানে মুরগির পালনপদ্ধাত অনেক উন্নত 
হয়েছে। মুরাগ পালন করার নানা পদ্ধাতি আছে, 
যেমন 

(১) স্বচ্ছন্দ বিচরণ, 

(২) নিদিষ্ট স্থানে পালন, 

(৩) আবদ্ধ অবস্থায় পালন। 


(১) স্বচ্ছন্দ বিচরণপদ্ধতি 
সাধারণত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এই পদ্ধাততে 
মুরগি পালন করা হয়। মুরাঁগদের বিচরণের কোন 
নাদর্ট স্থান নেই। যেখানে-সেখানে নিজেদের 


চি 


মুরগি পালন 


খেয়ালখীশমত তারা 'বচরণ করতে পারে। 
সাধারণত দেখা গেছে যে, একরপ্রাত ১০০ মুরাঁগ 
রাখলে তাদের স্বচ্ছন্দ ববিচরণের কোন বাধা হয় না. 
বা জমিও মুরাঁগ রাখবার ফলে দুষিত হয় না। 
এই পদ্ধাততে মূুরাগরা বচরণকালে তাদের 
অধিকাংশ খদ্য সংগ্রহ করে। তার ফলে তাদের 


খাবার খরচ অনেক কম পড়ে। তবে এতে.তারা * 


যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না, তাই অল্প খরচে 
তাদের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত 
প্রয়োজন এই পদ্ধাততে মরাঁগ পালন করা লাভ- 
জনক হ'লেও, এতে বিপদও কম নয়। কারণ 1বচরণ- 
কালে কুকুর, শেয়াল প্রভাতি জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা 
মুরাঁগ আক্রান্ত হ'তে পারে; তা ছাড়া নানাপ্রকার 
রোগ সংক্লামিত হবার সম্ভাবনা থাকে। 


(২) নিৰ্দিষ্ট স্থানে পালন 


এই পদ্ধাতিতে একটা শীনার্দন্ট বাসস্থানে মুরাঁগ 
পালন করা হয়। এই পদ্ধাত স্বলপস্থানে আধক- 
সংখ্যক মুরাগ পালনের পক্ষে সুবিধাজনক! এতে 
১ একর জমিতে ৩০০ মুরাঁ অনায়াসে পালন করা 
যায়। প্রকৃতি থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যেতে 
পারে, সেইসব থেকেও তারা বাঁণ্ডত হয় না! তারা 
কাঁচ কচি ঘাস বা পোকামাকড় প্রভাতি খেতে পারে। 


(৩) আবদ্ধ অবস্থায় পালন 


যাঁরা ডিমের ব্যবসা করতে চান বা যাঁরা শুধু ডিম 
আবদ্ধ অবস্থায় মুরাঁগ পালন করাই ভাল! এই 
পদ্ধাততে একাঁট নিদণ্ট আবদ্ধ স্থানে মুরগি 
পালন করা হয়_ সেখান থেকে মুরগিদের কোন 
সময়ে জাঁমতে যেতে দেওয়া হয় না। আবদ্ধ স্থানে 
থাকতে হয় ব'লে মুরাঁগগুলো প্রকীতির দান থেকে 
বাত হয়, অর্থাৎ তারা ঘাস বা পোকামাকড় প্রভূত 
থেতে পায় না, এবং ছোটাছুটি ক'রে চ'রে বেড়াতে 


২৮৫ হত 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ ৪£ ৮ম সংখ্যা” 


পারে না বলে তাদের দৈহক ব্যায়ামও হর না। 
সেইজন্য তাদের খাবারের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা 
দরকার। তবে, এই পদ্ধৃতিতে মুরাগ পালন করেও 
যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া গেছে। 


আবদ্ধ অবস্থায় মুরাঁগ পালন সাধারণত দুই 
রকমে করা হয়ঃ | 


(ক) “ডিপ্‌ লিটার সিস্টেম’ 


“এই: পদ্ধাততে .. প্রতি মনুরাঁগর জন্য ৪ বর্গফুট 
জায়গা দেওয়া  হয়। এতে মুরগির ঘরটা দাক্ষণ- 
মুখো হওয়া উচিত--যাতে গরমের সময়ে হাওয়া এবং 
শীতকালে রোদ প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে। 
আর এই ঘরের.মেঝেতে কাঠের গুড়ো, কুচো ক'রে 
কাটা খড় স্তরে স্তরে 'বাছয়ে দিতে হয়। তা হ'লে 
মুরগি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। কারণ তারা এঁ খড় 
বা গুড়োর মধ্যে খাদ্যের সন্ধানে পা দিয়ে আঁচড়ায়, 
ফলে তাদের ব্যায়াম হয়। তা ছাড়া মলমূত্র প্রভূত 
খড়ের বা গদুড়োর মধ্যে পড়ার পর সেগুলো উলটে 
দেওয়া যায়! তার ফলে . দুগন্ধ তো হয়ই না 
উপরন্তু রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় এমন একটি আব- 
হাওয়ার স্যান্ট হয় যা মুরাঁগর স্বাস্থ্যের পক্ষে 
- উপযোগী । এই পদ্ধাততে মুরাঁগ পালন ক'রে দেখা 
গেছে যে, এটা বেশ বিজ্ঞানসম্মত ও লাভজনক। 
তবে বর্তমানে আবদ্ধ অবস্থায় মুরাগ পালনের 
পদ্ধাত আরও উন্নততর হয়েছে। এ থেকে বর্তমানে 
আর এক পদ্ধাতির সৃষ্টি হয়েছে যা আরও সন্তোষ- 
জনক! তার নাম “হেন্‌ ব্যাটার সিস্টেম” 


খে) হেন ব্যাটার সিষ্টেম 


এই পদ্ধতিতে মূরাগ-পালন সবচেয়ে লাভজনক। 
এই পদ্ধতি পাশ্চান্ত্যে প্ৰচালত। বর্তমানে আমাদের 
দেশেও ‘এই পদ্ধতি দেখা যায়। যাঁরা ম্রাঁগ 
পালনে ইচ্ছছক অথচ যাঁদের প্রচুর পরিমাণ জাঁম- 
১৮৯৮৬ ৬৬% ত৬৯৬৪%৮ 
পদ্ধতিতে 


২৮৬, 


এই ব্যবস্থায় খুব অল্প আয়াসে মনুরাঁগ৷ পালন 
করা সম্ভব হয়। এতে প্রীত মুরগির জন্য মান্র ১ই: 
থেকে ২ বর্গফুট জায়গার দরকার হয়। ! . 


{ 


একটু আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, 
এই পদ্ধতিতে মন্রগি পালনে আমাদের কত সবাবধা -._ 
হয়। 


(১) এতে আঁত অল্পস্থানেও আঁধকসংখ্যক 
মুরাঁগ পালন করা যায়। আঁত অল্প জাঁমর উপর 
দুইতলা বা তিনতলা খাঁচা তৈরি ক'রে নিজেদের 
ইচ্ছামত মুরাগ রাখা চলে। ' 


(২) এই পদ্ধাততে খাট্ানও যথেষ্ট কম। 
একজন লোক এক ঝলক দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুরগির 
অবস্থান অবগত হ'তে পারেন। প্রত্যেকটি মুরগির 
খাবার আছে- কিনা কিংবা কোন মূরাঁগ অসুস্থ 
কিনা সেটা আঁত সহজেই জানা যায়। প্রত্যেকাঁট . 
মূরাঁগ ধরবার প্রয়োজন হয় না। .তা ছাড়া, খারাপ 
আবহাওয়ায় কাজ করার কষ্ট থেকে মান্তি পাওয়া 
যায়। সাধারণত ঝড়বৃম্টিতে, দেখা গেছে যে, খাবার 
নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এই পদ্ধাততে খাবার ন্ট হবার 
সম্ভাবনা নেই। খারাপ আবহাওয়াতেও মূরাগিরা 
শান্তিতে থাকে। 


(৩) রোগ অথবা বাইরের জন্তু-জানোয়ারের 
আক্লমণের কোন ভয় থাকে না। কোন সংক্রামক 
রোগে একটা মুরাগি আক্রান্ত হ'লে অন্য কোন 
মুরগির মধ্যে সেই রোগ ছড়াতে পারে না। 


(৪) এই পতিতে বোশ লোকের প্রয়োজন হয় 
না। মাত্র একজন লোক কয়েক হাজার মূরাঁগ এই 
পদ্ধাতিতে পালন করতে পারে। ফলে এতে খরচাও 
অনেক কম পড়ে। 


(৫) অনেক সময় দেখা যায় মূরাঁগরা ডিম পাড়বার 
পর ভডিম ভেঙে ফেলে বা খেয়ে ফেলে। “কিন্তু 
ডিম পাড়লে তা. নষ্ট হবার কোনও আশঙ্কা: থাকে 
না। 
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(৬) সাধারণত মরা পালন করতে হ'লে একজন 
- লোককেও অন্তত তদারক করবার জন্য সব সময় 
থাকতে হয়। তার ফলে বাইরে কোথাও যাবার 
প্রয়োজন হ'লে অনেকেই অস্দাবধায় পড়েন! কিন্তু 
এই পদ্ধাততে সেই অস্দাবধা ঘটে না। কয়েক 
দিনের জন্য বাইরে গেলেও, সেই 'কশদনের জন্য 
খাবার রেখে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারা যায় আর 
িরবার পরও সেই কঁদনের ডিম পাওয়া যায়। 


(৭) বৃদ্ধ বা সাধারণ কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজ 


করতে অক্ষম এমন লোকও এই পদ্ধাঁততে ম্‌রাগ, 
পালন ক'রে লাভবান হ'তে পারে। দেশের ও দশের 


উন্নাতির জন্য এই পদ্ধাতর প্রচলন হওয়া একান্ত. 


প্রয়োজন। 


এ রাঁতিতে মূরাগ পালন করতে হ'লে কী ধরনের 
মুরাঁগ বাছাই করা উচিত সে সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি 
দেওয়া একান্ত : দরকার। সাধারণত সব রকমের 
মূরাগই এই পদধাতিতে পালন করা চলে; তা 
হ'লেও, যেসব জাতের মুরাঁগর জাবননশান্ত বেশি 
সেইসব জাত বাছাই করা উচিত। 


এই পদ্ধাততে পালন করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে 


যে, অন্য কোন কোন জাতের মুরাগ পালনেও 
আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। 

বেশ-লাভজনক। তবে এদের পর্ণত্বপ্রাস্ত হ'তে 
একটু বেশি সময় “লাগে! তাই সবচেয়ে বোশ 
উপযোগী হিসাবে দো-আঁসলা মুরাগ নিৰ্বাচন করা 
যেতে পারে। কারণ তাদের মধ্যে দু, জাতের 
মুরাগরই যোগ্যতা বর্তমান। তাদের জীবনীশক্তি 
প্রথর ও দীর্ঘ আর তাদের ডিম পাড়বার ক্ষমতাও 
বোশ। আঁত অন্পাঁদনেই তারা পূর্ণত্ব লাভ করে। 


খাঁচায় আবদ্ধ করা 


খাঁচায় মুরাঁগ আবদ্ধ করার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধাত 
থাকতে পারে। তবে সাধারণত শরৎকালের প্রথমাদকে 


2 
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০ 
০2 


বসনদশ্ধরা অগ্নহায়ণ ১৩৬৬ 


অর্থাৎ অগাস্ট মাসের শুরু থেকে মুরাগকে খাঁচায় 
আবদ্ধ করা যেতে পারে। অগাস্ট মাস থেকে শুরু 
ক'রে জুন বা জুলাই পর্যন্ত হ'ল আটক রাখার 
ঠিক সময়। তবে মুরাগকে আবদ্ধ করবার পূর্বে - 
একটা কথা স্মরণ রাখা একান্ত দরকার। এটা 
আমাদের লক্ষ্য করা দরকার যে, মুরাগকে ডিম 
পাড়বার অন্তত একমাস আগে আবদ্ধ করা উচিত। 
কারণ তাদের এ আবহাওয়ার সঙ্গে পাঁরাঁচত হবার 
সময় "দিতে হবে। কোন মুরাঁগকে ডিম দেওয়া 
অবস্থায় খাঁচায় আবদ্ধ করলে তার ডিম দেওয়া বন্ধ 


হয়ে যেতে পারে। তাতে সকলে হতাশ হ'তে পারেন 


কিন্তু সেজন্য দুভপবনার কোনও কারণ নেই। 
কারণ 'ছাঁদন বাদে ওরা নিজেদের অভ্যস্ত ক'রে 
নেবার পর আবার ডিম দিতে শুরু করে। 
খাবার দেওয়ার নিয়ম | 

একটা মুরাগকে আমরা একটা যন্নের সাথে. 
তুলনা করতে পাঁর। একটা যন্ত্রে যেমন তেল দিলে 
সেটা সুষ্ঠুভাবে চলে, তেমান একটা মুরাঁগকে 
যথেষ্ট পারমাণে খাবার ও জল দিলে নিয়মানুযায়ী 
ডিম পাওয়া যায়। এই প্রথায় খাদ্য দেওয়ার নানা 
প্রকার রীতি বর্তমান। 

(১) মিশ্রিত শুক খাদ্য, 

(২) বাঁটকা আকারে সুষম খাদ্য, 

(৩) শস্য খাদ্য 

(৪) ভিজে খাদ্যের মিশ্রণ 

(১) মিশ্রিত শচ্ক খাদ্য 


এই পদ্ধাততে নানারকম খাদ্যকে শ:জ্ক অবস্থায় 
চূর্ণ করার পর মিশ্রিত ক'রে মুরাঁগকে খেতে দেওয়া 
হয়। আদর্শ খাদ্যতালিকা নিচে দেওয়া হলঃ 


শতাংশ 
. গমের ভূষি ২০ 
"ভুট্টার গুঁড়ো ৪ ২০ 
গম, বাজরা, জোয়ার বা 
চাঁলের খুদ ১ ২6 


২৮৭ . 
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শতাংশ 
বাদামের খইল ১৮ 
তিসির খইল ত 
মাছের গু'ড়ো ১৬ 
= মিশ্ৰিত লবণ ২ 
শামুকের খোলা চূর্ণ ১ 
১০০ 


(২) বাঁটকা আকারে সুষম খাদ্য 


এতে নানাপ্রকার সুষম খাদ্যের, সংমিশ্রণে কতক- 
গুলি বাঁড় তোর করা হয় এবং সেগীল মুরাঁগদের 
সামনে দেওয়া হয়! বড় ধরনের খাবারের দিকে 


মুরগির খুব ঝোঁক; তাই এই খাদ্য দেওয়া হয়ে: 


থাকে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে এই খাবার 
দিতে অসুবিধা হয়। 
(৩) শস্য 


নানাপ্রকার শস্যের সংমিশ্ৰণ মুরণিদের দেওয়া 
হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধাত আজকাল 1বশেষ 
প্রচালত নয়। নিম্নোন্ত হারে মিশ্রণ করতে হয়ঃ 


শতাংশ 

গম 80 
যব (বালি) ॥ ২০ 
জই (ওট) ২০ 
ভু ১০ 
হাড়ের গড়ে ২ 
মাংস ১, 

২ 
মাছের গুড়ো ৫ 


এসব শস্যকে একত্রে মিশ্রিত ক'রে মুরাঁগদের 
খেতে দেওয়া হয়। 


(৪) ভিজে খাদ্যের মিশ্রণ 


ভিজে খাদ্যের মিশ্রণ মুরাগদের খেতে দেওয়া 
সুবিধাজনক নয়। এরকম খাদ্যের পেছনে পরিশ্রম 
বেশ দরকার আর এ তোর করা সময়সাপেক্ষ। 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ 


সাধারণ গৃহস্থদের ঘরে এরকম খাদ্য দেওয়া সম্ভব 
নয়। তাই এর তাঁলকা বা প্রস্তৃতপ্রণালী এখানে 
দেওয়া হ'ল না। অপর তিনরকম খাদ্যের মধ্যে 
একেবারে আদর্শ হচ্ছে মিশ্ৰিত শুচ্ক খাদ্য। সাধারণ 
গৃহস্থের ঘরে এ খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এ 
ছাড়া প্রচুর পরিমাণ জল রাখতে হবে মুরাঁগদের 
সামনে । যথেষ্ট পাঁরমাণে সবুজ শাকপাতাও 
তাদের খেতে দিতে হরে। আর, শামুকের খোলা- 
চূর্ণ আলাদাভাবে তাদের সামনে রাখতে পারলে ভাল 
গা তে 


মূরাঁগর ঘর 


মুরাগর জন্য ঘর তোর করার সময় খেয়াল রাখা 
দরকার যেন ঘরের ভিতর মুূরাঁগর সংখ্যা অনুযায়ী 
যথেষ্ট স্থান থাকে, ঘরে হাওয়া চলাচলের কোন 
ব্যাঘাত না ঘটে, বৃষ্টর জল প্রবেশ না করতে পারে 
ও ঘর মজবুত হয়। মুরাগ-প্রাতি কমপক্ষে দুই 
বর্গফুট স্থান ঘরের মধ্যে থাকা দরকার । একাঁট 
৫৮৯৬৯৫৮ ঘরের ভিতরে ১৫1টর বোৌশ মুরাঁগ 
রাখা উাঁচত নয়। মুরাগর ঘর একচালা 'ঁকংবা 
দোচালা হ'তে পারে। ঘরের মেঝে জাম থেকে এক 
ফুট উদ্চু এবং ঘরের উচ্চতা পাঁচ ফুট হওয়া দরকার । 


' মুরাঁগর বসবার জন্য ঘরের ভিতর আন্দাজ দুই 


ইণ্ডি চওড়া দাঁড় থাকা দরকার। এই দাঁড় ঘরের 
মেঝে থেকে ৯ ইণ্সির বোঁশ উ'্চু যেন না হয়৷ 
স্থানীয় আবহাওয়া ও বৈশিষ্ট্য বুঝে মুরাঁগর ঘর 
করা বাঞ্চনীয়। শীতপ্রধান দেশে ঠান্ডা, বৃষ্টি ও 
বাতাস থেকে মুরাগ রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা 
দরকার। গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশে আধ হণ ফাঁকের জাল 
দিয়ে ঢাকা একচাল 'কংবা দচালের ঘরই উপযোগী৷ 
এই ধরনের ঘর খুব . হালকা অথচ মজবুত । 
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আঁত সহজেই সরানো 
যায়। দুই পাশে আধ ইণ্চি ফাঁকের জাল দিয়ে এবং 
মেঝে তন্তা দিয়ে ঢেকে দিলে যথেষ্ট হাওয়া চলাচল 


করবে এবং বৃষ্টি ও বন্যজন্তুর হাত থেকে ম্রগি- 


গুল রক্ষা পাবে। এই ঘর তৈরির বিশদ এববরণ 


‘২৮৯ * 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর রী সংখ্যা 

জেলা পশুপালন আধিকারিক নিকট পাওয়া 

যায়। _- 

মুরগির শ্ৰেণূবিভা গ 
উপযোগিতা হিসাবে মুরাঁগদের সাধারণত, তিন 

ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ৪ 


৯৯) প্রধানত ডিম পাবার উদ্দেশ্যে ' পালিত 
মুরাগ; 


(২) প্রধানত _ ৷ মাংসের উদ্দেশে পাঁলত 
মুরগি; এবং | 
- (৩) সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ডম ও মাংস, 


উভয়ই যথেষ্ট পাওয়া যায় এমন জাতের 
মুরগি। 


ডিমের জন্য পালিত মরাগ 

যেসব মুরগি বোশ সংখ্যায় ডিম পাড়তে পারে 
তাদের প্রায় সকল জাতেরই জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের 
উপকূলে! এদের শারীরক আকার অনেকটা 
এদেশীয় মুরাগর মত এবং ওজনে এরা প্রায় 
দেড়সের থেকে দুসের পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই 
কারণে এদের ছোট বা হালকা জাতের মুরাঁগ বলা 
হয়। এরা বেশ কণ্টসহিষ্ণ এবং চণ্ডল প্রকাতির। 
প্রায় সকল দেশের জলবায়, এরা সহ্য করতে পারে। 


অন্যসব মূরাঁগর তুলনায় এরা অল্পাদনের মধ্যে 
. পারণত বয়স প্রাপ্ত হয়?“ পাঁচ-ছয় মাস বয়স হ'লে 
এরা ‘ডিম, দিতে আরম্ভ করেন সচারাচর এক-একাঁট 
[ডিমের ওজন প্রায় এক ছটাক হয়ে, থাকে। বছরে 
এরা দুইশ থেকে আড়াইশ’ "পর্যন্ত ডিম পাড়ে! 
অন্যান্য মুরাগর মত এরা ডিমে তা দিতে পারে না। 
এরা সর্বদা ছোটাছুটি করতে * ভালবাসে ৷ অন্যান্য 
শ্রেণীর মূরাগির তুলনায় এদের. ' মাংস তেমন 
" সমস্ৰাদ; নয়। ‘হোয়াইট লেগ-হন” . এবং ব্রাউন, 
লেগ হন এ জাতীয় মুরগি। টি 


মাংসের জন্য পালিত মুরগি " 


‘আসিল; চট্টগ্রাম ইত্যাদি জাতের মণি ভিন . 
. কম দেয় কিন্তু এদের মাংস খৃনব খুব সম্বাদন। পাশ্চান্ত্য . 


করা হ'ল না। 


প্রজনন 


অনেক দৈশেও প্রধানত মাংসের জন্য পালিত 
স্থূলকায় জাতের মুরাঁগ পাওয়া যায়। এসকল 
মুরগি ডিম কম দেয়। আমাদের দেশে শুধু মাংসের 


_ জন্য সাধারণত মুরগি পোষা হয় না। কাজেই এসব | 


জাতের - মুরাগ সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা 


77: 
l 
সাধারণ উদ্দেশ্যে পালিত আ;রাগি | 
যেসব মনরাঁগ থেকে প্রচুর ডিম ও মাংস পাওয়া যায় ! 
সেগদালই লোকে সাধারণত পালন করে। ৷ এজন্য 
এগযীলকে সাধারণত পালিত মুরাগ বলা হয়। ' 
এই ধরনের মুরাঁগ আকারে খুব বড় এবং ওজনে . 
প্রায় তিন সের হয়ে থাকে। সাধারণত এরা ৭-৮ 
মাসে ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। এদের স্বভাব ' 
বেশ ধীর ও শান্ত। রোড আইল্যান্ড ' রেড” 


‘অরাপিংটন’, বার্ড প্লাইমাউথ রক’ প্রভাতি এই 
শ্রেণীর মরি । ২... | 


সাধারণত দুই উপায়ে মুরাঁগর ভালমন্দ বিচার 
করা হয়। যথাঃ ঢু 


(১) বাৎসাঁরক ডিমের হিসাব দেখে। যেসকল 
মূরাঁগ প্রথম বছরে গড়পড়তা এক ছটাক ওজনের 
ডিম সংখ্যায় দুইশ'র বৌশ দেয় তাদের সাধারণত 
খুব ভাল মুরগি বলে গণ্য করা হয়। 


(২) যেসব মুরাঁগ সুস্থ, সবল ও তেজা, যাদের 
চক্ষু উজ্জবল, পায়ের নখ ছোট ও ঝদাট লাল রঙের, 
যাদের বক ও পিঠ প্রশস্ত এবং তলপেটের নিচের 
কে সামান্য ঝোলা থাকে তাদের ভাল মুরগি, বলে 
গণ্য করা হয়। ডিম দেওয়ার সময় তলপেটের: ভাসা 
পাতলা হাড় দ:খানি চার আঙ্গুল পরিমাণ! ফাঁক 
হয়ে যায়, বুকের হাড় ও তলপেটের ভাসা হাড়ের 


মাঝখানে ৪-৫ আঙ্গুল ফাঁক থাকে। 
| 


(১) যে-জাতীয় মুরাগ পালন করা উদ্দেশ্য 


মোরগ বেছে নেওয়া দরকার। 


1 

} 

"_. ২৯০ ত ্‌ 
শি ৪ | 1 


(২) পড়ত বা নিকৃষ্ট মোরগ ও মুরগি একে 


রাখা উচিত নয়; তাদের বাচ্চা দুর্বল ও খর্বাকীতি. 


হয়। এক বছরের কম বয়সের মোরগ ও মুরগির 
সংগম করাতে নেই, তাতে বাচ্ছা দূর্বল হয়। 
মোরগ ও মদরাঁগর বয়সের তারতম্য থাকা উচিত। 


মোরগের বয়স দুই বছর হ'লে মুরাঁগর বয়স এক . 


বছর হওয়া উচিত এবং তারা যাতে 'একই মোরগের 
ওরসজাত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। 
(৩) প্রজননের জন্য নির্দিষ্ট মোরগ ও মূরাগকে 
প্যান্টকর খাদ্য উপযুক্ত পাঁরমাণে দেওয়া দরকার । 
সাধারণত কমপক্ষে ১০০ থেকে ২০০ বর্গফুট 
জায়গা প্রত্যেক মুরাঁগর চরবার জন্য দরকার । প্রাত 


{তন বছর অন্তর পালে নতুন মুরগি আমদান করা; 


উচিত। মোরগ যাঁদ বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয় অথবা 
একটি মোরগ অনেকগুলি মুরগির সঙ্গে রাখা 
হয়, তা হ'লে বোশসংখ্যক ডিম অনুর্বর হয়। 
একাঁট মোরগের সঙ্গে ১০-১২টির বোশ মূরাঁগ 
রাখা উচিত নয়। মুরগির ‘সঙ্গে মোরগ দেওয়ার 
সাত দিন পরে িমগদীল .তাএর উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। বর্ষার শেষাঁদকে সাধারণত মূরাগ 
পালক ত্যাগ করে এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এই 
সময় মোরগ ও মুরাগ একসঙ্গে রাখলে বাচ্ছা দুর্বল 
হয়। এসকল বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রজননের ব্যবস্থা 
করলে পালের মদ্রাঁগর ব্রমোন্নীত করা সম্ভব হয়। 
উৎকৃষ্ট জাতের মোরগের দ্বারা ৫-৬ পুরুষ পর্যন্ত 
নয়ামতভাবে প্রজনন করালে আমাদের সাধারণ 
দেশী মুরাগর আশাতীত উন্নাত সম্ভবপর 


প্রজনন-মোরগ 
প্রজননের জন্য বাঁলষ্ঠ, তেজী ও সমর্থ মোরগ 


5 
০ 


৩ 
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. বসন্্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৬ 
পারমাণে ওজন থাকা -দরকার। তা ছাড়া বংশলব্ধ 


গুণাবলীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। 

মুরগি পালনে সাধারণত ১০০ থেকে ২০০ বগ 
ফুট জায়গা প্রত্যেক মুরগির চরবার জন্য দরকার 
হয়। কিন্তু বর্তমানে গবেষণায় দেখা যায় যে, 
এ থেকে কম জায়গা হ'লেও মুরাগ পালন করা 
যায়। মুরাঁগর জন্য প্রচুর জাঁমর চেয়ে প্রচুর সুষম 
খাদ্যের ও আন্মুযাঙ্গক জব্বার প্রয়োজন বোশি। 


ডিম ৷ 
“প্রত্যেক মুরাগর গর্ভে যে ভিম্বকোষ থাকে তাতে 
ছোট বড় আঙ্গুরের থোলোর মত গুচ্ছবদ্ধ অসংখ্য 
ডিম দেখতে পাওয়া যায়! মুরগির জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গেই এগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাচ্ছা-বয়সে 
এগ্যাল ক্ষুদ্র থকে এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
বড় হয়। | 


[ডিমের উপাদান 

শতকর! ভাগ 
ডিম ৬৬ 
প্রোটিন ১৩ 
চৰি ১০ 
ক্যালসিয়ম ৷ -১১ 


বাচ্চা তোলার জন্য ডিম রক্ষণ . 


১। ভিম ৫০ থেকে ‘৬০ ভাগ্র ফারেনহাইট 
তাপে রাখা উচিত। 


২। ডিম-দিনের - মধ্যে ৩-৪ বার কুড়ানো 
দরকার, কারণ ডিমে রৌদ্র লাগলে বা বোশক্ষণ 


“ঠাণ্ডা লাগলে তা থেকে বাচ্চা হয় না। 


আওয়াজ সাধারণত জোরালো হয় এবং তারা প্রায়ই . 


ডাকতে থাকে । এদের চোখ উজ্জল হয়। মোরগের 


' বক ও পিঠ প্রশস্ত; পা মোটা, লম্বা এবং সুদ 


হওয়া উচিত। এদের চোখ ভাসা এবং মাথার ফুল -.. 
সোজা ও গাঢ় রন্তবর্ণের হয়। শরীরে উপযনুত্ত : 


৩ ৷ ডিম ছুল-পারমাণ ফাউলেও তা থেকে বাচ্চা 
হয় না। ৪ 
৪1: ডিমের চওড়া মুখ উপরের দিকে ক'রে 
রাখতে হয়।. - 
'& 1" কাত ক'রে রাখলে ডিম দিনে দুইবার 
ঘোরাতে হয়। ডিমে ময়লা লাগলে আযালকোহল বা 


২৯১ 


“ইনকিউবেটার? ঃ 


একসঙ্গে বহু ডিম থেকে বাচ্চা 
ফোটানোর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা 


নিচে £ ডিম থেকে সদ্ভ-ফোটা-বাচ্চা 








ধোয়া উচিত নয়। | 
৬1 ডিম দেওয়ার ৬-৭ দিনের ভিতরে বাচ্চা 
তোলার জন্য বসানো উচিত। 


খাওয়ার জন্য ডিম রক্ষণ 


গরমকালে ডিমের চাঁহদা কম থাকে ব'লে অথবা 
অনেক সময় ডিম রপ্তানির স্মাঁবধা থাকে না ব'লে 
' অনেক 1ডিম পচে যায়। এই ভিমগ্ীল যাঁদ চুন- 
'মাশ্রত জলে ডুবিয়ে রাখা যায় তা হ'লে সহজেই 
অন্তত একমাস পর্যন্ত ভাল রাখা চলে। এক ভাগ 
শ্সালকেট অফ সোডা’ দশ ভাগ ফুটন্ত জলে 
গুলে এবং পরে ঠান্ডা করে এ জলে ডিম মাসাবাঁধ- 
কাল অনায়াসে ভাল রাখা যায়। - 

একটি মাটির হাঁড়ি বা কলাঁস কোন উচু জায়গায় 
মাটির নিচে কাত. ক'রে অর্ধেক আন্দাজ পদতে, 
ওঁ পাত্রের মাটির উপরের অংশে হওয়া প্রবেশের 
জন্য ছোট ছোট.ছদ্রু ক'রে তার ভিতরে খড় বা তুষ 
বিছিয়ে ডিম রাখলে, অনেক দিন পর্যন্ত ডিম ভাল 
থাকে। 


ডিম থেকে বাচ্চা তোলা 


অনেকের ধারণা যে, ডিম হ’লেই তা থেকে বাচ্চা 
হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে ছোট- 
বড় নতুন-পুরানো সব রকম ডিম থেকে বাচ্চা তোলার 
চেষ্টা করেন। ফলে অল্পসংখ্যক দুর্বল বাচ্চা 
পান এবং পারশেষে এই বাচ্চাগদীল অল্প সময়ের 
মধ্যে মারা যায়। মুরাগি প্রথম ডিম দিতে আরম্ভ 
করলে, প্রথম তিন মাসের ডিম বাচ্চা তোলার জন্য 
ব্যবহার করা উচিত নয়, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়। 
যে ডিম মসৃণ, যে ডিমের খোলা শন্ত, যে ডিম 
মোটামাট এক ছটাক ওজনের, উর্বর ও তাজা, সেই 
িমই বাচ্চা ফোটাবার জন্য উপযঢুন্ত ৷ 


বাচ্চা দু'ভাবে তোলা যায়ঃ মুরাগর সাহায্যে 


স্বাভাবিক উপায়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে যন্বের . 


সাহায্যে। 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৬ 


স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা তুলতে গেলে তার জন্য 
প্রকৃত কুণ্চা মুরাগ দরকার। মুরগি এক দফা 
ডিম দেওয়া বন্ধ করলে, 'ডমের উপর বসে থাকতে 
চায়! এই অবস্থায় মুরাঁগকে কুণ্চা মুরাঁগ বলা হয়। 
মুরাগ প্রকৃত কুণ্চা হ'লে, গোল আলুর এমন কি. 
পাথরের টুকরোর উপরও বসে থাকবে এবং খাবার 
জন্য উঠবে না। এরকম মুরাগকে তাএ বসাতে 
হয়। একটি ছোট গামলা বা কাঠের বাক্সের মধ্যে 
শুকনো ঘুটের ছাই মিশ্রিত মাটি সরার আকারে 
চেপে দিতে হয়--যাতে, ডিম" একন্রে থাকে এবং 
মুরগির পেটের. তলা থেকে স'রে না যায়। একটি 
মূরাঁগ একসঙ্গে ৮-১০টি ডিমে তা দিয়ে তা থেকে 
পোকা হয়, তাতে মুরগি শেষ পর্যন্ত ডিম ছেড়ে উঠে 
যায়। মুরগিকে তাএ বসাবার আগে কেরোসিন 


. তেল মেশানো ঘুটের ছাই (এক ভাগ কেরোসিন 


ও সাত ভাগ ছাই), গন্ধক, গ্যামেকাঁসন বা ডি-ড-ট 
পাউডার গায়ে মাঁখয়ে বসালে তার গায়ে পোকা 
হবে না এবং শেষ পর্যন্ত বসে থেকে সুষ্ঠুভাবে 
বাচ্চা তুলবে। মুরগির সম্মুখে সর্বদা জলের . 
ব্যবস্থা থাকা উচিত, ২১ দিনে মূুরাঁগর বাচ্চা ডিম 
থেকে বের হয়। 

কৃত্রিম উপায়ে ইনাকউবেটার' নামক যন্দ্ের 
সাহায্যে ডিম ফোটানো হয়। অনেক ডিম এক 
সঙ্গে ফোটাতে গেলে এই যন্মের প্রয়োজন হয়। 
বিভিন্ন আকারের 'ইনাঁকউবেটারএর সাহায্যে ২৫ 
থেকে ২৫,০০০ ডিম . একসঙ্গে - বসানো যায় তা 
দেওয়ার জন্য! নানা প্রতিষ্ঠানের তৈরি ইনাকউ- 
বেটার’ বাজারে 'বাক্ক হয়। এইগ্ালর কার্যপদ্ধাত 
এক রকম হ'লেও, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যেসব 
উপদেশ রয়েছে সেগুলো মেনে চলা উচিত। এই 


" যন্ত্র ভালভাবে চালাতে পারলে স্বাভাবিক উপায়ে 


যে হারে সুস্থ ও সবল বাচ্চা তোলা যায়, সেই 
হারেই 1নাদণ্টি দিনে অনুরূপ বাচ্চা পাওয়া যায়। 
এই যন্ত্র কেরোসিন তেল বা বিদনুংশান্তর সাহায্যে 
চালানো যায়! 


২৯৩ 


নে 
এ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


মাকে বাচ্চা তোলার জন্য ব্যবহার করলে তা 
থেকে বোঁশ ডিম পাওয়া যায় না। অনেক সময় মূরাগ 
তা-দেওয়া অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়--এমন ক মারাও 
যায়। বাচ্চাগ্ীল এ মুরাগ থেকে রোগাক্রান্ত হ'তে 
- পারে। ‘ইনাকউবেটার’ দ্বারা বাচ্চা তুললে এসব 
_ অস্ীবধা থাকে না। 

ডিম. থেকে ফুটে বাচ্চা বেরনোর ছ' সপ্তাহ পর 
পর্যন্ত বাচ্চাদের তাপ বা ওম দেবার প্রয়োজন হয় 
. এবং সে কাজ সাধারণত ম্বা-মুরাগই ক'রে থাকে। 
"' মরা ব্যবহার না ক'রে কৃত্রিম উপায়ে কেরোঁসন- 
চালিত যন্ম 'ফস্টার মাদার-এর সাহায্যে এ কাজ 
করা চলে। এতে খরচও খুব কম পড়ে। 


মরাগিকে কীভাবে খাওয়ানো উচিত 


আমাদের মূরগিকে কোন নারিন্টভাবে খাওয়ানোর 
প্রথা নেই বললেই হয়। এরা বাঁড়র আশপাশে যে 
খাবার কুড়িয়ে খায় তাই যথেম্ট- এটাই সাধারণের 
ধারণা। আমাদের দেশের মূরাগ রূমে কমে হান 


পর্যায়ে এসে দাঁড়াবার এও একটি প্রধান কারণ। 


মুরাঁগর ডিম. পাড়বার ক্ষমতা বা আকারে বড় হওয়ার 
কারণ প্রধানত তার বংশের উপর নির্ভর করলেও, 
তাকে সঠিকভাবে না” খাওয়ানো হ'লে, তার যত্ন না 
নেওয়া হ'লে কোন উন্নাতর আশা করা বৃথা! তার 
খাদ্যে প্ন্টকর দুব্যসমূহ উপযুক্ত মাত্রায় থাকা 
দরকার! 

মুরশির খাদ্য 

আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল মুরাঁগ পালনে 
বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। তাই দেশে. চারাঁদকে 
মুরাঁগ পালনের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু মরি 
পালনের ইচ্ছা থাকলেও তাদের যে যথেষ্ট পাঁরমাণে 
খাদ্যের প্রয়োজন হয় এ ধারণা আমাদের অনেকেরই 
নেই ৷ তাই তাদের খাদ্যের দিক থেকে আমাদের 
অবহেলা থাকে । মুরাঁগ পালন করতে হ'লে এবং 
তাদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে: উদ্দেশ্য সফল করতে 
হ'লে. সবার আগে তাদের খাদ্য-নির্বাচনের উপর 
দৃষ্টি রাখা দরকার। - 


২৯৪. 


১। খাদ্য নির্বাচনের কালে সবার আগে তাদের 
শরীরগঠন-রাঁতির দিকে লক্ষ্য. রাখা উঁচিত। 
মুরাঁগর দেহগঠন আঁত অল্প বয়সের মধ্যে সুসম্পন্ন 
হয়! খাদ্-পারপাক আত শীঘ্র হয়! মবাস- 
প্রশ্বাসের ক্রিয়া বা রন্ত-সণ্চালন আতি দ্রুত হয়। 
মরাঁগ অতি অল্পাদনেই পূণ'ত্ব প্রাপ্ত হয়। সে যা 
উৎপাদন করে, অর্থাৎ ডিম, তা সম্পূর্ণই দেয় 
কখনও আধখানা ডিম পাড়ে না। এ থেকে সহজেই 
অনুমান করা উচিত যে, তার খাদ্যও পর্ণমান্রায় 
প্রয়োজন 'হয়। মূুরাঁগ বাড়ের সময় যাঁদ খাদ্য কম 
পায় তা হ'লে ঠিকমত বাড়ে না। সেইজন্য খাদ্যের 
দিকে নজর দেওয়া দরকার। | 


২। দ্বিতীয়ত, মুরাগ সাধারণত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য 
পাকস্থলীতে রেখে দেয়। সেইজন্য কেবলমাত্র এক 
জাতীয় গশুড়ো খাদ্য দিলে হজমের ব্যাঘাত ৷ ঘটে। 
Er a Le 
শস্য--যেমন ভাঙা গম, ভুষি বা তিপির গ'ড়ো 
প্রভৃতি মাঁশয়ে দেওয়া উচিত৷ * ৃ 

৩। তৃতীয়ত, এ ছাড়াও খাদ্য দেবাটী সময় 
ব্যবস্থাপনার দিকে আমাদের নজর রাখা দূরকার। 
প্রাতিটি মূরাগকে আলাদা আলাদা ক'রে খাদ্য না 
দিয়ে, একসঙ্গে তাদের এক দলকে খাদ্য দেওয়া 
হয়। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুরগি যাতে 'সমান- 
ভাবে খাদ্য পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক 
মুরগি একসঙ্গে থাকে, তাদের ছোট দলে ভাগ কারে, 
প্রত্যেকাঁট দলকে আলাদা আলাদা ক'রে খাদ্য।দেওয়া 
যেতে পারে। তা হ'লে প্রত্যেক মুরগির: পক্ষে 
যথাযথ পাঁরমাণ খাদ্য পাওয়ার সুবিধা হ'তে 'পারে। 


| 


কম খরচে খাদ্যের সংস্থান 
Ha Re HAR ভাতৰ উন 
রাখা উচিত যেন তাতে খরচ বোঁশ না পড়ে। প্রত্যেক 
মুরগির জন্য সমান পাঁরমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় 
না। যেমন, ৩ পাউন্ড ওজনের মুরাগর। যতটা 
খাদ্যের প্রয়োজন, ৪ পাউন্ড ওজনের মূরাগর জন্য 
তার চেয়ে বোঁশ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ৫ পাউন্ড 


i 
7 


ওজনের মুরাগর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় আরও 
বোঁশ। আবার 1বাঁভন্ন শ্রেণীর মুরাগর জন্য 'বাঁভন্ন 
পাঁরমাণ খাদ্যের দরকার! যেমন, ‘লেগ হন 


মুরাঁগর জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার, রোড 


আইল্যান্ড রেড’ মুরাগর জন্য তার চেয় মো 
পৰিমাণ খাদ্য আবশ্যক। 


বেশি ডিম পেতে হ'লে খাদ্যও বোঁশ দিতে হবে, 

এটা সহজ কথা। একটা মনুরগির খাদ্যতালিকা 'স্থর 
করতে হ'লে দুটো বিষয়ের. উপর লক্ষ্য রাখা 
দরকার! প্রথমত, কিছু নিদিষ্ট পাঁরমাণের খাদ্য 
তার শরীর বৃদ্ধ, রক্ষা বা পণশ্টের জন্য প্রয়োজন 
হয়। তারপর আবার ডিম উৎপাদনের জন্য খাদ্যের 
প্রয়োজন হয়। 


নিম্নীলখিত তালিকাঁটি থেকে আমরা সহজেই 
বুঝতে পারব যে; খাদ্যের উপর মুরগির ডিম- 
উৎপাদন কতটা নির্ভার করে। 


ডিম উৎপাদনে খাদ্যের প্রভাব 


বাৎসরিক শরীর রক্ষার ডিমের মোট প্রতি 
ডিম জন্য জন্য পরিমাণ ডজনের 
উৎপাদন বাৎসরিক (পাঃ) (পাঃ) অনুপাত 
খাদ্য (পাউণ্ড) (পাঃ) 
৮০ ৬৪:০০ ৭১৪ ৭১১৪ ১০"৬৭ 
১২০ ৬৪:০০ ১০:৬৯ ৭৪৬৯ ৭৪৭ 
১৬০ ৬৪০০ :১৪'২৪ ৭৮২৪ ৫:৮৭ 
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এই তালিকা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব 
যে, বোশ ডিমের জন্য আনুপাতিক হিসাবে অনেক 
কম খাদ্যের প্রয়োজন হয়--স্যতরাং তাতেই খরচ 
কম পড়ে। অতএব প্রত্যেকটি 'মুরাগকে শরীর- 
রক্ষণ ও ডিম উৎপাদনের জন্য ভন্ন ভিন্নভাবে 
খাদ্য দেওয়া উচিত। মোট যতটা ডিম উৎপন্ন হচ্ছে 
তার দাম যাঁদ মোট খাদ্য যত লাগে তার দাম থেকে 


বেশি হয়, তা হ'লে খাদ্যের ব্যয় সঙ্কুলান হয়েছে : 


৩ক 


৪৯১ 
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বলা- যায়, উত্ত তাঁলকা থেকে হিসাব করলে দেখা 
যাবে যে, যেমন ওজনের মুরাগ হোক না কেন, 
প্রত্যেককে প্রাতাট ডিমের জন্য ১:৪১ আউন্স 
খাদ্য দেওয়া দরকার। 


বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই হিসাবের একট: তারতম্য - 
হ’লেও হ'তে পারে। তবে নানা প্রকার গবেষণা 
ক'রে দেখা গেছে যে, বাভিন্ন আবহাওয়ায় "বিভিন্ন 
দেশে প্রাত ৩ পাউন্ড ওজনের মুরাঁগর  শরীর- 
রক্ষণের জন্য ৪৬ ‘৮ পাউন্ড এবং ৫ পাউন্ড-ওজনের 
মুরগির জন্য ৮০ পাউন্ড খাদ্যের দরকার! এ ছাড়া 
প্রীতি ১০০টি ডিমের জন্য প্রত্যেকটি মুরাঁগকে 
১৪:২ পাউন্ড খাদ্য দেওয়া উচিত। অতএব মূরাঁগ 
পালন করতে হ'লে অন্যান্য সব দিকের সঙ্গে সঙ্গে 
ওদের খাদ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 
খাদ্যের অবহেলা হ'লে তারা মোটেই ডিম দেয় না। 
মুরাগর খাদ্য সাধারণত দুভাবে দেওয়া দরকার-- 
দানা এবং 'মাশ্রত গুড়ো । 


১। কোনও এক রকমের দানা না দিয়ে, 'মাশ্রত 
দানা, যথা-ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি, একসঙ্গে 'মাঁশয়ে 
মরাগ-ীপছ7 এক ছটাক দেওয়া উচিত। তার উপর 
নিম্নলিখিত গণুড়ো ম্দরাগ-ীপছ এক ছটাক দেওয়া 
দরকারঃ 





মিশ্রিত গুড়ো | ভাগ 
১] গমের ভূঘি ৮৪, 80 
২। গমের আটা | SD ২০ 
৩। ভুট্টার আটা A ২০ 
8 | বাদামের খইল হন ১৬ 
৫ | তিসির খইল ৮ ৩ 
৬। লবণ. | 2 ১ 

১০০ 


অনেক: সময় এসমস্ত খাদ্য পল্লী-অণ্চলে পাওয়া 
হয়তো কষ্টসাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে গমের ভূষির, 
পাঁরবর্তে উৎকৃষ্ট চা'লের কু'ড়ো ব্যবহার করা চলতে 
পারে। গম ও ভুট্টার আটার ব্যবস্থা করা সম্ভব ন্য 


২৯৫ 


১২শ বর্ষ ££ ৮ম সংখ্যা 


EE তার পীত লা কৈ বাজরা,. চা, 
সম্ভব জাতী একত্ৰে গিত করে 
উপারি-উত্ত পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে। 


২। এই মিশ্রণ শুকনো বা ভিজে দুই রকমেই 
দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া মুরাগপছ আধ 
ছটাক (পাঠা ইত্যাদির) নাড়াঁভুপড় সিদ্ধ ক'রে 
কিমার মত ক'রে দেওয়া উচিত। নাড়ীভুপড়র 
বদলে শুকনো মাছের: : গুড়ো বা ছোট ছোট মাছ 
মুরাগাঁপছ: সোয়া তোলা মত দিলেও চলতে পারে 
এইসব আঁমষ-খাদ্য উপযুস্ত পারমাণে না খেতে 
পেলে মুরাগ বেশি ডিম দেয় না এবং ভাল বাড়ে 
না। 


বসুন্ধরা £ 


খাওয়ার মোটাম;টি সময় 


বড় মুরাগগুলোকে সাধারণত সকাল ৬টার সময় 
দানা-জাতীয় খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ, বেলা ২-৩টার 
সময় আমিষ খাদ্যের সঙ্গে এক ছটাক মিশ্রিত খাদ্য 
ও সন্ধ্যার পূর্বে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ দানা দেওয়া 
উাঁচত। 'বকালে কিছ শাক-জাতীয় খাদ্য দেওয়া 
দরকার। যেসব মুরাঁগ চরবার যথেষ্ট সুবিধা 
(জায়গা) পায় এবং যথেষ্ট পাঁরমাণে কাঁচা পাতা ও 


' পোকামাকড় খেতে পায়, তাদের আলাদা করে শাক- 


সবাঁজ দেওয়ার দরকার হয় না এবং আমিষ খাদ্যও 
কম পাঁরমাণে দিলে চলে । 


বাচ্চা-মুরগিকে প্রথম ৭দিন কিছ; খুদ, গম, ভুট্টা 


ও ধান মীশ্রত ক'রে সকালে ও বিকালে দেওয়া . 


দরকার।. মিশ্রণের মধ্যে গমের আটা বাদ দিলে 
চলতে পারে।  ৭দিন পর্যন্ত টানা দুধও দেওয়া 
চলে। ৭ দিনের পর থেকে বাচ্চাদের ৫ বার খাবার 
দেওয়া দরকার। সকাল ৬টায় ও বিকাল €টায় দানা 


“এবং ৯টা, ১২টা. ও ৩টায় মিশ্রণ দেওয়া- উচিত । 


এইভাবে ১৬ সপ্তাহ অথবা ৪ মাস পর্যন্ত খাওয়ানো 
দরকার। এর পর থেকে বড় মন্রাগদের মত 
. খাওয়ানো উচিত। 


২৯৬. 


| 
৷ 
| 
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বয়স _ দানা শিশ্রণ 
(আউন্স) (আউন্স) 

জন্ম থেকে ৮ সপ্তাহ ই রি 
৮ সপ্তাহ থেকে ১২ সপ্তাহ ১ ১ 
১২ সপ্তাহ থেকে ১৬ সপ্তাহ ১ ১ 
১৬ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ ১ ১২ 
২০ সপ্তাহ ও তার উপরে ২ ২ 
‘ভাইটামন’ বা খাদ্যপ্ৰাণ 

উপার-উন্ত সমস্ত খাদ্যের মধ্যে উপয্ন্ত পাঁরমাণে 
খাদ্যপ্ৰাণ থাকে না। এটা সমস্ত প্রাণীর শরীরগঠন 
ও পাম্টসাধনের জন্য অপাঁরহার্য।..কাঁচা শাক- 
সবাঁজর মধ্যে প্রচুর খাদ্যপ্ৰাণ থাকে । তাই মুরাঁগকে 


এসব দৈনিক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা 'দরকার। 
মুরগির বাচ্চাকে খুব ছোট ছোট ক'রে পদুইশাক, 
লেটুসপাতা, পালমশাক,- কাঁপর পাতা' ইত্যাঁদ 
কুঁচিয়ে খাওয়ালে ভাইটামিনের অভাব দূর করা যায়। 
বাচ্চাগুি বড় হ'লে লেটুস বা কাপর পাতাগ্যাল 
এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হয় যাতে তারা লাফিয়ে 
বা ৬ুকরে খেতে পারে। এর ফলে তাদের যথেষ্ট 
ব্যায়ামও হয়। গড়পড়তা একটা মদ্রাগির কমপক্ষে 


- ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে তাদের আলাদা শাক 
দেওয়ার দরকার হয় না। 


তা ছাড়া, মূলো, পে'য়াজ 
আলু ইত্যাদি তাঁরতরকারির খোসা কাঁচা অবস্থায় 
বা সিদ্ধ ক'রে দেওয়া চলতে পারে। ঢ় 


বাচ্চা মুরগির বাড়ের সময় এবং বড় মুরগির ডিম 
দেওয়ার সময় তাদের শরীরে ক্যালাসয়মের বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। সেই অভাব পুরণ করতে না পারলে 
মূরগি.ভাল বাড়ে না বা ডিম পাড়ে না এবং ডিমের 
খোসা পাতলা হয়। | ্‌ 


আমাদের দেশে পুকুর বা' ডোবায় প্রচুর শামুক ও 
ঝিনুক পাওয়া যায়। সেসবের খোলায় প্রচুর 
পাঁরমণ ক্যালসিয়াম থাকে । এই খোলাগুল ভেঙে 
টুকরো ক'রে একটি পাত্রে সর্বদা মুরাগর সামনে 
রাখলে তারা সানন্দে তা ঠুকরে খাবে। ফলে তাদের 
শরটীরে ক্যালাসয়মের অভাব হবে না। 


হুরাগর রোগ ও তার প্রাতিকার 


আমাদের দেশে অনেক মুরাগ নানাপ্রকার রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বাতাস, মাটি, জল, মলমূত্র 
বা অন্যান্য ময়লার মারফত সাধারণত রোগ সংক্লাঁমত 
হয়ে থাকে। রোগের জীবাণু ক্রমশ ছাঁড়য়ে পড়তে 
থাকলে তা নিবারণ করা খুবই কল্টসাধ্য। কাজেই 
কোন একাঁট মুরাঁগ অসমস্থ হওয়া মাত্রই তাকে 
আলাদা ক'রে রাখা দরকার এবং যাঁদ প্রয়োজন হয় 
মেরে ফেলা উচিত। এমন অনেক রোগ আছে যার 
চিকিৎসা চলে না, অথচ চিকিৎসা করতে গিয়ে 
সময়ক্ষেপণে- সুস্থ .মুরাগর দেহে রোগ ছাঁড়য়ে 
পড়ে; ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। সাধারণ 
কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখলে মুরাঁগকে বাঁচানো 
সম্ভবপর হয়, যথা-- 


৯! মুরাঁগ অসুস্থ হওয়া মাত্র. তাকে আলাদা 
কারে রাখা বা মেরে . ফেলা। মদরাঁগ অসুস্থ হ'লে 
খাওয়া বন্ধ করে, তার পালকগল এলোমেলো 


দেখায় এবং সে নিস্তেজ হয়ে ঘরের মধ্যে এক 


কোণে আশ্রয় নেয়। 


২। মুরাগর ঘর পাঁরচ্কার-পাঁরচ্ছন্ন রাখা এবং 
মাঝে মাঝে ফিনাইল-জল দিয়ে ধোয়া। 

৩। জলের পাত্র পাঁরিচ্কার-পাঁরিচ্ছন্ন রাখা এবং 
সব সময় পাঁরচ্কার জল খেতে দেওয়া ৷ 

৪। যখন মনরাঁগ সীমাবদ্ধ জায়গায় রাখা হয়, 
তখন সহজেই সেখানকার মাঁট দূষিত হবার আশঙ্কা 
“ থাকে, সূতরাং মাঝে মাঝে মাটি কুপিয়ে তার সঙ্গে 
চুন মিশিয়ে দেওয়া দরকার। 


&। সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া [- 


বসহন্ধরা ৪ অগ্রহায়ণ $ ১৩৬৬ 


৬1 হাটবাজার অথবা অজানা জায়গা থেকে 
মূরাগ কিনে আনলে, সুস্থ মুরাগর সঙ্গে না 
মিশিয়ে কমপক্ষে - দুসপ্তাহ, আলাদা ক'রে রাখা 
দরকার। 


নিম্নীলখিত কয়েকপ্রকার রোগ আমাদের দেশের 
মুরাঁগকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। তা ছাড়া ' 
আরও অনেক রোগ আছে যার বিশদ বিবরণ এখানে 
দেওয়া সম্ভবপর নয়! নিকটবৰ্তী পশমাঁচাকৎসকৈর 
কাছ থেকে এইসব রোগের টা লজ নাচ ৰাধা 
যায়। 


> 


কমি 

কৃমির আক্রমণ হ'লে মুরাগ ভালভাবে খায়দায় 
অথচ দুর্বল ও রন্তুশূন্য হয়ে পড়ে। ক্রমে হালকা 
হয়ে অবশেষে মারা যায়। মাঝে মাঝে পাতলা মল 
নিঃসৃত হয় এবং মলের ভিতর কম দেখা যায়। 
কৃমি অনেক প্রকারের আছে। বোঁশর ভাগ মুরাঁগ 
রাউন্ড ওয়ার্ম* এবং টেপ ওয়ার” নামক কৃমির 
আক্রমণে ভোগে । কৃমি অন্মে বাসা বাঁধে এবং রন্ত- 
শোষণ করে। এই রোগের চাকৎসা করতে গেলে 
মূরাঁগকে ২৪ ঘণ্টা উপবাসে রেখে এক পাউন্ড 
তামাক পাতা কুচি কুঁচি ক'রে কেটে ২ ঘণ্টা জলে _ 
ভিজিয়ে, সেই জলের অর্ধেকটা 'মাশ্রত-খাবারের 
সঙ্গে মিশিয়ে মুরাগকে খাওয়াতে হয় (এই মাত্রা 
১০০ মুরগির উপযোগী । এর ২ ঘণ্টা পরে ১ 


- মাঁশয়ে খাওয়ালে কৃমির দমন হয়। 


মুরগির মলের মধ্যে টেপ ওয়ার্ম দেখা দিলে, ' 
২৪ ঘণ্টা উপবাসে রাখার পর প্রত্যেক মুরাগকে 
এক চামচ সুপারর গদুড়ো খাইয়ে পরে উত্ত নিয়মে 
ম্যাগ্সাল্ফ্‌ খাওয়ালে এই রোগ সেরে যায়৷ এই 
রোগে শফনোথিয়াজন ফেনোঁভস’ নামক ওষধ 
অত্যন্ত. ফলগুদ। প্রত্যেক মুরাঁগকে ১২ ঘণ্টা 
উপবাসে রাখবার পর এই ওঁষধ ০:6 গ্রাম খাওয়ালে 
এই রোগ সেরে যায়। মাসে একবার মাত্র এই 
- ওুঁষধ খাওয়ানোর দরকার হয়! সাধারণত আমাদের 


২৯৭ 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


দেশে বর্ষাকালে কৃমির উপদ্রব বেশি হয় এবং প্রথম 
অবস্থায়: এই রোগ ধরা যায় না। কাজেই বর্ষার 
২-৩ মাস এই ওষধ খাওয়ালে ' মুরাঁগ - কাঁমিরোগে 
ভূগবে না। | 
রানীখেত 

-. এ অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগ হ'লে মুরাঁগ 
বাঁচানো অত্যন্ত কাঠন। এ রোগ বছরের যে-কোনও 
+ সময়ে হ'তে পারে। তবে আমাদের দেশে গরমকালে 
- এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এ রোগ হলে 
মূরাঁগর সাদা মল নিঃস্ত হয় ও মুরাগ বিমোতে 
থাকে। পরে' সাধারণত তার একটি পা অবশ হয়ে 
যায়। এমনও দেখা যায় যে, সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ 
সুস্থ অবস্থায় মুরাঁগ ঘরে উঠেছে এবং ভোরে মৃত 
অবস্থায় ঘরের ভিতর প'ড়ে আছে। রোগের আক্রমণ 
হবার পূর্বে টিকা দিলে এই ব্যাধ থেকে মূরাঁগ 
রক্ষা পেতে পারে। ছ’ সপ্তাহ বয়স হ'লে মুরাঁগকে 
রানীখেত প্রাতষেধক টিকা দেওয়া যেতে পারে। 
একবার টিকা দিলে মুরাঁগ সারা জীবনের জন্য এই 
রোগ থেকে অব্যাহত পেতে পারে। এই টিকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারী পশনীচাকৎসা বিভাগ 
থেকে করা হয়। 


ম্যরাঁগর কলেরা 


এও অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। সময়মত চিকিৎসা 
করলে কিছু মুরগি বাঁচানো যায়। ছয় মাস পর 
পর কলেরার প্রাতষেধক টিকা দিলে এই রোগে 
ম্রাঁগ মরে না। এই রোগ হ'লে মুরাগর পাতলা 
দুগন্ধিযুন্ত মল নিঃসৃত হয় ও শরীরের তাপ বদ্ধ 
পায়। 'সালফাগ্দয়ানাডন, নামক বাঁটকা বড় 
মুরশিকে দৈনিক দুশট ক'রে খাওয়ালে তিন দিনে 
এই রোগ সারতে দেখা গেছে। 


নতি ত 
"এ রোগে আক্রান্ত মুরগির মুখে, ডানার 1নচে, 
পায়ে এবং. পিঠে বসন্তের গুটি বের হয়। যত্ন নিলে 





সাধারণত এই রোগে মূরাঁগ মারা যায় না। . আট 
সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চা-মূরগি এই রোগে'বোঁশর 
ভাগ মারা যায়। ডেটল, পটাশ .পারমাংগানেট, 
সালফানলামাইড ইত্যাদি ব্যবহার করলে এই রোগ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সারানো যায়। সাধারণত শীতের 
শেষেই এই রোগ দেখা দেয়। এ সময় প্রাতষেধক 
টকা দিলেই আর এ রোগ হয় না। ; 


সাধারণত মুরগির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধ দেখা দলে 
মানুষ হাটে বা বাজারে নিয়ে গিয়ে সেই: মুরাঁগ 
বাকি ক'রে ফেলে। লোকে না জেনে সেই রোগগ্রস্ত 


। 
মুরগি কিনে নিয়ে যায় এবং নিজেদের ম্রাগর , 
মধ্যে মিশিয়ে রাখে। ফলে অন্যান্য মুরাগর মধ্যে ' 


এই রোগ বিস্তারলাভ করে। গ্রামে এইভাবে 


বোঁশর ভাগ মুরগির মধ্যে সংক্রামক রোগ ছাড়িয়ে , 


পড়ে। সময়মত যাঁদ প্রীতষেধক টিকা দেওয়া যায় 
তবে মূরাগ এরুপ ব্যাপকভাবে মরে না! 


ককাঁসডিওাসসৃ রি 


এই রোগ হ'লে কচি বাচ্চা, যাদের বয়স ১০ দিন 
থেকে ৬ সপ্তাহ, বেশি মারা যায়৷ এই রোগে 
আক্রান্ত বাচ্চার ডানা ঝুলে পড়ে, মাথা গদুজে 
শন্তভাবে বাচ্চা দাঁড়িয়ে থাকে এবং হাঁটতে চায় না। 
তার রন্ত-মাশ্রত নরম মল নিঃসৃত হয়। বড় মুরাঁগ 
সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হ'লে সেরে ওঠে কিন্তু 
তাদের মলের সঙ্গে এই রোগের জীবাণু বের হয়। 
সুস্থ মুরগি এ জীবাণু ঠুকরে খায়, ফলে.' এই 
রোগে আক্রান্ত হয়। সৃতরাং সমস্থ ম্ররগর, মধ্যে 
যাতে জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটতে পারে সে বিষয়ে 
সতর্ক থাকতে হবে। 'সালফামেজাথিন ও এম্বাঁজন’ 
৩-৪ দিন জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে এই রোগ 
সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। উক্ত ওষধ ২ আউন্স ৫ 
সের পানীয় জলের মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। 
নিকটবতশী পশনাঁচাকিংলকের নিকট বিশদ বিবরণ 
পাওয়া যাবে। 
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গ্রামাণ্লে আঁধকাংশ কৃষকপাঁরবারের কম সুদে 
দরকারমত খণ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ ক'রে 
হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ পণ্টাশ বৎসরব্যাপী সমবায় 
আন্দোলনের পরেও দেশের সমবায় সাঁমাতিগ্াঁল 
. গ্রামবাসীদের মোট প্রয়োজনীয় টাকার মান্র ৩.১০ 
শতাংশ ধার দিতে পেরোছলেন। এ থেকে বোঝা 
যায় যে, গ্রামাঞ্চলে কাষিকাজের জন্য ন্যায্য সুদে টাকা 
ধার দেবার -উপযনন্ত কতকগ্দাল প্রাতষ্ঠান গঠনের 
যে প্রচেষ্টা এতাঁদন ধ'রে করা হয়োছল তা শোচনীয়- 
ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা ছাড়া, গ্লামাণ্ডঠলে খণদানের 
প্রচালত পাঁরমাণ ও প্রথা স্বতই বড় কৃষকদের স্বার্থে 
নিবদ্ধ ছিল। কাজেকাজেই আমাদের পারকল্পনা 
রচনাকারীদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং তাঁরা 
দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষক পরিকল্পনায় খল ভারত 
গ্রাম্য খণ তথ্যানুসন্ধান কামাটর সপারিশক্রমে 
সমস্ত সমবায় সাঁমাতির খাণদান ব্যবস্থার পুন- 
গরঠিনের জন্য ব্যাপকভাবে একটি নাখল ভারত 
কর্মসূচি রচনা করেন। 


এইজ অ 


করা হচ্ছে এখানে সংক্ষপ্তভাবে তার আলোচনা 
করব। ' ্‌ 

পশ্চিমবঙ্গের ২‘৬৩ কোটি বাসিন্দার ৫৯ শতাংশ 
গ্রামবাসী এবং গ্রামবাসীদের ৩৪:৪ শতাংশ লোক 
কৃষক বা তাদের পোষ্য যাদের আঁধকাংশের বা 
সকলের জাম আছে। (ঁনাখল ভারতের 'ভীত্ততে 
এই সংখ্যা ৪৬৯ শতাংশ) পাঁশমবঙ্গে আবাদ- 


পশ্চিমবঙ্গে সমবায় খণদান 


৯৪৯ লক্ষ একর; তার মধ্যে দো-ফসলা _ 


২৯৯ 


'ব্যবস্থার পুনগৰ্ঠন 
স্ৰী এ করে দত্ত 


আই এ এস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধক 


জমির আয়তন মাত্র ২২ লক্ষ একর! সেচ- 
ব্যবস্থাযুক্ত জামর আয়তন ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩০ 
লক্ষ একর ছিল; ১৯৬৫-৬৬ সালে সেচযুস্ত 
জামর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ লক্ষ একর 
হবে। ১০৮ লক্ষ একর জাঁমতে ধানচাষ 
হয়, ৮ লক্ষ একর জাঁমতে পাট "চাষ. হয় এবং 
বাঁক জমিতে আখ, আলম, তামাক, গম প্ৰভৃতি নানা 
রকম ফসল উৎপাদন করা হয়। মোট কৃষকপাঁরবারের 
৭০:৭০ শতংশের জাম ৫ একরেরও কম। প্রকৃত- 
পক্ষে, এই জোত-জমার ৬৬:৫০ শতাংশ জাম চাষ 
করা লাভজনক হয় না। ভাগচাষ ব্যবস্থা অপেক্ষা- 
কৃত বোশ--মোট আবদী. জমির ২০ শতাংশ বর্গা বা 
ভাগচাষের অন্তর্গত! পাঁশ্চমবঞ্গে মোট জামির ৯৬ 
শতাংশ কাজে লাগানো হয়ে থাকে ব'লে বাস্তবক্ষেত্র 
চাষের জাম কাড়াবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। - 


পাশ্চমবজ্গে বিভিন্ন ফসল চাষের বর্তমান গড়- 
বাৎসারক চাহিদা ২৫ কোটি টাকার মধ্যে এবং 
মধ্যমেয়াদী কাঁষখণের বাৎসটরক চাহিদা ৫ কোটি 
টাকা। নিজেদের কাঁষ-আয় থেকে টাকা সঞ্চয় ক'রে 
সেই টাকা আবার কৃঁষ-ফসল উৎপাদনের কাজে 
খাটাতে পারে এই রকম কৃষকের সংখ্যা একেবারে 
নগণ্য। যাঁদও পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমেয়াদী ও অল্প- 


মেয়াদী কাষধণের বাৎসারক চাহিদা প্রায় ত্ৰিশ কোটি 


টাকা, তব; ১৯৫৭-৫৮ সালে সমবায় প্রাতিজ্ঠান- 
গুলির মাধ্যমে মোট ২:১২ কোট টাকা মাত্র অল্প- 
মেয়াদশ ও মধ্যমেয়াদী খণ কৃষকদের দিতে পারা 
গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, পাঁশ্চমবঙ্গে 
পল্লীখণ সমস্যা কত তাঁৱ! গ্রাম্য সমাজে জামদাঁর 
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ও অন্যান্য মধ্যবর্তী মালিকানার উচ্ছেদ করার ফলে 
ক্রমে এইসব মধ্যবৰ্তী মালিক অন্তত হওয়ায় এবং 
অবিলম্বে আমাদের খাদ্য উৎপাদন. বৃদ্ধির অত্যন্ত 
প্রয়োজন থাকায়, কাষখণ সমস্যা জাটলতর হয়ে 
পড়েছে । এইসব কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষিখণ সমবায় 
সাঁমাতগ্ীলকে উপর থেকে প্রাথামক পর্যায়ে সুদ 
করা দরকার। _ | 
“.. সকলেই জানেন যে, গ্রাম্য কীষখণ সমবায়ের গঠন 

একটি পিরামিডের মতন, তার সর্বোচ্চ শিখরে আছে 
পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাংক, মধ্য স্থানে জেলা কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাঙ্ক, এবং ব্দানয়াদে গ্রাম্য প্রাথীমক সমবায় 
ধণদান সাঁমাঁত। এই সমবায় কাঠামোটি এবং তার 
. প্রীত স্তরের সাঁমাতগীলর পাঁরচালনা ও আর্থক 
অবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ 
করা হয়েছে যা দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় 
কমে কাজে পারণত করা.হচ্ছে। | 


প্রথমে ব্ুনিয়াদের প্রাথামক সমবায় সাঁমাঁতগুলির 
বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৫৮ সালের ৩০এ 
জুন তারিখে গ্রামাণ্লে ১২,৬৯৯) প্রাথামক খণ- 
দান সমবায় সামাঁত ছল। এগনালর মধ্যে সদস্যদের 
শস্যখণ দত এমন সক্রিয় সামাত সংখ্যা ৮,০০০- 
এর বেশি নয়! অপর্যাপ্ত সংগতি, অত্যন্ত ‘কম 
আমানত ও নগণ্য সংরক্ষিত তহাঁবলের দরুন এবং 
বাস্তাবকপক্ষে পরিচালনার ও তত্ববধানের কোন 
রকম বন্দোবস্ত না থাকাতে এইসব সাঁমাতর 
আঁধকাংশকেই দারুণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। 
সামীতগন্লির বৌশর ভাগের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় 
ব'লে যেসব কৃষক সদস্য থাকলে সমাতর সংগতি ও 
প্রাতপাত্ত বাড়ে সেই ধরনের সমৃদ্ধিশালন কৃষকেরা 
_.সামাতগলিতে যোগ দিতে চাইত না। কম সনদে 
: টাকা ধার পাওয়া ছাড়া খণগ্রহণকারণ সদস্যেরা আর 
"কোন রকম উপকার সমিতির কাছে. পান না, সে 
+ -ধণও যথাসময়ে ও পৰ্যাপ্ত পারমাণে প্রদত্ত হয় না) 
এইসব অস বিধা বুঝতে পেরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
সারা রাজ্যে -১,১০০টি বড় খণদান সমবায় সাঁমাঁত 


রর বা উপযুক্ত 
হবার মত লগ্নীর বৃহত্তর সুযোগ দেবার জন্য 
প্রত্যেক. সমিতি মোটামুটি ১৫ থেকে ২০টি গ্রাম 
নিয়ে গঠিত হবে। এইসব সমাতির দায়িত্ব সগমাবদ্ধ 
হবে এবং তারা বাৎসরিক এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার 
কারবার করবে। প্রত্যেক সাঁমাতকে প্রারাম্ভক 
পর্যায়ে মূলধন হিসাবে সরকার ১০,০০০ 
টাকা ক'রে দেবেন এবং একজন ক'রে পূর্ণ সময়ের 
শিকষাপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিয়োগ করবার জন্য সাহায্য 
করবেন। কম সুদে পর্যাপ্ত” পারমাণে যথাসময়ে 
টাকা ধার দেওয়া ছাড়া, এই সামাতগলি ভাল বাঁজ, 
রা যা 
যা 2 OEE OU LSE 
কয়েক বছরে সমমিতিগ্যাীলর মূলধন বাড়লে স্রকার- ' 
প্রদত্ত মূলধন ক্রমশ প্রত্যাহার করা হবে। সদস্যদের 
বেশ লাভজনকভাবে ফসল বেচতে সহায়তা না ক'রে 
শুধু কৃষিখণ ও চাষের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ 
করাই যথেষ্ট নয়। কাজেই কতকগনাঁল বড় কীষখণ 
সমবায় সাঁমাত স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সহ- ' 
যোঁগিতায় দেশময় কাঁষাঁবপণন সমবায় সমিতি 
স্থাপন করার সঙ্কল্প করা হয়_ যেগ্যালতে মূলধনী 
অংশ, ব্যবস্থাপনা সাহায্য এবং গুদাম তোরর জন্য 
খণ তথা সাহায্যের আকারে সরকারী সহযোঁগতা 
থাকবে। বড় খণদান সমবায় সাঁমীতগনালর :পাশা- 
পাঁশ একাট সর্বোচ্চ বিপণন : সমবায় সাঁমাততে 
সংঘবদ্ধ রাজ্যসরকারের সাহায্যপুষ্ট ১০২ বিপণন 
সাঁমাত স্থাপনের পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। দুর 
পল্লাগ্রামের কতকগুলি বড় খণদান সামাতর গাম 
তৈরির উদ্দেশ্যেও অৰ্থসাহায্য করা হয়েছে॥ এই- 
সব বিপণন সামাঁতি তাদের অনুমোদিত সাঁমাত- 
গলির ও সদস্যদের কাছ থেকে ফসল সংগ্ৰহ কারে 
গুদামজাত করে এবং এইসব ফসলের | উপর 
মালিকদের অন্তর্বার্তকালীন অর্থ আগ্রস। দিয়ে 


সির তি গ্রহণ.করা হয়েছে এইসব : বক্র জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এই 
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সাঁমাতগীল আবার পাইকারি হিসাবে উন্নত বীজ, 


খণ সম্পর্কে অখণ্ড পরিকল্পনায় আরও স্থির করা. 


হয়েছিল যে, ফসল উৎপাদনের জন্য সদস্যদের যে 
খণ দেওয়া হবে তা বিপণন সাঁমাতর মাধ্যমে 
তাদের বাড়তি ফসল বিরুয় ক'রে অথবা ‘তাদের 
উদ্বৃত্ত ফসলের জন্য আগ্রম দিয়ে খণের টাকা আদায় 
ক'রে নেওয়া হবে। 

এই কর্মসূচি অনুসারে দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনার 
প্রথম তন বছরে পাঁশ্চমবঞ্গে ৫১৪টি. বড় খণদান 
সামাঁত স্থাপন করা হয়েছে। ওঁ একই সময়ের মধ্যে 
৫১টি বড় ও ১২০টি ছোট গুদাম সহ সরকারের 
অংশসম্বীলত ৫১টি বিপণন সমবায় সাঁমতিও স্থাপন 
করা হয়েছে। এইসব সাঁমাতিতে সদস্যপ্রাতি খণ- 
দানের পরিমাণ ও মূলধনের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে 
গিয়েছে এবং. সাঁমাঁতগমঁলর পাঁরচালনায়ও উল্লেখ- 


যোগ্য উন্নাত হয়েছে। যা হোক, অনেকগদাল সাঁমাতির = 


কর্মক্ষেত্র বহন্দুর- বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু সমবায় 
আন্দোলনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মৌলিক সংহতি ও 


পারস্পারক জ্ঞানের আদানপ্রদান সামাতগ্ীলর মধ্যে : 


প্ৰায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। সেজন্য জাতীয় 
উন্নয়ন পাঁরষদের ১৯৫৮ সালের নবেম্বর মাসের ও 
১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের আঁধবেশনে সিদ্ধান্ত 
করা হয় যে, ভাঁবষ্যতে প্রাথামক সমবায় সামিতি- 


গুলিকে পল্লী সহায়ক সমবার়রূপে .পুনর্গঠিত' 


করতে হবে, গ্রামের সমস্ত আঁধবাসীই 
সেগ্ীলর সদস্য হ'তে পারবে, এবং এই 
সমবায়গুলিই সম এলাকাভুন্ত গ্রাম-পণ্ায়তের সঙ্গে 


একযোগে কাজ করবে। এই সমবায়গদীলকে প্রথম. 


পাঁচ বছর শিক্ষাপ্রাপ্ত ম্যানেজার রাখার জন্য অর্থ- 


সাহায্য করা হবে এবং এদের লক্ষ্য হবে গ্রাম পণ্সায়ত 


করা। কেবলমান্র ধার পাবার উপযুক্ত জামির মালিক- 
সদস্যদের যথাযোগ্য টাকা ধা'র দিলে হবে না, গ্রাম্য 
উৎপাদন কর্মসুচি অনুসারে ছোট ছোট কৃষকদেরও 
টাকা ধার দেওয়া দরকার--জতাঁয় উন্নয়ন পাঁরষদ 


এই প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
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১৯৬৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৮,০০০ 
গ্রাম নিয়ে ১৭,৫০০ গ্রাম পণ্টায়ত গঠন করা হবে 
ব'লে প্রস্তাব করা-হয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রায় 
৮,৫০০ গ্রাম পণ্টায়ত ইতিমধ্যেই সমবায় সাঁমিতির 
আওতায় এসেছে। এখন এগুলির দাঁষ্টভাঁঙ্গ 
পাঁরবর্তন ক'রে উপযুক্ত সহায়ক সমবায়ে পাঁৱণত 
করতে হবে: অন্যান্য এলাকাতেও এইভাবে দ্রুত 
সহায়ক সমবায় স্থাপনের পর্যায়ক্রমক পাঁরকজ্পনা 
তৈরি করা হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বাঁচানো যাবে না 
এই রকম জীবনীশান্তহীন 'নাক্কিয় সাঁমীতগন্ীলকে ' 
যতশাঁঘ সম্ভব বন্ধ ক'রে দেবার কর্মসৃচিও গ্রহণ 
করা হচ্ছে। _ র্ 


বুনিয়াঁদ প্রাথমিক সমিতিগ্দালকে পুনরুজ্জীবিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে বৰ্তমান ৪৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কে প্রয়োজন হ'লে সংযুক্ত ক'রে ১৭টি শন্তি- 


শালা ব্যাঙ্কে পুনগ্গঠত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।  .. 
qj 


দেশাঁবভাগের ফলে শেয়ার মূলধন ও সংরক্ষিত 
তহবিল প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার মত কম পড়ায় 
এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগাঁল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
এই ব্যঙ্কগ্যীলর আঁধকাংশের আর্থনীতিক অবস্থা 
এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, তারা আমনতকারাদের 
পুরো টাকা আদায় দিতে পারে না। ব্যাঙ্কগীলর 
সম্পূর্ণ ঘাটীতি সরাসরি সরকারী সাহায্যে পুরণ 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কগঠীল যাতে 


- পারে সেজন্য বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদী খণ হিসাবে 


প্রায় ২৯, লক্ষ টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক- 
গুলির সংগতি ও ধার করবার শান্ত বাড়াবার জন্য 
প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ম্যানেজার 


আহ্বানক্রমে পাঠানো হবে। প্রস্তাবত ১৭াট 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে ১০টি ব্যাঙ্ক ইতোমধ্যেই. 
পুনর্গাঠিত হয়েছে এবং বাকিগ্াল "দ্বিতীয় পাঁর- 


. কজ্পনাকালের মধ্যেই পদুনর্গাঠত হবে ব'লে আশা 
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দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বহত টাকা নষ্ট 
হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে উচ্চে অবাস্থত পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদোশক সমবায় ব্যাণ্কের যে ১:৩৮ কোট টাকা 
ঘাটতি পড়েছিল, এবং পূর্ব পাঁকস্তানে খণ রয়ে 
গিয়েছিল, পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার অর্থসাহাষ্য ক'রে 
তার ক্ষাতপূরণ ক'রে দিয়েছেন এবং ১৫ লক্ষ টাকার 
শেয়ার মূলধন কিনে ব্যাংকাটর আর্থনীতিক ভিত্তি 
_ দৃঢ় করেছেন। এ ছাড়া রাজ্য সমবায় বিভাগের একজন 
' উর্ধতন ' আধিকারিককে . ব্যাঙ্কাঁটর ম্যানোজং 
ডাইরেক্টর নিযুন্ত ক'রে তাঁর বেতন প্রভাতির খরচ 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহন করছেন। পুনগ্ঠিনের এই 
অন্তবীর্তকালীন সময়ে রিজাৰ্ভ ব্যাঙ্ক কম সুদে 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাৰ্ষিক ফসল খাণ- 
দানের জন্য যে অর্থ লগ্ন করবেন, রাজ্যসরকার 
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চাহিদা এবং 


{রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেই টাকার পুরোপুরি জামিন ' 


হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কাঁষধাণের 
সে সম্পর্কে এতাঁদনকারর ‘নগণ্য 
সাফল্যের মধ্যে যে বিরাট .'পার্থক্য আছে সমবায় 
ব্যাঙ্ক সেই পার্থক্য কমিয়ে ফেলবার পথে দ্রুত 
অগ্রসর হাচ্ছেন। । 


রাজ্যের সমবায় খণদান ব্যবস্থাকে একাঁট যন্ত্র 
হিসাবে ধরলে সেই যন্রের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ 
অংশকে এইভাবে প্রয়োজনমত পনর্গাঠত ও ।পাঁর- 
বর্তিত এবং পরিচ্ছন করা হয়েছে। আশা করা 
যায়, এইভাবে সহজ ও নতুন জীবনধারা লাভ ক'রে 
এই যল্ম এখন নতুন উদ্দীপনায় খাদ্যোৎপাদন ও 


' পল্লীর উত্তরোত্তর সম্যাদ্ধ সাধনের নিৰ্দিষ্ট দ্বায়িত্ব 





পালন ক'রে চলবে। [বেতার-কাঁথকা] 








আপাঁন স্বীকার করুন আর নাই. করুন, বর্তমান 
যুগ্রটা শীতল পানীয়ের যুগ। ঠান্ডা লড়াইয়ের 
এই যুগে ঠাণ্ডা পানীয়ই আমাদের আঁধক প্ৰিয়, 
তা সময়টা শতই হোক কি গ্রীষ্মই হোক। উষ্ণ চা 
আর উষ্ণ কাঁফর স্থান দ্রুত দখল ক'রে নিচ্ছে শীতল 
চা আর কাঁফ। লোকে বোঁশ পয়সা দিয়ে শীতল 
পানীয়কে সমর্থন জানাচ্ছে। ‘লাল পানীয়” যাঁরা 
বিয়ারের চেয়ে আইস্‌ড্‌ বিয়ার-এর উপরেই তাঁদের 
বেশ লোভ। আর এই যে সাগর-পারের কোকা- 
কোলা গোটা দেশটাকে জয় করতে চলেছে, হিসেব 
ক'রে দেখোছি, তারও এ একই কারণ! আজকের 
দিনে .শতলতার. জয় সর্বন্র। 


আমাদের দেশে এমন একাঁট শীতল পানীয় আছে 
যা আমাদের অনাদর আর অবহেলায় অপাঙ্ক্তেয় 
হয়ে থাকলেও বাঙলার বাইরে যথেষ্ট স্বীকীত 
পেয়েছে। আম নীরা অর্থাৎ তাল অথবা খেজুর 
গাছের রসের কথা বলাছ। 


আমরা, শহুরে বাবুরা, যাঁদ এই লোভনীয় 
পানীয়কে ভুলে গিয়ে থাঁক তো স্জেন্য খেজুরগাছ- 
গুলোকে দোষী করলে চলবে না। মনে হয়, পশ্চিম 
দুনিয়াতে খেজুররস অর্থাৎ নীরার চল নেই 
বলেই আমাদের দেশে আজ তার এই দুরবস্থা । 
অবশ্য পশ্চিম জগতে নীরার চল নেই মানে এ নয় 
যে, কোনদিনই চলবে না। আসল কথা হ’ল, আমরা 
কখনও সে চেষ্টা করি বি! করলে কী হ'ত বলা 
সম্ভব নয়, কারণ তেমন কথা এখনও কেউ ভেবেছেন 
ব'লে শান নি। 


গাঁয়ের মানুষ কিন্তু এখনও খেজুররসের রসাক্গবাদন_ -- 


করতে পারলে আর কিছ চান না। বাঙলাদেশের 
যেদিকেই গ্রামাঞ্চলে যান না কেন, দেখবেন খেজুর- 


খেজুৱৱ সেৱ জপান্তবর 
স্লামৰ্জিত চক্ৰবৰ্তী 


গাছে কলাঁস ঝুলছে। সকালে-বিকেলে পিউলাীরা 
খেজ্‌রগাছে উঠে, সেই কলস পেড়ে আনে, তারপর 
গ্রামের রাসকজনদের দেখা যায় মনের আশ মিটিয়ে 
রস খেতে। কেউ বাড়তে বসে খান, কেউ-বা- 
সোজা গাছের নিচে বসে খান। বাল্যকাল যাঁদের 
গায়ে কেটেছে (তাঁদের জিগ্গেস করলেই জানতে 
পারবেন, তরুণ বয়সে রস: চার ক'রে খান নি 
পল্লীগ্রামে এমন মানুষের সংখ্যা খুব বোশ নয়। 


সম্প্রাত খবরের কাগজে একটি খবর বৌরয়েছিল 
যা অনেকেই দেখে থাকবেন। নাঁদয়া ' সীমান্তে 
পাঁকস্তানের এক সশস্ত্র হানাদারের দল অন:প্রবেশ 
করে, তারপর খেজুরগাছ থেকে যত রস পাওয়া 
সম্ভব সংগ্রহ ক'রে চম্পট দেয়। এ খবরে আশ্চর্য 
হবার কিছ নেই--সাঁত্যই খেজররস এমনই জানিস 
যা মানুষকে লোভী ক'রে তোলে ৷ 


শুধু মাষ্ট আর লোভনীয় পানীয়ই নয়, খেজুর- 
রসে শরীরের গঠনমূলক উপাদানও রয়েছে প্রচুর। 
আর খুব বেশি খেলেও এতে আনচ্ট হয় না কিছু। 
মানুষের কাছে প্রকৃতির উপটোকনস্বরূুপ এই 
খেজুররসে খাঁনজ লবণ, প্রোটিন, লবণ এবং শর্করা 
জাতীয় উপাদান আছে যথেষ্ট ৷ জাতির জনক বিনা 
কারণে জাতকে বারংবার নীরার দিকে দৃষ্টি দিতে 
বলেন নি। 


গান্ধীজ নীরার মধ্যে তিনাট শান্ত দেখতে 
পেয়োছলেন ৷ বেকারাঁ, দারদ্য আর পান-দোষের 
বিরুদ্ধে নীরাকে দেখোঁছলেন তান শাল্তশালন 
হাতিয়ার হিসেবে। 


পশল্প হিসেবে দেখলে নীরা যে অনেক-কছ; দিতে 


পোৱে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না। যন্র- 


তত্র খেজুরগাছ লাগানো চলে। রেল-লাইনের 
দু’ ধারে, পাঁতিত, অনূর্বর জাঁমতে বা খাল কিংবা 


৩০৩ 
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সামান্য খরচে লাগানো যেতে পারে। আর জাম = 


‘কনে কিংবা লাজ নিয়ে খেজ;রগাছের চাষে হাত 
দেবার মত সামর্থ যাঁদের নেই, তাঁরা গ্রামাণ্চলে যে 
অসংখ্য খেজুরগাছ প'ড়ে আছে সামান্য টাকায় সে- 
গুলো লাজ নিতে পারেন। সাধারণত গাছ-প্রাত 
মরসূমে এক থেকে দু টাকা হ’ল লীজের হার। 
যাঁদের এ সামথ?ট:কুও নেই, তাঁরা গ্রাম্য সিউলীদের 
“কাছ থেকে সরাসার নীরা অর্থাৎ খেজনররস কিনতে 
পারেন। এ 

রকমের ঝদাকই নিতে হবে না। নীরা বক্র হ’লেই 
লাভ হয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু 'বাক্রি না হ'লেও 
ক্ষাঁত নেই। অ-নবক্লিত নীরা থেকে সিরাপ, মিছ, 
' পাটাল, গুড় বা চান তোর হ'তে পারে। সোন্ট্ি- 
ফগাল মোশনের মূল্যও খুব বেশি নয়, পাঁচ শ’ 
টাকারও কম। এই মোৌশনে গুড় থেকে উৎকৃষ্ট চিনি 
. তোর করা যায়। | 


আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস অবাধ খেজ.রগাছে রস 
থাকে, তালগাছে থাকে চৈত্র থেকে আষাঢ় অবধি। 
খেজ:ররস থেকে তালের রস আরও মাঁচ্ট। এ রসের 
মছারর চাঁহদা আছে। খেজুররসে যা যা. হয় 
তালের রসেও তাই হয়। নীরা বলতে খেজুররস 
আর তালের রস দুই-ই বোঝায়। 


বাঙলাদেশের শহর-অণ্চলে নীরা এতাঁদন জনপ্ৰিয় 
না হবার কারণ নীরা-ব্যবসায়ীরাই। খেজ:ররসের 
সঙ্গে জল মিশিয়ে রস-ীপপাসূদের কাছে জানিস- 
টাকে খেলো করেছেন তাঁরাই। কলাঁস ক'রে রাস্তায় 
রাস্তায় ফোর ক'রে রস বাকি এবং মার ভাঁড় 
কিংবা অপরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে পাঁরবেশন শহরের 


ৰা 


| 


. রুচিসম্পন্ন মানুষের মনঃপুত হয় নি। হবার কথাও 
নয়। | | 
নীরা শীতের শীতিল পানীয়। প্রচণ্ড ঠান্ডার 


মধ্যেও এই শীতল পানীয় পান করা চলে, সর্ব শরীর 
তাতে. তৈতে ওঠে। ঠান্ডা-ঘরে, রোফ্রিজারেটরে কিংবা 


মামুলি বরফ-বাজে রাখলে নীরা আরও ঠাণ্ডা থাকে, 


আর খেতেও ভাল লাগে। ঠাণ্ডা ক'রে রাখলে রস 
থাকেও বেশি সময়--একটী দিন তো অনায়াসেই রাখা 
চলে। সোডা-ওয়াটারের মত বোতলে ভার্ত 'ক'রে 
রাখলে তা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত হয়, ঠিক সেই রকম 


মাজত রুচিসম্পন্নদেরও আকৃষ্ট করা চলে।: 


মানুষের রুচি পালটে গেছে। মাটির ভাঁড় কিংবা 
মামুলি কাঁচের গ্লাসে আর কেউ সন্তুষ্ট নয়। 
সাজানো টোবলে এক বোতল নীরার মধ্যে একটা 
গার দিন-ফেকেউ খযীশ হয়ে টা মে 
পুরে দেবেন। 


গুড়ও তাই। মাঁটর কলাঁসতে আর চলছে না। 
সুন্দর আলকাঁথন কাগজে মোড়ক ক'রে দিন, গুড়ের 


নামও কোনাঁদন শোনেন নি এমন সাহেব-সুবোরাও : 


ভাববেন দেখাই যাক না একবার! 


ভা 
তা মেনে নিতে হবে-_অন্ততপক্ষে মেনে নেওয়াটা 
বাঁদ্ধমানের কাজ! পুরাতন ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকলে 
সাফল্যের সম্ভাবনা খুব বৌশ নেই-একথা জোর 
ক'রেই বলা চলে। 

পশ্চিম বাঙলার দটো সংস্থা-তালগুড় মহাসংঘ 
এবং অভয় আশ্রম-নীরা নিয়ে পরাক্ষা-নিরাঁক্ষা 
চালাচ্ছেন। প্রচারের অভাবেই এ“দের এই প্রয়াসের 
কথা অনেকে জানতে পারে নি, নীরাও ততটা জনাপ্রয় 
হয় নি। এদিকে দ্যাট দিতে হবে। - 


অর্করণ ফসলের নাম বালিতে হইলে প্রায় কোন 


চাষীই চীনাবাদামের নাম কারবেন না। কারণ _ 


ইহার চাষে রুপ লাভ হয়, তাহা তাঁহাদের জানা 
নাই। ইহার চাষ করা দূরে থাকুক, বোশর ভাগ 
চাষী ইহার গাছও দেখেন নাই। .আঁম নিজে ইহার 
চাষ করিয়া দেখতেছি, ইহা অত্যন্ত লাভজনক 
ফসল! চীনাবাদামের চাষ আদা, আল, বেগুন, 
মূলা, কাঁপ প্রভাতি অর্থকরী ফসলের সমশ্ৰেণীতে 
স্থান পাইবার দাব রাখে। দুঃখের বিষয়, এইরূপ 
একাট মূল্যবান ফসলের চাষ পশ্চিমবঙ্গে খুব কম 
থাকেন। লোকসানের ভয়ে নতুন কোন ফসলের 
চাষ করিতে তাঁহারা ভয় পান। তাহা ছাড়া চাষ 
করিবার পদ্ধাত না জানা ইহার প্রসারলাভের প্রধান 
অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। এই অন্তরায় দূর 
করিয়া চাষীভাইদগের অবগাঁতর জন্য নিম্নে 
বাদামচাষের প্রণালী িস্তৃতভাবে আলোচনা 
কাঁরলাম ৷ 

চীনাবাদাম খাঁরফ খন্দের ফসল। ইহার জন্য 
দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি প্রশস্ত। এ'টেল 
মাটিতে ইহার ফসল হইতে চায় না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


মাসে যখন অল্প অল্প বাঁন্ট হয় এবং মাটি বেশ ' 


গরম থাকে, তখন ছয় সাতটি লাঙ্গল দিয়া, মাটি 
বেশ ঝুরঝদরে ও নরম করা দরকার। মাটি যত 
নরম ও আলগা হইবে ফলন তত বোঁশ হইবে। দোঁর 
করিয়া চাষ করিলে বর্ষার আঁত বাঁষ্টতে মাটি 
আঁটিয়া যায় বাঁলয়া গাছ ভালভাবে বাহির হইতে 
পারে না।,পৃর্বেকার ফসলে যাঁদ ভালভাবে সার 
দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সার 1দবার বিশেষ 


দরকার হয় না। নচেৎ বিঘাপ্রাত পচা গোবরসার . 


কিংবা পচাসার (কম্পোস্ট) চার-পাঁচ গাঁড় অথবা 


ভীনাবাদামের চাষ 
মহম্মদ মজহুব আলি 


কিছ সুপার ফসফেট বা হাড়ের গণুড়া চাষের পূর্বে 
ব্যবহার কাঁরলে ফলন খুব ভাল হয়৷ বাদামচাষে 
বীজ নিৰ্বাচন একটি বড় সমস্যা । কারণ বাজারে যে 
বীঁজ পাওয়া যায়, তাহার বোঁশর ভাগই রোগগ্রস্ত ও“ 
দুর্বল। এইরূপ বাজ দ্বারা ভাল ফলন আশা করা 
যায় না। আনন্দের বিষয় জাতীয় সরকার পশ্চিম 
বাঙলার উপযোগ রোগ-প্রাতরোধকারণী কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট জাতের চীনাবাদামের বীজ 'নর্বাচিত কাঁরয়া 
তাহা চাষীঁদগের ব্যবহারের জন্য মজুত রাখিয়াছেন। 
আমি উক্ত বীজ ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াঁছ। ' 
বাজ রোপণ কারবার পূর্বে তাহার খোসা ছাড়াইয়া 
লইতে হইবে। খোসা ছাড়াইবার সময় বিশেষভাবে 
লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন বাঁজদানাগ্ীলতে আঘাত 
না লাগে। দাগষুক্ত দূর্বল বাঁজগ্ীল বাদ দিতে 
হইবে। তার পর কোন সংক্লামক রোগের জীবাণু 
বীজের সাহত থাকিলে তাহা নষ্ট কারবার জন্য 
্যাগ্রোসেন জি এন’ নামক রাসায়ানক পদার্থ দিয়া 


বাঁজগনাল শোধন করিয়া লইতে হইবে । মাটি বেশ ' ' 


ঝুরঝুরে ও নরম হইলে এক হাত অন্তর সারি 
করিয়া আট-নয় ই ব্যবধানে একটি একাঁট করিয়া 
বীজ বসাইতে হইবে। বাঁজগ্াীল যেন জাঁমর সমতল 
হইতে এক ইণ্চটি নিচে পড়ে। পাঁচ-ছয় দিন পরে 
অঙ্কুর বাহির হইতে আরম্ভ করে। চারাগাছগনাল 
ছয়-সাত ইণ্টি হইলেই কোদাল দ্বারা দুই সারর 
মাঝের অংশ ভালভাবে খপ্াড়য়া মাটি আলগা করিয়া 
দিতে হইবে এবং আগাছাগীল পাঁরচ্কার কাঁরয়া 
দিতে হইবে। তারপর সাঁরর দুই পাশের মাটি 
হইবে। প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই দুই-একটি 
কাঁরয়া হলুদ রঙের ফুল ফণঁটতে আরম্ভ করে। 
গাছের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির সহিত ফুলের সংখ্যাও 
বাড়িতে থাকে। ফুলের পাপাঁড় ঝাঁরয়া পড়ার পর 


৩০৫. 


বগূন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


ফুলের. বোঁটাটি লম্বা হইয়া বদীলয়া নিচের দিকে": | 


শিকড়ের মত মাটির ভিতর চাঁলয়া যায় এবং উহাতেই 
মাটির ভিতর বাদাম ' ধরে।.:মাটি যত আলগ্না ও 
নরম হইবে ফুলের বোঁটাঁটি তত সহজে মাটির ভিতর 
যাইতে পারবে। এই সময় মাটি নাড়াচাড়া করা 
চাঁলবে না, বা করা সম্ভবও হইবে না। কারণ এই 


সময় গাছে সমস্ত জাম ঢাকিয়া যাইবে এবং আগাছা 


' জন্মাইবার স্যাবধা পাইবে না। বাদামগাছ জল 
” দাঁড়ানো সহ্য কারতে পারে না। তজ্জন্য যখন 
আগাছা পাঁরত্কার করা হয় এবং গাছের গোড়ায় মাটি 
দেওয়া হয়, সেই সময় জামর মধ্যে মধ্যে নালা কাঁরয়া 
দতে হইবে, যাহাতে বর্ষার জল পাঁরন্কারভাবে 
-.বাহির হইয়া যাইতে পারে। কার্ভক-অগ্রহায়ণ 
মাসে ফসল পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। 


বাদাম গতি প্ৰাপ্ত হইলে আঁধক দিন জাঁমতে .- 
ফোঁলয়া রাখা ঠিক নহে। কারণ সেই সময় অধিক - 


বৃষ্টি পাইলে বাদামগ্ীলতে গাছ, গজাইয়া যায়। 


ব্যবহার কারতে হয়। বাদামগ্ীল মাটির উপরের = 


বাদাম মাঁটর: নিচে চাপা পাঁড়য়া যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। কোদাল তেরছা করিয়া তুলিয়া তুলিয়া 
কোপাইতে হইবে। দুই-তিন ই মাটি উল্টাইয়া 
"দলে সমস্ত বাদাম উপরে উঠিয়া আসে। লাঙ্গল 
দ্বারা অল্প গভীর করিয়া তিন-চারিবার চাষ দিয়া 
মাটি, হইতে বায়া বাদাম তোলা যায়। বাদাম- 


-চানাবাদাম আমরা নানাভাবে খাইয়া থাঁক। ইহা 
ভাজিয়া খাইলে খুব মুখরোচক হয়। বালক-বড্ধ 
সকলেরই ইহা লোভনীয়। তাহা ছাড়া ঘ:গান, 


চানাচুর, সিঙ্গাড়া ইত্যাদতেও ইহার ব্যবহার দেখা : 


যায়। বাদাম হইতে তৈল হয়; এই তৈল সাবান 


তৈয়ারিতে - দরকার হয়। বাদামতৈল হইতে 
বনস্পাতিঘৃত প্রস্তুত হয়। তৈল বাহির কাঁরয়া 


লওয়ার পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা গোরর 
পাঁষ্টকর খাদ্য। গাছের খাদ্য হিসাবে এই খইল 
অন্য যে-কোন খইল অপেক্ষা বেশ উপকারী । 
বাদামের শুকনা গাছও গোরুর পুষ্টিকর খাদ্য। 
তাহা ছাড়া এই গাছ পচাইলে. উৎকৃষ্ট সার: তৈয়ার 
হয়। 


চীনাবাদাম জল্মাইতে চাষের খরচ খুব কম। এক 
{বিঘা জাঁমতে আমার বীজ সহ মোট ত্ৰিশ টাকা খরচ 
হইয়াছিল। আমার জাঁমতে সাত মণ বাদাম 
জীন্ময়াছিল। সেই সময়ের বাজারদরে এক শত 
চাঁল্পশ টাকা পাইয়াছি। বাদাম তুলিয়া লওয়ার পর 
এ জমতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দেওয়া রয়্যাল 
{কডাঁন আলুর চাষ এবং তাহার সাঁহত মিশ্রচাষ 


হিসাবে মিঠা কুমড়ার চাষ কাঁরয়াছলাম। আমার 
আল.-কুমড়ার ফলন খুব ভাল হইয়াঁছল। 

আম আমার চাষীভাইদিগকে এই মূল্যবান 
ফসলের প্রাত মনোযোগ দিবার জন্য অনুরোধ 
করিতৌছ। | 





t 


দেশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উর 
থেকেই আহবান আসছে। অনগ্রসর এই দেশের কৃষ. 


ব্যবস্থাকে আধ্াীনক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উন্নত 
ক'রে তোলার জন্য আমাদের প্রয়োজন অগণিত দক্ষ 


কর্মীর। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভার . ' 


শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাঁধকার দানের সঙ্গে কাষ- 
উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে বলেই দ্বিতীয় পাঁর- 
কল্পনার শেষে এবং তার পরবার্তকালে ভারতের 
অগ্রগাতি সানাশিত। গত ১২ বৎসরে প্রধান, প্রধান 
শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্ৰে ভাৱত অনেক এগিয়ে 
এসেছে এবং ' ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পূর্ণ করতে হ'লে 
আমাদের আরও দ্রুতগ্ণাততে অগ্রসর হতে হবে। 
তু এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত 
অগ্রগতির ব্যবস্থা করা। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । কৃষির দ্রুত উন্নাতই ভার 
ও লঘু শিল্পের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নাত 
সাধনে সহায়ক হবে। একমাত্র সমবায় প্রচেষ্টাই এ 
বিষয়ে দ্রুত সাফল্য আনয়ন করতে পারে। 

তৃতীয় পাঁরকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের 
মধ্যেই ৪৮ কোট লোকের জন্য ১১ কোটি টন 
খাদ্যের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে আমাদের কৃষি-পাঁর- 
কল্পনার লক্ষ্য। যেমন ক'রেই হোক আমাদের সেই 
লক্ষ্যেই পেশছতে হবে। এই বিরাট কাজ কৃষকদের 
“ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। বর্তমানে খাদ্য- 
উৎপাদন বৃদ্ধির হারও.পর্যাপ্ত নয়। দেশের লোক- 
সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু খাদ্যোৎপাদন সেই 
তুলনায় বাড়ছে না। এ ১১ কোটি টন খাদ্য- 
উৎপাদন করতে পারলেও প্রায় ২৫ শতাংশ খাদ্যের 
ঘাটাত থেকে যাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে । 

জাতীয় সরকার সব ব্যবস্থাই করছেন, কিন্তু যাঁদ 
দেশের লোকের সম্পূর্ণ সহয়োগিতা না পাওয়া যায় 


তবে যত বড় পাঁরকল্পনাই হোক না কেন, তার .. 


সার্থকতা সুদূরপরাহত। 


“কলের তারে সকলে আমর!’ 


শ্রীমতী জয়ন্তী চক্রবর্তী 


কাব বলেছেন 
‘আপনারে লয়ে বিব্রত রাঁহতে 2 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। . 

গাঁতশীল ও গাঁতবেগশন্য-নিশ্চল এই দুটোর সমন্বয় 
সাধন প্রয়োজন এবং সমবায় প্রথায় চাষই- কেবলমান্র 
সমন্বয় সাধন করতে পারে। পাঁথবীর ইতিহাসের 
পাতা উলটালেই এ রকম সমন্বয় ..এবং সমবায় 
প্রচেষ্টার সার্থক হাজার হাজার দষ্টান্ত দেখা যাবে। 
বিশেষ ক'রে কৃষিতে সমবায় অসাধ্য সাধন করেছে 
ইস্্রায়েল প্রভাতি দেশে। 

দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 
লোকের ধারণা যে, সমবায় বা সরকারণ.. প্রচেষ্টায় 
যৌথ কারবার করা মানেই সরকারী জবরদস্তি ও 


কাঁষকাজে জাঁমর মালিকানা স্বত্ব লোপ। এটা __. 


সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আর এ রকম মিথ্যা অপবাদ 
আমাদের দেশে ছড়াচ্ছে ছু লোক স্বার্থ প্রণোদিত 
হয়ে। তাদের ভয়, যাঁদ লক্ষ লক্ষ কৃষক সমবায় 
প্রথার মাধ্যমে এবং জাতীয় সরকারী সাহায্যে 
নিজেদের পায়ে দাঁড়ান ও আর্থনশীতিক ভিত্তি সুদ 
করেন তবে এ স্বার্থজীবী গোষ্ঠীকে এক বিরাট 
আর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং 
তারা শতাব্দী ধ'রে যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ 
দারদু ও 'নরক্ষর কৃষককে শোষণ ক'রে এসেছে তা 
চিরকালের জন্য বন্ধ হবে। তাই তারা আজ 
সমবায় বা যৌথ খামারের নামে আঁতকে ওঠে এবং 
এই কল্যাণ-প্রচেম্টাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়। কংগ্রেস 
ওয়ার্কং কাঁমাঁট, প্ল্যানিং কমিশন এবং জ্ঞানীমান্রই 
সমবায় পন্থায় চাষের উপর জোর দিয়েছেন এবং 
দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, আঁত ধারে কৃষকেরা 
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তাঁদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী একে অন্যের 
সাহায্যে এবং সকলের সাধারণ প্রয়োজনে- রাজ, সার, 
উন্নত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সুযোগসুবিধা . নেবার 
উদ্দেশ্যে যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে মিলত হবেন। 
প্ল্যানিং কমিশন ও জাতীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে 
পেখছতে প্রচুর দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন বোধ ক'রে 
ইতিমধ্যেই কর্মাশক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা দিচ্ছেন 
যাতে অত্যন্ত সতর্কভাবে কৃষকগণকে যৌথ পাঁর- 
চালনা পদ্ধাতিতে অভ্যস্ত করতে পারেন এবং যাতে 
তাঁদের মনে এমন অমূলক সন্দেহ না জাগে যে, তাঁদের 
ব্যান্তগত মালিকানায় হাত দেওয়া হচ্ছে। দেশের 
কাঁষজমি নতুনভাবে পুনর্বস্টন করা হচ্ছে এবং আর 
যাতে জম খণ্ডিত হতে না পারে তার জন্য আইন 
প্রণয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। বর্তমানের ছোট ছোট 
জোতের জাঁমর মাঁলকদের একক্রেমালয়ে চাষের 
ব্যবস্থা করা আশ; প্রয়োজন। এ না হলে একদিকে 
যেমন কৃষকের. সর্বনাশ অন্যাদকে দেশের সমূহ 
ক্ষীত। এতে শুধু যে আমাদের কৃষকদের ও 
আমাদের আর্থনীতিক জীবনের পুনর্বাসন হবে তাই 
স্থাপিত হবে নতুন ক'রে এবং দঢ়ভাবে। গণতন্ত্র 
. নভ'রি করে সামাজিক দৃঢ় ভিত্তির উপর। 


উৎপাদন বাঁদ্ধ করার জন্য আজ জাতীয় সরকার 
নানা রকম পন্থা অবলম্বন করছেন এবং কতকগুলো 
বিষয় 'সম্বন্ধে বিশেষভাবে তথ্যানুসম্থান করে 
চলেছেন। যেমন, কৃষকরা যাতে আঁধক পাঁরমাণে 
সার, উন্নত যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট বীজ এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় জানিস ব্যবহার করেন তার জন্য চাষের 
আগেই শস্যের একটি নাট দর ঠিক করা। 
চাষীরা এতে উৎসাহিত হবেন এবং পড়াঁত বাজারেও 
যাতে ক্ষাতগ্রস্ত না হতে হয় তার আশ্বাস পাবেন। 
প্রাত এলাকার একটি 'নার্দন্ট স্থানে নিদিশ্টি দরে 
যাতে তাঁদের শস্য ঁবাক্ত করতে পারা যায় তার জন্য 
, বিপণনকেন্দ্ৰ স্থাপন করার বিষয়েও অনুসন্ধান 
চলছে। কৃষকদের শস্য রাখার জন্য গুদাম তৈয়রির 





পারকজ্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। এখন অনেক - 


সময়ই গুদ্রামের অভাবে অনেককেই শস্য যেকোন. 


.. দরে, বিক্রি ক'রে দিতে হয়। বেকার কৃষিজীবীদের ৷ 


গ্রামের ন:লা কাটা, আল বাঁধা এবং সেচের কাজে 
নিযুন্ত করবার বিরাট পাঁরকম্পনার কথা হচ্ছে। 
সেচের জন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভিন্ন পাঁরকল্পুনা 
রূপাঁয়ত হচ্ছে, তা ছাড়া নলকূপ ও পাম্পের দ্বারাও 
সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাষীরা যাতে মহাজনদের 
কাছে অত্যাধক সুদে খণ না করেন তার জন্য সমবায় 
কৃষিধণ সাঁমাতি মারফত আরও ব্যাপকভাবে খণদানের 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁতিত জাঁম পুনরহদ্ধার করা 


হচ্ছে ও প্রাত এলাকাতে উন্নত ধরনের বীজ বিতরণ 
করার জন্য বীজ-পাঁরবর্ধন কেন্দ্র স্থাঁপত হচ্ছে। 


প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন হয়ে গেলে এবং ছোট 
ছোট জোতের মাঁলকদের একত্র ক'রে যৌথ প্রচেষ্টায় 
চাষ-আবাদ করার যে চেষ্টা চলছে তা সফল হলে 
কৃষকদের ঘরে ঘরে হাঁসি ফুটে উঠবে। আমাদের 
সবচেয়ে বড় অন্তরায় টুকরো টুকরো খাঁণ্ডত জাম! 


আমাদের দেশে ট্র্যাকটরের ব্যবহার জনাপ্রয় করে 


তুলতেই হবে। আমাদের দেশেই এখন ট্টযাকটর 
নির্মাণের সময় এসেছে, কিন্তু এই টুকরো জাঁম নিয়ে 
যদি প'ড়ে থাঁক তবে আমাদের নিজেদের সর্বনাশ 
ডেকে আনা হবে। আমাদের এই পাঁশ্চম বাঙলায় 
কৃষক-পাঁরবারগনীলর ৭০ শতাংশের জমি. ৫ 
একরেরও কম। জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ ও জাতীয় 
খাদ্য দফতর তাই আজ দিসে ছোট ছোট কৃষকদের 
সবতোভাবে সাহায্য করা যায় সেই চিন্তা করছেন। 
সারা ভ।রতব্যাপী পণ্টায়েত গঠন আরম্ভ হয়েছে। 
আমাদের পাঁশ্চমবঙ্গেই ১৯৬৩ সালের মধ্যে প্রায় 
৩৮,০০০ গ্রাম নিয়ে ১৭,৫০০ গ্রাম-পণ্ায়েত গঠিত 
হবে। এর মধ্যেই প্রায় ৮,৫০০ গ্রাম-পণ্টায়েত 
সমবায় সাঁমাঁতর আওতায় এসেছে। এইগ্াঁল 
আমাদের ভাঁবষ্যৎ . সহায়ক সাঁমাত হয়ে দাঁড়াবে। 
তখন চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা ঠিক ক'রে 
নিজেরাই তা মেটাবেন। এইভাবেই.আমরা একটি 
সহজ নতুন জীবনধারা লাভ করতে পাঁর। 
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খাদ্যশস্যের সংগ্রহ এবং বণ্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের. 


ব্যবসায় প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে কথা 
উঠেছে, সে বিষয়ে সম্প্রতি আমাদের দেশে বেশ 
একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে৷ খাদ্যশস্যের 
বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু না করলেও পণ্যমূল্যের অবাধ 


গাঁত নিয়ন্্ণের জন্যও যে মজুত শস্যের উপর = 


{কিছু পাঁরমাণ 'নয়ন্ত্রণ দরকার এটা বেশ বোঝা 
যায় । কেননা, সমাজের নিম্ন-আয়জীবী লোকদের 
উপর পণ্যমূল্যের এমান অবাধ উঠানামার একটা 
বিশেষ প্রাতীক্রয়া দেখা যায় এবং সমস্ত পাঁর- 
কম্পনাকেও বানচাল ক'রে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্ট 
করে। 


পাঁরকজ্পিত আর্থনধীতিক ব্যবস্থায় এ সম্বন্ধে 
নীতগতভাবে কোন বিভেদ নেই বলেই মনে হয়। 
পারকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যক 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাই শুধ রাষ্ট্রের কর্তব্য 
নয়, নিম্নতম মূল্যে উপার-উন্ত সামাগ্রক আমদাঁন 
ব্যবস্থাও অবশ্যকর্তব্য। 


মহলে স্বভাবতই কিছব্টা ভীতির স্টার হয়েছে, 
কেননা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থা প্রচলিত হ'লে 
বর্তমানে যেভাবে এবং হারে বেসরকারী ব্যবসা 
. পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে ব্যবসা চালানো সম্ভব 
হবে না এটা তাঁরা বুঝতে পারছেন। তাঁদের 
আয়ের উপর একটা বিশেষ প্রাতিক্কিয়া দেখা যাবে 
এবং কিছুটা. বেকার-সমস্যারও উদ্ভব হবে_এ 
বিষয়েও তাঁরা “নিঃসন্দেহ | একথা অনস্বীকার্য যে, 
খাদঃশস্যের রাম্দ্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থার প্রচলন এবং 
প্রসারের ফলে বেসরকারী বাণিজ্যের হার অনেকটা 
খর্ব হবে এবং এটাও সত্য যে অপারামত মুনাফা 
লাভের সম্ভাবনাও প্রায় দূরীভূত হবে। তবে 


রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় 
' জ্ায়তীজ্বনাথ অহলানবীশ 


রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের আওতার ভিতরও বেসরকারী 
বাণিজ্য-ব্যবস্থা কার্যকরী হ'তে পারে৷ 


রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে আকারগত খণ্াটনাটির 
বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, তবে খাদ্যশস্যের 
কোন প্রকার 'স্থরসিদ্ধান্তে আসবার পূর্বে এই 
ব্যবস্থার মূলগত আর্থনাঁতিক প্রতিপাদ্য বষয়- 
গুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রাসাঁঙ্ক। 
হামেশাই আমরা একটা আভযোগ শুনতে পাই যে, 
সরকারী ব্যবস্থা মূলত ব্যয়সাপেক্ষ এবং অকার্যকর ৷ 
বলা হয় যে, উপারি-উন্ত ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং 
বন্টনের খরচ অযথা বাড়বে। অপরপক্ষে প্রচলিত 
বেসরকারণ বাণিজ্য-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় আঁভজ্ঞতা, 
সংগঠনশান্তি এবং কর্মকুশলতার জন্য স্বল্পব্যয়ে 
একই কাজ হাসিল করা সম্ভব। সুতরাং সমাজের 
ঘাড়ে অনাবশ্যক একটা বোঝা চাঁপয়ে দেবার 
সার্থকতা কোথায়? সাধারণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা 
স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহ এবং বণ্টন-ব্যবস্থা সম্ভব একথা 
অস্বীকার করা কঠিন। এবং একই রকম সীমাবদ্ধ 
ব্যবস্থায় কেন সম্ভব নয় এরও যাঁদ কোন স্পষ্ট 
কারণ দেখা যায় না তবু অনেক সময়ই যে এটা 
সম্ভব হয় না তা সত্য! কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ী- 
দের দ্বারা কম খরচে সম্ভব ধ'রে নিলেও, এর ফলে 
সমাজের প্রকৃত লাভ কতট:কুঃ এই লাভের অংশ 
ভোগকারীরা কখনও পাবে না, কেননা ব্যবসায়ী 
তার পণ্য শুধু খরচের পড়তায় কখনও বেচবে না, 
বাজারের সবচেয়ে বোৌশ মূল্যটা পাওয়ার দিকেই 
তার নজর থাকবে। কাজেই কোন-একটি বিশেষ 
শস্য মরসুমে ১৬ টাকা মণ দরে ক্রয় করলেও কয়েক 


" মাস:বাদে সেই একই পণ্য ভোগকারীর হাতে পিয়ে 


পেশছবে মণ-করা ২৭ টাকা দরে! মুনাফার সমগ্র 
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অংশই "গয়ে উঠবে ব্যবসায়ীর হাতে, সমাজের হাতে 
নয়। মাত্র এই অল্প কয়েক মাসের জন্য গুদাম- 
ভাড়া, ম্দ এবং কারবারের বাণক প্রভৃতি বাভিন্ন 
খাতে একটা মোটা খরচ ধ'রে নিলেও এতটা বোঁশ 
মুনাফার আশা কেউ য্স্তিসঙ্গত ব'লে বিশবাস 
করবে না। তবে এ তো সাঁত্য যে, মুনাফার 
সবটাই ব্যবসায়ীরা সব সময় পায় না। কোন কোন 
‘চাষা বিশেষ ক'রে বড় চাষীদের কেউ কেউ 
নিজেদের জমির ফসল অথবা ফসল তোলার অব্যবাঁহত 
পরে বাজার থেকে কম দামে কেনা শস্য মজুত ক'রে 
রাখে, তারপর বাজারে আমদানি যখন কমে আসে 
তখন বোশ দামে এ সমস্ত মজনত শস্য বেচে 
দেয়। 


স্বাভাবিক মূল্যবাদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে 
কিছ বলার নেই, কেননা আমরা জান, অর্থনপীতি- 
.বিদদের মতে পণ্যের মূল্য নিরুপত হয় চাহিদা 
এবং আমদানির উপর 1নভ'র করে। আমদানি 
ক'মে গেলে পণ্যমূল্যও বাড়বে আপনা-আপাঁন, 
ফলে কোন কোন ভোগকারীকেও উপাঁর-উন্ত পণ্যের 
চাঁহদা 'নয়াল্পত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পণ্যমূল্যের একটা উচ্চ মানে এসে আমদানি এবং 
চাহিদার সমতা স্থাপিত হবে। গোঁড়া অর্থনীত- 
বদরাও এমন পাঁরাস্থাতর ভেতর কোন রকম 
অস্বাভাঁবকতা দেখতে পান নি, কেননা এটা তাঁরা 
বিশ্বাস করতেন যে, পণ্যের মূল্য আনার্দন্টকালের 
জন্য উচ্চস্তরে থাকতে পারে না, আঁতরিস্ত মুনাফার 
সম্ভাবনায় উৎপাদনও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে এবং 
ফলে পণ্যের মূল্যও নেমে আসবে ধরে ধারে। 
কিন্তু এই প্রাচীনপল্থীরা মূলত অবাধ প্রাতযোগিতা 
এবং সং্ঠু বিপণন-ব্যবস্থার কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে 
ধ'রে নিয়েছিলেন। বাস্তবপক্ষে পণ্যমূল্যের উঠা- 
নামা কখনও উৎপাদনের উঠানামার সঙ্গে সমতা 
রক্ষা ক'রে চলে না। আমদান-পণ্যের. সবটাই 
‘সব সময় 1বাঁক্কর জন্য আসে না এবং চাহিদা ও 
আমদানর সমতাও সাধারণত দেখা যায় না। 


বাস্তবক্ষেত্রে পণ্যমূল্য নির্ভর করে কারবারীদের যায় তবে দ্রুব্মল্যও বেড়ে যায়। 


৩১০ 


ফাটকাবাজি এবং অন্যান্য দ্রব্মূল্যের উপর। মূল্য . 
নিরূপণে এমনসব কারণের ক্রিয়া-প্রীতীক্িয়া দেখা 
যায় যেগুলোর সঙ্ে প্রকৃত চাহিদা বা আমদানির 
কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। . বর্তমান কালের 
দ্রুত পারবর্তনশীল ও জটিল পারাস্থাতর পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এবং অনুন্নত বিপণন-ব্যবস্থায় শুধু 
চাহিদা এবং আমদানর উপর দ্রব্যমূল্য নির্ভার 
করে এমন তথ্য একেবারেই অবাস্তব। কাজেই 
গোঁড়াপন্থী না হয়ে আমাদের আরও একট; বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়াই উচিত৷ তা ছাড়া, একথাও 
মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান আর্থনীতক পাঁর- 
স্থিতিতে যেকোন দেশে যে-কোন সময়ে দ্রব্যমূল্য 
নির্ধারণ করতে পিয়ে প্রচালত মুদ্রানীতি বিশেষ- 
ভাবে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর্থনীতিক 
উন্নয়নে এর প্রভাব এতটা ব্যাপক যে, শুধু মদ্রা- 
নীতির হেরফেরেই দ্ুব্যমূল্যের গাঁতিপ্রকীতির ভিতর 
একটা বিরাট বিপর্যয় এবং পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে 
দেওয়া খুবই সহজসাধ্য। 


অর্থননীতর নীরস তত্বীলোচনা ছেড়ে দিয়ে 
মোটামুটি এই কথাটা ধরে নিয়ে আমরা এগোতে 
পাঁর যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও 
বাড়বে এবং সেইসঙ্গে দুব্মূল্যও পূর্ববর্তী মানে 
আবার নেমে আসবে। এটাও ধ'রে নেওয়া যেতে 
পারে যে, ঘাটাতি এবং চাঁহিদা-আমদানির অসমতা 
নিরোধের জন্যই দ্রব্যমূল্যের এমন ওঠানামা 
আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের 
বিশেষ ক'রে খাদ্যশস্যের, উৎপাদন-ব্যাপারে আমরা 
কী দেখাঁছঃ আমাদের দেশের উদাহরণ দিচ্ছি 
এইজন্য যে, এ দেশের পারিপ্রোক্ষতেই রাষ্ট্রীয় 
ব্যবসায়-নীতির 1বচার এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, 
দেখতে হবে এই নীতির প্রবর্তনে সরকার সত্যই 
একটা সামাজিক আঁবচার করছেন ক না এবং 
সত্যই বেসরকারী বাঁণজ্যের উপর একটা অহেতুক 
নিয়ন্ত্রণের বোঝা চাঁপয়ে দিয়ে সামাজিক এবং 
আর্থনীতক অসাম্য ডেকে আনছেন কৈ না! 


দেখা যায় যে, যাঁদ কোন বছর উৎপাদন ক'মে 
উৎপাদনের 


ঘাটতির তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই এই মূল্যবাঁদ্ধর 
পারমাণ অনেক বৌশ। আমি আগেই বলোছ, 
দ্রব্যমূল্যের নিরূপণ শুধু চাহিদা এবং আমদানির 
উপরই নির্ভার করে না, ব্যবসায়িক মনস্তত্ও এর 
মূলে আছে। উৎপাদন ঘাটাতর সঙ্গে সঙ্গে দরও 
বাড়বে এটা ব্যবসায়ীরা খ্য্ব নিৰ্ভু'লভাবে আঁচ 
করতে পারে। কাজেই এ অবস্থায় যাঁদ চাষী 
1কছ; মাল মজুত ক'রে রাখতে পারে তবে দর 
আরও বাড়বে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচ 
বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি হয় নি, মূল্যবৃদ্ধির কারণ 
সেই বিশেষ বৎসরে প্ৰকৃত অকৃপণ হস্তে তার 
স্নেহের দান ঢেলে দেন নি! হয়তো আঁতিবৃস্টি 
নয়তো বা অনাবৃষ্টিও এর কারণ। উৎপাদনকারী- 
দের ও বিশেষ ক'রে ছোট চাষীদের বাজারের হাল 
বুঝবার" ক্ষমতা বা জ্ঞান কিছুই নেই। কাজেই 
ফসল কেটে-ঘরে তোলবার সঞ্গেসঙ্গেই বেচতে 
তারা বাধ্য, আর সে সময়ই দরও থাকে সর্বানম্নে। 
ব্যবসায়ীরাও এই সুযোগে ঝটপট সবটা আহরণ 
ক'রে নেয় এবং বাজারের অবস্থা কখন কেমন হবে 
সেটা সঠিকভাবে যাচাই ক'রে নিয়ে বেশি দামে 
বেচবার আশায় মজুত ক'রে রেখে দেয় সেই মাল। 


এখানেই তর্ক উঠতে পারে যে, ব্যবসায়ীরা তো ' 


স্বাধীনভাবেই 1নজ নিজ কাজট.ুকু ক'রে যায়। 
কথাটা সত্য, কিন্তু দেশের এক অংশের ব্যবসায়ীরা 
কী করছে বা না করছে তার প্রকৃত তথ্য আঁচরেই 
অপর অংশে প্রচারত হয়ে যাবে। কাজেই 
হয় না তাদের। 

মজুত করার মনোবাত্ত যুদ্ধোত্তরকালীন একটা 
বিশেষ অবদান। গত যুদ্ধের সময় বহ; লোকের 
হাতে প্রচুর অর্থ মজুত হয়েছে। এই পুজি নিয়ে 
খুব সহজেই আমদান-নয়ন্্ণ সম্ভব হয়েছে। 
প্রাকৃয্দ্ধ যুগে এটা চিন্তাও করা যেত না, বিশেষ 
ক'রে খাদ্যশস্যের কারবারে। সে যুগে শুধু 
ব্যবসায়ের কারছপ দিয়ে মূল্যবাদ্ধর চিন্তা মান্রই 
অসম্ভব ছিল। কারণ সে সময় 1কাণ্ডৎ মূল্য- 
ব্‌দ্ধিতেই ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে না হ’লেও 


৩১১ 


মিক 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৬ 


দেশান্তর থেকে প্রচুর আমদানির সম্ভাবনা সৃষ্ট 
হ’ত। আঁধকাংশ সময়ই কাঁলকাতা. এবং রেঙ্গুন 
বন্দরের মধ্যে চা'লের দামের তারতম্য থাকত মণকরা 
চার আনা মাত্র, অথচ আমরা দেখোঁছ, এই অল্প 
মুনাফাতেও ব্ৰহ্মদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যসম্ভার এসে 
ভিড় করত আমাদের এই কলিকাতা বন্দরে। 


শুধু সরকারী আওতায় ছাড়া বিদেশ থেকে শস্য 
আমদানি নিয়াল্িত হওয়ায় খাদ্যশস্যের আভ্যন্তরীণ . 
দাম অনেক অংশে বাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব, প্রাক্‌-যন্দ্ধ . 
যুগে এটা সম্ভব ছিল না, কারণ বৈদোশক আম- 
দানির জন্যই দ্রব্যমূল্য অনেক পাঁরমাণে 'নন্নমুখী 
থাকত। যুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ ক'রে ১৯৫৩-৫৪ 
সালে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠিয়ে দেবার পর 
দুব্যমূল্যের উঠানামার গাঁত অনেকাংশেই আঁনাশ্চত 
এবং দ্রুত দেখা গিয়েছে। দ্রব্যমল্যের কিছুটা 
উঠানামা যুক্তিসহ এবং আবশ্যক! কেননা ব্যবসা- 
বাণিজ্য চাল; রাখবার জন্য মুনাফার প্রয়োজন, তা 
ছাড়া গ:দাম-ভাড়া, পাঁরবহণ খরচ ইত্যাদ আছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্রব্মূল্যের উঠানামার হার এতটা 
বোঁশ যে, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন যেখানে 
অপারামত সেখানে সামাঁজক বা আর্থনীতিক 
যুক্তি মোটেই খপুজে পাওয়া যায় না। 
এক্ষেত্রে বিশেষভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট 
বুঝা যায় যে, সমাজ-কল্যাণে তাদের অবদানের 
তুলনায় ব্যবসায়ীরা যে পারমাণ লাভের অংশ ভোগ 
করে তা নেহাতই অযোৌন্তক। তা ছাড়া চাষীরা, 
বিশেষ ক'রে ছোট ছোট চাষীরা, এই মূল্যবাঁদ্ধর 
সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বণ্চিত হয়ে আসছে৷ 
এই মূল্যবাদ্ধর সুযোগ আসে ফসল-কাটার কয়েক 
মাস পর, যে সময় আঁধকাংশ চাষীর" উদ্বৃত্ত 
?কছ; থাকে না। যা উৎপাদন করে তাই বেচে দিতে 
হয় নিজেদের সামায়ক দায়দেনার চাপে প'ড়ে। 
পরে আবার নিজেরাই কেনে বোঁশ দামে। কাজেই 
এ থেকেই ব্ঝা যায়, বেসরকারী বাণজ্যব্যবস্থাকে 
খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে অবাধ আঁধকার দেওয়ার পেছনে 
কোন প্রকার আর্থনগীতক বা সামাজিক যান্তি নেই 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


দেশের 'বাঁভন্ন আর্থনীতিক উন্নয়ন পারকল্পনাকে 
কার্যকরী করতে গিয়ে যখন দেশের আয়ের মান 
বাড়ছে, সে অবস্থায়ই বিশেষ ক'রে এই সমস্যাটা 
খুবই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। ‘কাজেই খাঁদ্য- 
শস্যের মজুত মালের উপর পূর্ব-নিয়ল্লণ রেখে 
খাদ্যশস্যের বাঁণজ্যের উপর যাঁদ রাষ্ট্রের অবাধ 
ক্ষমতা না থাকে তবে স্থিতিশীল আর্থনীতিক 


ব্যবস্থার প্রাতষ্ঞা একেবারে অসম্ভব হয়ে. উঠবে 
এবং, পাঁরণামে আর্থনীতক উন্নয়নের সমস্ত 
ব্যবস্থাকেই বানচাল ক'রে দেবে। | 
সামাঁজক এবং আর্থনীতিক কল্যাণের দাবিতেই 
এইসমস্ত সমস্যার পারপ্রোক্ষতে খাদ্যশস্যের 
রাষ্দ্রীয় ব্যবসায়-ব্যবস্থার আশ প্রবর্তন এবং 'দরব্য- 
মূল্যের অবাধ উঠানামা নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন! 





৩১২ 


এদ্শের বিভিন্ন অণ্থলে নানাবিধ মাত্তকায় ও 
আবহাওয়ায় জুপারবাগান বিদ্যমান। ' সুপার 
মুখ্যত গ্রীজ্মপ্রধান দেশের ফসল--যার সতেজ বৃদ্ধির 
জন্য আর্র আবহাওয়ার প্ৰয়োজন ৷ গাছ জলের 
অভাব একেবারে সহ্য করতে পারে না ব'লে 
সাফল্যের সাহত এর চাষের জন্য সারা বৎসর জল- 
সেচের অত্যন্ত প্রয়োজন। যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অত্যন্ত আঁধক সেসব জায়গায় জলানকাশের ব্যবস্থা 
থাকলে সপারিগাছ বেশ ভালভাবে বৃদ্ধ পায়। 
সমুদ্রতীর থেকে শুরু ক'রে তিন হাজার ফুট 
পর্যন্ত উচ্চ স্থানে সুপারর: চাষ করা যায়। 
সুপারগাছের, বিশেষত চারা অবস্থায়, কিছুটা 
সুপারচাষের যে নানাবধ পদ্ধাত দেখা যায় 
সেসবের উন্নত করবার প্রভূত উপায় 'আছে। 
বীজ-সৃপারি নির্বাচন, চারাগাছ উৎপাদন, পুরাতন 


বাগানের উন্নাতিসাধন, নতুন বাগানের পত্তন, সার. 


দেওয়া, সেচব্যবস্থা করা, রোগ ও কাঁটের দমন 
প্রভীতর উন্নত পন্থাগুলি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা 
করা গেল। | 


উন্নত চারাবাগান গঠন 

এক ফুট গভীর ক'রে চ'ষে বা কোদাল 'দয়ে 
. খণুড়ে, মাটি ঝুরো ক'রে উপরে ৩ থেকে ৪ ইণ্চি 
গুরু ক'রে বাল বিছিয়ে দিতে হবে। সেই 
জমিতে ৪ থেকে ৬ ইপ্ডি গভীর গর্ত ক'রে 
- সেগুঁলিতে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বাছাই করা বাঁজ- 
সুপারি বপন করতে হবে! বালুকাস্তরাঁটর উপর 
বাজ-সুপারিগুলের বোঁটার দিকটা যেন উধ্বমুখে 
থাকে এমনভাবে বপন. ক'রে সেগুলিকে পাতলা- 
ভাবে বাল বা মাটি ঢাকা দিতে হবে। বাঁজ- 
সুপারিগালর উপর প্রত্যহ জলসেচ করা প্রয়োজন। 


সুপারির নিবিড় চাষের 
আদর্শ কার্যক্রম 


বপনের তিন মাস পরে সুপারির চারাগুীল তুলে 
চারাবাগানের কেয়ারতে রোপণ করতে হবে। 
বাগানে লাঙল দিয়ে ভালভাবে চ'ষে, ছায়া করবার 
জন্য তাতে ১২ ফুট অন্তর উত্তর-দাক্ষণে লম্বিত 
কয়েক সারি কলাগাছ রোপণ করতে হয়। প্রাত 
সারিতে যেন ৯ ফুট অন্তর কলাগাছ থাকে। এই 
কলাগাছগহলিকে ছায়াগাছ বলা হয়। বাঁজ-সুপাঁর 
রোপণের অন্তত ছয় মাস পূর্বে কলাগাছের তেউড় 
রোপণ করতে হয়, যাতে সেগুলি এই ছয় মাসে 
দঢ়প্রাতাষ্ঠত হয়ে সুপারর চারাগুলির উপর ছায়া 
বস্তার করতে পারে! অতঃপর কলাগাছের সাঁর- 
গুলির মধ্যবৰ্তী স্থানে ৪ ফুট চওড়া ও ৬ ই 
উ'্চু উত্তর-দাক্ষণে লম্বা কেয়ার করতে হবে। 
দুই সার কলাগাছের মধ্যে ৪ ফুট চওড়া দুইটি 
কেয়ার তৈরি করতে হবে। সেচ ও জলানকাশের 
জন্য দুই কেয়ারির মাঝখান দিয়ে ১ই ফুট প্রশস্ত 
নালী করা দরকার! কলাগাছের দ্বারা যাঁদ যথেষ্ট 
পাঁরমাণ ছায়া না হয়, তবে প্রাত কেয়ারর পাশ্চম 
প্রান্তে ধণ্টে বা অপর কোন শবুটি ফসলের গাছ 
লাগিয়ে আরও ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার। 


সুপাঁরির চারাগ্ীল চারাবাগানের কেয়ারিতে 
১৯৮১ ফুট ব্যবধানে রোপণ করতে হবে। চার 
ফুট চওড়া প্রতি কেয়ারতে দুই ধারের ১ ফুট 
ক'রে জাম ছেড়ে (এক ফুট অন্তর) তিন সার গাছ 
রোপণ করতে হয়। রোপণ করবার পর কাঁচি ও 
হয়। গ্রীল্মকালে কেয়ারতে প্রচুর জলসেচের ও 
বর্ষার সময় জলানিকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 
রোপণের জন্য সতেজ চারাগ্াল (এক বৎসরে 
যেগুলোর পাঁচাট বা তার বেশি পাতা গাঁজয়েছে 
ও বেড় বেশ মোটা হয়েছে) বেছে নিতে হবে! 
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বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


দেওয়া দরকার। চারাগ্লি অন্যত্র বসাবার প্রয়োজন 
হ'লে এমন সতকভাবে তুলে নিতে হবে যেন 
শিকড়ে কোন চাড় না লাগে বা শিকড় না ছেড়ে। 


উদ্যান রচনা ও চারা রোপণ 
 যাঁদও বাভিন্ন এলাকায় দুশট গাছের মধ্যে "বাঁভন্ন 


রকমের দূরত্ব দেখা যায় তা হ'লেও এক একাঁট 
১২ ফুট চতুচ্কোণের কেন্দ্রে এক-একটি. সুপার- 


চারা রোপণের প্রণালী সাধারণত অবলম্বন করা. 


যেতে পারে। গর্ত কতটা গভশর করতে হবে তা 
আলগা হয় এবং সহজেই তাতে জলনিকাশের 
ব্যবস্থা করা যায় তা হ’লে ১ই থেকে ২ই বৎসর 
বয়সের সুপারিচারা ৩ ঘনফুট মাপের গর্তে রোপণ 
করতে হয়। চারাবাগান থেকে চারাগাছগ্ীল 
মাঁটর ‘গল’ বেধে তোলা হয় এবং অন্যত্র রোপণের 
পর গাছের চারপাশের. মাটি ভালভাবে বাঁসয়ে দেওয়া 
হয়। সংপারির চারাগ্ালকে প্রচুর ছায়াদান করবার 
জন্য মাঝে মাঝে কলাগাছ রোপণ করতে হয়। 
এটেল মাটিতে, যেখানে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা 
কঠিন, স্মপারচারা ১২ ফুট হ'তে ২ই ফুট গর্তে 
রোপণ করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে জলানকাশের 
ব্যবস্থা সহজে করা যায়, সুপাঁরচারা সেসব স্থানে 
মে-জুন মাসে তুলে রোপণ করা যেতে পারে। 
কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে আঁতাঁরন্ত বর্ষায় জল আবদ্ধ 
হয়ে যায়, সেসকল স্থানে বর্ধা শেষ হবার পর 
চারা রোপণ করা যেতে পারে। 

পাঁরচিত গাছ থেকে বীজ. সংগ্রহ 

সাধারণে জানেন যে, বার্ধক্য বা ব্যাধর জন্য 
সুপারিগাছ ম'রে যাবার ফলে বাগানের স্থানে 
স্থানে ফাঁক পড়ে যায়। তা ছাড়া, যেকোন 
বাগানে ফলন্ত গাছগ্টীলকে আঁবরত সতকৰ্ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে, বাগানে 
এমন বহু সুপারিগাছ থাকে যেগুলোর ফলধারণ- 
শান্ত গড়পড়তার নিচে। চাষে লোকসান যাবার 


- চিহ্নিত করে রাখা উচিত। 


মত কম সুপার যেসব গাছে ফলে সেগুলিকে 
গাছগুলিতে যদি 
বারংবার এরকম অল্প পাঁরমাণ “ফল ধরে তা হ'লে 
সেগুলিকে সরিয়ে তার জায়গায় পরাচত গাছের 
গাছের চারা রোপণ করা দরকার। বাগানে উপযন্ত- 
সংখ্যক গাছ বজায় রাখবার জন্য সমস্ত বাগানেই 
গাছের তলায় নতুন চারা রোপণ করা উচিত। 
সেগুলি, যেসব গাছে ভাল ফল হয় না সেসব গাছের 
স্থান আঁধকার করতে পারে। রাঁতিমত সেচ ও 
সারের ব্যবস্থা করলে কতকগুলি গাছের উন্নাত 
হ'তে পারে। 


জলসৈচ ও জলানকাশের ব্যবস্থা 


দেশের বিভিন্ন অণ্চলে সপারিচাষের. যত রকমের 
প্রথা প্রচালত.আছে তার সবগুলোরই' উন্নাত করা 
বিশেঁষ দরকার। সম্দদ্রতীরে, ৷ সমতলভূমিতে ও 
পাহাড়ী অঞ্চলে নানাবিধ মীত্তকা ও আবহাওয়ার 
মধ্যে শুধু সুপারির বা অন্য ফসলের সঙ্গে 
'মাশ্রতভাবে সুপারর চাষ করা হয়। সচরাচর 
দেখা যায় যে, সূপারবাগানে বহু; কলার ঝাড় 
থাকে। কোথাও কোথাও সুপাঁরগ্রাছের চাইতেও 
কলাগাছের সংখ্যা বোঁশ দেখা যায়। এত আঁধক- 
সংখ্যক কলাগাছ প্রধান ফসল সুপাঁরর গাছের 
সঙ্গে খাদ্য ও জলগ্রহণে প্রাতদ্বান্্তা করে ব'লে 
সুপারবাগানে কলার ঝাড় বৌশ রাখা উচিত নয়। 
ঢালু জামতে সপারবাগান করতে হ'লে সরু সরু 
ফাঁলতে ধাপ কেটে জমি তোর করতে হবে, তাতে 
ভূমিক্ষয় বিশেষভাবে নবারত হবে। বর্ষার শেষে, 
অক্টোবর-নবেম্বর মাসে সুপারিগাছগুির চতুজ্পার্ 
খনন .ক'রে আগাছা নির্মূল ক'রে ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী, নতুন মাঁট ফেলে তারপরে সুপারি- 
বাগানে মিশ্র চাষ আরম্ভ করা উচিত। 

গ্রীষ্মকালে সেচপ্রণালী..ও জামির প্রকৃতি 
অনুযায়ী চার থেকে পনর দিন অন্তর সুপাঁর- 
গাছগুলিতে নিয়ামত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। 


৬১৪ 


অত্যাধক বর্ষার মাসগ্ীলতে জমিতে আবদ্ধ জল- 
নিকাশের ব্যবস্থা রাখা সেচের ব্যবস্থার মতই প্রয়ো- 
জনায় এবং সেজন্য. সপারগাছের সারিগাঁলর 
মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নাল কাটা দরকার। 
কালবৈশাখীর বাষ্ট শুর হ'লে, নানা রকম সবুজ- 
সারের গাছের বাঁজ বুনে দেওয়া উচিত। এসব 
গাছ ভূমিক্ষয় নিবারণ করবে ও আগাছা নষ্ট ক'রে 
জাঁমতে বহ; পারমাণে সারের যোগান দেবে। 


সার দেওয়া 


প্রীত বৎসর অত্যাধক বৃষ্টির শেষে সুপারগাছে 
সার দেওয়া উঁচত। গ্াছপ্রাত ২০ হ'তে ৩০ 
পাউন্ড পাতাপচা সার, ৩০ পাউন্ড গোবরসার ও 
ই পাউন্ড 'মউাঁরয়েট অফ পটাশ প্রয়োগ করলে 
সুফল পাওয়া যায়। গাছের গুড় থেকে দু 
ফুট দুরে চারধারে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর 
নালা কেটে তাতে সার দিলে ভাল হয়। 


রোগব্যাধি 


নানাবিধ জীবাণু সুপারিগাছের অত্যন্ত ক্ষাত 
করে। এগুলো থেকে বৃদ্ধ ও তরুণ উভয় প্রকারের 
গাছ আক্রান্ত হয়। উপদ্রব সামান্য রকমের হ'লে 
ক্ষাতিগ্রস্ত গাছের পাতায় ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। 
বেশি রকমের উপদ্রব হ'লে পাতাগ্াল রুগ্ন ও 
তামাটে হয়ে যায় এবং আক্রান্ত পাতাগুলোর তলা 
ধুসর বা লাল গণুড়োয় ঢাকা পড়েছে বলে মনে 
এবং শাঁকয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে এসব জীবাণু 
ভীষণরুপে আত্মপ্রকাশ করে। গন্ধকচূুর্ণ জলের 
সঙ্গে মাশয়ে (১ আউন্স গন্ধক চর্ণ+ই গ্যালন 
জল) বা 'ফলিডল' (২ সি সি এক গ্যালন জলে) 
িচকার দিয়ে প্রয়োগ করলে অথবা চুন বা গন্ধক- 
চূর্ণ ছিটিয়ে দলে এই জীবাণু প্রাতরদ্ধে হয়! 


কোলে রোগ (ফল পচা) সপারিগাছের একটি 
গুরুতর ব্যাধ 'ফাইটোফৃথেরা এরেকা জীবাণু 
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থেকে এ রোগ হয়। কেরালা ও মহীশুরের আতি-. 
বাষ্টর অগ্ুলগ্ীলতে এই ব্যাধ মহামারীরূপে 
দেখা দেয়। সাধারণ বোর্দো মিশ্রণ পিচকাঁর 1দয়ে 
দু'বার গাছগ্ঠীলতে / ছিটিয়ে দিলে এই বব্যাঁধর 
প্রতিরোধ করা যায়। বর্ষাকাল আসার আগে মে 
মাসের শেষ সপ্তাহে বা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে 
একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে বর্ষা বন্ধ থাকলে 
দ্বিতীয়বার 'ছিটানো উাঁচত। 


গেটে রোগ বা ব্যান্ড ডিসিজ' নামক আর একাঁট 
ব্যাধ প্রায়ই দেখা যায়। পাতা কুণ্টিত হওয়া, 
ছোট হওয়া এবং গাছের দুইটি গাঁটের মধ্যে দূরত্ব 
ক'মে যাওয়া এই ব্যাধির লক্ষণ। ই পাউন্ড তু'তে 
ও ই পাউন্ড-চুন 'মাশ্রত ক'রে রোগাক্রান্ত গাছের 
গড়তে লাগালে উপকার হয়। 


‘জ্ঞানোডারমা লাঁসডাম' নামক একপ্রকার ছত্রাক 
থেকে এক রকম রোগ হয়। এ রোগ আনাবে 
মহাশর ময়দান অণ্চলে বহ; সংপাঁরগাছের জীবন- 
নাশ করে। গাছের গোড়া ঘিরে ১ই ফুট থেকে 
২ ফুট গভীর নালা খুড়ে তাতে গাছপ্রাত ১ 
পাউন্ড গন্ধকচূর্ণ প্রয়োগ করলে ও ভালভাবে 
জলানিকাশের ব্যবস্থা করলে এই ব্যাধ দমন কর৷ 
যায়। 


দাক্ষণ কেরালায় সংপাঁরগাছের পাতার হলদে 
রোগ অত্যন্ত ক্ষাত করতে দেখা যায়। 
সুপারিগাছ সরু হ'লে তার ব্যাদ্ধর সময়ে তাকে 
রোদের তাপ থেকে রক্ষা করা দরকার, তা না হ'লে 
গাছে গশুঁড় ভেঙে যায়। বাগানের দাঁক্ষণ-পাঁশ্চম 
করলে এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে যায়! 


ফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি 
বাজারে সুপাঁরর কীরকম চাঁহদা আছে তার 


. উপর 1নভ'র করে কোন্‌ অবস্থায় সুপারি পাড়তে 


হবে। বাজারে যাঁদ কাঁচ সপাঁরির চাহিদা থাকে 
তবে কাঁচ সুপার পাড়তে হবে। শুকনো পাকা 


৩১৫ 


বসুন্ধরা ৪ টনি ৮ম সংখ্যা 


সুপার চাহিদা থাকলে গাছ থেকে পাকা সুপারি 
পাড়া দরকার। 

গাছ থেকে কাঁচ ফল ‘সংগ্রহ করে সেগুলির 
খোসা ছাড়িয়ে বাভিন্ন আকারে কেটে নেওয়া হয়। 
তারপর কোথাও রঙ লাগিয়ে কোথাও রঙ না 
লাগিয়ে শাঁকয়ে নেওয়া হয়। কোন কোন 
জায়গায় কাঁচা সুপারি জলে. সিদ্ধ ক'রে তারপর 
শুকানো হয়। গাছ থেকে পাকা সুপার পাড়া 
হ'লে সেগুলিকে খোলা রোদে প্রায় ৪০ দিন ছাঁড়য়ে 
রেখে শুকানো হয়, তারপরে খোসা ছাড়িয়ে সুপার 
বের ক'রে নেওয়া হয়। 


" বিভিন্ন রুটি অনুযায়ী সুপারি সংরক্ষণ করার 
জন্য বিশেষজ্ঞের কৌশল প্রয়োজন হয়। সচরাচর 
গৃহস্থের চাহিদা মেটাবার জন্য পাকা সুপার মাঁটর 
তলায় পুতে রেখে বা জলে ভিজিয়ে রেখে খোসা 
পাঁচয়ে নেওয়া হয়, তারপরে খোসা ছাড়িয়ে 
সুপারির দানা বের ক'রে নেওয়া হয়। সুপারি 
জলে পচালে যে দুগন্ধি হয়, তা নিবারণ করার 
উন্নত প্রণালীর জন্য বিশেষ কোন গবেষণা এখনও 
হয় 'নি। 


উন্নত শ্রেণীর সূপাঁরঃ গণের হবাসবাদ্ধির হেতু 
বাজারে উন্নত গুণসম্পন্ন সপারির আঁধক মূল্য 
পাওয়া যায়। সুতরাং বাজারে পাঠাবার জন্য তোর 
চাড়া করতে হয়। সূুপারগাছ থেকে সংগ্রহ করা 
এবং আহপারগ্দীল ভালভাবে রোদ্রে শুকানো 
উচিত৷ ফলের চারপাশ সমানভাবে শুকানো 
দরকার-তাতে সুপারির দানার রঙ উজ্জল হয়। 
শুক সমতল ভূমিতে সুপার ফলগ্লি একটিমাত্র 
স্তরে রোদে বাঁছয়ে দিতে হয় এবং সমানভাবে 


*ভারতীয় কেন্দ্রীয় পারি সমিতির পুস্তিকা থেকে 


শ্যকাবার জন্য সেগুলিকে নিয়ামতভাবে ওলটপালট 
করে দেওয়া প্রয়োজন। খুব বোশ শুকোলে শাঁসের 
গুণ ক'মে যায় এবং সেগনাল ফেটে যায়। শুকোবার 
সময় সৃপারিগ্যল যাতে বি 
জন্য বিশেষ সতক‘ থাকতে হবে, নতুবা সুপাঁরর 
ত ত ত ৰল 
ছাতা ধ'রে যায়। 


সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারোপযোগণ সুপার ' প্রস্তুত 
করতে হ'লে সেগ্দীল ঠিকমত পাকলে গাছ থেকে 
সংগ্রহ করতে হবে। সপাঁর আগুনের তাপে 
শুকোলে পুড়ে কালো হয়ে যায়, সপারর গুণ 
খারাপ হয়ে যায় এবং তাতে ধোঁয়ার গন্ধ হয় বলে 
তার দর ক'মে যায়। 


মিশ্র ফসল লাভজনক 


সযত্নে এবং মনোযোগের সাঁহত সার 'দয়ে 
বাগানে সুপারিগাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে মধ্যবর্তা 
ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে। সাধারণত কলা 
মধ্যবর্তী ফসল {হিসাবে উৎপন্ন, করা হয়। যত্ন 
করলে আনারস, পেপে, গোলমারচ, গাছপান 
প্রভৃতি মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে. উৎপাদন করা যায়। 
সংপারিবাগানের চারধারে 'নারকেলগাছ রোপণ করা 
যেতে পারে--তাতে যে শুধু আয় বাড়বে তাই নয়, 
নারকেলগাছগ্ণীল সূপারিগাছগ্যালর উপর ছায়া 
{বস্তার করবে এবং ঝড়ের বেগ প্রশামত করবে। 
তবে, মনে রাখতে হবে যে, মধ্যবর্তী ফসল যেন. 
জাঁম থেকে আঁধক খাদ্য আহরণ না করে এবং তারা 


_ প্রধান ফসল সুপারি সঙ্গে খাদ্য এবং জল নয় 


এতিদ্বান্দিতা না করে। এইজন্য যেখানে মধ্যবর্তী 
ফসল উৎপাদন করা হয়, সেখানে আঁধক পরিমাণে 
সার ও সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।* 


"৩১৬ 


প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় বিভিন্ন পাঁরকল্পনা 
অনুযায়ী জলসেচের কী পরিমাণ ব্যবস্থা করা 
হয়েছে এবং তার কতটা কীষকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে 
এ দুয়ের মধ্যে কাল্পনিক বা প্রকৃত যে ব্যবধান রয়ে 
গিয়েছে তা নিয়ে গত দুই বছর ধরে আলাপ- 
আলোচনা চলছে। 


কিন্তু এরকম আলোচনা করার আগে বড় এবং 


তারতের জলসেচের ব্যবস্থা 


মাঝাঁর সেচ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ব্যয়ের কতটা ' 


কম খরচ হয়েছে তা বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে 
এবং সেইভাবেই সেচের জল ব্যবহারের অগ্রগাঁত 
পর্যালোচনা করা যেতে পারে, 


আবার কোন পাঁরকল্পনার সেচক্ষমতার পরিমাপ 
সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। কোন 
পাঁরকল্পনা আংশিকভাবে বা পুরোপ্যীর সম্পূর্ণ 
হ'লে তার জলাধার বা সেচের খাল থেকে জল নিয়ে 
যে পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
তাকেই এক কথায় পাঁরক্পনার সেচক্ষমতা বলা 
যায়। তবে এই সঙ্গে জলসেচ ব্যবস্থার হীর্জ- 
নিয়াঁরিং, আর্থনীতিক এবং সামাজিক দিকও 
-ববেচনা কারে দেখতে হবে। 


উদাহরণস্বরূপ আঁধক জল ব্যবহার ক'রে আবাদের 


যে পদ্ধাত রয়েছে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 


সেচের জল সরবরাহের পূর্বে স্থানীয় চাষীদের 
এই পদ্ধাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল 
ক'রে নেওয়া দরকার। তা না হ'লে চাষীও ক্ষাঁত- 
গ্রস্ত হবে, আর সেচের জলও অকারণ নষ্ট হবে। 


এর আরও কতকগীল দিক, আছে। সেচ- 
অণ্ুলের প্রত্যেক চাষীকে অধিক অর্থ বানয়োগ 
করতে হবে। কারণ জাঁমর যথাযথ উন্নয়ন, উন্নত 


বীজ, সার ও সরঞ্জাম চাই। চাষীর আয় যেমন.. 


বাড়বে তেমনই তাকে আবাদের জন্য আরও বেশ 
টাকা মজুত করতে হবে। 


৩১৭ 


এইরকম চাষে সেচের জলের 
প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা চাষীকে সম্যক 
উপলব্ধি করতে হবে। তবেই তার পক্ষে নতুন 
পরিকল্পনার ফলে সেচের যে জল পাওয়া যাচ্ছে তার 
যথার্থ ব্যবহারে অবহিত হয়ে ওঠা সম্ভব৷ 
তৃতীয়ত বৎসরের যে সময়ে সাধারণত চাষীকে 
অন্য কাজের সন্ধান করতে হ'ত তখনও পারামত 
সেচের জল পাওয়া সম্ভব ব'লে তাকে এখন প্রায় 
সারা বছর ধ'রেই চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকতে 
হবে। তার নিশ্বাস নেবার সময় থাকবে খুবই 
কম। কাজেই এখন তাকে প্রয়োজনীয় লোকজনের 
ব্যবস্থাও নতুনভাবে করতে হবে। 

আবার যেসব অণ্ডলে বসাঁত কম সেখানে প্রয়ো- 
জনায় লোকজনের অভাবে সেচব্যবস্থার যথার্থ 
ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে না। তুঙ্গভদ্ৰা অণুলে 
এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। 

সৈচব্যবস্থার সামাজিক আর্থনীতিক দিকও কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৰ্তমান ভূমিব্যবস্থায় সেচের 
নালা বা খালের জন্য জমি সংগ্রহ করাও অনেক 
ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ফলে সেচ- 
ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণে বিলম্ব ঘটে। 


এর মানবিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক 
সময় চাষীরাই বাধার সৃষ্টি করে থাকে- যাঁদও 
এ রকম খুব কমই হয়ে থাকে! উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, কোনও চাষী তার জামির মধ্য দিয়ে যদি 
নালা নিয়ে যেতে বাধাদেয় তা হ'লেই কাজ ক্ষাঁত- 
গ্রস্ত হ'তে পারে। | 

সর্বেপাঁর ইঞ্জিনায়ারিং-এর নানাবিধ সমস্যা তো 
আছেই । বাঁধের জলাধারের সঙ্গে সঙ্গে নালা ও 
ক্ষেতে জল নিয়ে যাবার খাল তোর না হ'লে সেচ- 
ব্যবস্থা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আবার জল যাতে 
আপনা থেকেই জলাধার থেকে বয়ে নালাখাল দিয়ে 
জাঁমতে গিয়ে পড়ে তাও দেখতে হবে। যে অঞ্চলে 


বস্ন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


জমি খব উদ্চুনিচ্‌ু সেখানে এ রকম ব্যবস্থা সৃম্ভব 
নয়। সেখানে মাঝে মাঝে পাম্প বা অন্য প্রকারে 
জল তুলে নালায় প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা করতে 
হয়। এতে খরচা খুব বোশ পড়ে। 

বড় বা মাঝাঁর সেচ পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ কার্য 
করী করতে পাঁচ থেকে দশ বছর লাগতে পারে। 
এইসব ক্ষেত্রে চুড়ান্ত পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা না 
ক'রে পাঁরকজ্পনাটি পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ করা ও 
তদনুষায়ী ক্রমে ক্রমে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা 
অধিক ফলপ্রসূ । 

তবে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল 
ক্ষেত্রেই চাষীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া পরি- 
কল্পনা কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


এখানে সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার কথা 
উল্লেখ করা হ'ল সেগুলি নতুনও নয়, বা একমান্র 
ভারতেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে এমন নয়। সেচ 
সম্ভব হয় নি। মাঁক্ন যুক্তরাস্ট্রেরে মত উন্নত 
শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগ- তাও পাঁর- 
কল্পনা সম্পূর্ণ করবার ৬ থেকে ২১ বৎসর পর 
এটা সম্ভব হয়েছে। কলাম্বয়া অববাহকা পাঁর- 
কল্পনায় সেচকার্য আরম্ভ হবার ছয় বংসর পরে 
জল-ব্যবহারের পাঁরমাণ দাঁড়য়ৌছল মান্র শতকরা 
৫৫ ভাগ। ৷ 

কালিফো্ন'য়ায় কেন্দ্রীয় উপত্যকা পাঁরকল্পনার 
দশ বৎসর পর মাত্র শতকরা ৬৭ ভাগ জল ব্যবহৃত 
হচ্ছে। ওরেগোন-ইডাহো পাঁরকল্পনায় ১২ বৎসর 
পর শতকরা ৯২ ভাগ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। 
এমনই আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নিউ 
মেকাঁসকোর রও গ্রান্ডে দীর্ঘ ২১ বংসর ধ'রে অনেক 


চেষ্টা করবার পর জল-ব্যবহারের পাঁরমাণ শতকরা 
৯৫ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে। 


ভারতে প্রথম পাঁরকল্পনার পূর্বে সেচ পাঁর- 
কল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হবার ১০ বৎসর পর জল- 
ব্যবহারের পারমাণ খুব কম ক্ষেত্রেই শতকরা ৫০ 
ভাগ উঠোঁছল। প্রাওয়ালা নালা কাটা হয়োছল 
১৯২৬ সালে। তার লক্ষ্য ছিল ৫৭ হাজার একর 
জমিতে জলসেচ করা। কিন্তু ১০ বৎসরে তার 
অর্ধেক জাঁমিতেও জল-সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় নি। 


প্রায় এই একই সময়ে শর্দা খাল কাটা হয়। 
এতেও ১০ বৎসরে লক্ষ্যের মান্র অর্ধেক জামতে জল 
সরবরাহ করা গিয়েছিল। মেক্তর পাঁরকজ্পনায় 
২০ বৎসর পরে শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত জল 


ব্যবহার করা সম্ভব হয়োছল। কেন“ ও নীরা খালে ৷ 


অবশ্য আরও উৎসাহজনক ফল পাওয়া যায়। 


এরই পাঁরপ্রোক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে 
ভারতের সাফল্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৫১- 
৫৭ সালে ভারতে যে পাঁরমাণ সেচ-ক্ষমতার সৃষ্ট 
করা হয়েছে তার শতকরা ৬৪ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। 
তবে কোন কোন পরিকল্পনায় জল-ব্যবহারের 
পাঁরমাণ উল্লেখযোগ্য হয় নি। 


প্রথম পাঁরকল্পনায় বড় ও মাঝাঁর সেচ পাঁর- 
কল্পনার দরুন ব্যয় হয়েছিল ৩৪০ কোট টাকা-- 
অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকেরও কম। এর ফলে 
যেমন অনুমান করা গিয়োছিল তেমনভাবে সেচের 
ব্যবস্থা করা যায় নি! = 

এখনও অনেকগ্ীল বৃহৎ পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ 
হয় নি। এই অবস্থায় ভারত যে সেচ-ক্ষমতার 
গতন-পণ্মাংশ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে এটাই 
তার পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের পাঁরচয়। 


৩১৮ 


গবাদি পশ্য ও হাঁস-মরাঁগর রোগ প্রতিরোধ 


পাল পশুচাকৎসা আঁধকার 
১৯৫৯ সালের অগাস্ট মাসে 'রন্ডারপেস্ট, হেমা- 
রোঁজক সোপ্টসেমিয়া, রাণক্ষেত রোগ প্রভাত নিবাৰ্ষ 
ব্যাধির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক 
1টকাদান কার্য চাঁলয়েছেন। এই আভযানে প্রতি- 
যেধক ব্যবস্থা হিসাবে 'রন্ডারপেস্টের বিরদ্ধে 
১,২৫,২১৭ট পশুকে, হেমারোজক সোপ্টসেমিয়ার 
বিরুদ্ধে ৮৪৬টি পশুকে ও রাণীক্ষেত রোগের 
বিরুদ্ধে ৩০,৩৩১ি পক্ষীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। 
এ সময়ে সাধারণ রোগের জন্য ২৮,০১৫ পশু 
পক্ষীর চিকিৎসা করা হয়, স্গেঁলির মধ্যে আঁধ- 
কাঁরকদের সফরকালে ১৬,৬৬১টকে ও রাজ্য পশু- 
হাসপাতালে ১১,৪৩৪ট পশহপক্ষীকে চিকিৎসা 
করা হয়। | 


এই মাসে গো-মাহষের ৭৮ট মড়কের ও হাঁস- 
মুরাঁগর ২০টি মড়কের সংবাদ পাওয়া যায়, সেগাঁলর 
বরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনও করা হয়েছে। এই 
আঁভযানে ৮,১৬২াঁট ক্ষেত্রে 'রন্ডারপেস্টের, 
৪,৩৬৮ট ক্ষেত্রে হেমারোজক সোপ্টসৌময়ার, 


৩,০৮৭টি ক্ষেত্রে ব্লাক কোয়ার্টারের ও ২,০৪৪টি 


ক্ষেত্ৰে আযানগ্র্যাক্সের চিকিৎসা করা হয়। পদ ও 
মুখগহবরের রোগের প্রাদুর্ভাব দমনের জন্য প্রয়ো- 
জনায় চিকিৎসা সংক্রান্ত ও স্বাস্থ্য সম্পাঁকত 
ব্যবস্থা অবলাস্বিত হয়। রাণীক্ষেতের আক্রমণ থেকে 
৪,৪৩৪ পক্ষীকে রক্ষা করা হয়। 


আদিবাসী এলাকায় নতুন সেচ পরিকল্পনা 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আদিবাসী এলাকায় নিশ্ন- 
লিখিত তিনটি ক্ষদদ্রসেচে পরিকল্পনা অনুমোদন 
করেছেন--জলপাইগ্াঁড় চেকামারি ট্রাইব্যাল বাঁধ ও 
কল্পনা এবং পুরুলিয়া-মাঁঝ বাঁধের সংস্কার। এই- 


টাকিটাকি 


গুলি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-আঁধকর্তা চলাত আৰথক 
বৎসরে কার্যকরী করবেন। ' 


সমবায় সামাত কর্তৃক বন্যান্রাণ ভাণ্ডার গঠিত 


গত ১৬ই নবেম্বর (১৯৫৯) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ভবনে একাঁট সভায় 
কলিকাতা ও চারপাশের জেলাগাঁলর ৪০০টির 
অধিক সমবায় সমাতির প্রাতীনাধগণ সমবেত হন ও 
সিদ্ধান্ত করেন যে, আবলম্বে 'পাশ্চমবঙ্গ সমবায় 
সামাত বন্যান্রাণ ভাণ্ডার’ নামে একাটি তহবিল গঠিত 
হবে। 


পশ্চিমবঙ্গের সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীচিত্ত- 
রঞ্জন রায় সভায় সভাপাঁতিত্ব করেন। 1তান বলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯ হাজারের আঁধক বিভিন্ন শ্রেণীর 
সমবায় সামতি আছে এবং আশা করা যায় যে, 
সেগ্ীল এক পাঁরবারের মত সাম্মলিত হয়ে রাজ্যের 
বন্যাক্রান্ত জনগণের দঃখদদশা দূর করবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। পাঁশচমবঙ্গ প্রাদোশক 
সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সভাপাঁত শ্রীতারাপদ 
চৌধুরী, এম এল এ, রাজ্য পাঁরবহণ সমবায় খণদান 
সামাঁতর সম্পাদক শ্রীশ্যামল রায় ও অন্যান্য সমাতির 
বহ, প্রাতীনাধ অনুরূপ ভাষণ দান করেন। শ্লীচত্ত- 
রঞ্জন রায়কে সভাপতি ও শ্ীতারাপদ চৌধুরশকে 
সম্পাদক এবং পাঁশ্চমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের 
ম্যানোজং ডিরেক্টরকে কোষাধ্যক্ষ ক'রে একটি সমিতি 
গঠিত হয় এবং একে আঁতীরন্ত সদস্য গ্রহণের আঁধকার 
প্রদত্ত হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এ সামাত কর্তৃক 
আঁবলম্বে এই ভান্ডারে দান করবার জন্য পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সকল সমবায় সাঁমাতির নিকট একাটি আবেদন 
প্রচার করা হবে। 


& কমিটির পক্ষে পশ্চিমবন্গ প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাঙ্ক 'লামটেড ব্যাঙ্কার নিযুন্ত হয়েছে ৷ 


৩১৯ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


এঁ স্থলেই নিম্নীলখিত দানগুলির কথা ঘোষণা 

করা হয়, .এসকল দানের প্রথম কিস্তি তখনই প্রদত্ত 
২ ie 

(১) পাঁশ্চমবঙ্গ প্রাদোশক সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-- 

১,০০১ টাকা, (২): পাঁশচমবঙ্গ রাজ্য হস্ত 

চালিত তন্তুবায় সমবায় বিপণন পাঁমাত 

. লিঃ--৫০১ টাকা, €৩) রাজ্য পারবহণ কর্মী 

সমবায় খণদান সামাতি লিঃ--১০১ টাকা, 

(৪) মাইকেল সমবায় উপাঁনবেশ. সাঁমাতি, 

ভিঃ--১০১ টাকা, (৫) মেটালবক্স এমু-. 

_ প্লায়জ সমবায় -সামাতি লিঃ--১০১ টাকা, 

(৬) রাইফেল ফ্যাক্টীর সমবায় সাঁমাত লিঃ 

১০১ . টাকা, (৭) বাণাঘাট কেন্দ্রীয় 


সমবায় ব্যাঙ্ক "লঃ--৫১ টাকা, (৮) নোয়া- 
পাড়া গারুলয়া কংগ্রেসকর্মী সর্বার্থসাধক 
সমবায় সামীত--২৫ টাকা । 


সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, তিনি 

ইতিপবেই নিম্নালাখত সমবায় তন্তুবায় সাঁমতি- 
স্বরূপে পেয়েছেনঃ | 

(১) দেবীপর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত, (২) 

প্রতাপদণীঘ তন্তুবায় সমবায় সমিতি, (৩) 

_ অমীর্ধ, তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত, (৪) 

. পশ্চিম কেদগণাঁড় তন্তুবায় সমবায় সাঁমাতি, 

৫) প্বকোলা তন্তুবায় সমবায় সামাতি। 





পপি তপীশিশিশিশশীশীশীিশী শি পাপা শি i শিপন শী শিটাপাশাীীশীঁ২ 





| সম্পাদক ঃ রীপ্রকাশস্বরুপ :মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের পপ্রচার-আঁধকর্তা। 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবিভাগ. কর্তৃকি প্রকাশিত। পাশ্চমবঙ্গ- সরকারী মনদ্রণে অধীক্ষক . 


. - জীশ:ভেন্দৰ-মনখোপাধ্যায় কর্তৃক মনত! 
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বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০. i 
:' কোটি গজ তীতবুন্ধ উৎপাদন _ 
22 _ বৃদ্ধি বস্তুতই একটি সুসংবাদ... 


মৎস্ত-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য, অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant. Fishery Officer)-dর io সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র 
লিখুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 


পূৰ্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্তজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত তই স্থানে একজন করিয়া 1 পুনর্বসতি 
আধিকারিক (Rehabilitation 01067) আছেন । “জিনিলি হইলে তীহাদের খোঁজ করুন বা 
পত্র লিখুন bi j A 


ঠিকান৷১-- 
১। তি আধিকারিক, বৰ্ধমান ৷ টির 
২.  পুর্বতি আধিকারিক, নাভি ১৯৯৬ জরা) কলিকাজা। 1] 


[কিন] 


বসুন্ধরা ৬ 


পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিবনতাদি সরবরাহের জন্য 


পূর্ব এলাকা 
নাম _ _ রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘন্র 
জেলা চাব্বিশপরগনা = 
১! বারাসত বারাসত বারাসত। _ 
হ। ডায়সগুহারবার ডায়মগ্ডহারবার  ডায়মণ্হারবার | 
"৩ বেহালা মাঝেরআট . বেহালা। 
৪1 ৰনগঁ৷ বনগ৷ বনগঁ। 
€৫। বশিরহাট  বনিরহাট বসিরহাট । 
জেলা নদিয়া 
৬। কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি ক্ষনগর | 
৭1 রানাঘাট . র্ানাধাট রানাধাট। 
জেলা. ম্নার্শদাবাদ 
৮। কালি ‘ৰাগড়াষাট কালি। 
৯1 হঙ্গীপূর ঘঙ্গীপুর রোড রধুনাধগঞ্জ। | 


১০। লালবাগ :.. ষুশিদাৰাদ - 
১১1 বহরসপুর : বহরমপুর কোৰ্ট : বহরমপুর ৷ 


ৃ জেলা হাওড়া . 

১২। উলুবেড়িয়া : উলুৰেড়িয়া . উনুবেড়িয়া। 
১৩ | বৱামক্ষ্পূত্ত হাওড়া হাওড়া। 
জেলা হংগলৈ 
১৪। শ্ৰীব্বাপুৱ  শ্রীরাষ্পুর শ্রীরামপুর ৷ 
১৫ । আর্মাষবাগ *_ চীপাডাঙ্গা . - আরামবাগ। 
১5১৬) চূড়া 'টুচুড়া টুচুড়া। ১ .... 

পশ্চিম এলাকা 0 
১৭1 বৰ্ধ মান বৰ্ধৰান  বৰ্ষমান। 


১৮! আসানসোল আসানসোল আসানসোল। 
১৯। কালনা বাগনাপাড়া কালনা। 
২০। কাটোয়া ফাটোরা কাটোয়া। 


নাম : রেনওয়ে স্টেশন ' ডাকধর 
জেলা বাঁরভুম 
২১। সিউড়ি " সিউড়ি _সিউড়ি। ৷ 
২২ ৷ রামপুরহাট রামপুরহাট ‘ প্াষপুরহাট । 
জেলা বাঁকুড়া 
১২৩। বাঁকুড়া বাঁকুড়া "_ বাক্ড়া। 


২৪1 বিষ্ণুপুর বিষুপুর ' বিষ্ণুপুর। 
জেলা মোঁদনশপুর 

২৫1 মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপুর যেদিনীপুর। 

২৬1 : বেনুদা (ষেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড়। 

২৭।  বাড়গ্ৰামষ  ঝাড়গ্রাষ খাড়গ্রাম। 


২৮। . ঘাটাল চন্্রকোপা রোড ঘাটাল। 
২৯। তমলুক তমুক (আউট এজেন্সি) তৰনুক। 
". ৩০। কাঁধি কণ্টাই রোড কাধি, 
উত্তর এলাকা 
৩১ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ “রায়গঞ্জ । 
_ ৩২। বালুরধাট কালিয়াগঞ্জ বাদুন্রধাট। 
; জেলা মালদহ 
7." ৩৩।'_ মালদহ মালদহ কোটি মানদহ। 


৩৪। অনপাইণ্ডড়ি জলপাইগুড়ি . অলপাইগুড়ি। 


৩৪ আলিপুরদুয়ার আলিপুর-দুয়ার  আলিপুর-দুয়ার। 


জেলা দাৰ্জিলিঙ 
৩৬1 দাঞ্জিনিঙ দাঘিনিঙ দাজিলিউ। 
৩৭1 .ফালিম্পও শিলিগুড়ি . কানিম্পঙ। 
৩৮। শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি । 
ূ জেলা কোচাঁবহার 


- ৩৯। কোচবিহার কোচবিহার : কোচবিহার) 


801 যাথাভাঙ্গা কোচবিহার মাথাভাঙ্।। 





= পশ্চিমবদ্ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিঘ, ছাগল, ভেড়া, হীস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা ৷ পরামর্শে র 
প্রয়োজন. হইলে পশুপালন-আধিকারিকের ব! সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock Offieer বা 
‘Asst. Livestock Officer). নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের. কাৰ্যালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন ; | 


পূর্ব এলাকা পশ্চিম এলাকা 
চব্বিশপরগনা কার্যালয়ের ঠিকানা | বৰ্ধমান কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশুপালন-আধিকারিক £: £ জ্যাণ্ডাৱসন পৃশুপালন-আধিকারিক : £ বর্ধমান । 
হাউস, আলিপুর । সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
সহ-পত্তপানন- আধিকারিক £ রাত | ৷ | 
নদিয়- . বাকুড়া . 
পশুপালন-আধিকারিক £ ; কৃষ্ণনগর । ৰ ন 
টি পশুপালন-আধিকারিক : £ বাঁকুড়া । 
‘সহ-পঁগুপানন-আধিকারিক £ বেখুয়াডহরি। সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক £ ওন্দাগ্রাম । 
মুশিদাবাদ_ ' 
পশুপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর | 
সহ-পত্তপালন-আধিকারিক £ এ বীরভূম-- 
সহ-পশুপালন-আবিকারিক £ বেলডাঙ্গা | পশুপালন-আধিকারিক £ : বোলপুর | 
হাওড়া ও হুগলি--- 2, ই সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
পশুপালন-আধিকারিক £ £ চুঁচুড়া |. 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চু'চুড়া ৷ মেদিনীপুর 


বিরান আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ ৰ 
পোঃ--উলুবেড়িয়া, পশুপালন-আধিকারিক £ £: ব্াড়গ্লাম । 


'_ জেল|--হাওড়া । সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ কাঁথি।। 
্‌ _ উত্তর এলাকা . 
জলপাইগুড়ি. _  কাৰ্যালয়ের ঠিকান৷ | দাঞ্জিলিউ__ কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশুপালন-আধিকারিক 2 £ অলপাইগুড়ি। |]. পশুপালন-আধিকারিক £ : কালিম্পঙ। 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ ধুপগুড়ি ৷ "_ সহ-পশুপালন-আধিকারিক £. এ 
১০ সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদঙ । 
পশ্চিম দিনাজপুর . | | সহ-পত্তপালন-আধিকারিক £ শিলিগুড়ি। 
সহ-পঙপালন-আখধিকারিক £ £ রায়গঞ্জ । ' . 
মালদহ-_- কোঁচবিহার-_ | 
থৃশুপানন-আধিকারিক £ £ মালদহ | সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ | সহ-পশুপালন-আবিকারিক :£ মাথাভাঙ্গ। । 


[গ] 








অনেক কাল আগের কথা ।.. সম্ভবত 
7৯৬৩৮ সাল যখন সিঙ্কোনা গাছের ছাল ওষুধ 
| স্থিশাবে প্রথম ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রবাদও 
. আছে এই নিয়ে। পেরুতে অবস্থিত স্পেনদেশীষ ৰ 
ভাইসরম্ব-এর স্ত্রী কাউন্টেস অফ চিঞ্চন এই ওষুধ সেবনে 7} 
জয়মুক্ত হয়েছিলেন। আছ ত ট 





দিস্কোনা গাছের ছাল পেরু থেকে ইউরোপে চালান আসতে 
- আরম্ভ কয়ে ১৬৪৭. সালে হয়ত তারও আগে। " Le 
- -সিক্কোনা থেকে কুইনিন.উপক্ষারটিকে প্রথম বিশ্লিষ্ট করা হয়. ১৮২০ সালে। ৬. 
ভারতবর্ষে সিক্কোনা চাষ ১৮৬১ সালে আরস্ত হয় আর কুইনিন.ও অন্যান্ত .সিস্কোনা 
উপক্ষার প্রস্তুতের ইতিহাস ভার পরবর্তী সময়ে । .. 


আজকাল বাজারে ম্যালেরিয়ার নানাবিধ সাংশ্লেষিক ওষুধ পাওয্বা যায় কিন্তু এই ওষুধের 

-. প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বপ প্রতিক্রিয়ার সি করে। ফলে,সেগুলি সহজেই 
ধাজ্দার থেকে অহহিত হয় 1: কিন্ত কুইনিন-তার কথা নালাদ|!---কয়েক শতাব্দী ধরে .. 

*_ সৰ রকম ধালেরিয়ায় তা কপরীক্ষিত প্রতিষেধক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। = 
কোন কোন ধরণের জ্যালেরিয়ায ফুইনিম্‌ আজও অবার্থ। ৯০১০৮ এ% 


গলা বা তে 


~~ 











বসুন্ধরা ৪ পৌষ £ ১৩৬৬ 


পনির াঠভিরি রিভার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা৷ চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবভাঁ জেল| পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District: 
veterinary 0/067) অথব। তাঁহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব। স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য- এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 


সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল 


_ কলিকাত। এলাকা 


চব্বিশপরগনা 


জেলা পণ্ুচিকিৎ্সা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা, 


৬1১ গোঁপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্ৰাম্যমাণ '_ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎপক আলিপুর 
হ। রী ,, জয়নগর 
SI তৰ বজবজ 
৪1 ত ভাঙ্গড় 
৫1 এ ক্যানিং 
৬। এ ডায়মণ্ডহারবার 
৭) প্ৰ কাকদ্বাণ 
৮। এ মথ্রাপুর 
৯1 প্ৰ কুলপী 
১০। প্র সাগর 
১১৬ তৰ বারাকপুর 
১২। ত্র দেউলপাড়া, 

পোঃ নৈহাটী 

১৩ । এ বারাসাত 
১৪। এ ** হাবড়া 
১৫। প্র বসিরহাট 
১৬ } তৰ ছাসনাবাদ 
১৭। প্র ** অন্দেশবালি 
১৮1 ৰ 


চক 
৩। 


৮। 
৯1 


স্থিতিবান ঠিকানা 


১।. স্থিতিবান পশুচিকিতসক ভাটপাড়! 
প্ৰ বারাকপূর 
ঞ ৫ বনিরছাটি 
ৰ ,, চডায়মগহারবার 
ণ্ৰ ** বেহালা 
প্রঙচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
সম্পূসারণ সংস্থা । 
রী + ,হাবড়া, 
ঞগোঃ তববেড়িয়া 
ত্ ** বনর্থা 
এ ,,  গাইঘাটা 
প্ৰ বাণৃদ। 


১০9 । 
১১1 


কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের প্ত- 
চিকিৎসালয়, কৃমারপাড়া রোড, দমদম 
ক্যন্টিনমেন্ট। 


বসুন্ধরা 


_ জেলা পণ্ুচিকিত্সা আধিকারিক, হাওড়া 
:নুতন্“মহাকরণভবন, চারতলা, 
* ১নং হেস্টিংস ষ্টীট, কলিকাতা-১ 


. 4৭ ভ্ৰাম্যমাণ 


_ঠিকান| 


১। ধ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক . সীতরাগাছি 


|]. 
৩1. 


নদিয়া : 


এ 


কুষ্চনগর এলাক। 


জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, ননিয়া, 
. পপ কৃষ্ণনগর 
১1! ভ্রাম্যমাণ পশুডচিকিংসক কৃষ্ণনগর 


_ মুশিদাবাদ 


এ 


ৰ 


বেথ্য়াডহরি 
»* শাস্তিপুৰ 


১ 


জ্রেনা থঙচিকিৎস৷ আধিকারিক, নুখিদাবাদ, 


+, ৰঘুনাথগঞ্ 


al 
৩ 
8! . 
৫1. 
৬। 
৭ 


‘BE £ &/- 


'_ পোঃ রহরমপুর. 


oe ভগবানগোনলনা৷ 
চি নবগ্রাম 


[২] 


২। 
৩। 


৪। 
৫ 
ঙ। 


স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
প্র 2 

পঙচিকিৎসক, জাতীয় 

সম্পুসারণ সংস্থা! 


ণ্ৰৰ 
এ 
এ 


মালদহ এলাকা 2 
জেলা পণশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, ৬ 
্‌ পো ইংলিশবাজার . ট 
হা ভ্রাম্যমাণ পণ্ডচিকিৎসক . মালদহ ১। স্থিতিবান পঙুচিকিৎসক মালদহ 
হ{ ৰ আইহো ২। পশুচিকিতসক, জাতীয় হরিশচন্্রপুর 
৩। শ্রী: ওল্ড মালদহ 3 টানা ১১১ খড়বা, ৰি ঢ় 
| | পো: চঞ্চল 
81 এ রতুয়াঃ... ' 
পোঃ 'আরিয়াডাঁঙ্গ। 
৷ ৫ ঞ মানিকচকৃ, '-"-"- 
or পোঃ এনায়েতপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর. * 
জেলা পণশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালুরঘাট I 
১। ভ্রাম্যমাণ পঙ্ডচিকিৎসক বানুরঘাট ১। স্থিতিবান পত্তচিকিৎসক বালুরঘাট 
হ’| ও রায়গঞ্জ ২! ৮৮১৮ nh রায়গঞ্জ 
ও এ বত শাঁজারারনুর ৩। ২... হেমতাবাদ 
81 এ **  ইস্লামপুর 81 এ কালিয়াগঞ্জ 
শিলিগুড়ি এলাকা 
দাঁজিলিও 
জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাজিলিঙ | ৮ % 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাঁজিলিউ (সদর) ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক দাজিলিউ 
২। এ ,, ঘুম ২1 এ কাসিয়াঙ 
৩। এ , কাসিয়াঙ ৩ রী লিপু 
৪1 বর ,  মিরিক (কাপিয়াঙ) তি শিশু 
৫। পশুচিকিৎ্দক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট্‌, 
রে ay * তিস্তাভ্যালি সম্পূসারণ সংস্থা!  পোঃ তাকদা 
৬। এ * শিলিগুড়ি ৬। এ ফুলবাজার, . 
৭ | এ নক্সালবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
৭ | খ্ঁ. *, . জুকিয়াপকরি, 
EEE " পৌোঃ জোড়বাংলে। 
৮। আর কালিল্পঙ _ 
কোচবিহার ৰ ০ ক 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার ই 8 
১ |, ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিতসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পণুচিকিখপসক, কোচবিহার 
২ এ মেকলিগঞ্জ ২! ঞ্র -* তুফানগঞ্জ 
৩। এ মাথাভাঙ্গ ৩। পঙুচিকিৎসক, জাতীয় দিনহাটা 
সম্পুসারণ সংস্থা ৷ 
81 এ. ** সিতাই 


বসদন্ধরা = 


জলপাইগুড়ি _ | 
‘জেলা, " পঙুচিকিৎসা - আধিকারিক, এ. 
ূ ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা 
১1! ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক দোমহানি ১। 
২। - ত্র. ০. বীরপাড়। ২ 
৩। প্র. 
৪1 তরী. আলিপুরদুয়ার ৩। 
. 81 
্‌ বৰ্ধমান এলাকা! 
জেলা পণঙুচিকিৎসা| আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক গু্কর। ১! 
২ গর +, মেমারী ২। 
‘৩ ঞ সেহারাবাজার ৩। 
81 এ কালনা 81 
৫1 "এ কাটোয়। 1 
৬ এ ... নতুনহাট 
৭11 প্ৰ ,, : আসানসোল ৬। 
bl এ রানীগঞ্জ দি 
৯। ০) দূৰ্গ পুর ৮) 
বীরভূম 
- জেলা -প্রশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভূম 
১1! ভ্রাম্যমাণ 'পশুচিকিৎসক সঁইথিয়া ১। 
হ। এ ‘, বোলপুর ২। 
৩। রখ - দুবরাজপুর ৩। 
81 রামপুরহাট 
৫! ঞ্ৰী নলহাটি ৪1 
৫1 
৬। 
হুগলি 
জেলা প্ৃশ্তচিকিৎসা আধিকারিক, হুগলি, চঁচুড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুঁচুড়া .. ১। 
ত! প্র ** ত্ৰিবেণী ২। 
৩! এ * শ্রীরামপুর ৩1 
81 @ ** তারকেশ্বর 
৪1 
৫। 
৬ | 


মেদিনীপুর: 


| মেদিনীপুর এলাকা 


১1 দ্র তা আধিকারিক, মেদিনীপুর 
রা আনা 

২! ৰ লিন আধি মেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পোঃ কাথি .. 

. ভ্রাম্যমাণ, ঠিকান। 

১1 ভ্রাম্যমাণ পণ্ডচিকিতৎসক দাঁতন 

২। প্ৰ মেদিনীপুর 

৩। হী: বালিচক্‌ 

৪। ও" গঁড়বেতা 

৫1 এ. খড়গপুর 

৬। এ তমলুক 

৭1 ও - মহিঘাদল 

৮1 প্ৰ নৰরঘথাট _- 

৯1 ও. ঘাঁটাল 

১০। প্ৰ কীথি 

১১। প্ৰ এগৃরা . 

১২। ক্ষীরপাই 

বাকুড়া 

জেলা পশ্তচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া 

১। ভ্রাম্যমাণ পঙুচিকিৎসক বাঁকুড়া 

২ প্র ১. ভন্দা 

৩ ঞ্ৰ * বেলিয়াতোড় 

81 এ বিষ্ণুপুর 

৫1 প্ৰ মুখী 

৬1 ঞ খাতরা 

পুরুলিয়া 


২। এ বনরামপুর 
৩! এ মানবাজার 
81 প্ৰ. ব্বানদয 

৫! এ কাশীপুর 
৬1 এ রঘুনাথপুর 


, 
স্বিতিবান পত্তচিকিৎসক মেদিনীপুর 
,, তমলক 

এ ১. কীখি ' 

পশুচিকিৎসক, জাতীয় ঝাড়গ্রাম 
সম্পূসারণ সংস্থা ! 

এ ভগবানপুর 

ঘর পটাশপুর 

ঞ খেজুরি 

0) তমলুক : 

ওঁ বিনপুর (১), 

1, পৌঃ লালগড় 

ঞ বিনপুর (২), 

পে৷ঃ বেল 
নি পশুচিকিৎ্সক বাঁকুড়া 
বিষ্ুপুর 
চি জাতীয় সোনামুখা 
সম্পূসারণ সংস্থা ! 

»*  পাত্রসায়ার 

এ + বানীবীধ 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক পুরুলিয়া 

তৰ রঘুনাথপুর 

এ - +" ভরা 


কলিকাতা. . 
১। = ডি পশ্বাঁচাঁকৎসা মহাবিদ্যালয়; বেলগাছিয়া, কাঁলকাতা-৩৭.. 
২! স্থিতিবান পশাচিকংসক, ১৯ নং ব্ৰড স্ট্রীট। 
৩। চীফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোস লি 


০১1. 


৪। প্রচার আধিকারিক, পশহীচীকংপা বিভাগ: (প্রচার শাখা), ১নং হোস্টিংস স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-১। 


&। জেলা পশ্দাচীকংসা আঁধকারিক হোঁস-মুরাগ শাখা), ১নং হোঁস্টংস সা, 


কাঁলকাতা-১। 


নদিয়া 


>i জেলা 'গশাচীকৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাট চু 
.২। জেলা পশ্দাঁচীকৎসা আধিকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া | 


দাৰ্জিলিঙ 


১। দাত তা কালিম্পঙ = 


জলপাইগুড়ি 


১। সভ্য জলপাইগ্যাড় ' 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে ন৷ 
ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


:"আবাদের পৰিমাণ মোট আবাদের 


ফসলের নাম : (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
আমন ধান ৮৮,১৬,৬০০ ৬১২৮ 
আউশ ধান . ১২১৯৬,০০০ - ৯৩১ 
বোরো ধান 8১,৪০০ ০*২৯ 
মোট ধান ১,০১১০৪,০০০ 20০৮ 
ভট্ট! ১,২৫,৬০০ ০৪৮৭ 
যব ' ১,০৯,০০০ ০,২৭৬ 
গম ১,৫৪,৭০০ .. ১০৭ 
অন্যান্য ধান্যবগীয় | 
শস্য ৫২,৬০০ ০৩৭ 
মোট ধান্যবগীয়ি 
"ফসল... ১১০৫১৯৫৯৯০০ ৭৩১৩৫ 
ছোলা ', 8,৬৮,২০০ ৩*৯৬ 


ফসলের নাম (একর হিসাবে) শতকর। অংশ 
অন্যান্য ডাল ১২,৩০, ৪০০ ৮-৫৫ 
মোট ডা’ল ১৬,৯৮,৬০০ ১১:৮১ 
স্রিষ। ২,২৪,৩০০ ১°৫৬ 
অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ 0°৮০ 
মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ ২*৩৬ 
আখ ৬০,৯০০ 0* 8২ - 
আলু ১,১৫,৩০০ 0°৮০ 
অন্যান্য সবজি ২,১০,৯০০ ১:৪৭ 
পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫*৪২ 
মেস্ত। ১,৯২,৭০০ ১*৩৪ 
অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২:৭৩ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


[৬] 


গর 


পচতে একটি গল্প ) 


-:্লাটুক বলে এক: ৷ বা সব টাকা পরমা খুইয়ে 
“বিদেশে ব্যবসা করার জন্যে বেরোল । যাওয়ার 
আগে মে তার, বন্ধু লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বলল-_ 
“ভাই লক্ষ্মন, আমার এই দাড়ী পাল্লাট৷ তোমার 
কাছে রেখে. দাও যতদিন না আমি ফিরি । ওটা 
বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ ওটা! আমাদের 
পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আছে ৷” তারপরে সে 
চলে গেল। | j 

কিছু দিনের মধ্যেই নাটুক বেশ টাক! পয়সা রোজগার 


করে দেশে ফিরে এলে! । সে লক্ষণের ফাছে গিয়ে, 


ষলল--“দীড়ীপাল্লাটা! রেখে তুমি আমার খুব উপকার 
করেছ । এখন ওট! আমায় দাও |” 
"তোমার দীড়ীপাল্লাটা ইঁদুৱে খেয়ে 
নিয়েছে ।” লক্ষ্মণ উত্তর দিল । 
“ইদুর কি করে অত ভারী দীড়ী- 
পাল্লা খাবে 1” নাটুক চটে মটে 
বলল--“ওটার ওজন ছিপ ২৫০. 
সের ।« “আমার বাড়ী বোঝাই 
ছুঁদুর | ২৫০ সের ওদের কাছে 
আর এমন কি বেশি ?" ্‌ 
নাটুক বুঝল গোজ! আঙ্গুলে ঘি উঠবেন| ৷ “ঠিক 
আছে”---সে. একটু হেসে বলল-“তুমি আর কি করবে 
বল আমারই ভাগ্য খারাপ। এখন আমি একটু নদীর 
থেকে স্নান করে আসি ? তোমার ছেলেকে আমার 
জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে পাঠাৰে ?” লক্ষ্মণ বন্ধুর 
এই সাধারন অন্থরোধটি এড়াতে পারলোন! । 

Die 47750. BG 





. বসুন্ধরা 


2 নী EET ছেলেকে একটি 


_ গুহায় পুরে এক বিরাট পাথর দিয়ে গুহার মুখটি 


চপ দিয়ে দিল । তারপর সে ফিরে এলো লক্ষণের 
বাড়ী । “আমার ছেলে কোথায় ?” লক্ষন জিজ্ঞাস 
করল বেশ একটু অবাক. হহে। 

“এক বিরাট বাজ পাখী ছোঁ মেরে ওকে নদীর পার 
থেকে নিয়ে গেল ।* নাটক বলল। ঢ় 
পমিথ্যাবাদী ! একট! বাপাবী কি করে বছরের 
ছেলেকে নিয়ে যাবে ?” | 

“কেন না ? যদি ইঁতুরে ২৫০ দেরের দীপা খেতে - 
পারে তাহলে একটা বাজপাখীও ১৫ বছরের ছেলেকে 


নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা শোন লক্ষ্মন! ছেলেকে 
যদি ফিরে পেতে চাও তাহলে আমার দীড়ীপাল্লা 


. ফিরিয়ে দাও |” বলাই ৰাহুল্য নাটুক তার দ্রাড়ীপাল্লা 
ফিরে পেয়েছিল । . 


লীতিঃ ধা দিকে মৃত্য আছে তিনি মৰ সময় মি্যাকে 


দমন করতে “পারেন? বনম্পতির কথা 
ধরুন।-রিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের! পরিষ্কার 
. ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বনস্পতি 
. একটি পুষ্টিকর খাদ্য। পরীক্ষা করে 
এ সত্য যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। 
 মরকারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডালডা 
বনস্পতি তৈরী হয় বিস্তষ্ধ ভেষজ 
ভেলে থেকে। ‘ডালডা’ একটি সর্ব 

উপযোগী রান্নার মাধ্যম-। “ভালডা' কম খরচায় 
আমাদের জোগায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি'। ‘ভালডা’র 
প্রতি আউন্দে ৭০০ আন্তৰ্জাতীক ইউনিট ভিটামিন 
‘এ’ যোগ কর! হয়। সব জায়গায় গৃহিনীরা, একবাক্যে 
স্বীকার করেন--‘ভালডা’ শুধু রান্নার মাধ্যমই নয় 


একটি খাদ্যও বটে । 
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোষাই ৷ 


.. সুভিপত্র 
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মিটি এ রুষি-অধিকার 
কলিকাঁতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহ! কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক হারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূল্য ৬ টাকা । 
বিঘাগ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ কর! যাইতে থারে । 


আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান । 
দ্রষ্টব্য একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয ন! 
[৮] 





স্বাধীন ভারতে আজকাল প্রায়ই নানা রকম 
প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভন্ন জায়গায়। কোথাও 
কাঁষ-প্রদর্শনী, কোথাও শিল্প-প্ৰদৰ্শ ন, কোথাও বা 
কৃষি-শজ্পের প্ৰদৰ্শনী, কোথাও হচ্ছে পালিত পশ:- 
পক্ষীর প্রদর্শনী, কোথাও ফলের বা ফুলের 
প্রদর্শনী, কোথাও বা প্রদর্শনী দেশের উন্নয়নের 
সকল শাখার। এসব প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের প্রয়ো- 
জন কাঁ? বহু অর্থ ব্যয় করে কোন কোন 
'গণপ্রাতিষ্ঠান অথবা সরকার যে মাঝে-মাঝেই "বানর 
দ্রব্যসশ্ভারের বা প্রাণীর মেলা বসাচ্ছেন, এসব ক 
শুধু লোকের মনোরঞ্জনের জন্য? 

মনেরও আগে নয়নের রঞ্জনের জন্য। চোখে ভাল 
লাগলে মনে ভাল লাগে। তারপর? তারপর মনে 
জাগে কোঁতহল--যা দেখে ভাল লাগল, মনে ভাল 
লাগল, তার সম্বন্ধে ভাল ক'রে জানার আকাঙ্ক্ষা । 
এই বাসনাকে জাগয়ে তোলার জন্য, উদ্দীপিত করে 
হর সজ্জাটা লোককে আকর্ষণ করার জন্য। কোন 
অঞ্চলে লোকচক্ষুর সমক্ষে যে. মাঠটা পাঁতিত পাড়ে 
ছিল, হঠাৎ দেখা গেল, বাঁশ কাঠ টিন দরমা চট শাল: 
" প্রভাত দিয়ে সেখানটাকে সাজানোর ঘটা লেগে 
গেছে। চালা উঠছে, সার সার অস্থায়ী ঘর হচ্ছে। 
পথের লোক থমকে দাঁড়াল। কাঁ ব্যাপার ?- চাঁর- 
দিকে অষ্টাদকে ছাড়িয়ে পড়ল সেই সংবাদ।. অমুক 
মাঠে কী কান্ড হচ্ছে! ব্যাপার কাঁ? 

দেখতে দেখতে মাঠটা এমন স-সাঁজ্জত হয়ে উঠল 
যে, দেখে মনে করা বায় না-ওখানে ক্দন আগেও 
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বস্ধুদ্ধরা 
£ পৌষ ১৩৬৬ 


(১৮৮১ শকাক) 


১২শ বর্ষ 2 ৯ম সংখ্য! 


ছিল একটা বিশ্রী নগ্ন পাতত জাম। নানা রঙে 
রূপে তার 1বাঁচন শোভা, হাঁসতে বাঁশতে বাদ্য 
সরগরম, রাতের বেলা কত রঙের আলোর মালায় 
ঝলমল। মেলা বসেছে। লোক আসে দলে দলে-_ 
আঁশশু-বৃদ্ধ নরনারী-কাছ থেকে, দূর থেকে, 


সদর থেকে। দিনের পর দিন_কয়েক দিন ধারে 
চলে মেলা। প্রাতাঁদন সকাল থেকে গভীর রাত 


পর্যন্ত মানুষের ভিড় লেগে যায়। দিনে শদনে 
অসংখ্য অগণিত মানুষ আসে মেলা দেখতে। 
সার দোকান_তাতে কত রকমের 1জাঁনস--জানা- 
চেনা জানস, তার সঙ্গে আবার অজানা-অচেনা 
জিনিস! কোন ঘরে জানসপন্ন 'বীরু হচ্ছে, আবার 
কোন কোন ঘরে নানা জানস রয়েছে শুধু লোকের 
দেখবার জন্য। | 


ECE EO BE EE 
এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল গাঁয়ের মাননষ_কবষিকাজে 
যাদের আজন্ম- কাটছে। কাঁ? না, একটা ধানের 
গোছা. বঝ্যালয়ে রাখা হয়েছে। কী মেটা গোছা 
হয়েছে, দেখেছ? আর দেখেছ, একটা গোছায় কত 
ধান .ফলেছে 2.. দেখে তাক লেগে যায়। তারপরে 
মনে জাগে জিজ্ঞাসাঃ কী করে অত মোটা গোছা 
হ'ল? অত ধান কী ক'রে ফলানো গেল এক-একটা 
শীষে? এক গোছাতে অত ধান যাঁদ ফলে, তা হলে 
বিঘেভূ'য়ে মোট ফলে কত ধান? আহা, আমার 
জাঁমতে কি এমন ধান ফলানো যায় নাঃ কীক'রে 
ফলানো যায়? কী উপায়ে? 


বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


'আর-এক ঘরে। ওটা কাঁ? লাঙল? তলাটা 
_ সবই যে লোহার তোর! কাঁ নতুন কায়দার ফলা, 
“দেখেছঃ আমাদের লাঙলের চেয়ে এ-লাগল যে মাঁট 
অনেক গভীর ক'রে খোঁড়ে মনে হয়। ফলার পেছন- 
দিকটা, দেখ, এমন বাঁকানো যে, মাটি শধ খোঁড়ে 
. না-উল্‌টেঁও দেয়! এ লাঙল ক বলদ দিয়ে টানা 
' চলে? কত দাম একটার? আমাদের সেকেলে 
লাঙলের জায়গায় এ রকম হাল কায়দার লাঙল 
রাখতে পারলে তো বেশ হয়! . 


দেখ দেখকতবড় গাই, দেখ! কাঁ স্বাস্থ্য! 
চক্চক করছে গ্লা। -মাছি বসলে [পছলে যাবে! 
ক'সের দুধ দেয় রোজ? বারো-তেরো সের! 
ও ব্বাবা! আমাদের লাল গাইটা দুধ দেয় সকালে 
একপো আর বিকেলে আধপো! আচ্ছা, এই যে 
চমৎকার গোরুটা, এটা কী জাতের? এ গোর 
পুষতে কি মেলাই খরচ লাগে? কত লাগে? 
দুগুণ? তিনগুণ? কিন্তু দুধ তো দেয় কম-সে- 
কম তারশগুণ! এ গোরুর বিষয়টা তো জানতে 
হয়। 


বাবাঃ! অতবড় ডিম কি হাঁসের? মূরাগর!! 
বলে কী! অতবড় যার ডিম, সেই মুরাঁগ কতবড় ? 
ওই মুরগি? ওরে ব্বাবা! কী বিরাট! রাম-মুরাঁগ 
নাক হে? এ মুরাগ চ'ড়ে যে বেড়ানোও চলে হে! 
কত দাম পড়ে একটার? পাওয়া যায় কোথায়? 
আমাদের মুরাগি বাঁসয়ে বাচ্চা ফোটানো যায় নাঃ... 
আরে, দেখ- দেখ, হাঁসটা কী লম্বা, দেখ...... 


এখানে কাঁ? তাঁত চলছে যে। 
হচ্ছে। ' ওমা, রেশমী কাপড় যে সিল্কের কাপড় 
গো! দেখি-দোখ। রেশমী সুতো বুঝি এগুলো? 
চরকায় কাটা হয়' না? তকলিতেও নয়? মৌশনেও 
নয়? ' তবে কিসে? কী পোকা? গুটিপোকা? 
আরেঃ, সত্য সাঁত্য পোকা যে! পাতা খাচ্ছে দেখ, 
কেমন কুট্‌কুট ক'রে! কাঁ পাতা? তু'তপাতা? 
তু'তগাছ? অ! 


কাপড় বোনা . 
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আৱে, এখানে পাট বোনা হচ্ছে। শাঁতলপ্মাট। 
কাঁ দিয়ে বোনে? 


এমান ক'রে মেলার ঘরে ঘরে, বিভাগে 
ভাগে, শাখায় শাখায় লোকে নানা 'জাঁনস 
দেখে, জানা জিনিসের সঙ্গে কত অজানা জিনিস। 
জানার মধ্য দিয়েও পায় কত অজানার সন্ধান। দেখে 
চমৎকৃত হয়। তার পরেই. তাদের মনে জাগে 
জিজ্ঞাসাঃ কী ক'রে হয়? তার পরের জিজ্ঞাসা__. 
আমরা নিজেরা "কি এমনটা করতে পাঁর নাঃ তাদের 
প্রশ্নের জবাব দেবার, কৌতূহল মেটাবার, কী ক'রে 
গুলোর কাছে-কাছেই থাকেন। নবলব্ধ জ্ঞানকে 
হাতে-হাতিয়ারে সফল ক'রে তুলতে যখন লোকের 
মনে উৎসাহ জাগে, তখন তাকে সাহায্য করার 
ব্যবস্থাও হয়। সেইখানেই প্রদর্শনীর সার্থকতা । 


প্রদর্শনী যে শুধু আজকের ব্যাপার তা নয়। 
দেশে এর অনুষ্ঠান চ'লে আসছে বহুকাল ধরেই ৷ 
তার নাম মেলা। দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ 
{বিশেষ নামে একটা নিদিষ্ট সময়ে প্রাত বছর মেলা 
বসে আসছে বহুকাল ধরে। যেমন, নবাবগঞ্জের 
রাসের মেলা বসছে প্রাত বছর রাস-উৎসব উপলক্ষে ৷ 
ওই পরের মেলাটা বসে প্রাত বছর পৌষ-সংক্লান্তি 
উপলক্ষে! বেশ কয়েক দিন ধ'রে চলে এক-একটা 
মেলা । বহ: 'বাঁচত্র বিশিষ্ট জানস আসে, অজন্র 
লোকের সমাগম হয়। কিন্তু সেসব মেলা আর 
আজকের 'দনের এসব প্রদর্শনীর মধ্যে তফাত 
আছে। মেলার আসল উদ্দেশ্য জানস 'বাক্ত করা, 
মূলক বাভন্ন বিষয়ে লোককে ওয়াকিফহাল করা, 
শিক্ষা দেওয়া, উৎসাহী ক'রে তোলা । তার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে কৃষি আর 1শল্প। 

কোনও দেশের আর্থনীতিক উন্নাত নিভ'র করে 
প্রধানত তার কৃষি আর শিল্পের উপর। কোন দেশ 


অবনত, তা-হলে তার কৃষ থেকে যে অর্থাগম হয় 
তার বিরাট একটা অংশ বাইরে চ'লে যায় শিল্পদ্ুব্য 
সংগ্রহে। তেমাঁন, কোন দেশ শিল্পে যদি এপিয়ে 
যায় আর কাঁষতে থাকে পৌঁছয়ে, তবে তার শিল্পজ 
অর্থ বাইরে চ'লে যায় কৃষিজ দ্রব্যের আহরণে। 
কৃষিতে আর শিল্পে যে-দেশ সমান উন্নত, তার আর্থ- 
নীতিক উন্নাত স:সমঞ্জস, -সে-দেশ স্বয়ংপূর্ণ। 
কৃষি আর ?শল্প আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল 
এবং অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গী জাঁড়ত। বহু শিল্পকে 
মুখাপেক্ষী । দৃগ্ধাশজধ,.দ্বোংপাদন, পশদপাক্ষ- 
পালন, রেশম ও পশম উৎপাদন প্রভাতি শিল্পকে 
তো কৃষির মধ্যেই ধরা হয়। পাটশি্প ছাঁড়য়ে 
আছে কাঁষর মাঠ থেকে চট তৈরির কারখানা অবাঁধ। 
মাঠের ধান থেকে চা'ল তৈরি হয় ঢেশক-শল্পে 
অথবা চা'লকলে। 


স্বাধীনতার অরুণালোকে চোখ মেলে ভারত দেখল, 
বিদেশার শাসন তাকে কৃষি আর 'শল্প দুদক 
দিয়েই এক রকম নিঃস্ব করে গেছে। দেশ জুড়ে 
খাদ্যাভাব আর- অর্থাভাবের দুই করাল মার্ত 
দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি হাতধরাধার ক'রে। দেশে 
কৃষ আর কৃষক সুদীর্ঘকাল উপোক্ষিত থাকায় বহু 
চাষী কৃষি ছেড়ে, পল্লী ছেড়ে, শহর-অণ্ডলে গিয়ে 
সেখানকার ভিড় আর দারিদ্র বাঁড়য়েছে। যারা 
নিরুপায় হয়ে কৃষিকাজ আঁকড়ে পল্লীতে প'ড়ে 
আছে, তারাও পোঁছয়ে পড়ে আছে . কীষপদ্ধাতর 
মান্ধাতার আমলে । তাদের ফসলের উৎপাদন 
শোচনীয় রকমের স্বল্প । অপরাঁদকে বহ; পল্লী- 
শিল্প নেমে এসেছে অবলদীপ্তর পথে অথবা, গেছে 
বিলুপ্ত হয়ে, অনেক বিশিষ্ট কুটরশিল্প তো শুধু 
স্মৃতিতে পর্যবাঁসত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় সরকার কালাবলম্ব না করে দেশের আর্থ 
নাতিক উন্নাতর জন্য আর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণ 
ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের শিল্পের আর কঁষির 
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উন্নয়নে নেমে পড়লেন। দ্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ক'রে ফেলেছেন স্বাধীন্তা-লাভের আগেই। 


আমাদের প্রথম পণ্বার্ধকি পাঁরকল্পনায় বোশ 
জোর দেওয়া হল কৃষির উপর। কেননা, আগে চাই 
খাদ্য। সেই পাঁচ বছরে কৃষিতে দেশ যতখান 
এগিয়ে এল তা আশাতীতি। এক-এক সময় তো মনে 
হয়েছে যে, জ্বয়ংপূর্ণতা সদরে নয়! দ্বিতীয় 
পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনায় বোশ জোর. দেওয়া হল 
শিল্পের উন্নয়নে। তৃতীয় পণ্বার্ষকীতে আবার 
জোর দেওয়া হবে কৃষির উপর তার প্রস্তুতি 
আরম্ভ হয়ে গেছে। | 


ইতিমধ্যে. কীষ আর শিল্পের উন্নয়নে নানাভাবে 
প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন সরকার। সেই প্রচেষ্টার 
সঙ্গে জনগণের সহযোগিতায় আমাদের কৃষি এখন 
সেকাল ছাড়িয়ে আধ্যানক বৈজ্ঞানিক যুগে উত্তরণ 
করেছে। আধ্বমনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজের 
বিষয়ে সচেতন এবং আগ্রহ হয়ে উঠছেন আমাদের 
চাষীরা । ওদিকে আমাদের গ্রামীণ শিল্পগ্ালর 
চলছে পুনরুজ্জীবন, বৃহৎ বৃহৎ শিল্পেরও হচ্ছে 
প্রাতচ্ঠা। 


দেশের সর্বাঙ্গাীঁণ উন্নয়নে" দেশবাসী জনগণকে 
সচেতন ও উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য যতভাবে 
চেষ্টা চলছে, তারই বিশেষ একটি হল প্রদর্শনীর 
অনুজ্ঠান। বহ; প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সরকার থেকেই 
করা হচ্ছে, বেসরকারী প্রদর্শনীগ্যালতেও সরকার 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করছেন। প্রদর্শনীর 1বাঁতন্ন 
শাখার ঘরে বিশেষ বিশেষ আদর্শ দ্রব্য দর্শকদের 
দৃষ্টি এবং চিত্ত আকৃষ্ট করে, মনে জিজ্ঞাসা জাগায়। 
তাদের প্রশ্নের ' যথাযথ জবাব দিয়ে তাদের মধ্যে 
আগ্রহের সঞ্চার করার জন্য প্রদর্শনীর প্রাত শাখায় 
থাকেন বিশেষজ্ঞ ব্যান্তরা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উৎপা- 
দিত বিশেষ বিশেষ আদর্শ দুব্যও অনেক প্রদর্শনীতে ' 
স্থান পায়। সেসব 'জাঁনসও অনেক দর্শকের 
জ্ঞানের পারসর বৃদ্ধি করে। প্রদর্শনীগ্ীলতে যে 
সভাস্থল থাকে, সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যান্তরা 'বাভন্ন 
বিষয়ে উপদেশ দেন বা তথ্য জ্ঞাপন করেন- তা 
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_ থেকেও লোকে জ্ঞান আহরণ করার সৃযোগ পায়। 
: সুতরাং দেশের উন্নয়নে প্রদর্শনীর উপযোগিতা কত 


বোঁশ তা সহজেই অনুমেয়। 


গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীগণীল হয় সাধারণত ছোট 

আকারের, কিন্তু সেখানে ব্যান্তগত উৎপাদনের বহু 
জানস স্থান পায় বলে, স্থানীয়,আধবাসশরা সেসব 
থেকে নিজেদের জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা 1বানময়ের 
সুযোগ পায়। জেলাকে ীত্ত ক'রে যে প্রদর্শনী 
হয়, তা সাধারণত আরও বড় আকারের হয়া সেখানে 
কৃষ ও.শল্প সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান আহরণ করার 
_ সঙ্গে সঙ্গে জেলার বাভিন্ন অঞ্চলের লোক পরস্পর 
জ্ঞানীবাঁনময়ের সুযোগ পায়। এইভাবে রাজ্য- 
ভীত্তক প্রদর্শন হয় আরও বড় এবং দেশাভীত্তক 
প্রদর্শনীতে বাভিন্ন জেলার লোকের মধ্যে 
জ্ঞানাবানময়ের সুযোগ ঘটে। দেশাভীত্তক 
প্রদর্শননতে প্রাতানাধত্ব করে সকল রাজ্য! দেশ- 
বাসীর জ্ঞানীবানময়ের সুযোগ সেখানে আরও 
বোশি। ধান-উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ এবং গম- 
-. উৎপাদনে পাঁশ্চমবঙ্গ সেখানে আঁধকতর জ্ঞান 
. , আহরণের সুযোগ পায়। সেখানে ম্বার্শদাবাদের 
| শবনিময়। ও 


প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা আজ গ্রগাঁতশীল 
পাঁখবীর সর্বত্রই স্বীকৃত। তাই সারা পাঁথবীর 
ভিত্তিতেও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হতে শুরু করেছে। 
এমান এক বিশ্বপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে এ বছর 
আমাদের ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে। বিশেষ 
ক'রে কাঁষ-উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই এর অনুষ্ঠান! 
তাই বাঙলায় এর নাম হয়েছে বশ্ব-কষিমেলা’ ৷ 
মিলন-ভাবাঁটকে ফাটিয়ে তোলার জন্যই এই 
প্রদর্শনীকে বলা হচ্ছে 'মেলা"। এখানে পাঁথবীর 
বিভন্ন দেশ থেকে পৃ্থক-পৃথকভাবে প্রদর্শনী 
খোলা হয়েছে, সেই সঙ্গে . ভারতের রাজ্যগদীলও 
প্রদর্শনী খুলেছে। আমাদের পাঁশমবঙ্গ-সরকার 
থেকে এখানে যে প্রদর্শননীটি খোলা হয়েছে, সঙ্জায় 


এবং বিন্যাসে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও তথ্যসমূদ্ধ 
হয়েছে ব'লে সমাগত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ 
করছে। 


সব মিলিয়ে বিশাল এর আয়তন, 'বাঁচত্র এর দ্য, 
অবর্ণনীয় এর মহিমান্বিত সামাগ্রক রুূপ। 
এগারোই ডিসেম্বর এই মেলার উদ্বোধন করেছেন 
আমাদের রাষ্ট্রপৃতি। সেই সময় আমাদের সম্মানিত 
শ্রী আইসেনহাওয়ার এসেছেন নয়াদল্লীতে, তান 
'আমারকী মেলা'র উদ্বোধন করেছেন। "বিজ্ঞানে 
সমুল্সত রাশিয়াও প্রদর্শনী খুলেছে এখানে। 
বিজ্ঞানে কত উন্নীত করেছে তা দেখে বিস্ময়ে আঁভ- 
ভূত হতে হয়। বুঝতে পারা যায়, কেন তারা 
নিজেদের জন্য প্রচুর খাদ্য রেখেও পাঁথবীর 'বাভন্ন 
দেশে খাদ্য-সাহায্য পাঠাতে পারে। বুঝতে পারা 
যায়, তাদের তুলনায় কাষতে ও খাদ্যোংপাদনে আমরা 
কত নিচে প'ড়ে আছ, ভাববার সুযোগ পাওয়া যায় 


পিন আনকাম জল গজ গা আমাদের করতে 


হবে। 


িদ্বমেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, শুধু সেই ' 
অঞ্চলের লোকেই ব্যান্তগতভাবে তা থেকে জ্ঞান : 
সোঁদক থেকে এ বছর 
আমাদের 'দল্ি-অণ্চলের ভাইবোনদের সৌভাগ্য ! 
প্রতীনীধরা বিশবমেলা থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে, 
এনে ছাড়িয়ে দেবেন সকল রাজ্যের সকলস্থানে। 


আহরণের সুযোগ পায়। 


অপারসীম। 


সেই জ্ঞান আমাদের আঁচরে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে ' 


যাবে, এই আমাদের আশা 
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কৃষিবজ্ঞানে যতই পিছিয়ে থাক, আমাদের : 
সুপ্রাচীন দেশের কৃষধারার মধ্যেও হয়তো বিদেশী 
কোনও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেতে : 


পারেন। সেটা তিলপাঁরমাণ হলেও তাঁরা যাঁদ ; 


সাদরে তা আহরণ ক'রে নিয়ে যান, তাতেই আমাদের _ 


কৃতাৰ্থতা। 


এগারোই ডিসেম্বর (১৯৫৯) নয়াদক্পশতে বিশ্ব 

ভারতের কৃষক-সমাজ যাতে বিশ্বের কাষি-উন্নয়নের 
পারপ্রেক্ষিতে ভারতে কাঁষর অবস্থা জানবার এবং 
ভারতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান, কুটরাশজ্প এবং 
পল্পন-উন্নয়ন ও সমান্টিউন্নয়নে কতদ্‌র অগ্রগতি 


সাধিত হয়েছে তার তুলনামূলক 1বচারের সুযোগ ' 


পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ব কীঁষমেলার আয়োজন 
করা হয়েছে। এইজন্য আম অত্যন্ত আনন্দ ও 
সন্তোষ বোধ করছি। ভারতের এক কৃষক-প্রাতষ্ঠান 
_ভারত কৃষক-সমাজ_ এই মেলার আয়োজন করেছে 
বলে এটা যথোপয্ন্ত কাজ হয়েছে। মান পাঁচ 
বৎসর পূর্বে স্থাপিত হ'লেও দেশের প্রায় সকল 


রাজ্যই সমাজ-শাখা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে।.. 


মেলার আয়োজনকারীরা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি 
মন্ত্রণালয়. এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাভিন্ন রাজ্য এবং 


সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানের কার্যকরী . 


সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে 


বালে আমি তাঁদের আঁভনন্দন জানাই। কিন্তু : 


আরও কৃতিত্বের কথা এই ষে, তাঁরা বহ; ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ দেশ ও সরকাল্সের সমর্থন লাভ করেছেন। 
{বাভিন্ন দেশ কাঁষউৎপাদন ও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে 
কতদ সাফল্য লাভ করেছে এই মেলার 'বাভন্ন 
প্যাভলিয়নে তার নিদর্শন রয়েছে। 

এই অন্দস্ঠানে আমাদের মধ্যে মার্কন যুন্তরাস্ট্রের 
প্রোসডেন্টকে লাভ ক'রে আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ 
করছি। বিশ্বের মধ্যে আমোরকা কৃঁষিকার্য সহ 
উৎপাদনের বহু দিকে নেতৃত্ব করছে। ভারতে এরুপ 
মেলার আয়োজন যথোপযুক্ত হয়েছে। 


ভারত কীষিগ্রধান দেশ৷ আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
শিল্প এবং কুটিরাশিজ্প ব্যাপকভাবে এবং আমাদের 


বিশ্ব কাষিমেলা উদ্বোধনে .. 
্াষট্রপান্তি ডক্তৰ মাডেন্ছ প্ৰসাদ __ 


সাধ্যমত যত দ্রুত সম্ভব স্থাপনের চেষ্টা করাঁছ। 
আমাদের অগ্রগতি লক্ষণীয় হবে ব'লে আশা করি, 
কিন্তু তৎসত্তেও ভারত এখন কৃষিপ্রধান দেশ এবং 
ভবিষ্যতেও বহুকাল কৃবিপ্রধান দেশই থাকবে। 
কাঁষিকার্ষে সর্বাপেক্ষা আঁধকসংখ্যক লোক নিযুক্ত 
রয়েছে_অন্যান্য যে-কোন শিল্প এমনাক সকল 
শিল্পের তুলনায় কৃষিকার্ে নিয্ত্ত ব্যান্তর সংখ্যা 
বোশ। কৃষিকার্য থেকেই মানুষের অপাঁরহার্য 
খাদ্যদ্রব্য আসে এবং অনেক কাঁচামাল পাওয়া যায়, 
যার দ্বারা মানুষের অপারহার্ষ প্রয়োজনীয় দুব্যাদি 
প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেইজন্যই প্রাচীনকালে ভারতে 
কাঁষকার্যকেই শ্ৰেষ্ঠ বৃত্ত বলে গণ্য করা হস্ত এবং 
আমার বিশ্বাস" সেই সম্মান আজও অক্ষম আছে। 


এই দেশের কৃষিকার্যের সমস্যা অনেক 'এবং 
সেগদীল জটিল। আমাদের দেশ গ্রীচ্ষপ্রধান হ'লেও . 
বর্তমানে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য 


উৎপাদন করতে পারছি না। ঘাট তি-পূরণের জন্য . 


% ৯৮% UT 
করতে হবে। 


ডজন নিলা 
পক্ষেই আজ এই. প্ৰশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছে যে, ক্লম- 
বর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট খাদ্যদ্ুব্য 
উৎপাদন করা দরকার। যে জাম ছাড়া চাষ চলে না, 
তার পাঁরমাণ সীমাবদ্ধ ৷ এমন ক, ভারতের সমস্ত 
অনাবাদী জাঁমও যাদি আজ আবাদী করা হয় তা 
হ'লেও আবাদী জামর পাঁরমাণ খুব বৌশ হবে না। 
তা ছাড়া, আবাদী জমির বৃদ্ধির আর একট 
অস্াবধা রয়েছে। আমরা সকলেই জানতে পেরোঁছ 
যে, আবাদী জম ও বনভূমির মধ্যে হার এমন একটা 
অবস্থায় এসে পেশছেছে, যখন বনভূমি কেটে জাঁম 
আবাদযোগ্য করা আর সমীচীন হবে না। ভারতের 


৩২৫ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


স্তর জাম বৃষ্টিপাত ও সেচের অভাবে শুক হ'য়ে 
-রয়েছে। তা ছাড়া, আবাদী জাঁমগ্যীল ক্ষদ্ৰ ক্ষুদ্র 
অংশে বিভক্ত এবং এই জাঁমগ;'লও আবার ভাগ হয়ে 
রয়েছে ৷ অতাঁতে. আমাদের দেশের লোক পাঁরশ্রমী 
এবং উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে এবং 
অন্যান্য দুর্গম স্থানে নানাভাবে চাষ-আবাদের 
ব্যবস্থা করোছলেন। এইভাবে আজ আবাদ জীমর 
পাঁরমাণ িছঃটা বদ্ধ করা সম্ভব হ'লেও তা উল্লেখ- 
যোগ্য হবে না। কৃঁষর বিস্তারের সম্ভাবনার কথা 
মুনে রেখেও আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের 
_ সম্ভব হবে না। এখনই ভারতে চল্লিশ জোট নর- 
নারীর বসবাস এবং বন ও পার্বত্যভাম সহ সমগ্র 
ভারতে প্রীত বর্গমাইলে লোকসংখ্যা লাঁড়য়েছে 
তনশ’। বড় বড় শহর-নগরীর কথা ছেড়ে দিলেও 
দেখা যাবে যে, বহ, পল্লা-অণ্চলেই লোকসংখ্যা প্রাত 
বৰ্গ মাইলে বারশ'। এইসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার 
যে, প্রাত বংসর আমাদের লোকসংখ্যা চল্লিশ থেকে 
পণ্টাশ লক্ষ হারে বেড়ে চলেছে। 


পেক্ষা কঠিন ও গুরুত্বপর্ণ সমস্যা। একাঁদকে 
আমাদের একরপ্রাত খাদ্যোৎপাদনের পাঁরমণ খুবই 
কম-_ সম্ভবত বহু দেশ অপেক্ষাই কম। প্রাচীন- 
কালে আমাদের কৃষকগণ প্রগাঁতশনল ছিলেন এবং 
কৃঁষিকার্ষে তাঁরা যথেষ্ট উন্নাত ক'রে শিয়েছেন। 
তাঁরা বিভিন্ন ধরনের শস্যের কখন কী বপন করতে 
হয়, কীভাবে সেচ ও সার দিতে হয় সেসব জানতেন 
এবং একই জাঁমতে একাঁদক্রমে শস্য উৎপাদনের 
পদ্ধতিও তাঁরা ভালভাবেই জানতেন। কৃষির যল্ত্- 
পাতি তাঁরা গ্রামেই উৎপাদন ক'রে নিতেন। তাঁরা 
কৃপ ও পদত্কীরণী খনন ক'রে ক্ষুদ্র সেচের এবং 
জলাশয় সৃষ্টি ক'রে বৃহৎ সেচের ব্যবস্থা করতেন। 
কিন্তু বর্তমানকালে কৃষকগণ 1পাঁছয়ে রয়েছেন। 
তবে সখের কথা এই যে, বিভিন্ন দেশের সাহায্য ও 
সহযোগিতা এবং কীষ-সম্প্রসারণ পটরুকজ্পনার 
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মাধ্যমে কীষিকার্ধের আধাঁনক ব্যবস্থাদি চাল; করা 
হচ্ছে। এসকল দিকে আমাদের কৃষকগণ যাতে 
সর্বাধক ফললাভ করতে পারেন সেজন্য চেষ্টা 
চলছে। ৰু 

আমাদের কৃষির সংগঠন ও উন্নয়নের মধ্যেই অভাব 
ও দ:ঃখদুদশাহ'ন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার বাঁজ 
নিহিত রয়েছে। আম এইদিক বিচার করেই এই 
কাঁষমেলার উদ্দেশ্যকে সমর্থন কাঁর। এইখানেই 
আমাদের কৃষকেরা স্বচক্ষে বহু নিকট ও দূর দেশের 
এবং নিজ দেশের বাভিন্ন অণ্ডলের কীষকার্ষের 
উন্নীত দেখবার সুযোগ পাবেন। চাষ-আবাদের 
উন্নত পদ্ধাতি, উন্নত সাজসরঞ্জাম এবং উৎকৃষ্ট বাঁজ 
ও সার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও হাতেকলমে 
দেখবার সুযোগ পাবেন। কাঁট-পতঙ্গ ফসলের কা 
ক্ষীত করে এবং তা কী উপায়ে নিয়ন্্ৰণ করা যায় 
তাও তাঁরা জানতে পারবেন। কীষদ্রুব্যের যে অংশ 
এখন ফেলে দেওয়া হয় তা ব্যবহারের কৌশল তাঁরা 
জানতে পারবেন। কীাষর পারত্যন্ত দ্রব্য ব্যবহার 
একটি গরত্বপূর্ণ সমস্যা, একথা আমি বারবার 
বলোছ। এতে শুধু যে অপচয় হয় তা নয়, এতে 
আবাসস্থল অপাঁরম্কার হয় ও নানা প্রকার রোগের 
উৎপত্তিস্থল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈজ্ঞানক 
পদ্ধতিতে এইগ্দাল থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত 
করা সম্ভব যা স্বর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান। 


আমাদের কৃষকদের প্রাচীন আভজ্ঞতা নিয়ে 
সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। তা মূল্যবান হ'লেও 
আধ্দীনকতম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতকে আমাদের 
প্রয়োজন ও চাঁহদামত পাঁরবর্তন ক'রে কীষর উন্নয়ন 
সাধন করতে হবে। 


আমি বিশ্বাস কার, অন্যান্য দেশে যা করা হচ্ছে 
তা দেখে আমাদের দেশবাসী অনেক কিছ [শিখবেন 
এবং উপকৃত হবেন। আম এও জানি যে, আমাদের 
কী' তা জানতে পারবেন এবং তার সমাধানে আত্ম- 
নিয়োগের উৎসাহ লাভ করবেন। অন্যান্য দেশের 


নিকট আমরা যেমন শিক্ষালাভ করব তেমাঁন আম 
বিশ্বাস কার যে, বিভিন্ন দেশের যেসকল প্রীতাঁনাঁধ 
এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁরাও আমরা কী করাঁছ 
তা সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখবেন এবং সেই জ্ঞান 
বিশ্বের কৃষি-উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করবেন। 


মাৰ্ক হন্তরাষ্টরের প্ৰেসিডেন্ট এখানে আছেন 
ব'লে আমি অত্যন্ত আনান্দত। তিনি নিজে কীষ- 
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কার্যে যথেষ্ট উৎসাহী ব'লে শুনোৌছ। তান স্বয়ং 
আমোরকান প্যাঁভিলয়নের উদ্বোধন কররেন। . 
দেখবার সুযোগ পাবেন! এইসঙ্গে আম একাঁট 
ব্যান্তগ্ণত কথা বলতে চাই। আম "নিজেকে কৃষক- 
সমাজের লোক ব'লে মনে কার এবং প্রোসডেন্ট 
আইসেনহাওয়ারও এই সমাজের লোক। 


২২৪ 


গাঞ্চেত বধের উদ্ভোধন 


দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তম ও চতুর্থ বাঁধ 
হচ্ছে পাণ্টেত বাঁধ। ১৯এ অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর 
১৯৫৯) রাঁববার এই বাঁধের উদ্বোধন হয়েছে। এই 
অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হ'ল, বুধানী মেঝেন নমে 
একজন নারঈ-শ্রামক বোতাম টিপে বাঁধাটির উদ্বোধন 
করেন। আরম্ভকাল থেকেই এই বাঁধের নিৰ্মাণ- 
কার্যে নিয়োঁজত ছিলেন বূধানী। বাঁধাটর' 


নৰ্মাণকালে যে প্রায় ২০ জন কর্মী মারা "গয়েছেন, 


- তাঁদের স্মরণে এখানে একাঁট স্মাঁতফলক স্থাপিত 
হয়েছে। তার আবরণ উন্মোচন করেন রাবণ মাঝ 
নামে একজন শ্রামক। 


এই বাঁধের উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্নশ 
শ্লীজওহরলাল নেহরুর। তান যথাসময়ে যথাস্থানে 
এসে উপস্থিতও হয়েছেন। তারপর 1তাঁনই 
খোঁজখবর 1নয়ে উদ্বোধনকার্ষের জন্য নির্বাচন 
করেছেন শ্রীমতী বুধানী মেঝেনকে এবং স্মাতি- 
ফলকের আবরণ উন্মোচনের জন্য শ্লীৱাবণ মাঁঝকে। 


বাসীর সমাবেশ হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন 
যে, একজন নারী-কর্মী যে এই বাঁধ উৎসর্গ করছেন, 
এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তান মনে করেন 
যে, এটাই ঠিক হয়েছে। এরকম অনুষ্ঠানে পৌরো- 
হিত্য করার 'জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মন্ত্রী অথবা 
সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে ডাকা হয়--এটা ভাল নয়। 
টিপে উদ্বোধন করার অথবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের । 
প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, ভাবষ্যতে কোন উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী বা মন্ত্রীর দ্বারা এ ধরনের কাজ 
করানো হবে না। এ রকম একাঁট কল্যাণকর্মের 
উদ্বোধন যে একজন নারী-কর্মীর দ্বারা হচ্ছে এতে 
তিনি আরও বোঁশ আনান্দত। 


পাঁশ্চমবঙ্গে সম্প্রাত যে বন্যা হয়েছে এবং দামোদর 
উপত্যকা প্রাতষ্ঠান সম্বন্ধে যে সমালোচনা হয়েছে, 


_ তার উল্লেখ ক'রে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কোট কোট 


অনুষ্ঠানকালে বূধানী জনসভায় এত লোকের ' 


সামনে এসে দাঁড়াতে স্বভাবতই সংকোচ বোধ 


করাছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মমতাভরে তাঁকে হাত, 


ধরে নিয়ে এসে মাইক্লোফোনের সামনে দাঁড় কাঁরয়ে 
দেন এবং বূধানীর জড়তা কেটে যাবার সুযোগ 


মাইকোফোনাট ঠিক রাখার কাজে ব্যস্ত হন! 
ইতিমধ্যে বুধানীর সংকোচ কিছুটা কেটে গেলে 
তান সমবেত জনগণকে উদ্দেশ ক'রে আপন 
সাঁওতাল ভাষায় মিনিট দুই ধরে কিছ বলেন এবং 
দেশের জনগণের উদ্দেশে বাঁধাট উৎসৰ্গ করেন। 
তারপরে ব্ধানী নীর্ঘ্ট বোতামটি টিপে দেন। 
এইভাবে ভারতের অগণিত দরিদ্র মানবের একজনের 
কল্যাণস্পর্শে বিরাট পাণ্ডেত বাঁধের খাত বয়ে বিপুল 
বেগে জলরাশির প্রথম প্রবাহ শুরু হয়। 


এই অন.ষ্ঠান-সভায় পাণ্টেত বাঁধের কর্মীরা এবং 
বহু সাঁওতাল নরনারী সহ স্থানীয় অগণিত আঁধ- 


টাকা খরচ ক'রেও বন্যা দমন করা যায় নি বলে 
সমালোচকরা যে দুঃখ জানাচ্ছেন সেটা কতকাংশে 
সংগতই; কিন্তু {তান এ-ও মনে করেন যে, বন্যার 
জন্য অথবা বন্যা দমন করতে না পারার জন্য 


"দামোদর উপতকা প্রীতষ্ঠানের উপর দোষারোপ 


‘৩২৮ 


দেবার জন্য কিছু সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে নিজেই... করাও।ঠিক নয়। যে বন্যা হয়ে গেল তার প্রচণ্ডতা 


অত্যাধক। ভারতের কয়েকজন শ্ৰেষ্ঠ স্থপাঁত এ 
বিষয়ে তদন্ত করছেন এবং শীঘ্রই তার বিবরণী 
পাওয়া! যাবে বলে তাঁর আশা। এই ববরণাঁর উপর 
ভিত্তি ক'রেই স্থির করা হবে যে, অতঃপর কাঁ করা 
উচিত 

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কোনও ব্যাস্ত বা প্রাতষ্ঠানের 
উপর কোন দোষারোপ করা ঠিক নয়--তা সে সত্যই 
হোক আর মিথ্যাই হোক। যেসব সাহস লোক 
এ রকম দৌষারোপণে হতোদ্যম হয়ে পড়বেন। 
দায়িত্ব নিতে হবে সব সময়েই, কেননা দায়িত্ব না 


॥ 
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নিলে কোন দেশেই কোন বড় কাজ হতে পারে মনা! 


নতুন ভারত গ'ড়ে তোলা সহজসাধ্য কাজ নয়_বরাট 
কাজ এবং তার জন্য ঝদাীক নিতে হবে অনেক। 
এখন সবচেয়ে বড় আর কঠিন কাজ হচ্ছে দেশের 
' আর সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই এই কাজ হওয়া 
সম্ভব। তিনি বলেন, “আমি চাই আপনাদের মধ্যে 
এমন একটা মনোভাব গণড়ে উঠুক যাতে কোন বড় 
রকমের দায়িত্ব {নিতে আপনারা ভয় না পান!” 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাণ্েত বাঁধ 'নীর্মত হবার ফলে 
পশ্চিম. বাঙলা ও বিহারের লোক উপকৃত হবে। 
দেশে অন্যান্য নানা অংশেও বড় বড় কাজ হচ্ছে। 
সব কাজেই কর্মীরা গ্রহণ করছেন গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজের সম্ভাব্যতা 
ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কর্মীদের ওয়াঁকফ- 
হাল রাখা হয় না। কর্মীদের যাতে সহযোঁগরূপে 
গণ্য করা হয় সেজন্য তান হীঞ্জনিয়ার ও অন্যান্য 
কর্মচারীদের প্রাতি আহবান জানান এবং বলেন বে, 
কর্মীরা যে দেশ-গঠনের কাজে নিয়োজিত একথা 
ভার নেবেন এবং কাজে আরও উৎসাহ পাবেন। 

প্রধানমল্মী বলেন, “ভারত সকলের সঙ্গে বন্ধ্র- 
ভাবে চলতে চায়--কারও- সঙ্গে যুদ্ধ চায়, না। 
আমাদের সংগ্রাম .দারিদ্বের সঞ্গে। কঠোর পারশ্রম, 
উদ্যম এবং ত্যাগের দ্বারাই তা সম্ভব। দেশের 


লোক, যত পরিশ্রম করবে ততই তাদের সুখ-সম্‌ৃদ্ধি 
বেড়ে যাবে ।” তিন বাঁধ ও এই ধরনের বড় বড় 
নীমধীতগ্দালকে বলেন-দেশকে সমাৃদ্ধর পথে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জনগণের সংকজ্পের 


- প্রতীক। 


| 
দামোদর উপত্যকা প্রাতষ্ঠানের ‘চেয়ারম্যান’ শ্রী এস 
লাল এই অনুষ্ঠানে স্বাগতভাষণ্‌ ক'রে বলেন যে, এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে 
গেছে। এই পর্যায়ে চারাট বাঁধ, তিনটি জলাবদ্যুৎ 
উৎপাদ্নকেন্দ্র এবং ১৫ হাজার িলোওআট. তাপ- 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র নার্মত হয়েছে। দন্গা- 
পুরে !সেতুবাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন করা হয়েছে। 
খালের কাজ সামান্যমান্র বাঁক আছে। প্রথম চারটি 


' বাঁধ ৬।কোঁট ৫০ লক্ষ কিউসেক বন্যা নিরোধ করতে 





সক্ষম; বাস্তাঁবকপক্ষে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর 
। 
মাসে তার চেয়েও বোঁশ পাঁরমাণ বন্যা নিরোধ করা 


 হয়োছিল। এসব বাঁধ ীনর্মাণে যে সেচের ব্যবস্থা 


হয়েছে, তার দ্বারা এ বছর ৯ লক্ষ একর জাঁমতে 
জলসেচ করা সম্ভব। 


এই অন্যন্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার 

বিধানচন্দ্ৰ রায় ও সেচমল্দ্রী শ্ৰীঅজয়কুমার মুখো- 
পাধ্যায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
ও সেচমন্ত্ী সহ বহ; 1বাশদ্ট ব্যান্ত উপাস্থত 
ছিলেন। 





সাত বংসর হ'ল নাখল ভারত হস্তাঁশল্প পৰ্ষদ 
স্থাঁপত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে. পর্ষদ দেশে 
হস্তশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ সণ্ডার করতে সমর্থ হয়েছে 
এবং আমাদের জীবনে হস্তাঁশল্পের ভূমিকা যে কী 
রকম গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটা চেতনা সাঁম্টতে 
সাফল্যলাভ করেছে। অতীতে ম্াম্টমেয় বিত্তবান 
ব্যন্তি হস্তাশল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজ 
তাঁদের স্থান জনসাধারণ গ্রহণ করছেন। 


আরোপ করা হয়। এখন দেশের সর্বত্র নকশাকেন্দ্ 
রয়েছে। হস্তাঁশজ্প পর্ষদের একটি সম্প্রসারণ 
কর্মসূচিও রয়েছে। এই কর্মসূচি অনুসারে নকশা- 
কেন্দ্রগাল দূরবতী গ্রামাণ্লে শিল্পীদের: নিকট 


নতুন নতুন নকশা পেপীছয়ে দেন। কারণ এটাই 


হস্তশিল্প পুনরঃজ্জীবনের মূল উপায়। 


আঁদবাসবদের শিল্প 


হস্তশিল্প পৰ্ষদ আদিবাসীদের মধ্যেও কাজ 
আরম্ভ করেছেন। আঁদবাসবদের নিজস্ব সমৃদ্ধ ও 
বাচন্র শিল্পকলা রয়েছে। নঈলাঁগারতে কয়েক- 
শ্রেণীর আঁদবাসীর মধ্যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে ৷ 
আঁদবাসীঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প" হ'ল 
টোডা রমণীদের ব্যাটতোলা কাজ! তাদের একাঁট 
কেন্দ্র আছে। ঢৌডা রমণীরা সেখানে এসে শাল, 


কাপড় প্রভীতর উপর বাঁটি তোলে। বণটিতোলা 


বিবিধ দ্রব্য এই প্রথম বাজারে বাকি হচ্ছে। 


কোটা আঁদবাসীদের মধ্যে বহাঁদন যাবৎ কাঠের 
কাজ করবার রাত প্ৰচলিত আছে। কাঠের উপর 


₹ৃত্তশিল্প পর্ষদের আদর্শ 
ও কমর্িচেষ্টা 


শ্রীমতী ক্রমল্রাছেবী চট্টোপাধ্যায় 
নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদের সভানেত্রী 


খোদাই কাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাদের মধ্যে 
একটি কেন্দ্র চাল, করা হয়েছে। নীলাগাঁরর চা- 
বাঁগচায় বাঁলয়ার নামক আদিবাসীরা শ্রীমক 
হিসাবে কাজ করে। তাদের জন্য ঝাড় বোনার 
একটি কেন্দ্র স্থাপনের পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। 
মহীশূর, ত্রিপুরা, মাঁণপনে প্রভাতি রাজ্যের নানা 
স্থানে মাদুর তোরর কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 


বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে ভারতের বোঁশর ভাগ 
হস্তাশিল্পেত্র সম্বন্ধ আছে। উৎসবের জন্য হস্ত- 
শিল্প তৈরির সময় শিল্পীদের মনে একাঁট উৎসাহের 
ভাব জাগে। হস্তাঁশল্প পর্ষদ উৎসবের দিনে মেলার 


_ আয়োজন ক'রে তাতে সকলকে যোগদানের সুযোগ 


দেওয়ার পাঁরকঞ্পনা করেছেন। গত বৎসর দিল্লীতে 
পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়াল মেলার আয়োজন করা 
হয়। তার চারাঁদকে কয়েক রকম হস্তাঁশল্প স্থাপন 
ক'রে শিল্পজাত দ্রব্য তোর ও বিক্তি করা হয়। এই 
ব্যাপারটি জনগণের খুব পছন্দ হয়োছল। এই 
কর্মসুচি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


পঃতুলনাচ 

হস্তাঁশল্প পর্ষদ মন্ত গত বৎসর পতুলনাচ 
{শিল্পের উন্নয়ন আরম্ভ করেন। এই পর্ষদের চেষ্টা 
হচ্ছে৷ নাচ দেখাবার জন্য কতকগনাল নতুন পুতুল 
ব্যবহার করা হচ্ছে। ৷ 
হস্তশিল্প পর্ষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হ’ল পূতুলের সাজসজ্জা, অলঙকার ইত্যাঁদ সংগ্রহ ৷ 
যাঁদ সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সত্বর সংরক্ষণের ব্যবস্থা 


৩৩১ 


বসুন্ধরা ১২শ বর্ষ ৪ ৯ম সংখ্যা 


করা না হয়, তবে ভারতের হস্তাঁশল্পের বিশেষ ক্ষাত 
.হবে। যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হবে সেগ্যীলকে একটি 
সংগ্রহশালায়:রাখা হবে. এরুপ প্রচেষ্টা এদেশে ও 
এঁসিয়ায় এই প্রথম, চলছে। | 

. এইবার প্রথম হস্তশিল্প পর্ষদ আসবাবপত্রের 
উন্নয়নের দিকে-দান্ট দিয়েছেন। আসবাবের নকশা 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক ব্যান্তর উপর এই কর্মসূচি 
রুগায়ণের ভার দেওয়া হয়েছে। সহস্ৰাধিক আসবাব 
নির্মাণ ক'রে নয়াদিলীতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে 
সেগ্ঁল দেখানো হয়। প্রদর্শনীটি বেশ জনাপ্রয় 
হয়। এই অভিজ্ঞতার ফলে হস্তাঁশঙ্গপ বোর্ড 
আধুনিক ধরনের আসবাবের নকশা রচনা সম্পর্কে 
দু'জন ডোনস আসবাবাবশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ 
করেন। 


খেলনা ও প,ভূল 
হস্তাঁশিজ্প বোর্ড খেলনা ও পুতুল তোঁরর দিকে 
বিশেষ মনোযোগ 'দিচ্ছেন। বোম্বাইস্থিতি খেলনা 


উন্নয়নকেন্দ্র নতুন নতুন খেলনা নির্মাণে বিশেষ 


কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন করেছেন। এই কেন্দ্র বাজারের 
খেলনাগুির গঠন, সৌন্দর্য প্রভাত পর্যালোচনা 
করেন এবং সেগুলির নির্মাতাদের নিজেদের উৎকৃষ্ট 
নমনা সরবরাহ করেন। এতে পুরানো নকশা, বর্ণ 
বৈচিত্র্য প্রভীতর সমন্বয় ঘটে। কারখানাগীলিকেও 
নতুন নতুন নমুনা সরবরাহ করা হচ্ছে। 


উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ 
 হস্তাঁশল্প তৈরির সামাজিক ও নৈতিক দিক 


ছাড়াও এর উৎকর্ষ নিয়ন্ত্ৰণ প্রয়োজন হয়েছে। 


হস্তশিল্প পর্ষদ উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য আঁভযান 
চালাচ্ছেন। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন না করলে নিপুণতা 
ও শীশ্লপচাতুর্য নিষ্ফল হবে। - বোর্ড শিল্পের 
উৎকর্ষ নিয়ন্দ্রণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যসরকারের উপর 
চাপ দিয়েছেন এবং উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি 


৩৩২ 


রাজ্যের আঁধকারকের বেতন দৈতে প্রাতশ্র“ত 


হাতে কাপড় ছাপা. 

হাতে কাপড় ছাপা সম্পর্কে গবেষণা উপদেষ্টা 
সাঁমাঁত যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
ভারতে; কাপড়ের কলগুনলতে যন্দের সাহায্যে কাপড় 
ছাপার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হ'তে থাকায় হাতে কাপড় 
ছাপা :শিল্পের ক্ষাত হচ্ছে। হস্তাশিজ্প বোর্ড 
এই শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওরার যে চেষ্টা 
করছেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কারখানার 
ছাপা-িজ্প?, বয়ন-শিল্প কমিশনার এবং হস্তাঁশল্প 
সংস্থার প্রাতানধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। 
স্থির করা হয় যে, আপাতত দু'বছর 'স্থতাবস্থা 
মেনে চলা হবে এবং এই সময়ে যন্বের সাহায্যে 
ছাপাশিল্পের সম্প্রসারণ করতে দেওয়া হবে না। 
ইতিমধ্যে পর্ষদ হাতে ছাপা শিল্প শক্তিশালী করবার 
জন্য অর্থ সরবরাহ করবেন। স্মরণ থাকতে পারে 
যে, হাতে ছাপার অনেক সক্ষম ও জাঁটল নকশা 
যন্দ্ের সাহয্যে তারি করা যায় না। বিশ্বের বাজারে 
এইসব নকশার চাহিদা আছে। হাতে ছাপার 
নকশার, জন্য যাঁদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হয় 
তবে এগুলি লোপ পেতে পারে। 


রপ্তান | 

.সম্প্রাত হস্তশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন গঠন করা 
হয়েছে। তাতে ভারতীয় হস্তাঁশল্পের রপ্তানির . 
ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন 1বদেশের 


বাজারের অবস্থা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। করপোরে- 


শন হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তাঁন বৃদ্ধির জন্য 
রপ্তাঁনকারকদের খণদান, নির্মাতাদের কাঁচা উপকরণ 
সংগ্রহের সহায়তাদান ইত্যাদি . ব্যবস্থা করছেন। 
গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর রপ্তানি বাদ্ধ 
পেয়েছে । 


ঘরসংমশ ফলের মধ্যে আমই সবচেয়ে উপাদেয় ও 
পম্টকর। বাভিন্ন রকমের খাদ্যপ্ৰাণ এর মধ্যে 
থাকায় এই ফল যথেষ্ট উপকারী । 


প্রায় চার হাজার বছর আগে মানয় সর্বপ্রথম 
আমের চাষ করে। খ্রীস্টপূর্ব এক শতাব্দীতেও 
ভারতের নানা জায়গায় স্ত্পের গায়ে অসংখ্য 
আমগাছের ছবি খোদাই করা হয়োছল। বর্তমান 
ভারতের আঁধকাংশ উৎকৃষ্ট রকম আমের পরিচয় 
প্রাচীন যুগেও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেই বিশেষ 
বিশেষ পদ্ধাতিতে আমচাষের দিকে ভারতীয়দের 
দুষ্ট প্রথম আকৃষ্ট হয়। ডি ক্যান্ডোল-এর মতে 
ব্ৰহ্ম-ভারত অণ্টলেই আমের প্রথম সৃষ্টি হয়। 


প্রাচীনকাল হ'তে যে ভারতবর্ষ সারা পাঁথবকে 


আমের পরিচয় দিয়েছে, সেই ভারতবর্ষের আম-চাষ- 
ক্ষেত্রের একটি কোণে প'ড়ে রয়েছে মালদহের আম। 
তবুও আম মালদহের এক 1বাশষ্ট সম্পদ । মাল- 
দহের ইতিহাসে মালদহের আমের স্থান বিদেশী- 
দের কাছেও তাই স্মরণীয়। 


পশ্চিম বাঙলার কোন কোন জেলার সমশ্রেণীর 
আমের সঙ্গে মালদহের আমের তুলনামূলক 
আলোচনা করলে চোখে পড়ে যে, মালদহের ফজলণ, 
গোপালভোগ, ল্যাংড়া, খিরসাপাতি, লক্ষ্মণভোগ, 
বৃন্দাবনী ইত্যাদি আমের ফ্বাদে ও গন্ধে এক 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হয়তো মাটর উৎকর্ষই এর 
একমান্র কারণ। মালদহের একটি পাকা পুষ্ট 
ফজলী আম অনায়াসে একজন লোকের একবেলার 
পেট ভরাতে পারে_মালদহের বাইরের অনেকেই তা 
অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে করেন। কেউ 
কেউ আবার এ বিজ্ঞাপ্তকে বাইরে মালদহের আমের 
কাটাঁত বাড়ানোর উদ্দেশ্য বলেই মনে করেন। 
মালদহের আম সম্পর্কে বাইরের লোকের এই ধারণা 
{কছুকাল আগেও ভুল ব'লে মনে হ'লেও, আজ তা 


বাগনগীলর দিকে। 


ম্ালদভের আম্-উন্নয়ন 
্লাসুশীল মুখোপাধ্যায় 


সত্যে পারণত হ'তে চলেছে। মালদহের -আম্র 
উন্নয়নের জন্য অবশ্যকর্তব্য বিষয়গুলিতে অবহেলার 
ফলেই আজ এক বিষময় পাঁরণাত দেখা দিয়েছে। 


'_ আমগাছ তার সাধ্যমত কর্তব্য করলেও, বাগান- 


মালিক তার প্রতিদান যোগাতে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছেন! 
সারা বছর ধ'রে আমবাগানগুল জঙ্গল ও. আগাছায় 


. ভ'রে ওঠে, ফলে ভাল ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত 


ঘটে। মাঝে মাঝে আমগাছের গোড়ার মাটি খদুড়ে 
না দেওয়ার ফলে গাছ রোগাটে হয়ে যায় বাগান- 
মালিকের উদাসনতাই আমবাগানগুঁলকে এমন 
বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। | 


ডীদ্ভদ-বিশেষজ্ঞদের মতে. বর্ষার পরেই অম- 

বাগানগুঁলতে ভালভাবে হালচাষ দিয়ে ছু 
পরিমাণ সার গাছের চারাদকে ছিটিয়ে দিতে পারলে' 
ফল পুষ্ট ও সুস্বাদ: হয়। বাগান-মালিকদের 
সেদিকে মোটেই সযত্ন দৃষ্টি নেই। 


শীতকাল শেষ হওয়ার পর থেকেই আমগাছে 
মুকুল ফুটতে শুরু করে। অর্থাগমের নতুন ভরসা 
নিয়ে এতদিনে মাঁলকের দৃঁষ্ট পড়ে তাদের 
বসন্তের শেষে আম দানা 
বাঁধতেই, শুরু হয়ে যায় বাগান বেচা-কেনা। 
বাগান-মালক তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাগান 
হস্তান্তরের জন্য। অন্যদিকে ক্রেতা বাগান কেনার 
পর থেকেই আঁধক আঁর্থক লাভকেই মুখ্য উদ্দেশ্য 
ক'রে বসে থাকে। মরসুমের আগেই বাজারে আম 
ছাড়তে পারলে তারা বেশ দঃ’ পয়সা আনতে পারবে, 
এমনি ধারণা নিয়েই অপাঁরপর আম তারা বাজারে 
ছাড়তে শুরু করে। বছরের পর. বছর এমনিভাবে 
অপাঁরপর আম চয়নের ফলে যে বিষাক্রয়া দেখা 
দেয়, তার ফলে আমগাছগুি তাদের পূর্ণ স্বাস্থ্য 
হারাতে থাকে! এ কারণেই পর বছর গাছগুনলতে 


৩৩৩ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


সম্পূর্ণ মকুল ফোটে না এবং যা ফোটে তার 
- অনেকাংশই ঝ'রে পড়ে। 


আমদানি হয়েছে জেনে ক্রেতারা সোঁদকে অসুকে 
পড়েন। বোঁশ দাম দিয়ে অপারপন্ক আম কিনে 
নিয়ে, মালদহের..আম তাঁরা অম্ল ও বিস্বাদ ঝলে 
ফেলে দেন। গত বছরে অনাকৃম্টর ফলে মালদহের 
আম মোটেই পৃজ্ট হ'তে পারে নি! উপরন্তু 
অপাঁরপক্ক আম বিদেশের বাজারে চালান দেওয়ার 
মরসমের গোড়ার দিকের রস্তান-করা আধিকাংশ 
আম প'চে নষ্ট হয়ে গেছে। 


অসাধ্; ব্যবসায়ী অন্য. এক নতুন অপকৌশলে 
মালদহের আমের অপপ্রচার ঘটাচ্ছে। ফজলশর 
মরসুম শেষ হওয়ার পরই মালদহ থেকে আশ্বিনা 
আম রপ্তাঁন হ'তে থাকে । এগ্ীল দেখতে ঠিক 
ফজল আমের- মত বলেই 1বিদেশের বাবসাক্সীরা 
সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে তা ফজল নাম ‘দিয়ে 
বাজারে চালিয়ে দেয়। অজ্ঞ ক্রেতারা আম্বনা 
আমকেই ফজলৰ মনে ক'রে কিনে নিয়ে মালদহের 
ফজলাীর দুর্নাম করেন। 


মালদহের আম-সম্পদের বিভিন্ন রকম উন্নয়নের 
জন্য পূর্বেকার “আম্রউন্নয়ন কাঁমাঁট” ভেঙে নতুন 
ক'রে “মালদহ আম্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘ” গঠিত হয়েছে। 
জেলার কিছুসংখ্যক আম্র-ব্যবসায়ী ও বাগান-মালিক 


নয়ে এই সঙ্ঘ গাঠত হয়ে থাকলেও বাগান-মাপিক 


রয়েছে এতে সামান্য-সংখ্যক। আরও বোশসংখ 
বাগান-মালককে এই সঙ্ঘের অন্তভূন্ত করা 


প্রয়োজন। একমাত্র আম্রব্যবসায়ী সঙ্ঘের সক্রিয় 
প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় উপার-উত্ত মারাত্মক ন্নযাট- 
'গদীল সংশোধন ক'রে মালদহের আমকে অপপ্রচারের 
হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব এবং তা হ’লেই 
মালদহের আম ফিরে পেতে পারে তার মোঁলিকতা। 


. প্রথমত ব্যবসায়া-সঙ্ঘের তরফ থেকে এবাটি 
বাগান-উন্নয়ন কমিটি, গঠন করা প্রয়োজন। এই 
কাঁমাটর সঙ্গে বাগান-মালিকদের সংযোগ থাকবে 


অক্ষম! আমবাগানের উন্নয়নকম্পে বাগান- 
মালিকদের উদাসীনতা দূর করাই-হবে এই কাঁমাটর 
মুখ্য উদ্দেশ্য। 


ভীত অন আম্র-ব্যবসায়ী 
যাতে বাগান চিনতে না পারে সোঁদকে সতর্ক 
দৃষ্টি ' রাখবে বাগান-উন্নয়ন কাঁমাট। অযথা = 
অসময়ে আমবাগান হস্তান্তরে বাগান-মালকের 
কাছেও কঠোর আপাত্ত জানাবে এই কাঁমাটি। 


তৃতীয়ত, মালদহের আম রপ্তানর পূর্বেই 
িদেশস্থ মালদহের আমের বাজারগুলিকে তীক্ষ! 
নজরে রাখার জন্য আম্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মাধ্যমে 
‘মালদহের আম প্রচার কাঁমিটি' গাঠত হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন। মালদহের মূল আমের বিদেশে 
অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য এই কাঁমাট বিদেশস্থ 
প্ৰতিটি বাজারে প্রাতনীধ রাখতে পারেন। বিদেশের 
বাজারগীল আকাঁস্মক পাঁরদর্শন ক'রে মালদহের 
আমকে তাঁরা অপপ্রচারের হাত হ'তে অনায়াসে রক্ষা 
করতে পারেন। 


চতুর্থত, প্রাতাট 'জাঁনসেরই সমষ্ঠ প্রচারের জন্য 
বিজ্ঞাপনের  প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যস্বীকার্য। 
মালদহের. আমের সং-প্রচারের 8 
উৎসাহে .বহঃল-প্রচারিত দৈনিক, সাপ্ত 
মাসিক ' পত্র-পান্রকাগুলিতে নিয়ামত ও 
প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। মালদহের আম্র- 
ব্যবসায়ী 'সঙ্বের এঁদকে দৃষ্টি পড়লে মালদহের 
আমের অপপ্রচারে সহজেই বিরাঁত ঘটবে ব'লে 
শ্বাস করা যায়। 


১৯৫৩, সালের পূর্ব পৰ্যন্ত মালদহের আমের 
একচেটিয়া বাজার ছিল পূর্ববঙ্গ এবং তার একমান্ত 
বাহন ছিল নৌকা। কিন্তু পাঁকিস্তান-সরকারের 
বাণিজ্যনীতি ভারতীয় রপ্তান-নীতির অনুকূলে 
না থাকায় পূ্ববঙ্ে মালদহের আম রপ্তানি বন্ধ . 
হয়ে যায়, এর ফলে কাঁলকাতা, গোঁহাটি, 


‘দাৰ্জিলিঙ, [িনস্নাকিয়া প্রভাত ভারতীয় অঞ্চলে 


মালদহের আমের বাজার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে 


1 
৷ 
{ 
t 


হ'ল এবং মালদহের আম রপ্তানির প্রধান বাহন 
হয়ে দাঁড়াল রেলগাঁড়। .রেলগাঁড়তে : ক'রে 
মালদহের আম অক্ষত অবস্থায় বাইরে পেশছানোর 
জন্য আম্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সঙ্গে রেল-বিভাগের 
এক বন্ধ্‌ত্বপূর্ণ চুন্তির প্রয়োজন রয়েছে। রেল- 
গাঁড়িতে ক'রে. বর্তমানে ষে অবস্থায় মালদহের আম 
বাইরে পেশছায় ' তাতে আঁধকাংশ আমের ঝাড় 
রেল-ীবভাগের অধত্ত অবহেলায় আছাড় বা ধাক্কা 
খেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অনেক আম গুরুতর আঘাত 
খেয়ে প'চে বা বিস্বাদ হয়ে যায়। এ-অস্মাবধা দূর 
করার জন্য মালগ্রাঁড়গ্ীলতে তাকের ব্যবস্থা হওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন। একমাত্র রেল-বিভাগের সযত্ব 
দৃষ্টি এবং রেল-কুলশর উপর কড়া নির্দেশ থাকলে 
বিদেশে পেশছতে পারে৷ মালদহের আম্র-ব্যবসায়ী 
সঙ্ঘ রেল-বভাগের উপর চাপ দিয়ে য্য্তিপূর্ণ 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৬ 


বিয়ষগ্যাল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করলে 


'এ অসুবিধা সহজেই দুর হ'তে পারে। 


পূর্ববঙ্গের বাজারগুি বন্ধ হওয়ার -পর ভারতের 
নতুন বাজারগ্ীল মালদহের আম রপ্তানির পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। মালদহের আম্র-ব্যবসায়ী সঙ্ঘের 
প্রচেষ্টায় যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাঁশুর, ' 
মালদহের আমের বাজার গ'ড়ে উঠতে পারে। 
বিদেশস্থ বাজারগ্লিতে নির্ভরযোগ্য বিরুয়কেন্দ 
খোলাও প্রয়োজন। 

মালদহের 'আম্ন-শজ্পকে আজ ৷বপৰ্যযয়ের, হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য আম্রব্যবসায়ী সঙ্ঘ ও 
বাগান-মালকদের মধ্যে সহজ অথচ নিয়ামত 
সংযোগ স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। একমান্ন এই 
পন্থা অবলম্বনেই মালদহের আম্রীশজপ উন্নয়নের 
পথ সুগম হয়ে উঠতে পারে, সন্দেহ নেই। 





৮৩৫ 


হত 


শত 


ভিম-পোনা সংগ্রহে উড়িষ্যার 


সহযোগিতা _ ল 


টি এবং i মধ্যে সাংস্কৃতিক 'বন্ধন 
সুপ্রাচীন! উঁড়ষ্যা-সরকার যে সম্প্রতি পাশ্চম 
বাঙলার 'আযসোসিএটেড ফিশারজ' - প্রাতক্ঠানকে 


সাহায্য ও সহযোগ দানের জন্য উদারভারে এগিয়ে 


এসেছেন, এরও মধ্যে. রয়েছে তারই প্রমাণ। পাশ্চিম- 
বঙ্গের কয়েক হাজার মৎস্যজশীবীর ভাগ্যের এবং এ 
'রাজ্যে মাছের সরবরাহের উন্নয়নের. উদ্দেশ্যে আত্ম- 


নিয়োগ করেছে 'আযাসোঁসএটেড ফিশারিজ' 1 .. 





a 
N 


222 লি সিসি 


“এতকাল এদের কর্মে, কাই; সুবর্ণরেখা ও 
রূপনারায়ণ নদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু. গত 
{তন বছর ধরে মাছের ডিম, দুজ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায় 
এদের কাজ, উড়িষ্যার বাভিন্ন নদীতেও : -ছাড়িয়ে 
পড়েছে। উড়িষ্যা-সরকারের মংস্য-আঁধকার নানা 
_ অসরিধা লক্ষ্য ক'রে স্বয়ং ্রহ্মাণী নদীর 1নিয়ন্দ্ণ- 
= ভার হাতে নিয়ে, উত্ত নদীর আঁধকাংশ মাছের ডিম 
সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন : “আযাস্যোসএটেড 


ডিম-পোন। সংগ্রহ করা হচ্ছে 


_"এই প্রতিষ্ঠান পাশ্চমবঙ্গ সরকারের পণ্ঠ- 
পোষকতায় ১৯৪৮ সাল থেকে কাজ ক'রে চলেছে . 


* এবং বিশেষ ক'রে সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী এলাকার 


জলে মাছ শিকারে আর মাছের পোনা ও [ডিম 
সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। 


' ৬৩৬ 


নিশা কর্তৃক সংগঠিত সমবায় সমিতির উপর 
এবং উড়িষ্যা- সরকারের মংস্য-বিভাগের উপ- 
আঁধকতা শ্লী জি ভি মহান্তির প্রত্যক্ষ কতৃত্বাধানে . 
উত্ত সাঁমাত তাঁদের কার্যে বিপুল কৃতিত্ব ' 
প্রদর্শন! করেছেন। উড়িষ্যা-সরকারের নীতিতে 


| 
1 
, | 
| 
i 
1 


শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা ক'রে তাঁরা এই অনুমাতি 
দানের জন্য নগদ অর্থ দাবি করেন নি, তার 'বাঁন- 
ময়ে তাঁরা সাঁমাঁতর ধাঁবরদের সংগ্রহ-করা মাছের 
ডিমের 'নীর্্ট একটা অংশ চেয়েছেন। তা ছাড়া 
রেখেছেন। এই প্রথম মোদনীপুরের, মতস্যজীবারা 


উীঁড়ঘ্যায় মাছের ডিম সংগ্রহের একটা সংগাঠিত কার্য ' 


পৰিচালনা করতে পারলেন। 





প্রায় ১,৬০০ ধীবর এতে উপকৃত হয়েছেন এবং 


প্রায় ৪,০০০ হাঁড়তে কমবোশ ১২,০০০ কুন্কা: 


মাছের 1ডিম-পোনা ব্ৰহ্মাণী নদী থেকে তমলুক 
মহকুমায় ও কলিকাতায় চালান এসেছে_যার ফলে 
বাজারদর বেশ পড়ে গেছে। বাস্তাবক তমলুক 
কাঁলকাতার বাজারে মাছের ভিম-পোনার প্রাত 
কুন্‌কার দর দাঁড়াল ৩৫ টাকায়। ফলত এসব 
ধাঁবরকে মাছের ডিম সংগ্রহ করার কাজ বন্ধ রাখতে 
হল। 


বসুন্ধরা ৪ পৌষ £ ১৩৬৬ 


পশ্চিমবজ্গ-সরকারের মংস্যাবভাগ এবং তার ভার- 


, প্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় এই প্রাতিজ্ঠানাটর সহায়তা 


ক'রে প্রশংসনীয় সাববেচনার পাঁরচয় দিয়েছেন। 
যখনই প্রয়োজন হয়েছে,. তাঁরা সকল রকম সাহায্য 
এবং প্রায়োগক উপদেশ 'নয়ে এীগয়ে এসেছেন। 
এই প্রতিষ্ঠানের কার্য মোঁদনীপুর জেলার তমল,ক 
মহকুমার প্রত্যন্ত পল্লা-অণ্ডথলে সীমাবদ্ধ এবং 
জনগণের একাংশের সামাজিক কল্যাণে -নীরবে এগ্রা 
যে কাজ ক'রে চলেছেন তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দেশের 


রেল-কর্তৃপক্ষ রিজার্ভ বগির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন  . টু) 


এবং জাঁতরই সেবা হচ্ছে। শুধুমাত্র উড়িষ্যা থেকে 
মাছের ডিম-পোনা নিয়ে আসার জন্য রিজার্ভ বাঁগর 
ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কর্তৃ- 
পক্ষ এই ধাঁবরদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা 


করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রাতজ্ঞানের প্রবর্তক শ্রীআদ্যনাথ ' 
ঘোষের দুরদার্শতা এবং নেতৃত্ব প্রশংসার্হ।  -. 


এই দুশট প্রাতিবেশ রাজ্যের সহযোগিতা চির- 
স্থায়ী হোক, এই কামনা কাঁর। 
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পশ্চিম বাঙলার গোল ও ক্ুষক 


জ্লাশক্তিময় বসাক 


গো-জাঁতি এবং কৃষকের অধঃপতন পশ্চিমবঙ্গে যত 
“ হয়েছে এত আর ভারতের অন্য কোন রাজ্যে হয় নি! 
গোর, বাছুর, বলদ খাদ্যের অভাবে, যত্লের অভাবে 
{তলে তিলে মরছে। এ শোচনীয় অবস্থা কেমন 
ক'রে সম্ভব হ’ল ভাববার বিষয়। আমরা দাদু 


ঠাকুমাদের মুখে শনোঁছ যে, আগেকার দিলে টাকায় : 


' শন্রশ সের দুধ পাওয়া যেত। এখন সে-দুঘ টাকায় 
বিশিষ্ট গো-বংশের জন্য বিখ্যাত, দেখা যায় সেই- 
সমস্ত রাজ্যের কোন-না-কোন শ্রেণীর মানুষ 
গো-পালনকে তাদের জীবনের পেশা ক'রে নিয়েছে ৷ 
পাঞ্জাবের সাঁহওয়াল অথবা মন্টগোমোৌর গো-বংশ, 
মাদ্রাজের নেলোর এই ভাবেই নিজেদের 1বাশষ্টতা 
রক্ষা ক'রে স্বতন্ত্র গো-বংশের সৃষ্ট করেছে। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গে কোনও শ্রেণীর লোকই গো-পালনকে 
তাদের পেশা ক'রে নেয় ৭নি। 
গো-দুগ্ধ বিক্ষির দিকেই - বোশ ঝোঁক ‘দয়েছে, 
গো-জাতির বাশিষ্টতা রক্ষা ক'রে পালন করার দিকে 
তাদের মন নেই। ভারতের কয়েকটি রাজো স্থনীয় 
বিশিষ্ট গো-বংশের বাস আছে, যেমন, পাঞ্জাবে মন্ট- 
মহীশুরে অমৃতমহাল প্রভৃতি; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
কোন বিশিষ্ট গো-বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। 


বাঙলার গোর: অন্যান্য রাজ্যের-..গোরুর সঙ্গে 


এ রাজ্যের গোয়ালারা - 


অবাধ সখামশ্রণের ফলে নিজেদের বিশিষ্টতা হারিয়ে 
ফেলেছে । বাঙলার গোর আকারে ক্ষুদু, দৈনিক 


গড়ে আধ সেরের বোঁশ দুধ দেয় না। বলদেৱ আধ 
-বঘের বৌশ জমি চাষ করতে পারে না। কাঙলার 
বলদ বাঙলার কৃষকের মতই ন্যব্জদেহ, কুব্জপৃজ্ভ। 


. ভাল ব্লদের অভাবে পাশ্চিম বাঙলার কৃষক 
কাঁষকার্ষের উন্নাতি করতে পারছে না। 


দগ্ধ _ 
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মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। দুগ্ধের অভাবে 
হচ্ছে। বলদের সঞ্গে কীষর নিকট সম্বন্ধ এবং 
কৃষির সঙ্গে কৃষকের সম্বন্ধ আরও আঁত নিকট। 
তাই দেশের কীষ ও কৃষকের উন্নাত করতে হ'লে 


‘আগে ভাল গোরুর সৃষ্ট করতে হবে। 


বাঙলার কৃষক, 'হন্দু-মুসলমান 'নার্বশেষে গো- 
পালন ক'রে থাকেন! কিন্তু গো-পালন করতে হ'লে 
যা করা প্রয়োজন, তা কেউই করেন না বা করতে 
পারেন না। প্রাতঃকালে দুগ্ধ দোহন করা হ’ল-- 
সম্পর্ক এইটুকু । গোরুরও যে ভাল খাবার, ভাল- 
ভাবে থাকবার প্রয়োজন আছে, আঁধকাংশ লোকই তা 
ভেবে দেখেন না। তার উপর গো-জনন বিষয়ে 
বাঙলার সমস্ত গ্ৃহস্থকৃষকই উদাসীন। এই 
গো-জননের উপর 'নর্ভ'র ক'রে ইউরোপের 'হোল- 
স্টিন, ফ্ৰিজন', 'আয়ার শায়ার, জার্সি” প্রভৃতি 
পাঁথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গো-বংশের উৎপত্তি হয়েছে। 
শুনলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে, একাঁট ভাল “হোলস্টিন 
পারে এবং এইজাতীয় কোন কোন গাভন দনে এক 
মণেরও উপর দুধ দেয়। সন্তান-জন্মের কতাঁদন 
পরে গোর; স্বাভাবিক নিয়মে ষাঁড়ের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার জন্য চণ্ডল হয়ে উঠে, আমাদের চাষী 
গৃহস্থরা তা সঠিক জানেন না। সমস্ত গ্রামের 
গোরু: নিয়ে যে রাখাল মাঠে যায়, এ দাঁয়ত্ব তার 
উপরই চাপানো থাকে। অপদার্থ ষাঁড়ের মলনে 
আরও, এক অপদার্থ গো-বংসের সল্ট হয়। এই- 
ভাবেই গো-্বাদ্ধ হচ্ছে। এইজন্য বাঙলার গোরু 
অন্যান্য দেশের গোরুর চাইতে অনেক কম গো- 
বৎসের। জন্ম দিতে পারে। এও জাতীয় ক্ষাত। 


গো-বৎসের প্রতি ব্যবহারটাও একবার ভাববার 
বিষয় ৷ স্বভাবের নিয়মই এই যে, বাল্য পিতা- 
মাতার সন্তান শশঘ্ই শারীরিক উন্নাত লাভ ক'রে 
সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বাঙলার গো- 
বংসের কথা কিন্তু স্বতন্ন। সেতার কৃশ রন 
ৰপতামাতার সমস্ত আভশাপ নিয়ে জন্মগ্ৰহণ করে। 
উপরন্তু গৃহস্থের কল্যাণে তার মাতার যে সামান্য 
দুগ্ধ হয় তা থেকেও সে হয় বাণ্ডত। ফলে, যেখানে 
ইউরোপের গো-বৎস দুই অথবা আড়াই বছরের মধ্যে, 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গো-বৎস আড়াই অথবা 
{তন বছরের মধ্যে সন্তান ধারণ করবার ক্ষমতা লাভ 
করে, বাঙলার গো-বৎসের সেখানে চার বছর লাগে। 
শুধু তাই নয়, তার জীবনাশান্তও কম হয়ে যায়। 


সরকারা প্রচেষ্টায় আদর্শ দংগ্ধ-প্রাতজ্ঠান অবশ্য 
গড়ে উঠেছে কিন্তু তাতে যে দগ্ধ উৎপন্ন হয়, তা 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আজ বাজারের 
সর্বত্র জমাট ও গুড়ো দুধে ছেয়ে গেছে। পাাঁথবীর 
আঁধকাংশ দুধ দান করে গোর, আর পাঁথবাঁর মধ্যে 
সৰ্বাধিক গোর আছে ভারতে; কিন্তু দুস্ধাঁশল্পে 
ভারতের স্থান একেবারেই নগ্রণ্য। ইউরোপের 
হল্যান্ড, ডেনমাৰ্ক, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং 
অস্ট্রোলয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুগ্ধবতী গাভীর জন্য 
বিখ্যাত। সেসব জায়গার জমাট দুধ পাঁথবাঁর 
সর্বত্র রপ্তাঁন হয়। | 


আগে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে বহু গোরু দেখা 
যেত। এখন তার সংখ্যা অনেক ক'মে গেছে। তারা 
গড়পড়তা দুধ দেয় আধ সেরটাক। তাই আজ 
পশ্চিম বাঙলায় দুগ্ধাভাব উঠেছে ব্যাপক হয়ে। 


এর প্রাতকার কী? গোরূর সংখ্যা না বাঁড়য়েও, 
গো-জাতির সংস্কার ক'রে আমাদের দুগ্ধ-সমস্যার 
সমাধান করা যেতে পারে। দেশে গোচারণভূঁমির 
অভাব। গোরুর সংখ্যা বোশ হওয়া মোটেই 
বাঞ্ছনীয় নয়। দৈনিক আধ সের দুধ দেয় এমন 
কুঁড়খানেক গোরুর চাইতে দশ সের দুধ দেয় এমন 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৬ 


একাঁট ভাল জাতের গোর; রাখা নিশ্চয়ই খাদ্যের 
এবং লালন-শ্রমের দিক থেকে লাভজনক! 


গো-জাতি ও কৃষকের উন্নাত করতে হ'লে তিনাট 
বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা উঁচত। প্রথমত গো- 
খাদ্যের সংস্থান, দ্বিতীয়ত  নর্বাচনমূলক গো 
প্রজনন এবং তৃতীয়ত কৃষির উন্নাতসাধন। 

পশ্চিম বাঙলার গোচারণভূমি আজ শস্যক্ষেত্রে 
পাঁরণত হয়ে চলেছে। এটা যে কেউ গো-জাতির 
উপর শন্তুতা ক'রে করছে তা নয়। লোকসংখ্যার 
অনুপাতে চাষের জাম কম বলেই চাষীরা গোচারণ- 
ভূমিকে কৃষভূমিতে পারণত করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
গোরুর জন্য চাষের জাম ছেড়ে দিতে হ'লে মানুষকে 
অনশনে কাটাতে হবে। 

বোম্বাইএর নাসিক জেলায় গোচারণ ভূঁম আদৌ 
নেই, অথচ সেখানকার গোর কত সূন্দর। সুতরাং 
গোচরভুমির অভাব থাকলেই যে গোরুর উন্নতি করা 
যাবে না এমন কথার মানে নেই। চাষের জাঁমতে 
পর্যায়ক্রমে একাঁট চাষে গো-খাদ্য ফসল উৎপন্ন 
করলেই গোরুর খাদ্যসমস্যার সমাধান হ'তে পারে। 
শুধু কৃষকদের পক্ষে কাঁষর উন্নাত করা অসম্ভব । 
কৃষির উন্নীত ছাড়া গো-খাদ্য ফসলের উৎপাদনও 
আশা করা যায় না। কৃষকরা অর্থহীন। তাঁদের 
ভাল বলদ নেই। ভাল বাঁজ খাঁরদ করতে তাঁরা 
পারেন না, বা আধ্দীনক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারেও তাঁরা অপারগ। বিজ্ঞানসম্মত কৃঁষ- 
তাঁদের সাধ্যাতীত. “শতকরা সত্তর জনের বোঁশ 


বাঙালী কাঁষজীবী। অর্থসমস্যা যে কৃষিসমস্যার 





. মূলে অনেকখান ক্রিয়া করে তা বলাই বাহুল্য 
'_'- প্রত্যেক.দৈশেই দেখা যায় ভূমি বন্দোবস্তের উপরই 


৩৩৯ 


ভক 


কৃষকের সামাজিক ও আর্থনীতক উন্নাত নির্ভর 
করে। 'বনোবাজ'র ভূদান আন্দোলন এদিক থেকে 
কৃষকদের অনেকটা সহায়ক হয়েছে, কিন্তু পশ্চিম 
বাঙলায় এই আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নি। 


তারপরই আসে সদ-সমস্যা। দেশের মহাজনেরা 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


দাঁরদ্র কৃষকদের কীভাবে শোষণ করে তা বিস্তাঁরত- 
ভাবে বলার দরকার নেই। আঁতারন্ত সুদ নেওয়া 
বে-আইনী হ'লেও কৃষকরা মহাজনদের কবল থেকে 
উদ্ধার পান না। বর্তমানে সরকার থেকে 'বাভন্ন 
প্রকারের কৃষ্ণ দেওয়া হচ্ছে--বলদ খাঁরদ, জামির 
উন্নাতি, বাঁজ খাঁরদ, দুস্ধবত গাভী ক্রয়, তৃণ্ত চাষ 
ও রেশমাঁশল্পের উন্নত প্রভীতির জন্য। তা ছাড়া 
কৃষকদের অভাবের সময় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
অন্তে তাঁদের প্রচুর খণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু 
প্রয়োজনের তুলনায় তাও সব সময় যথেষ্ট নয়। তার 
উপর অভাবের তাড়নায় আঁধকাংশ কৃষকই খণের 
টাকা গ্রাসাচ্ছাদনের, জন্য খরচ ক'রে ফেলে। 


সমবায় নীতই এদিক দিয়ে সবচেয়ে কার্যকরী । 
দাঁরদ্র কৃষককে বাঁচাতে হ'লে এই আন্দোলনকে আঁত 
দ্রুত সার্থক ক'রে তুলতে হবে৷ মহাজনের কবল 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর চেয়ে অমোঘ অস্ত 
আর নেই। কল্তু সমবায় আন্দোলনকে নয়যন্ত 
করতে হ'লে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
বহুল প্রচার করতে হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় 
স্থাপন ক'রে কীষাঁশক্ষার ও সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষা- 
দানের বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্চনীয়! গ্রামে 
গ্রামে কৃষি সাঁমাত স্থাপন ক'রে স্থানীয় কাঁষ-সমস্যার 


সমাধানের চেষ্টা করা যায়। পণ্চবার্ষক পাঁর- 
কল্পনায় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের ও গ্রামসেবকের 
মাধ্যমে জাতীয় সরকার কৃষকের উন্নাত বিধানের 
সহায়তায় নেমেছেন। গো-ঁচাঁকৎসার ব্যাপক বন্দো- 
বস্ত না থাকায় আঁধকাংশ কৃষকই তাঁদের বলদ মারা 
যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর খাঁরদ করতে সক্ষম 
হন না। তখন ধণ ক'রে বলদ কিনতে তাঁরা বাধ্য 
হন। অনেকে আবার তাও করতে পারেন না। প্রাত 
বছর গো-মড়কে পাশ্চম বাঙলায় প্রচুর বলদ ও গাভী 
মত্যুমুখে পাতত হয়! এর স্থায়ী প্রাতকার আশু 
প্রয়োজন। জাত হিসাবে বাঁচতে হ'লে এই সমস্যার 
দরকার। 


মোট কথা, এইসমস্ত অবনাঁতর মূলে জাতীয় 
দাঁরদ্য ও উদাসীনতা বর্তমান অম্নসমস্যা আজ 
প্রবল আকার ধারণ করেছে। {বশ্বাঁবদ্যালয়ের উচ্চ- 
শিক্ষিত কত যুবক অন্নাভাবে কত উপায়ে কত 
অমূল্য জীবন নষ্ট করছে। : আমাদের শিক্ষিত 
যূবক-সম্প্রদার বাদ চাকারর মোহ ত্যাগ ক'রে কৃষ 
ও গো-পালনের দিকে মন দের, কৃষকের উন্নাতিসাধনে 
আত্মীনয়োগ করে, এবং কীষ-আন্দোলন জোরদার 
ক'রে তোলে, তবেই জাতি সমন্ধ হয়ে উঠবে, খাদ্য 
সমস্যারও সমাধান হবে। 





৬৩৪০ 


এক কথায়, চাষীরা যার যার জোতে সম্পূর্ণ আলাদা- 
আলাদাভাবে একক. ও বিচ্ছিন্ন চাষ না ক'রে, যাঁদ 
একজোট বেধে সমবায় কৃষি সামাত গ'ড়ে নিয়ে 
তার মাধ্যমে চাষআবাদের কাজগুলো শৃঙ্খলা ও 
নিয়ম মেনে করতে শুরু করেন তা হ'লে সেটাই 
হ’ল সমবায় চাষ। টাকাপয়সার লেনদেন যেমন 
সমবায় ব্যাঙ্কের মারফত চলে অথবা নিত্যব্যবহার্য 
জিনিসপত্রের কেনাকাটা সমবায় বিপাঁণর মাধ্যমে, 
কৃষিসমিতি গ'ড়ে নিয়ে। কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
জাঁড়ত কতকগুলো বিষয় এবং 'জনিস আছে। 
যেমন কাঁষখণ, সেচ, লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, 
বীঁজ,.সার, হালের গোর, বিপণন, আরও কত কা! 
চাষী যে পাঁরমাণে এসব জানস যোগাড় করতে 
পারবেন, চাষআবাদের কাজ তত ভালভাবে করতে 
পারবেন। এগুলো সময়মত ও পাঁরমাণমত 
যোগানো কৃষির প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর 
সমাধানের চেষ্টা চাষারা দল বেধে 'মালিতভাবে 
জোতগুলো জোড়া লাঁগয়ে বড় বড় খামার বানয়ে 
মাঁলতভাবে চাষ ও উৎপন্ন ফসল হারাহারিমত গ্রহণ 
_এই কর্মপদ্ধাতও সমবায় চাষের নামান্তর। 
এমানতেই আমাদের পাড়াগাঁয়ে লাঙল দেবার সময়ে 
বা ফসল কাটবার সময়ে এক চাষাঁর জাঁমতে তাঁর 
প্রীতবেশী অন্যান্য চাষীরা দল বেধে কাজ ক'রে 
দিয়ে আসেন। সুতরাং, চাষের কাজে এই মিলিত 
চেষ্টা নতুন কথা নয়। সমবায় চাষে এই মাঁলত 
. কাজটাই হয় আরও ব্যাপকভাবে আর কতকগুলো 
নয়মকানুনের মধ্য দিয়ে, এইট;কুই যা তফাত। 


আছে। স্থানীয় অবস্থাঁ এবং সাঁমাঁতর সভ্যদের 


সমবায় চায় 


মাঁতগাঁত ও প্রয়োজন অনুসারে এই চার রকমের 
মধ্যে যেকোনও ধরনের সমিতি গঠন করা চলে। : 
প্ৰথমটি ‘সমবায় উন্নত কৃষ সাঁমাঁত' (কো- 
অপারেটিভ বেটার ফার্ম'ং)। এই সমবায় কাঁষ- 
চাষের জাঁম বা হাল, গোর, যন্তরপাঁত ইত্যাদি 
সাঁমাতকে হচ্তান্তারত ক'রে দিতে হয় না। প্রত্যেক 
সভ্যের তার জমিতে নিজের বচ ও ইচ্ছা অনুযায়ী 
চাষ করার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে। সাঁমাঁততে 
যোগ দেবার উদ্দেশ্য চাষের আনষাঙ্গক কতক- 
গুলো সুযোগস্াবধা পাওয়া-যা শুধু মিলিত 
চেষ্টাতেই সম্ভব, যেমন, কাঁষখণ, সেচ, বীঁজ, সার, 
লাঙল ও বন্পাতি, হালের গোর, বিপণন, যান- 
বাহন ইত্যাদদ। সাঁমীতর কাজ হ'ল এসব 1জাঁনস 
সময়মত ও পাঁরমাণমত প্রত্যেক উৎসাহী সভ্যকে 
যুগিয়ে যাওয়া আর উন্নত প্রণালীর চাষ-আবাদ 
সম্পর্কে সভ্যদের পরামর্শ দেওয়া, যাতে তাঁরা 
সমবায় চাষের রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকফহাল হয়ে 
উঠতে পারেন। সভ্যদের ব্যান্তগত চাষের লাভ- 
লোকসানের সঙ্গে সামাতির কোনও সম্বন্ধ নেই ৷ 
বৎসরান্তে সামাতর 'হসাবনিকাশ হ'লে যাঁদ লাভ 
কিছ; দাঁড়ায়, তা হ'লে সভ্যেরা তার অংশ পান! 
অগপারেটিভ টেন্যান্ট ফাঁর্মং সোসাইটি)। চাষ- 
আবাদের কাজে অভ্যস্ত অথবা নামতে ইচ্ছুক এরকম 
কিছু লোক সাঁমাত গড়ে নিয়ে, সরকার অথবা 


. কোনও মালিকের কাছ থেকে 'কছ: জাম ইজারা 


নেন। তারপরে সেই জম ভাগ ক'রে একটা 
খাজনার হার ঠিক ক'রে প্রত্যেক সভ্যকে আবার 
সাঁমাতর অধীনে আলাদা-আলাদা ইজারা দেওয়া 
হয়। সাঁমীত এক্ষেত্রে হয় মধ্যবর্তী মালিক। 
উন্নত কৃষ সাঁমাঁতর মত এখানেও নিজের ইজারা- 
নেওয়া জমিতে একক ও আলাদা চাষের পুরোপ্ার 


৩৪১ 


' - দেয় খাজনা মালককে পাঁরশোধ করা হয়। 


বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


স্বাধীনতা প্রত্যেক সদস্যের আছে এবং এই সামাতিও 
উন্নত কৃষ সাঁমাতর মত সভ্যদের চাষের সুযোগ- 
সুবিধাগুলো য্াাঁগয়ে যায়। বৎসরাল্তে প্রত্যেক 
পশ্চিম 
'বাঙলায় জাঁমদারী গ্রহণ আইন পাস হবর পর 


থেকে এ জাতীয় সাঁমতি গঠন করার রেওয়াজ উঠে. 


গেছে, কারণ সামাঁতর পক্ষে মধ্যবর্তী মালিক হয়ে 
দাঁড়ানোর ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা আছে। 


তৃতীয়, ‘সমবায় যুন্ত কৃষি সাঁমাত’ (কো-অপারে- 


টিভ জয়েন্ট ফাঁ্মং সোসাইটি)। এ জাতীয় সামাতির - 


সভ্যেরা প্রথমেই নিজ নিজ চাষের জাম সামাঁতর 
অধীনে সাঁমাতর কর্মসূচি অনুযায়ী চাষের জন্য 
সামাতর নামে দলিল ক'রে হস্তান্তারত ক’রে দেয়। 
এই হস্তান্তরের ফলে জাঁমর উপরে কোনও সভ্যের 
স্বত্বস্বামত্ব বা মালিকানা নষ্ট হয় না, সাঁঘাতকে 
যা হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হয় তা হচ্ছে যৌথ চাষের 
_মান্ল। বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের পাঁরকজ্পনা 
অনুযায়ী এই হস্তান্তরিত টুকরো-জোতগুলোকে 
জোড়া লাগয়ে বড় বড় খামারে পারণত কর হয়। 
তায়পরে সাঁমাতর পাঁরচালনায় ও খরচায় সেখানে 
চলে সভ্যদের মিলিত চাষ! চাষের লাভ-লোকসান 
সমস্তই সাঁমাঁতর ব্যাপার | পাঁরচালনাও স"মাতির 
দায়িত্ব। ব্যক্তিগতভাবে কোন সভ্যের আলাদাভাবে 
নিজ জাঁমতে চাষ করার প্রয়োজন নেই, আলাদাভাবে 
সার, বীঁজ ইত্যাদি যোগানো বা চাষের জন্য অন্যান্য 
খরচ করার ঝামেলাও তাঁর নেই। জাম তোর, বীজ 
বোনা থেকে শুরু ক'রে ফসল কেটে ঘরে তোলা, 
বারি করা পর্যন্ত সকল কাজই একমান্ন সমাতর 
পান, ফসল ওঠার পরে হস্তাম্তারত জামির পারমাণ 
অন্যায় তার একটা অংশ পান, তারপর সাকুল্য 
খরচ মেটাবার পরে যা লাভ দাঁড়ায় তার অংশ পান। 
এই যুজন্ত চাষ সভ্যদের নিজেদের ব্যাপার। তাঁরা 
নিজেরাই কার্ধীনর্বাহক সামাতি গঠন ক'রে সমবায় 
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সামাতর পাঁরচালনার ভার তার উপরে অর্পণ 
করেন৷ ইচ্ছা ও প্রয়োজন হ'লে, জামর মত, যল্র- 
পাতি, হালের গোরুমোষ ইত্যাদিও সভ্যেরা 
সামীতর নামে হস্তান্তারত ক'রে দিতে পারেন এবং 
এগুলো ভাড়া দিয়ে সামাতর কাছ থেকে তাঁরা 
পয়সা: পেতে পারেন। তারপরে কোন কারণে 
সমাত যাঁদ উঠে যায়, তবে হস্তান্তারত জাম ও 
সভ্যের আছে। আর যাঁদ সাঁমাতর নামে তখন 
কোনও দেনা বেরোয় তা হ'লে হারাহাঁরভাবে সেই 
দেনার অংশও সভ্যদের নিতে হয়। | 


চতুর্থ বা শৈষেরাট, সমবায় মিলিত কৃষি’ (কো- 
অপারেটিভ কালেক্টিভ ফাঁ্মং) সাঁমাত। একদল 
জঁমিহীন লোক, যথা ভূমিহীন কৃষক বা যুদ্ধ-ফেরতা 
সৈনিক বা পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু, 
মিলিত কষ সামাত গঠন ক'রে সরকারের কাছ 
থেকে হোক বা কোন মালিকের কাছ থেকে হোক 
জমি যোগাড় করেন। তারপরে সবাই যৌথভাবে 
ঠিক যুক্ত কৃষ সাঁমাতর ধরনে চাষ-আবাদের কাজ 
বলুন, সবই সাঁমাঁতর দাঁয়ত্ব। যুক্ত কৃষি আর 
মিলিত কৃষির মধ্যে একমাত্র তফাত হ'ল মালিকানায় ৷ 
প্রথমাটতে সভ্য জমির মালিকেরা আর অপরাটিতে 
সভ্যদের ব্যান্তগত মালিকানার কোনও বালাই নেই। 
জাঁমই হোক আর হাল গোর হোক, যা কিছু সম্পদ 
সব কিছুরই মালিক হচ্ছে সাঁমাত। এই জাম যদি 
ইজারা দেওয়া হয়, সেক্ষেত্ও সভ্যদের ব্যান্তগত 
মালিকানার কথা ওঠে না। আর-একটি বিষয় লক্ষ্য 
করার আছে। 'মালিত কাঁষ সাঁমাতর সভ্য তাঁর 
কাজের 'বানময়ে মজার পান, লাভের অংশ পান 
এবং আর িকছু উদ্বৃত্ত হ'লে মজ্যারর হারাহাঁর 
একটা বোনাস পান, কিন্তু ফসল উঠার পরে যুন্ত 
কৃষ সমিতির. সভ্যের মত ফসলের একটা অংশ পান 
না। তার কারণ, কোনও জাঁমর উপরে ব্যান্তগত 
মালিকানা তাঁর নেই। * 
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এই চার রকম সাঁমাঁত প্রয়োজন অনুসারে একাঁট 

আর-একটির রূপ ও কার্ষপ্রণাল অবলম্বন করতে 
পারে। যেমন উন্নত কৃষকে যুক্ত কৃষিতে দাঁড় 
করানো যায়, রায়ত কৃষকে মিলিত কৃষিতে 


সমবায় চাষের স:বিধা 

সমবায় প্রথায় চাষআবাদ করলে কতকগুলি 
. বিশেষ ধরনের আর্থননীতিক সুবিধা পাওয়া যায় যা 
একক চাষে পাওয়া যায় না! নিচে সংক্ষেপে তার 
তালিকা দেওয়া হ'লঃ ৃ 

(১) “বাভিন্ন নতুন নতুন কাজের সংস্থান ক'রে ও 
চাষের আনুষাঁঙ্গক শিল্প যেমন চা’ল তৈরি, আখ- 
মাড়াই ও গুড় তোর, তেল-পেষা ইত্যাদি, গড়ে 
তুলে বাড়াত ও বেকার শ্রমশান্তিকে কাজে লাগানো 
যায়! 

(২) সমবায় কৃষি সাঁমাতি গ্রামীণ উন্নাতর 
নানাবধ কাজ যেমন রাস্তাঘাট তোর, জনস্বাস্থ্য- 
রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি হাতে নিয়ে বছরের গোটা 
সময় শ্রমশান্তর পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে৷ 
(৩) শ্রমশান্তর সুষ্ঠু বণ্টন এবং কাঁষর 'বাভন্ন 
পর্যায়ের কাজে দক্ষ কর্মী তোর করা যায়। 

(৪) বোঁশ মানায় উৎপাদনে সময়সংক্ষেপের ও 
ব্যয়সংক্ষেপের যেসব জ্বাবধা আছে সেগুলি 
এখানেও পুরোপ্দার পাওয়া যায়। 

(৫) উন্নত ধরনের লাঙল টানার প্রয়োজনে উন্নত 
শ্রেণীর হালের বলদের প্রজনন-ব্যবস্থা করা যায়। 
(৬) যথোপযুস্ত সার, ভাল জাতের বীজ, উন্নত 


ধরনের কীষ-যন্ত্রপাতি ও সেচের ব্যবস্থা করা যায়। ' 


ক্ষেতের ফসলে পোকার আক্রমণ যথাযথ প্রাতিরোধের 
ব্যবস্থা করা সমবায় চাষেই সম্ভবপর । 
(৭) জোতজমির চারপাশে বেড়া দেবার ব্যবস্থার 
ব্যয়সংক্ষেপ একমাত্র সমবায় চাষেই করা যায়। 
(৮) আল নিয়ে বা সরকারী সেচের খালের জল 
কে আগে নেবে এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার অনর্থক 
খরচ বেচে যায়। 
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(৯) কৃষির 'বাভন্ন সময়ের ও পর্যায়ের কাজে 
যথোপয্স্ত শ্রমশান্ত নিয়োগের ব্যাপারে সময়ের 
মিতব্যায়তা হয়৷ 

(১০) নিৰ্মম প্রাতযোগতার বদলে সহযোগিতা 
ও পারস্পারক নির্ভরতার ভিত্তিতে একটি উন্নত 
পর্যায়ের পল্লাসমাজ গঠন করা যায়! = 


পাশ্চমবঞ্জো সমবায় কৃষি-সামাত রোজস্ট্রি হয় 
১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সামাতি আইনের 
বিধান অনুসারে। এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনও 
ফি দিতে হয় না। ন্যুনতম সংখ্যায় সাতজন রায়ত 
বা কৃষক লে সামাত রেজিস্ট্রর জন্য আবেদন 
করতে পারে। প্রত্যেক জেলায় সমবায় সামাতর 
আযাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের অফিস আছে। একমাত্র 
হুগাল ও জলপাইগ্যাঁড় জেলার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। 
হুগালর আঁফস হাওড়ায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার 
কাজ দার্জীলঙের আযাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেখা- 
শোনা করেন। আাঁসস্ট্যান্ট রোঁজস্ট্রারের আঁফসে 
প্রয়োজনীয় উপাবাধ (বাই-ল’) এবং ফরম মজুত 
আছে। এই ফরম এবং উপাঁবাধও বিনামূল্যে 
পাওয়া যায় এবং তা পূরণ ক'রে উক্ত আঁফসে 


" পরে উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে সাঁমাঁত রোজস্ট্রি ক'রে 


দেওয়া হয়। কাজের স্মাবধার জন্য প্রত্যেক জেলায় 
আযাসিদ্ট্যান্ট রোঁজস্ট্রারের সংশ্লিষ্ট একজন ক'রে 
সমবায় কৃষ সামাতর পরিদর্শক আছেন। তা 
ছাড়া স্থান*য় সমবায় সাঁমাতর পাঁরদৰ্শকও আছেন ৷ 
সমবায় কৃষি সম্পাক'ত যাবতীয় ব্যপারে এ'দের 
সঙ্গে যোগস্থাপন করা বিধেয়। 


সাহায্য ও সুবিধা | 
সমবায় কীষ-সাঁমাতগুঁলকে সরকারী ও আধা- 
সরকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাষের 


ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, অথচ 


আমাদের চাষীদের মধ্যে এই মূলধনের অভাব 


৩৪৩ 
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অত্যন্ত বোঁশ। উপযুক্ত পাঁরমাণ মূলধন নিয়োগ 
করতে না পারলে উৎপাদন বাড়বে কী করে? 
নিচের তালিকায় সরকারী ও আধা-সরকারণী 
সাহায্যের তালিকা দেওয়া হ'লঃ 

(৯) ম্যানেজারের বেতন বা চাষের যন্মপাঁত 
কেনার জন্য 'নর্বাচিত সাঁমাতিকে বার্ধক সরকারী 
খয়রাতি ৫০০ টাকা। | 

(২) ভার যন্ত্রপাতি বা পাম্পিং সেট কেনার 
জন্য. দীর্ঘমেয়াদী 'কাঃততে ও অল্প সুদে 
নির্বাচিত = সাঁমাতি পিছ; সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা 
সরকারী খণ। | 

(৩) সরকারী খরচে সাঁমাতর ম্যানেজারের সমবায় 


ও কৃষাবষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা! 


(৪) বিনামুল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞের উপদেশ। 

(6) "ছোটখাট সেচব্যবস্থা বিষয়ে অগ্রাধকার। 

ডে)-কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্পমেয়াদী 
কৃষিঝণ ৷ | 

(৭) কেন্দ্রীয় জাম-বন্ধকাী সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ। ঢ় 

(৮) সরকারী খাতে এবং স্বকীয় গুদাম নির্মাণের 
জন্য খয়রাঁত ও খণ মিলিয়ে নির্বাচিত .সামীত- 
পছ; ১০,০০০ টাকা দান ও দাদনের - বিষয়াট 





বর্তমানে সরকারের 'িববেজনাধীন আছে এবং আশা 
করা যায় চলতি বছরেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হবে। 





৩৩৪৪ 


' আথাল পাথালি বন্দন, 
. বন্দন সাগর বন। 
কুড়াঁলর ধারে বান্ধে 
কাঠুরিয়ার মন৷ 
চক্ষে জাগে ব্যাপ্র সর্প 
ভল্পধকের ভয়। 
প্রাণের সংশয় ৷ 
হস্তপদ উপলক্ষ 
কাজ করে মন। 
কার্যগুণে বুদ্ধি বাড়ে 
হয় মহাজন ॥ 
কাননেতে কাজ করে তার 
শহর যোগায় বানি। 
সাগরের পানি 


আরে ও 


(সমবায় প্রথা আঁদযুগেও ছিল) 


দেব-দৈত্য করল দেখ 
সমদদ্রু মন্থন। 
সুধা মহাধন॥ 
মহাশ্রমের মহাফল 
পাইল মহাদলে। 
পুনঃ মহালক্ষ্মী ওঠে 
_ জনকের হলে॥ 
কুরুক্ষেত্র পণ্যময় 
- কুর রাজার হালে। 
পাঁথবশ-পালন চোখা 
লাঙলের ফালে! 
শস্যরূপে লক্ষ্মী ভবে = 
আজও ওঠে হালে। 


৩৪৫ 


আলুঢাষের জারিগান 
মহম্মদ গোলাম আক্ষবন্ত্ 


খাদ্যরূপে বেটে যায় 


আজও সবার থালে॥ 
স্বাধীন পতাকাতলে 
জাগ ভারতবাসা ৷ 
জাগ রে ‘নতুন তেজে 
সারা দেশের চাষ ৷ 
তরুণদলে সাবাস বলে 
দাও তরুণের সারি। 
মন দিয়ে শোন সবে 
আল চাষের জার॥ 
দেশব্যাপী সবে এই 
চাষ ক'রে যাই। 
এহেন সুন্দর চাষ 
বসুন্ধরায় নাই | 
খাদ্য অর্থ দুটোই এই 
আলুর চাষে পাই। 
নিজে খেয়ে বাঁচ 
আর সবারে বাঁচাই॥ 
আরও রাখে জাম তেজা 
দুই-তিন সন। 
এহেন আলুর চাষ 
শুন দিয়া মন] 
নি ধরতা 
দে রে দে--মা ‘গো আমায় 
আঁন্তিমে সেই আঁচলা ঝোলা। 


নে রে নে সব কেড়ে নে 
সার কার তো গাছের তলা-- 
গাছের তলা ৷ 
ধান কাট, পাট কাট, চাষা 
. ভাদ্দরের শেষা। 
দু'চারখানা চাষ দাও 
থাঁকতে বরষা ॥ 
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যত পার চাষ দাও 
সারা আশ্বিন ধ'রে। 
সুপারফসফেট- দাও 'বিঘায় 
এক মণ কারে! 
কার্তকে ছড়াও ভূ'য়ে 
পচা পাঁকমাটি। 
দৈওয়াল-ভাঙা মাটি দিলে 
আরও হয় খাঁট॥ 
অথবা আশ্বিনে ভুই 
দুই কোপ উল্টাইয়া। 
হাল-মইয়ে নিও মাটি 
সমান করিয়া ॥ 
চিল গদুড়ো কর হেন 
যেন বালুকণা। 
ধুলা ধূলা ক'রে ফেল 
ধুলা দিবে সোনা॥ 
জান তো গাছেরা খাদ্য 
শিকড় দয়া খায়। 
যদ্যাপ আলুর ক্ষেতে 
' ঢিল থেকে যায়॥ 
পাশাপাশি ঢিল থাকে, 
থাকে ফাঁক ঢোড়। 
সর; শিকড় চলে নাকো, 
গাছে হয় না জোর॥ 
দুর্বল ততোধিক। 
বাল্‌কণা ঠিক 
শিকড় চালাতে গাছে 
পাইবে প্রয়াস। 
আলনর ক্ষেতে হবে তোমার 
মাঁনকের উদ্ভাস॥ 
দেশে চাল; আছে। 
সর্বশ্রেণী হার মানে 
দাৰ্জিলিঙের কাছে ॥ 


আলু রোয়া সায়। 
অম্লানে আলুর চাষ 
নাব বলা যায়৷ 
বর্ষণের ভাব বুঝে 
'_ চাষ কারে যাই। 
নাবি কি আগুতি হয় 
ভাববার নাই॥ 
সরু কিংবা মোটা বীজ 
তত ভাল নয়! 
রোগা চারা হয়৷ 
বোঁশ ফালি দিলে। 
দুফাঁল কারলে॥ 
না পচে না পড়ে থোপ 
থাকে নাকো সন্ধ। 
আলুর ক্ষেতে চারা দেখে 
আহা ক আনন্দ ৷৷ 


ধরতা 

কোলে তোর নাতিপ্দাত-- 
গলে হার গজমোতি-_ 
মামা গো 

মাঁখ তোর পায়ের ধূলা] 


বিঘাপ্রাত ছয় মণ 
' খইল লাগে আরও। 
পদ্াজ ভেদে সুপারফসফেট 
এক মণ দিতে পার॥ 
আগে মার তিন মণ . 
খইলগণনুড়ো দিবে। 
স্মতো ধরে সে আন্দাজে 
. খইল ছড়াইবে॥ 


কোদালে কোপাবে ৷. 
মাঁট ও খইলের গস্ড়ো 
দুয়ে মিশে যাবে॥ 
দু-তিন ইণ্চির বেশি 
পোত নাহ দিবে ৷ 
নয় ইাঁণ্ট অন্তরে 
এক গোটা রোবে॥ 
না বাঁকে না চোরে। 
বীজের তলে ফাঁক না থাকে 
নাহ ছোপে জোরে॥ 
মরা পচা খোপ পড়ার ভয় 
দুর হল ভাই। 
রোয়ার সাথে হাতে মাটি 
দেওয়া কিছু চাই ॥ 
মটকার মত মাটির ছাউান 
লাইনেতে রয়। 
তার নিচে রয় না মাটি 
এ'টে যাওয়ার ভয়॥ 
লাইনের অন্তর হী 
আঠারো কি বোল। 
চার মণ খইলে আল; 
রোয়া সাঙ্গ হল] 
[তন মণ ছড়াও। 
কোদাল চাঁলয়ে অল্প 
পাল টেনে দাও। 
অল্পমান্রায় জল দাও 
দশ-বার দিন পর। 
সপ্তা গেলে পূর্ণ সেচ 
দিও তৎপর 
বোঁশ জল সেচে যাদি 
পালি ডুবে যায়। = 
সাড়ে সৰ্বনাশ চাষা | 
' মনে তাপ পায়॥ 
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আলম হয় নষ্ট। 
আঁত সেচে হীন বদ্ধ 
চাষা পায় কষ্ট ॥ 


গাছ লম্বা হলে পরে 


পিল টান ফের। 
জো হইলে পুনঃ সেচ 
কারও না দের॥ 
প্ৰয়োজনবোধে পাল . 
দুইবার বান্ধিয়া ৷ 
পাল গর্তে সালফেট-আ্যামোন 
দিবে ছড়াইয়া ৷ 
বিঘা ভু'য়ে এক মণ হলে 
হইল যথেন্ট। 
হদুশিয়ার! গাছে লাগে 
হইবে অ'নষ্ট॥ 
জো হইলে পুনঃপুনঃ ' 
সেচ দিয়ে যাবে। = 
পাঁচ সেচা হলে পূর্ণ 
আল পূর্ণ পাবে॥ 
উই ইন্দঃর দমন হয় 
সেচনের কাছে। 
সুয়ে লাগে পচন ধরে 
আলু তোল পাছে৷ 


ভু'য়ে পোকা লাগে যাবে 


সরকারের ঠাঁই। 
আজ আসরে আলুর চাষ 
সাঙ্গ ক'রে যাই ৷৷ 
গাছ মরে আলু তোল 
.  য্যন্ত ভাল ঠিক। 
বালু দিয়ে আল, রাখ 
ভাই প্রাণাধক ॥ 
পচা কাটা দাগী আল: 
আগে নিবে বেছে। 
ঠান্ডা ঘরে ক্ষতির হাত 
ঠিক যাবে বেচে॥ 
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ধরতা - খাদ্যে দেশের বাঁধ বাঁধে 
হি ন পাহাড় কেটে পথ৷৷ 
জাহাজ চলে জলে। 
- (কেনে) হাতের কঙ্কন দেখাইলি খাদ্য বিনে সোনার হার 
চান্দের বালক মারি রে_ ভার লাগে ভাই গলে। 
| চান্দের "বালিক ‘মাৰি৷ ; মাঁটির মায়ের বুকে এত-- | 
খাদ্য মোদের দেশের শক্তি খাদ্য আছে ভাই। . 
পারলো | খেতে দেশের ভাইবোনদের 
খাদ্যে জাগায় তপ-জপ্‌ আর | 5 
| সেই খাদ্য বাড়াতে ভাই 
ধর প্রাতিষ্ঠান॥ চেষ্টা কর ভার। 
খাদ্যে জাগায় স্কুল-কলেজ গোলাম আকবর বলে, সাঙ্গ 


আফিস-আদালত। | আলচ্‌চাষের জার॥ 
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ন 


সয়াবন মানুষের সমখাদ্য, ভাল পশুখাদ্য, চমৎকার 
সবুজসার, শিল্পোৎপাদনে বড় সহায়ক এবং রোগ- 
গনরময়ক্ষম অনেক পদার্থ এতে রয়েছে। তা হ'লে, 
আমাদের দেশে সয়াবনের চাষ কেন করা হয় না? 


খাদ্য-বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, সয়াবিন আমাদের 
নিয়াঁমত খাদ্যের একটা অংশ হওয়া উচিত, কারণ 
উৎকৃষ্ট ভিটামিন, খনিজ লবণ ও প্রোটিনের একটা 
বড় উৎস হল সয়াঁবন। এইজন্যই বোম্বাই-সরকার 
নিৰ্দেশ দিয়েছেন যে, সেই রাজ্যের সমস্ত কৃষি- 
ক্ষেত্রগুলিতে সয়াবনের চাষ করতে হবে। এই 
আদর্শ অনুসারে অমরাবতীর বিখ্যাত রাজেন্দ্র 
বিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্য একটি আদর্শ পরাক্ষা- 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিদ্যালয়াট কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় দ্বারা উদ্ভাবিত ও বহু 
প্রাতষ্ঠাপন্ন পল্লাপ্রাতিষ্ঠানের সঞ্চো সংশ্লিষ্ট। এই 
পরাক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ হয়োছল এবং তার 
ফলে চতুষ্পাশ্বস্থ অণ্চলগ্ীলর কৃষকদের মনে এই 
নতুন ফসল সম্বন্ধে গভীর ওৎসুক্যের সণ্ার হয়। 


করেছে সাতপদ্রা গিরমালা। এই সাতপনরা গাঁর- 
মালার দক্ষিণে বিদর্ভের অন্তর্গত পূর্ণা উপত্যকায় 
বালকা-মাশ্রত মাটি থেকে শুরু ক'রে মাঝারি 


রয়েছে এখানে এবং এই মাটিতে যেসমস্ত উপকরণ 
রয়েছে তার গড়পড়তা হার নিম্নরূপঃ “কাদা ৪০-২৫ ' 
শতাংশ, জৈব পদার্থ ২১:৫০ শতাংশ, উৎকৃষ্ট বাল 


২৪:৪০ শতাংশ, মোটা মাটি ৪:১১ শতাংশ, অঙ্গার- 
পদাৰ্থ ৬:৩৬ শতাংশ এবং জল ৩ শতাংশ। 
এই অণ্ডলে বাৰ্ষিক বৃম্টপাতের হার গড়পড়তা 


৩২:৪২ ইণ্ডি এবং আবহাওয়া বেশ শুষ্ক-সর্বানম্ন 
ও সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং শাতলতার পাঁরমাণ যথাক্রমে 


সয়াবিনের বিবিধ ব্যবহার 


৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ও ১১৮ 'ডাঁগ্র ফারেনহাইট। 
বদর্ভে প্রধান ফসল উৎপন্ন হয় তুলা, জোয়নর, চীনা- 
বাদাম, গম, ছোলা এবং লঙ্কা। 

উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অয়াবনের 
ফসল বেশ ভাল জন্মায়। রাজেন্দ্র উদ্যানে পরাক্ষার 
ফলে দেখা 1গয়েছে যে, বালকাঁমাশ্রত মাঁট থেকে 
শুরু ক'রে মাঝারি ধরনের কালো মাটিতে পর্যন্ত 
সয়াবন ভাল জমায়। সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া 
গিয়েছিল অবশ্য দোআঁশ মাটিতে । : | 
সয়াবিন হল চাঁন, কোরিয়াজাপান এবং মাণ্যীরয়া 
থেকে আগত ৷ রাশিয়া, মাঁকর্ন যুস্তরাজ্ট্র, ইন্দোচান, 
অস্ট্রোলয়া, বুন্মদেশ, ফালিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভূত 
দেশেও সয়াবনের ব্যাপক চাষ হয়। ১৯৩% সালে 


“ভারতবর্ষে সয়াবিন চাষের প্রথম পরীক্ষা করা 
হয়েছিল পসা, করাচ, কোয়েম্বাটুর, পুণা, 


বারদৌলি, হোচ এবং বরোদায়। দুর্ভাগ্যবশত আজ 
পৰ্যন্ত আমাদের দেশে সয়াবনের কোন বাক্গার গ'ড়ে 
ওঠে নি। তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের 
কৃষকেরা এবং জনসাধারণ সয়াবনের মূল্যবান সম্পদ 
সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ' | 
প্রকারভেদ 

_ এ. পর্যন্ত প্রায় ১,৫০০ প্রকারের সয়াব্নের কথা 
জানতে পারা গিয়েছে। বাঁভন্ন প্রকারের 'সয়াবিনের 
মধ্যে কতকগুলি দেখতে আঁবকল কলাই রা মটরের মত 
সেগুলির রঙ হলদে, ধূসর অথবা কালো! এগুলির : 
মধ্যে রয়েছে ২০ শতাংশ তৈলপদার্থ। এই. ফসলের 
গাছগাল বাঁলচ্ঠ, সোজা এবং ঘনপাতায় .আচ্ছন্ন ! 
এগ্্যালর ফুল হয় সাদা থেকে বেগ্যান রঙের। 
পাঁরণত অবস্থায় গাছগ্লর শদুটি হয় দেড়- ইপ্টি 
থেকে দুই হাট লম্বা, তার মধ্যে তিনটা থেকে পাঁচটা 
ক'রে দানা থাকে। হলদে সয়াঁবনের খাদ্যমূল্য খুব 
বোঁশ এবং তার ব্যবসায়িক গুরত্ব বৌশ বলে লোকে 
এগীল বোঁশ পছন্দ করে। 
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সয়াবনের দাম অপেক্ষাকৃত কম এবং স্বল্পতম 
খরচে এ থেকে সর্বাধিক পাঁরমাণে খাদ্যশান্ত পাওয়া 
যায়। উপরে যেসব দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 
সেসব দেশের বিজ্ঞানীরা, কৃষকেরা, দ-গ্ধবানসায়ীরা 
শিল্পপাতরা ও স্বাস্থ্যাবভাগের কর্তৃপক্ষেরা সয়া 
{বনের গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করেছেন। 


 নাইট্রোজেন-শোষক ফসল দীর্ঘকাল ধ'রে ফলাবার 
ফলে যে জাঁমর উর্বরাশীন্ত নষ্ট হয়ে "গিয়েছে, সেই 
_ জাঁমতে সয়াবিন বনে দিলে জামর উন্নীত সাধিত 
হ'তে দেখা গিয়েছে। কারণ, এর শিকড়ের গোছাতে 
যে বিশেষ জীবাণু জন্মায় তারা জমিতে নাইনট্রাজেন 
ছাঁড়য়ে দিয়ে জামকে উর্বর ক'রে তোলে। পশুর 
খাদ্য হিসাবেও সয়াবন সমভাবে উপকারী, যাঁদও 


এর কাঁচা ফসলের পাঁরমাণ অপেক্ষাকৃত কম- প্রাতি . 


একর জমিতে প্রায় ১০,০০০ পাউন্ড থেকে ১১,০০০ 
পাউন্ড। বলদ, দুগ্ধবতী গাভী, ও মাঁহষের পক্ষে 
সয়াবিন খুবই পদান্টকর খাদ্য। সয়াবিন থেকে 
তেল বের করে নেবার পরে যে খইল ও গনুদ্ো 
অবাঁশিষ্ট থাকে তা গবাদি পশুর খুব চমৎকার খাদ্য। 
সার হিসাবে খইল খুবই মূল্যবান কারণ এব মধ্যে 
রয়েছে ৬:৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ১:৫ শতাংশ 
ফসফরাস পেন্টকসাইড এবং ২ শতাংশ পটাশ। 


সয়াবিনের তেল 
সয়াবনের তেলের রঙ ফিকে হলদে, দেখতে 
অনেকটা ঠিক তুলোবীজের তেলের মত! এর কোন 


স্বাদও নেই, গন্ধও নেই। এর আপ্পোক্ষক গ্নুর;স্ব 
হ’ল ০:৯১! শুকরের চার্ব সংক্কান্ত শিল্প ও 1ঘ 
তৈরির কাজে সয়াঁবন তৈল. একাঁট অতিশয় মূল্যবান 
পদার্থ_ এ ছাড়া আরও কতগ্দাল অত্যাবশ্যক জানস 
তোর করতে এর প্রয়োজন হয়, যেমন, রঙ, বাশ, 
ঘরের মেঝেতে বিছাবার এক রকম কাপড়, কাগজের 
ছাতা, ছাপার কালি, সেলুলয়েড ইত্যাঁদ। জলপাইর 
তেলের এটা শ্ৰেষ্ঠ বিকল্প এবং যন্ত্রপাতি সদ্গড় 


(ল্াঁৱকোঁটিং) করার কাজে এ তেল বেশ সুবধা- 
জনক. সয়াবনের তেল যাঁদ সাবান তোরর কাজে 


. ব্যবহার করা হয় তা হ'লে উপজাত দ্রব্য হিসাবে 


১০ শতাংশ ্লিসারন পাওয়া যায়। এই প্লিসারন 
বাষ্পদ্রাবণ দ্বারা আবার বিস্ফোরক পদার্থ তোর হয়। 
সয়াবনের তেল থেকে ছু পাঁরমাণে কৃত্রিম রবার 
পাওয়া যায়- জাপানে এই কৃত্রিম রবার দিয়ে খেলনা, . 
টায়ার এবং জুতো তৈরি হয়। 


খাদ্য হিসাবে সয়াবিন 

সরাবনে শ্বেতসার নগণ্য পাঁরমাণে আছে বলেই 
বহহমুত্ররোগীদের এ জানস খাদ্যর্পে গ্রহণ করতে 
বলা হয়। এর মধ্যে খুব বোঁশ দ্রুবণীয় ফসফেট, 
পটাসিয়ম ও গন্ধক আছে এবং স্নায়ঃরোগ, আস্থ- 
বিকৃতি রোগ ও রন্তশূন্যতা রোগ আরোগ্য করার 
কাজে এটা খুবই কার্ষকর। ডাঃ রুরা ১৯১০ 
সালে লক্ষ্য করেন যে, তিন পোয়া জলে এক বা দুই 
চামচে সয়াবনের ময়দা মাঁশয়ে গ্রীষ্মকালীন পেটের 
অসুখ ও অন্যান্য আন্নুক গোলযোগ নিরাময় করা 
যায়। 

{নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, অন্যান্য 
উন্নত ধরনেরও বলা ষায়-- 


খাদ্যশস্য প্রোটিন শর্করা চবি লবণ তাপ 
শতাংশ শতাংশ শতাংশ শতাংশ মূল্য 

সয়াবিন 8০০ ২৪'৬ ২০'৩ ৪'৮ ২,১০০ 
মটর ২৪:০ ৬০:০ ১৫ ৩'০ ১,৭০০ 
চীনাবাদাম ২৪০ ২২:০ 8৫'0 ২:০ ২,৪৫০ 
ছোলা ১৯'০ ৫৪:০0 ৪'৩ ২'৮ ১,৫৩০ 
গম .. ১২০ ৭৩:৭ ১৭ ১'৫.-১,৭৫০ 
বাজরা ১০০ ৭৪২ ৫০ ২'০ ১,৭৫০ 
জোয়ার চ'৯ ৭১০ ৩১ ২৫ ১,৭৫০ 
" মাংস ২৪০ ১», ২৫ ১'৫ ৫৭৬ 
ডিম ১৪৮ ১১১০৫ ১০ ৭২০ 


প্রোটিনের ভাগটা সয়াবনে সর্বাধিক ' পাঁরমাণে 
রয়েছে যার জৈব মূল্য খুব বোৌশ এবং মাংস ও 
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ডিমের মধ্যে যে প্রোটন রয়েছে তারই মত উপকারী । 
মাছ, মাংস, এবং ডিমে যে প্রোটিন রয়েছে তা অম্ল- 
কারক, কিন্তু সয়াবনে যে প্রোটন আছে তাতে 
প্রধানত রয়েছে গ্লিসারন ও গ্লোবিউল জাতীয় 
পদার্থএই জিনিসগুলির গুণ বিশেষভাবে ক্ষার- 
ধর্মী । রাসায়ীনক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়েছে 
যে, চর্বিদ্রবণীয় খাদ্যপ্ৰাণ ‘ক’ (বাধফ্ুুতা-বধক) 
_ এবং খাদ্যপ্ৰাণ ‘ক’ বোলাস্থাবকীতি রোগের প্রাঁত- 
ষেধক) তথা জলে দ্বুবণনয় খাদ্যপ্ৰাণ ‘খ’ স্নোয়াবক 
রোগ প্রাতষেধক) . দ্বারাও িশেষভাবে সমৃদ্ধ? 
এইসমস্ত কারণেই সয়াবনের তেল খাদ্যর্পে 
ব্যবহার করা হয়। 


সয়াবনের .দুগ্ধও উপাদেয় খাদ্য। ৬ থেকে ৮ 
ভাগ টাটকা গরম জলের সঙ্গে যদ এক ভাগ সয়া- 
বিনের গ্রদুড়ো একটু একটু ক'রে মেশানো হয় 
(মেশাবার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত নাড়তে হবে) তবে 
যে মিশ্রিত দ্রব্যটির সাঁষ্ট হবে তাকেই বলা হয় 
'সয়াবনের দুধ'। এই দুধ থেকে জমাট-দুধও তোর 
করা যেতে 'পারে। ভারতে স্বাভাবিক দুণ্ধের 
উৎপাদন অত্যন্ত কম, সেইজন্য এরকম কৃত্রিম দুগ্ধ 
ব্যবহার করবার বিরাট সুযোগ আমাদের রয়েছে। 


অয়াধিনের চাৰ 


অমরাবতাঁতে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তার ফলে 
জানা গিয়েছে যে, যে মাটিতে যথেষ্ট পাঁরমাণে 
ফসফরিক আ্যাঁসড, ক্ষার ও চুন আছে সেই মাটিতে 
সয়াবিন সবচেয়ে ভাল ফলানো যেতে পারে। মে 
.মাসের মাঝামাঁঝ জাম চষে পর পর তিনবার মই 
দিতে হবে। দ্বিতীয়বার মই দেবার আগে গোরুর 
গাঁড়র ১০-১৫ গাঁড় বোঝাই খামারের যথেষ্ট পচা 


বসুন্ধরা £ পৌঁষ £ ১৩৬৬ 


আবজনা সার জমিতে দিতে হবে। প্রথম. বৃষ্ট- 
পাতের সঙ্গেসঙ্গেই.. জমিতে আবার হালকাভাবে 


. মই দিতে হবে এবং কাঠের তক্তা দিয়ে জামকে এমন- 


ভাবে সমান ক'রে দিতে হবে যাতে মাটির ঢেলাগ্দাল 
খুব আলগা ও গণ্ুড়ো হ'য়ে যায়। জুলাই মাসের 
প্রথম সপ্তাহে দেশী বীঁজবোনা যন্ত্র সাহায্যে বীজ 
বপন করতে হবে_ প্রত্যেক দুই সারির মাঝখানে ২ 
ফুট ক'রে ফাঁক রাখতে হবে এবং প্রত্যেক সারতে 
একটা গাছ থেকে ৩-৪ ই|ণ্ডি তফাতে আর-একটা 
গাছ করতে হবে। এক একর জামতে বপন করার 
জন্য ২০ পাউন্ড বীজ দরকার হয়। ফসল যাদি 
সবুজসার করার উদ্দেশ্যে অথবা গবাঁদ পশুর খাদ্য 
হিসাবে ব্যবহারের জন্য হয়, তবে এক একর জাঁমতে 
৪০ থেকে ৬০ পাউন্ড হারে বাঁজ বপন করা যেতে 
পারে। বীজ বপন করার গর্তের গভশরতা কোন- 
ক্রমেই ২ ইণ্ডির বোশ হওয়া উীচত নয়। 
চারাগদুলি যখন ৩-৪ ইণ্চি বড় হবে অর্থাৎ বাঁজ 
বপন করার ১৫ দিন পরে প্রথমবার নিড়েন দেওয়া 
দরকার। ‘সালফেট অব আ্যামোনিয়া' অথবা ফসফেট 
অব আযামোনিয়া’ এই সময়ে প্রয়োগ করলে গাছ 
তাড়াতাঁড় বাড়াবে। দশ দন পরে-পরে আরও 
দুবার দিয়ে আগাছা পরিজ্কার ক'রে গাছের গোড়ায় 
মাটি উষ্চু ক'রে দিতে হবে। 

বীজ বপন করার দুই মাস পরে গাছে ফুল ফুটতে 
আরম্ভ করে এবং ফুল ফুটতে শুরু হবার ১৮-২০ 
দিন পরে গাছে শদাটি ধরতে আরম্ভ করবে। বাঁজ 
বপন করার চার মাস পরে শপ্দাটগ্যীল পাকতে শুরু 
করে এবং শদুটি পাকার কাজ এক সপ্তাহ ধ'রে চলতে 
থাকে। 

সয়াবিনের স্বাভাবিক ফলন এক একর জামিতে 
৮০০ থেকে ৯০০ পাউন্ড।* 


*১৯৫৯, অগাস্ট সংখ্যা ‘ফামীব’এ প্রকাশিত এ এ জি তাদের প্রবন্ধ থেকে 
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লার দিলে গয়ের ঢাষে 
লাভ হয় ভাল 


পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অণুলের চাষীরা যদি গমের 


ভাল ফলন পেতে পারেন। গুরগাঁও সরকারী 
গবেষণাকেন্দ্রে প্ররীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 
নট ১৪৬ টাকা লাভ করা যায়। 


এই এলাকায় প্রায় দশ লাখ একরেরও বোঁশ জাতে 
গমের চাষ করা হয়। এখানকার মাটির বোঁশর 
ভাগই বেলে আর নীরস। এ মাটিতে রাসায়ানক 
সার দলে সুফল পাওয়া যায়। কৃষ জলবায়ু ও 


. মাঁটর দিক দিয়ে গুরগাঁও কেন্দ্র এই এলাকার- 


প্রাতানাধ-স্থানীয়। এখানে শস-২৮১, জাতের গম 


নিয়ে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা. 


চালানো হয়েছে। 


আমোনিয়ম সালফেট মারফত. নাইস্রোজেন ১০, 
২৫ এবং ৫০ পাউন্ড--এই ‘তন রকম মান্রয় জন্য 
কিছুর সঙ্গে না মিশিয়ে এবং বিভিন্ন মাতার ফস- 
2 5555805558 
কারে দেখা, হয়েছে। 


দেখা গেছে যে, একরাঁপছ; শুধু ৫০ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন দিলে অথবা সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন 
ফসফরাসের সঙ্গে প্রয়োগ করলে যে চমতকার ফলন 
পাওয়া যায়, আর কোন উপায়েই তা পাওয়া যায় না। 
২৫ পাউন্ড ফসফরাসের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড নাইট্রো- 
জেন দিয়ে সবচেয়ে বৌশ ফলন পাওয়া গিয়েছে 


A 


(একরাঁপছ প্রায় ২৮ মণ)। তারপরেই সবচেয়ে 
বেশি প্ৰায় ২৭ মণ) ফলন পাওয়া গিয়েছে একর- 
পিছ জীমতে শুধু ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিয়ে। 
৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেনের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড ফস- - 
ফরাস দিয়ে ফলন পাওয়া 1 গিয়েছে একরাঁপছ ২৬ 
মণ। 
শুধু সুপারফসফেট ₹ দেওয়ায় ফলন কতকটা রুমে 
যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন ক নাইট্ৰোজেন সারের 


সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াতেও ফলন তেমন বাড়ে নি। 


কম খরচের দিক থেকে, আমোনয়ম সালফেটের 
মারফত একরাপছন জাঁমতে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন 
দিলেই লাভ হয় সবচেয়ে বৌশ- প্রায় ১৪৬ টাকা। 
খরচের দিক থেকে তারপরে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা 
হল ২৫ পাউন্ড সুপারফসফেটের সঙ্গে ৫০ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন দেওয়া; এতে একরাঁপছ; নট লাভ : 
থাকে প্রায় ১৪০ টাকা । ৫০ পাউন্ড ফরফরাসের 
সঙ্গে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলে একরাঁপছ: লাভ 
থাকে প্রায় ১০০ টাকা। গমের দর ধরা হয়োছল . 
প্রতিমণ ২০ টাকা হারে। | 

লাভ করতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের চাষীরা 
একরাঁপছ ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিতে পারেন। 
যাঁদ তার সঙ্গে ফসফরাস দিতে হয় তবে ২৫ পাউন্ড _ 
সুপারফসফেট দিলেই চলে। [১৯৫৯, অগাস্ট 
সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফার্মিংএ প্রকাশিত শ্রীগ্ররূচরণ 
িংএর. প্রবন্ধ. থেকো] _ 


আমি একজন পল্লীচাষী। চরাদন পল্লীগ্রামে বাস 
কাঁরয়া চাষ-আবাদ ও গোপালন কাঁরয়া আসতোঁছ ৷ 
চল্লিশ-পণ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, প্রত্যেক চাষীর 
গৃহে দুগ্ধ ও দার প্ৰাচুৰ্য ছিল এবং আঁতাথ- 
অভ্যাগত আসলে অন্যান্য খাদ্যের সাঁহত দুগ্ধ ও 
দাঁধ দ্বারা আপ্যায়ন করা হইত। এখন দোঁখিতোছ 
পল্লীর, প্রায় গহেই দৃগ্ধের নামগন্ধ নাই। গাভীর 
দুগ্ধের পারবর্তে বিদেশ হইতে আগত গুড়া 
দুধের প্রচলন হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
দুগ্ধের অভাবে বাজে 'জাঁনস খাইয়া রোগাক্রান্ত 
হইয়া কতক মারা পাঁড়তেছে, কতক অকৰ্মণ্য হইয়া 
যাইতেছে। কী কী কারণে এই সমস্যার উদ্ভব 
' হইল এবং তাহার প্রাতকারের জন্য, আমাদের কী 
কী দায়ত্ব ও কর্তব্য রাহয়াছে, এখানে তাহার 
আলোচনা কারবার চেষ্টা কাঁরতোঁছ। 


গোচারণ ভূামির অভাব, গোরুর খাদ্যের অভাব, 
গোরুর সংখ্যাবাদ্ধ-জনিত. গো-খাদ্যের দুর্মল্যতা 
ইত্যাদি কারণে গোরুগ্লিকে আমরা উপযুক্ত সুষম 
খাদ্য দিতে পারতেছি না, তাই দিন দন গোরুগ্ুলি 
অবনাঁতর পথে যাইতেছে । ইহা সত্য হইলেও আমার 
গোজাতির প্রতি দারুণ অবহেলা ইহার প্রধান কারণ। 
গাভীর যখন গর্ভধারণের সময় হয়, আমরা তখন 
আদৌ তাহাদের প্রাত লক্ষ্য কার না। অকেজো 
দিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ কাঁর। 


গাভীর খাওয়ার বা অন্য কোন বিষয়ের প্রাতি আর _ 


লক্ষ্য কর না। অকেজো দুর্বল ষাঁড়ের দুর্বল 
বাছুর হয়! গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কী এবং 
বাছুরের জন্য কী পাঁরমাণ দুধ দরকার তাহা চিন্তা 
না কাঁরয়া, তাহার শেষ বিন্দাট পর্যন্ত আত্মসাৎ 
কাঁর। ফলে দূর্বল বাছুর দুগ্ধাভাবে আরও দুর্বল 


" ব্যবস্থা" কাঁরয়াছেন। 


গোবতাসৱ,যনু 
মহম্মদ মজহঘ আলি 


হইয়া মারা পড়ে। অসুখ হইলে গ্রামের ওঝা ডাকিয়া 
Bl ALA iA: যে এ'ড়ে ও বকনা- 

গুল এই অবস্থার ভিতর বাঁচিয়া থাকে তাহাদের 
নিকট ভবিষ্যতে কতটা কাজ এবং দুধ আমরা আশা 
কৰিতে পারি? 


পণ্টবার্ষক পাঁরকল্পনার কার্যসৃচিতে আমাদের 
দিয়া, তাহাদের লালনপালনের ব্যবস্থা কাঁরয়া এবং 
স্থানে স্থানে কৃত্রিম গোণপ্রজননকেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
সেইগ্মীলর পূর্ণ সদব্যবহারের জন্য আমাদিগকে. 
পরামর্শ 'দিতেছেন। আমরা ১৮ প্ৰ্ববৎ 
উদাসীন রহিয়াছি। 


সমষ্ঠ; জ্ঞানের সাহায্যে কী কী পদ্ধাত অবলম্বন 
করিয়া আমাদের দুগ্ধাভাব দূর কাঁরয়া সবল ও 
সুস্থ বলদ ও গাভী পাইয়া পল্লীর পূর্ব অবস্থা 
কাঁরতোঁছ। 


প্রথমত গোজাতির উন্নাতর জন্য উন্নত জাতের 
বাঁলষ্ঠ ষাঁড় দরকার। পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনা 


_ আমাদিগকে মহাসুযোগ আনিয়া দিয়াছে। উন্নত ও 


বাঁলষ্ঠ হরিয়ানা জাতের ষাঁড় সংগ্রহ করা একাঁদন 
পল্লচাষীর পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। উক্ত পাঁর- 
কল্পনার মাধ্যমে উন্নত জাতের ষাঁড় আমরা হাতের 
কাছে পাইতেছি। কাজেই গাভনকে উন্নত হরিয়ানা 
ষাঁড় দিয়া কিংবা নিকটস্থ কৃন্রম-প্রজননকেন্দ্রে লইয়া 
গিয়া পাল ধরাইয়া আনিতে হইবে। 

এবং গর্ভস্থ বাছুরের বদ্ধ ও পনীষ্টর জন্য প্রচুর 
কাঁচা ঘাস খাইতে দিতে 'হইবে। উন্ত কাঁচা ঘাসের 


৩৫৩, 


_ বসৃল্ধরা $ ১২শ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


1বাঁভন্ন জামতে পর্যায়ক্রমে করিয়া যাইতে হইবে। 
গর্ভাবস্থায় গাভী ভাল খাইতে পাইলে বাছুর বেশ 
মোটাসোটা ও সবল হয়। 

গাভীর বাছুর হইবার এক মাস পূর্ব হইতে, 
তাহাকে পৃথক ঘরে রাখতে হইবে। বাছুর সব 
হইলে. চাব্বিশ ঘণ্টায় গাভীর দুধ কা পাঁরমাণ হইবে 
তাহা নির্ণয় কারতে হইবে। ইহার জন্য সান্দর ও 
সহজ একটি উপায় আছে। সন্ধ্যার সময় বাছুর 
গাভী হইতে পৃথক কাঁরয়া রাখিতে হইবে এবং সকাল 
বেলায় দুগ্ধ 'দোহন কাঁরতে হইবে। তৎপরে তখনই 
আবার বাছুর গাভী হইতে পৃথক কাঁরতে হইবে 
- এবং সকালবেলায় দোহন করা দুগ্ধ বাছুরকে তিন- 
চারবার খাওয়াইতে হইবে। সন্ধ্যার সময় পুনরায় 
গাভী দোহন কাঁরতে হইবে। এই দুই দফয় মোট 
যে পরিমাণ দুধ হইবে উহাই চাঁব্বশ ঘণ্টার মোট 
দুধের পাঁরমাণ। চাঁব্বশ ঘণ্টার মোট দুধ হইতে 
কমপক্ষে দই সের বাছুরের জন্য রাখিয়া প্রত্যেক দিন 
সকালে দোহন করিয়া লইতে হইবে । দ:গ্ধের অভাবে 
বাছুর শিশযকালে দুর্বল হইয়া গেলে সহজেই 
রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। তারপর বয়স বৃদ্ধির 
সাঁহত ক্রমে ক্রমে বাছুরকে লবণ দিয়া ভাতের ফেন, 
কাঁচ কাঁচ ঘাস খাইতে দিতে হইবে এবং একট? একটু 
খইলের ব্যবস্থা কারতে হইবে । সকাল-বিকাল 


এবং বাছুরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তিন-চাঁরাঁদন 
অন্তর গাভাঁ এবং বাছুরকে স্নান করাইয়া দিতে 
প্রকারের উকুন জন্মিয়া শরীরের রন্ত শোষণ কাঁরয়া 
লয় এবং তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয়। 


সবচেয়ে বড় কথা, গোবংসের অসুস্থতার সচচনা- 
মাত্র নিকটস্থ সরকারী 1চিকিৎসককে খবর দিয়া 
চিকিৎসার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । দেৱি কাঁরয়া 
সংবাদ দিলে রোগ বাঁড়য়া যায় এবং তারপর চাকৎসা 
করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। গ্রাম্য গো- 
বৈদ্যাদগের প্ররোচনায় যেন আমরা না পাঁড় তাহা 
দেখতে হইবে। তাহারা গোঁচাকংসার নামে গো- 
হত্যা কাঁরয়া বেড়াইতেছে। পশ:পালনের ব্যাপারে 
আমাছেঘ গ্রামসেবক-সোবকা ভাইবোনাদগেরও যথেষ্ট 
দায়িত্ব ও কৰ্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা যেন এ 'বষয়ে 


'আঁধিকতর মনোযোগ হইয়া ইহার উপকারিতা 


' একট; একট; মাঠে ছাঁড়তে হইবে, তাহাতে গাভীর . 


৩৫৪ 


সাধারণ অজ্ঞ চাষাঁদগকে বুঝাইয়া দেন। 


পরিশেষে আমি আমার পল্লীবাসী গোপালক 
চাষীভাইদের অনুরোধ কারি, তাঁহারা যেন জাতাঁয় 
সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টা সাফল্যমাণ্ডত কারবার 
জন্য এইসকল স্যাবধার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেন। 
গাভী এবং গোবংসের যত্ন কারয়া উচ্চ পর্যায়ের 
গাভী ও বলদ লাভ করিয়া জাতীয় সম্পদ বদ্ধ 
কৰিতে পাঁরবেন। 


. কোলঘাই পরিকল্পনার অএ্রগতি 


মোৌদনশপ্যর জেলার কেলেঘাই নদীর জলাগম-ক্ষেত্রের 
বিস্তীর্ণ অণ্ডলে পশ্চিমবগ্গ-সরকার এক পথদেশক 
ভূমিরক্ষা পাঁৱকল্পনা রুপাঁয়ত ক'রে চলেছেন। 
পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে চাঁনাবাদাম, 
অড়হর, জোয়ার, সবাঁজ ও আউশ ধানের চাষ লাগানো 
হয়েছে। সব ফসলেরই ফলন উৎসাহজনক রকমের 
ভাল হয়েছে এবং বিশেষ করে আউশ ধান ফলেছে 


প্রচুর. ০ 


তারে যাতে আর. ভূমিক্ষয় হতে না পারে সেজন্য গত 
{তন বছর ধ'রে প্রায় "তিন হাজার একঘ জাতে 
সাঁষাসচেক বাঁধ দেওয়া হয়েছে। 


এ পর্যন্ত যেসব জাম জনাবাদী প'ড়ে ছিল, তার 
মধ্যে সীমাসচক বাঁধ দেওয়া প্ৰায় দেড় হাজার. একর 
জাম উদ্ধার ক'রে, ১৯৫৮-৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে. আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের এক পাঁরি- 
কল্পনা করা হয়েছে। সে অনুসারে এখানে ২০০ 
উদ্বাস্তু পারবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হ'বে। 
প্রত্যেক পাঁরবারকে আউশ ধান চাষের উপযোগ তিন 
একর এবং শিশলের আবাদের জন্য তন একর জমি 
দেওয়া হবে। কেলেঘাই পারকজ্পনা অনুসারে ইতি- 
মধ্যেই ১৩৭টি পাঁরবারের পুনর্বাসন করা হয়েছে। 
এ অণ্চলে এখনও ব্যাপক আকারে সেচের সুবিধা 
করা সম্ভব হয় নি ব'লে এখানে আউশ ধান আর 
শিশল চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


৪ক 


আউশ ধান তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের ফসল 
এবং খরর সময়েও স্বাভাবিক খন্দে এর 'ক্ষাতর 
সম্ভাবনা সামান্যই। -শিশল এমন এক ফসল যা 
অনুর্বর জমিতেও জন্মায়। কেলেঘাই অণ্চলে ধান- 
চাষের এটাই প্রথম বছর। এ বছর প্রায় ৫০০ একর 
জাঁমতে আউশ ধানের চাষ করা হয়। ধানের ফলন 
খুবই ভল হয়েছে_যার মধ্যে দেখা দিয়েছে এই- 
পারক্পনার সাফল্যের সূচনা । 


১৯৫৮-৫৯ সালে ছোট ছোট এলাকায় অন্যান্য 


নানা ফসলের চাষ করার চেষ্টা হয়, তার মধ্যে চীনা- 


বাদাম, অড়হর ও জোয়ারের ফলন বেশ ভাল হয়েছে। 
এ বছরও পরাক্ষামূলকভাবে চীনাবাদাম, অড়হর, 
জোয়ার ও ভুট্টার চাষ করা হচ্ছে। | 

৮০০ একর জাঁমতে বনগঠনের কাজ চলছে। বহু 
কাজুবাদামের গাছও লাগানো হয়েছে। গত: বছর 
এখানে কাজুবাদাম ফলেছে প্রায় ৫০ মণ। পুন- 
চারণভূমিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। 

এ বছর গড়বেতা থানার এলাকায় কৌশয়াতে 
অনুরূপ একটি পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে৷ সেই 
অনুসারে অনুরূপ সাীমাসুচক বাঁধ দিয়ে পাঁচ. 
হাজার একর জম উদ্ধার করা'হবে এবং ৮০০ 
উদ্বাস্তু পাঁরবারের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। প্রথম 
বছর প্রায়, ৮০০ একর জমিতে আউশ ধানের চাষ 


ক'রে বেশ ভাল ফলন পাওয়া 'গিয়েছে। 


জামির ক্ষয় বন্ধ করুন 


প্রত্যেক চাষী জানেন যে, তাঁর চাষের জাঁনর উপর- 
স্তরেই তাঁর সম্পদ। জাঁঘির উপর-স্তরটাই উদ্ভিদের 
প্দাম্ট-উৎপাদনে উর্বর হয় এবং ফসল দেয়। এই 
স্তরটা যাঁদ নষ্ট হয় তব সবই গৈল! | 


জানা সত্তেও প্রাতি বছরই চাষা তাঁর জামির উপর- 

স্তরের খানিকটা খোয়ান। খুব ধীরে এই খোয়াই 
চলে, তাই তান তা টেরও পান না। উপরের স্তর 
যেমন ক্ষয় হয়, তেমান শীনচের স্তরে প্রকৃতি নতুন 
মাটি গঠন ক'রে ক্ষাতি পুষিয়ে দেয়। 


কিন্তু কখনও কখনও, যেমন আমদের লক্ষ লক্ষ 
একর জাঁমতে হয়ে থাকে, উপর-স্তরের মাটি এত 
দ্রুত ক্ষয় পেয়ে যায় যে, প্রকৃতি তার সঙ্গে, তাল 
রেখে সেই ক্ষয় পূরণ করতে পারে না। উপর-স্তরে 
এক ই পুরু মাঁট জমাতে প্রকাতির ৩০ থেকে 
১০০ বছর লাগে, কিন্তু অবহেলার দরুন এই এক 
ইণ্ডি মাটি ক্ষয় পেতে লাগে এক থেকে দশ বছর। 
উপর-স্তরের মাটি যত ক্ষয়ে যায়, জাম উর্বরতা 
তত নম্ট-হয় এবং যেটুকু উর্বরতা থাকে, তাতে ভাল 
ফসল হতে পারে না। উপর-স্তর একেবারে ক্ষয়ে 
গেলে জমতে ফসলই জন্মায় না। চাষঁর কর্তব্য 
এই ক্ষয় বন্ধ করা। উপর-স্তরের উর্বর মি বৌশর 
ভাগ সময়েই ক্ষয়ে বা বেয়ে যায় বাতাস বা জলের 
দবারা। টা ্‌ | 

. বাতোসঃ বাতাস যখন জোরে বয়, তখন আপনার 
জমির উপরকার মিহি কণাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। 
এই কণাগ;ালিই মাটিকে ভাল ফসল দেওয়ার উপযোগী 
রাখে। মোটা নীরস বালির দানাগনলো উর্বর জামর 
উপরে ছাঁড়য়ে পড়ে। তার ফলে এসব জাঁমর 
উর্বরতা ক'মে যায় এবং কোন কোন ক্ষেতে একেবারে 
_ ফসল জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে। 


জলঃ বৃষ্টির ফোঁটা সবেগে মাটিতে প'ড়ে তার 
উর্বর স্তরটা ধুয়ে নিয়ে যায়। জলে যখন মাটি 
সমানভাবে ধুয়ে যায় এবং গোটা জমির উপর থেকেই 
টিনের তাকে বলা যায় প্প্ণ- 
খোয়াই? ৷ 


এই পর্দী-খোয়াই বন্ধ করার জন্য যাঁদ আপানি : 


কোন ব্যবস্থা না করেন, তবে সর, সর জলের ধারা 


কাদামাটি নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং সারা জামর উপর . 


আঙ্ল-টানা দাগের মত দাগ প'ড়ে যায়। একে বলা 
যায় রেখী খোয়াই । 


এ অবস্থায়ও যাঁদ আপাঁন জাম বাঁচাবার চেষ্টা 


না করেন তা হলে এরকম কতকগ্াীল 


আঙ্(ল-নালী, জুড়ে গিয়ে এক-একটা নালা তোর ' 
ক'রে -ফেলে। নালা-খোয়াই বড়ই 'বপজ্জনক।. 


এসব নালা মাটি খ'ড়ে খশুড়ে নিচের দিকে নেমে 


তো যায়ই, তা ছাড়া জমিকে টুকরো টুকরো ভাগ 
ক'রে ফেলে। তার ফলে সেই জাঁমতে কাজ করা 
কঠিন হয় এবং চাষে খরচ বোশ পড়ে যায়। এরকম 


জাম শীঘ্রই নীরস হয়ে পড়ে এবং তাতে ফসল হয় 
না। 

ঘাসের জামর চেয়ে ফসলণ জমিতে খোয়াই ধরে 
সহজে। চাষের খারাপ পদ্ধতি, সেচের অভাব, 
অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, জমি টুকরো টুকরো ভাগ 


করা, প্রভাঁতর দরুন চাষের জমিতে খোয়াই ধরে, এবং . 
ঘাসের জামতে ধরে আতরিন্ত পশুচারণ, আগুন, 


লাগা, যথেচ্ছ ঘাস কাটা প্রভৃতির ফলে। 


ক্ষয় দমনের উপায় 


, শুকনো এলাকায়, যেখানে বাষ্ট খুব 


উপদেশ নিন ।. চার থেকে ছ’ বছরে একবার লাঙল 


"_ দিন৷ সাধারণ চারবারের পাঁরবর্তে দুবার 'িড়েন : 


দিয়ে আগাছা পাঁরষ্কার করুন৷ 


সব রকম চাষেই 
লাঙল দেওয়ার সময় লম্বালম্বি সমান্তরাল নালা 


করুন। বেশ ফাঁক রেখে সারতে বাঁজ বুনুন। | 


যেসব ফসলের চাষে ভূমিক্ষয় হবার সম্ভাবনা (যেমন, 


জোয়ার ও বাজরা), সেগুলোর সঙ্গে একান্তর সারতে : 


শদুটিবর্গীয় ফসল লাগান (এসব মাটি ক্ষয় হতে 
দেয় না৷) 
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খুব কম হয়, ৷ 
চাষের জমির: সীমানা ঘরে বাঁধ দ্দন৷ আপনার. 
এলাকার কৃষিআ'ধকারকের কাছ থেকে এ বিষয়ে 


সার-প্রথা অনুকরণ করুন৷ 


৯ 


| 








ফসলে সার দিন। খামারের আবর্জনা সার ছাড়াও 
খইল প্রভৃতি জৈব সার এবং ফস্‌ফেটা রাসায়নিক 


সার ইত্যাঁদ জমিতে দিনা কোন্‌ সময়ে. এবং কা 


পাঁরমাণে কোন্‌ কোন্‌ সার দেওয়া দরকার, সে 
সম্বন্ধে আপনার এলাকার কাঁষআঁধকারিকের 
পরামর্শ নিন। 


উপয্যন্ত শস্যপর্যায় করুন! শহুঁটবর্গীয় ফসল 
এবং ধান্যবর্গীয় ফসলের চাষ পর্যায়ক্রমে লাগান। 
বাঁধের উপর, বিশেষ ক'রে কালো মাটির জামতে 
যেখানে মাটি ফেটে যায়, একান্তর সারতে ঘাস এবং 
ফসল লাগান। ব্লু প্যানিক, ‘নোঁপয়ার’, ‘মারভেল’, 
এবং প্যারা” ভাল জাতের ঘাস, এগুলো লাগাতে 


পারেন বাঁধের উপর। জাম যাঁদ ফসল-চাষের . 


অনূুপযোগণ হয়ে পড়ে, তবে তাতে গোচারণের জন্য 
ঘাস লাগিয়ে দিন অথবা গাছ লাগিয়ে বন গঠন 
করুন! 


জাঁমতে ডীদ্ভদের আচ্ছাদন থাকলে তার মাটি 
সহজে ক্ষয় পেতে পারে না! গাছ, ঝোপ এবং ঘাস 
মাটিকে রক্ষা করে। বনভূমির ফাঁকা জায়গায় গাছ 
লাগিয়ে দিন। গাছগ্যালকে বেড়ে ওঠার সুযোগ 


দেবার জন্য সেখানে পশন্চারণ বন্ধ করুন অন্তত ' 


{কছুকালের জন্য। আপনার এলাকায় যেসব গাছ 
ভাল বাড়ে, সেসব গাছ নিৰ্বাচন করুন। নানা রকম 
গাছের চারা সংগ্রহ ক'রে ঠিক উপয্ন্ত সময়ে লাগান । 
মাটির খোয়াই বন্ধ ক'রে তাকে সরস রাখার জন্য 
জাঁমর চারদিক ঘিরে নালা কেটে নিন। . 


ভুমিক্ষয় বন্ধ করুন 


খাড়াই এবং লম্বা ঢালু জাঁমতে স্বাভাবকভাবে 


যেসব গাছগাছড়া জন্মায়, সেগুলোকে নষ্ট করবেন 
না অথবা জল্মাতে বাধা দেবেন না। সেসব গাছ- 
গাছড়া পারিচ্কার ক'রে যাঁদ চাষের জাম করেন তা 
হলে সেই জামির মাটি ' ভীষণভাবে ক্ষয়ে যাবে! 
খাড়াই জাঁমিতে গাছ অথবা ঘাস লাগান, তা হলে মাটি 
ক্ষয় পাবে না! ফসলের চাষের জন্য এসব জাম 
পাঁরজ্কার করবেন না।, 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৬ 


ঢালু জমিতে উপর-নিচ লম্বালম্বি লাঙল চালাবেন 
না, ওরকম লম্বালনদ্বি ফসলও লাগাবেন না। 
পাহাড়ের ঢাল ধরে নিচের দিকে জলনিকাশের খাল 
কেটে নেবেন না। ঢালু জমিতে যাঁদ চাষ করতে হয় 
তবে ফসলের গাছ করুন ঢালের সঙ্গে সমকোণে। 
চাষের জাঁমতে ভূঁমরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা করুন, 


" তাতে জমির মাটিতে রসও ধরা থাকবে। 


বনভূমিতে 


- কাছি কাট্টন। তাতে অযথা কাঠ নষ্ট হবে না 


এবং চওড়াপাতা গাছ হলে, তার কাটাগপাঁড়র চার- 
দিক দিয়ে শাখ গাঁজয়ে নতুন গাছ হতে সাহায্য 
করবে। 


বনের গাছগাছড়াতে অথবা ঘাসে আগুন লাগাবেন 
না। আগুন লাগালে জাম শুকিয়ে যায়। যে- 
গাছের গড়ের বেড় অন্তত এক গজ হয় নি, সেই 
গাছের ডাল কাটবেন না। যাঁদ কাটতেই হয় তবে 
লম্বা গাছের ডাল কাটবেন, কিন্তু মূল ডাল কাটবেন 
না। গাছের মাথার দিকে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ 
বাদ দিয়ে, নিচের দুই-তৃতীয়াংশ থেকে ডাল 
কাটবেন। | 


ঘাসের জাঁমতে ও পতিত জামিতে | 


আপনার ঘাসের জাঁমিতে গবাদি পশুকে আঁতাঁরন্ত 
মানায় ঘাস বিনাশ করতে দেবেন না। প্রচুর ঘাস না 
থাকলে তার মধ্যে গবাঁদ. পশু ছেড়ে না দেওয়াই 
ভাল। বরং ঘাস কেটে নিয়ে, গবাদি পশুকে বেধে, 
খেতে দিন। 

পতিত নীরস জমিতে শপুটবগ্গীয় ফসল লাগান। 
এ রকম জাম যাঁদ পাঁততই ফেলে রাখেন, তা হ'লে 
তার মাটি সহজেই ক্ষয়ে যাবে । 

_ ফসল ওঠার পর জমতে তার যে পারত্যন্ত অংশ 
থেকে যায়, তাতে আগুন লাগাবেন না! লাঙল 1দয়ে 
চ'ষে দিন। তাতে ওসব জিনিস পচে গিয়ে মাটিতে 
জৈব সার যোগাবে। [১৯৫৯-এর অগ্াস্ট সংখ্যা 
ইন্ডিয়ান ফার্ম, থেকে] 





৩৫৭ . 


সয়বায়ের গশও £সনীয় অগগাতি 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের সমবায় সাঁমীতর 
কার্যকলাপ সংক্রান্ত সর্বশেষ বিবরণীতে দেখা যায়, 
. এ রাজ্যের মোট আঁধবাসীদের ছাঁব্বিশ শতাংশ 
সমবায় আন্দোলনের . আওতায় এসেছেন! উত্ত 
- বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে, সাঁমাত- 


সমূহের সংখ্যা, সদস্যসংখ্যা, কার্যকরী মূলধন, 


খণদানের পাঁরমাণ এবং কার্ধাবলীর দিক থেকে 
বাচার করলে ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চমবঞ্চে 
সমবায় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁত পাঁর- 
লক্ষিত হয়েছে। | 


রাজ্যে সাঁমা'তসমূহের মোট সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ 
সালে ১৮,৩৩৭ থেকে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে 
১৯,০৩০ দাঁড়ায়। ১৯৫৭-৫৮ . সালের শেষে 
আন্দোলনের মোট সদস্যসংখ্যা এবং সাকুল্য 
কার্যকরী মূলধন দাঁড়ায় যথাক্লমে ১৪:০২ লক্ষ 
এবং ৩৯-২৫ কোটি টাকা। মোট সদস্যসংখ্যার 
মধ্যে ১৩.৮৮ লক্ষ ছিলেন ব্যান্ত হিসাবে সদস্য। 
১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে সামিতিসমূহের জমা 
টাকার মোট পরিমাণ ছিল ২০.৮৮ কোটি টাকা; 
এর মধ্যে আন্দোলনের সৰ্বাধিক শান্তশালী অঙ্গ 
পোঁর খণদান সমিতিগ্নলির অংশ ১৬:০৬ কোট 
টাকা। - ৰু 


. খাণদানের ক্ষেত্রে বৎসরের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
সমূহের অন্যতম হ’ল খণদানের পরিমাণ ১৮.৯৪ 
কোটি টাকা থেকে ২৫:৪৩ কোটি টাকা পর্যন্ত 
ব্‌দ্ধি। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রদত্ত ২৫:৪৩ কোটি 
টাকা খণের মধ্যে মরসূমী কৃষিকার্ধের জন্য ও 
অন্যান্য উদ্দেশ্যে ২.২৭ কোট টাকা দেওয়া হয় ; 
ত বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ১‘১৭ কোট 
[| 


৪:৬০ লক্ষ সদস্য এবং ২৮৭.০৮ লক্ষ টাকা 
কার্যকর মূলধন সম্বলিত ১২,৪৯১ প্রাথামক 


৩৫৮ 


কৃষিখণ জামাত ১২৫৭-৫৮ জালে ২.১২ কোটি 


টাকা উৎপাদন মূলধন যুগিয়েছে, এবং এর মধ্যে 
১৬:০৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে মধ্যম-মেয়াদী 
ধণ হিসাবে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে এ 
সামাতগ্যীলি শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামে এবং কৃষি- 
জশবপদের প্রায় ১৭ শতাংশের মধ্যে ' ছাড়িয়ে 
পড়েছিল। ১২,৬৯১ প্রাথামক কৃষ্ণ 
সামাতর' মধ্যে ৩৯১টি দ্বিতীয় পণবার্ধক পাঁর- 
কল্পনা অনুসারে সংগঠিত বৃহদাকার কষিখণ-দান 
সাঁমাত! একটি নতুন প্রাথামক জাঁমবন্ধকী ব্যাঙ্ক 


স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দীর্ঘমেয়ারী খণ- 


প্রদানকারণী ব্যাণ্কের সংখ্যা দাঁড়য়েছে ১১ এবং 
১৯৫৭-৫৮ সালে খণের পাঁরমাণ ছিল ৩:৮৯ লক্ষ 
টাকা।. এই বৎসরে একটি কেন্দ্র'য় জাঁমবন্ধকণ 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় দীর্ঘীদনের অভাব পূরণ 
হয়েছে। পৌরক্ষেত্রে ৫.০২ লক্ষ সদস্য এবং 
সাকুল্য ২৩:৩০ কোটি টাকা কার্যকরী : মূলধন 
সম্বালত ৫৬২টি পৌর-ব্যা্ক এবং কর্মচারণ খণদান 
সাঁমাত ১৮:৪৪ .কোটি টাকা খণ হিসারে প্রদান 
করেছে। 


এই রাজ্যের আদিবাসী এবং দির সম্প্র- 
দায়ের পক্ষে প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ ধরনের 
ধণদান সামাত এই ৮৯টি শস্য-ব্যাঙ্ক। এগুলোর 
সদস্যসংখ্যা ১৭,৩৪১ এবং মোট কার্যকরী মূল- 
ধনের পারমাণ ৪:৮১ লক্ষ টাকা। 'এগুলি 
আলোচ্য বংসরে ২-১২ লক্ষ টাকার শস্যখণ প্রদান 
করেছে। 


আলোচ্য যংসরে কৃষির ক্ষেত্রে, খণ সম্প্রসারণের 
সঙ্গে সঙ্গে. কৃষির আধাঁনকীকরণ এবং 'উন্নাতর 
জন্য সমবায় খামার কার্ধসৃচির তীব্রতা সাধন, পাঁর- ' 
বার্ধত ও উন্নততর কীবদ্ুব্য সরবরাহের এবং সেচ- 
সুবিধার ব্যবস্থা এবং সর্বশেষে বিপণন এবং 
্রক্কিয়ামূলক কর্মস:চর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 





১৬৮টি সমবায় খামারের গেগ্ীলর অধিকাংশই 


উন্নততর এবং ‘যোঁথ’ খামার শ্রেণীর) মোট সদস্য- 
সংখ্যা হ’ল ৭,১৩৯ এবং কার্যকরী মূলধনের 


পারমাণ ১৬:৫৬ লক্ষ টাকা! এগদালর অধীনে 
প্রায় ৮,৬২০ একর পরিমাণ কৃষিষোগ্য জাম ছিল। 
এগুলি কেবল সদস্যসংখ্যার দিক দিয়েই নয়, 
' মাঝাঁর বায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নততর কাঁষ- 
যন্মপাঁত রক্ষা ও উন্নত শ্রেণীর কৃষিদ্রব্য সরবরাহ 
এবং সেচন-সাবধা বিষয়েও সর্বাৎ্গীণ অগ্রগতির 
পাঁরচয় 'দিয়েছে। 

মুখ্যত কুাষদুব্য নিয়ে কায়বারে রত 'বপণন- 
সাঁমাতগনাল পল্লাখণের অখণ্ড পরিকল্পনায় 
গুরত্বপূর্ণ অংশ আধকার ক'রে আছে। পূর্ববর্তী 
বৎসর মেট ২৩,২২৯ জন সদস্যযন্ত এবং মোট 
১৯:৮৪ লক্ষ টাকার কার্যকরী মূলধনাবাশষ্ট 


১৩৯টি সমবায় সামাতর তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ '_, বং 
“সদস্যসংখ্যা ২১১৬৩ ও মোট কার্যকরী মূলধন . 


সালের শেষে ৩৯,৩৬৫ জন সদস্যযনস্ত এবং সাকুল্যে 
৫২৯৫ লক্ষ টাকার কার্যকরী মূলধনাবাশষ্ট 
২২২টি এরুপ সমবায় সামাত.ছিল। ১৯৫৭-৫৮ 
সালে এ সকল সাঁমাত ৫:৪৩ লক্ষ টাকার বিপণন- 
ধণ দেয়, ৪৯৭৪ লক্ষ টাকার বিভন্ন কৃঁষিদ্বব্য 
বাজারে বাক্র করে এবং ২:৩৪ লক্ষ টাকার বাঁজ, 
সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এই বিপণন সমবায় 
সামীতগ্ীলর ৩৫টি বৃহদায়তন। .এগদুলির 
অংশীদারী মূলধনে রাজ্যের অংশ আছে এবং 


সেগুলি পারিকল্পনা.. অনুসারে গাঠত। এসব ' 


সামাতির গুদামগ্ীল রাজ্যসরকারের খণ ও 
সাহায়কের দ্বারা ! নির্মত। প্রাথামক সমবায় 
সামাতগুলির কার্যের স্মাবধার জন্য আলোচ্য 
বৎসরে একট মুখ্য বিপণন সাঁমাতও গাঁঠিত হয়। ৷ 
১৪৬টি প্রক্রিয়া সমবায় সাঁমাতর মোট সদস্য- 
সংখ্যা ৪,৯১৭ জন ও কার্যকরণ মূলধন ১২.৫৮ 
লক্ষ ; এগ্াল এই বৎসরে ৪:৪২ লক্ষ টাকার 
বিভিন্ন প্রস্তুত-দ্রব্য বিক্রয় করেছে। ১৯৫৭-৫৮ 
সালের শেষে দুগ্ধ ও দ:গ্ধশল্প সাঁমাতর সংখ্যা 


বসুম্ধরা ৪ পৌষ £ ১৩৬৬ 


১৭৪ থেকে ১৯২তে দাঁড়িয়েছে, তদন পাতে 
কার্যকরী মূলধন ও সদস্যসংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছে। 
খাঁরদদারদের ক্ষেত্রেও এই বৎসরে বিশেষ উদ্দীপনা 
দেখা গিয়েছে। &৬১টি খাঁরদদারদের দোকান 
১৯৫৭-৫৮ সালে ৩২৩-৭১ লক্ষ টাকার 1বাঁভন্ন 
দুব্যাদ বিক্রয় করেছে, পূর্ববতশী বৎসরে এঁ সংখ্যা 
হিল ১৪৯১.০৩ লক্ষ টাকা। এই সামাঁতগনলৱর 


_ সদস্যসংখ্যা ৭০,৫০৫ ও মোটামহ্টি কার্যকরী 
মূলধন ২৭-৪১ লক্ষ টাকা। 


মৎস্যজীবী সমবায় 
সাঁমাতিগ্ীলও এই বৎসর সন্তোষজনক অগ্রগাঁত 
দেখিয়েছে। এই শ্রেণীর সামাতর সংখ্যা দাঁড়য়েছে 
৪৫৭ ও মোটামুটি কার্যকরী মূলধন ১১:৫১ লক্ষ 
টাকা। মাছ বাক হয়েছে গত বংসর ৪.৭৫ লক্ষ 
টাকার এবং এ বংসর ৫:৬৪ লক্ষ টাকার। ১৬৬টি 
গৃহনির্মাণ ও উপনিবেশ সামাতও এই 
বংসর সন্তোষজনক কাজ করেছে; এগুলির 


৯৭:৫২, লক্ষ টাকা। 
শিল্পক্ষেত্রে নজ নিজ শিল্প অথবা কারঢকার্যের 


সমস্যা দূরীকরণের জন্য শ্রমিক, কারুশিল্পী ও 


শ্রমীশঙ্পীরা আধিকতর সংখ্যায় সমবায় প্রথা 
অবলম্বন করছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে 
রাজ্য ও কেন্দুস্তরের সাঁমাত সমেত ১,০৩০ 
তন্তুবায় সাঁমাত ছিল, এগদালর মোট সদস্যসংখ্যা 
৭৭,৯১১ ও মোটামুটি কার্যকরী মূলধন' ৭৭.৬১ 
লক্ষ টাকা।. ১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন হস্ত- 
চালত, তাঁতবস্ত্র বির হয়েছে ২০৫.৩৫ লক্ষ 
টাকার, পূর্ব বংসরে হয়েছিল ৫৯:৬০ লক্ষ 
টাকার। রাজ্যের প্রায় ১:৩০ লক্ষ রোজাস্ট্িকৃত 
তাঁতের মধ্যে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে সমবায়ের 
আওতায় আনা হয়েছে প্রায় ৭৩,০০০টি। এই 
বৎসরে অন্যান্য পল্লাশিল্প এবং কুঁটিরশিজ্পও 
প্রশংসনীয় অগ্রাত দেখিয়েছে। এই শিল্প সমবায় 
সার্মতিগদীলকে "বাভিন্ন সহায়তাদানের ফলেই এ 
বৎসর এরূপ 'বাশম্ট অগ্রগাত সম্ভব হয়েছে ৷ 





৩৫৯ 


টুকিটাকি: 


বর্ধমান শক্ষণকেন্দ্ৰে সমাষ্ট-উনয়ন ও 
সম্প্রসারণ-কৃত্যক মন্ত্র 

বিশ্বে নবেম্বর পাঁশ্চমবঙ্গের সমাণ্ট-উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণ-কৃত্যক মন্ত্রী ডক্টর রাঁফউদ্দিন আহমেদ 
মৈমাঁর ও শীন্তগড় রক পাঁরদর্শন করেন। 


বরসূল 'পল্লানগরে সূত্রধর ও কর্মকারের বত্তি- 
শক্ষণকেন্দ্র, যদুনাথ পল্লীর এনজ গৃহ নিজে 


- শন্মাণ” পাঁরকজ্পনা, মাহলা-সাঁমাতি, 'বজ্ঞানমান্দর, 
প্রাথামক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় পাঁরদর্শন 
করেন। 


অপরাহে তান বর্ধমান সম্প্রসারণ 'শিক্ষণকেন্দ্ 
পরিদর্শন করেন এবং তথায় শক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম- 
সোঁবকাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। তান গ্রাম- 
সেবিকাদের হস্তাঁশল্প ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত এক 
প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। 


ক্ষ দ্রীশল্পের জন্য জাপানের সাহায্য 

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতে জাপানের আর্ক -ও 
কারগাঁর সহায়তায় একাঁটি অনুক্ীত-উৎপাদন-তথা- 
শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই 
কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রীশজ্পসমূহা কৰ্তৃক 
উৎপাদনযোগ্য যন্রাঁদর অনুকাঁতি নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র- 
শিল্প সংস্থাসমূহ" থেকে নির্বাচিত কারগরদের 
শিক্ষণদান। 


স্মরণ থাকতে পারে যে, গত বৎসর শ্রী কে 
আচিবানার নেতৃত্বে এক জাপানী কাঁরগাঁর সমীক্ষা 
মিশন ভারতে এসেছিল। হাওড়া এলাকায় ক্ষদুদ্র- 
শিল্পসমূহের এক দ্রুত সমীক্ষার পরে ভারত- 
সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আ'ধকারকদের 
সহিত পরামশক্রিমে এরুপ একটি কেন্দ্রে স্থাপনের 
এক ব্যাপক পাঁরকল্পনা করা হয়! জাপান-সরকার 


তান 


৩৪৬০ 


এখন এওঁ কেন্দ্রের পক্ষে আবশ্যকীয় যন্রপাঁত বনা- 
মূল্যে দেওয়ার এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ে পারকজ্পনায় 
নিয়োগযোগ্য জাপানী বিশেষজ্ঞদের সহায়তার দরুন 
ব্য়ানর্বাহেরও প্রস্তাব করেছেন! এই খাতে চলতি 
বৎসরে জাপান-সরকারের আনুমানিক ৪০:১৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হবে। গহ, জাম, ভারতীয় কর্মচারী- 
সমূহ, স্টাইপেন্ড, কাঁচামাল প্রভাত সংক্রান্ত ব্যয় 
বহন করবেন ভারত-সরকার। 


এই অনুকৃতি কেন্দ্রের জন্য ইতোমধ্যেই রা 
শিল্পাঞ্চল এস্টেটের সংলগ্ন স্থান নিৰ্বাচিত হয়েছে, . 
এর চারপাশে হাওড়ার অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প- 
সংস্থা আছে। আশা করা যায় যে, এই কেন্দ্রাট 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষদ্রাকার সংস্থাগ্ীলর 
যথাযোগ্য উন্নয়নের অসুবিধা দূরীভূত হবে।! 

জাপান-সরকার এই পাঁরকজ্পনার বিস্তারিত তথ্য 
আলোচনার জন্য চারজন সদস্যের একাট প্রাতীনাঁধ- . 
দলকে জাপানে আমন্ত্রণ করেছেন। এসকল তথ্যের 
মধ্যে. আছে কেন্দ্রের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও ,সাজ- 
সরঞ্জাম প্রয়োজন সেগুলির তালিকা, প্রয়োজনীয় 
কর্মীদের সংখ্যা, পাঁরকম্পনাটিকে রূপায়ণের জন্য 
শিক্ষণ সময় ও নির্দন্ট সচি। উভয় করকারের 
মধ্যে যেসকল চুক্তি স্বাক্ষারত হবে, সেগ্যালর একাঁট 
খসড়া এই আলোচনাকালে চূড়ান্তভাবে নর্ধারত 
হবে। i 

এই আমন্ত্রণের উত্তরে ভারত-সরকার পাশ্চমবঙ্গ- 

সরকারের শিল্পমন্ত্র শ্রীভূপাত মজুমদারের নেতৃত্বে 
একটি প্রাতানধিদলকে জাপানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
করেন। এই দলের অন্যান্য সদস্য হলেন পাঁশ্চম- 
বঙ্গ-সরকারের শিল্প-আঁধকৰ্তা শ্রী বি সি মীল্লক, 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি ডাঃ 
চপ সি আলেকজান্দার, আই এ এস, ও নয়াদিল্লির 
জাতীয় ক্ষুদ্রশল্প কর্পোরেশন 'ামিটেডের ম্যানে- 
জার (পাঁরকল্পনা) গ্লীসাগরচাঁদ। | 





সম্প্রাত বীরনগর স্টেশন রোডে তারকদাস শিল্প 


সমবায় সাঁমাঁতি এবং বীরনগর তন্তুবায় সাঁমাতর - 


উদ্যোগে অন্যান্ঠিত শান্তচালিত তাঁতীশল্পের উদ্বো- 
ধন অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্বকালে পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
সমান্ট-উন্নয়ন উপমন্ত্রী শ্রীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ 


প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার “একমান্র পন্থা : 


সমবায়। = 


[তিনি আরও বলেন যে, অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য- 


বদ্ধ এবং আন্াঞ্গক আর্থনগীতিক দুর্দশার কারণ 


মুদ্রাস্ফশীতি রোধের উদ্দেশ্যে কীষর সঙ্গে ক্ষ:দ্রুশিল্প 
ও. কুঁটিরাশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য আমাদের 
শান্ত নিয়োগ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সরকার 
দ্দ্বতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনাকালে ক্ষুদ্রাশল্প ও 
কুটিরাশল্পে উৎসাহ সপ্ারের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং 
খাদি ও পল্লশীশল্প কামশন এবং হন্ডাস্ট্রআ্যাল 
ফিনান্স কর্পোরেশন? নিযুক্ত করেছেন। | 


{তান সমবায় খামার বিষয়ে নাগপুর সিদ্ধান্তের 
কথা উল্লেখ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ- 
{বগ্লব সংঘাটত করবার জন্য কৃষি ও 1শলপক্ষেত্রে 
ধীরে ধারে সমবায় প্রথা গ্রহণ করবার জন্য জনগণকে 
অনুরোধ জানান। | 


প্রধান আতাঁথ সমবায় সামাতগ্ীলর সহকারী 
নয়ামক শ্রী ঠাকুর, ডাঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, 
_ এবং শ্রীদীনবন্ধদ চক্রবর্তীও বন্তুতা করেন। তারক- 
'দাস সমবায়, সাঁমাতর সভাপাঁত এবং অভ্যর্থনা 
সামীতর সভাপাঁত শ্ত্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় 
আঁতাঁথদের স্বাগত জানান। উপমন্ত্রী শ্রীস্মরাজৎ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের হাতে পাঁশ্চমবঙ্গ সমবায় বন্যান্রাণ 
. ২৬৩ টাকা প্রদান করে। ঘটনাস্থলেই দুইটি কাঁচি 
নিলামে বাক্র ক'রে ১০ টাকা সংগৃহীত হয়। 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৬ 


বেত ও বাঁশের কাজে হারজনদের শিক্ষণদান . 

পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের আ'দবাঁসকল্যাণ বিভাগ 
১৯৫৯-৬০.সালে ১,৬০০ টাকা মোট ব্যয়ে রাম- 
বাগানের হারজনদের বেত ও বাঁশের কার্যে শিক্ষাদান, 
করার জন্য চাব্বশপরগনা জেলার নরেন্দ্রপদরের 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের যে পাঁরকল্পনা "ছিল তাতে 
এই শর্তে অনুমোদন দান করেছেন যে, পাঁরকল্পনার 
মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভগ এ প্রাতষ্তান বহন 
করবে। 


কৃষি, শিল্প ও পশ্য প্রদর্শনী 


গত ১লা নবেম্বর ময়নাগমড় ব্লকের অধীন পূর্ব 
বড়াগিমা গ্রামে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 
এক কৃষি, শিল্প ও পশছ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। 
গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ও ময়নাগননড় সমাজ উন্নয়ন 
সংস্থা এবং জলপাইগদাঁড় সদর মহকুমা প্রচার 
আঁফসের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন 
হয়। এই প্রদর্শনীতে মুরগি, হাঁস, হাতের 'বাবধ 
কারুকার্য, কীষাঁবষয়ক মডেল, পণ্বার্ধক পাঁর- 
কল্পনার বিবিধ উন্নয়ন বিষয়ক আলোকচিত্র ও 
প্রাচীরপত্র, বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্য প্রভূত বিবিধ 
স্টলে. শোভা পেতে থাকে। এই উপলক্ষে গ্রাম- 


বাসদের নিজস্ব পালাটিয়া যাত্রাগানও পাঁরবোশত 


হয়। পর দিন ইরা নবেম্বর সহস্র সহস্র লোকের 
সমাগমে সমস্ত প্রদর্শনী-প্রঙ্গণাট মুখাঁরত হয়ে 
ওঠে। বৈকালে প্রাতযোগনীদের পুরস্কৃত করা হয়। 
এই ধরনের প্রদর্শনী এই অঞ্চলে এই প্রথম। 


সমবায় দিবস পালন ৷ 

গত ১৯ই নবেম্বর মাণিকচক (মালদহ) থানা 
স্মান্ট-উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় জনসাধারণ এবং 
এনায়েতপুর ও পর্রানীগ্রাম. সমবায় সামাঁতর 
সদস্যবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় এনায়েতপুর গ্রামে 


- সপ্তাহকালব্যাপী সমবায় দিবস প্রাতপালনের 


৩৬১ 


উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় 
পৌরোহত্য করেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের 


£ ১২শ বর্ষ 


‘সম্পাদক মীর মোশারফ হোসেন। প্রধান আঁতাথ- 
রুপে উপস্থিত ছিলেন মালদহের সমবায় সাঁমাত- 
সমূহের সহ-নিয়ামক। সভায় বহ,জন-সমাগম হয়। 
সমাঁষ্ট-উন্নয়ন সংস্থার সমবায় পাঁরদর্শক, কৃষি- 


বসুন্ধরা £-৯ম সংখ্যা 


সম্পাদক, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং আরও 
অনেকে সমবায় দিবসের তাংপর্য এবং বর্তমান যুগে 
আলোচনা করেন। সভাপাঁত ও প্রধান আঁতাঁথ 
তাঁদের ভাষণে জনগণকে সমবায়ের দ্যান্টভঙ্গী নিয়ে 
কাজ করার উপদেশ দেন এবং সমবায়মুলক মনো- 
বৃত্ত গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
সভাপাত ও প্রধান আঁতাঁথ এনায়েতপুর মৎস্যজীবী 
সাঁমৃতির কর্মপ্রচেন্টায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় 
জেলা প্রচার দপ্তরের তরফ থেকে সমবায়সংক্কান্ত 
বিবিধ তথ্যমূলক সবাক ছায়ার প্রদর্শনের আয়ো- 
জন করা হয়। 


সেচ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস 


ভারত-সরকারের সম্াষ্ট-উন্নয়ন ও সমবায় মন্মণা- 
লয় থেকে এক চিঠিতে সকল রাজ্যসরকারকে দেশের 
সকল বড় ও মাঝারি সেচ অণ্চলকে ভাবষ্যতে সম্প্র- 


সারণ বকের অন্তভূর্ত, করার আয়োজন করতে. 


অনুরোধ জানানো হয়েছে। 

ওঁ চিঠিতে বলা হয়েছে যে, এসকল অণ্চলে জল- 
সেচ শুরু হওয়ার এক বংসর. আগে থেকেই সত 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

দেশে বৰ্তমানে অতীরন্ত কৃষ উৎপাদন বিশেষ 
আবশ্যক হওয়ায় সমান্ট-উন্নয়ন কার্ধসূচি গ্রহণের 


শুরু থেকেই দেশের যেসকল অণ্চলে জলসেচের 
ব্যবস্থা আছে বা আবশ্যক পরিমাণ বৃষ্টিপাত. হয় 
সেসকল অণ্চলে আঁতীরন্ত প্রয়াসের দ্বারা কৃষ 
উৎপাদন বাড়াবার জন্য.এ সকল অণ্ডলকে প্রথমে 
মিরর নি 


জগতবলভপঃঘে সমবায় সপ্তাহ পালন 


গত ১৫ই নবেম্বর. জগত্বল্লভপুর হা 
সপ্তাহ পালন উদ্দেশ্যে একাঁট সাধারণ সভা 


অনদষ্ঠিত হয়। এই আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করেন 
হাওড়া মহকুমা-শাসুক শ্রীসুকৃঁতকুমার চন্দ এবং. 


প্রধান আঁতাথর আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া ও 
হঃগাঁল জেলার সমবায় সাঁমাতিসমূহের সহকারী 
নিয়ামক ম্রীধারেন্দরনাথটট্রোপাধ্যায়। 


প্রধান আতাথ তাঁর ভাষণে 'বাঁভন্ন সমবায় 
প্রচেষ্টার মধ্যে দেশের বর্তমান পাঁরবেশে সেবা 


_ সমবায়ের উপযোগতার বিষয় বর্ণনা ক'রে এরুপ 


সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 
সমবায় ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিশেষত সমবায়ের সভ্য 
সাধারণের আর্ক. ও সামাজিক জীবনযা্ার 
মানোন্নয়নকজ্পে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও 1বপণনের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 


' করেন। - ৰ 


অবশেষে সভাপাঁতি মহাশয় প্রধান আঁতাঁথ 


. মহাশয়ের ভাষণ সমর্থন ক'রে এই ধরনের সামতি 


স্থাপনের প্রচেষ্টা সার্থক ক'রে তোলার জন্য 


t 


সকলকে আহবান জানান। সভায় বাভিন্ন -বিন্তা _ 


সমবায়ের উন্নাত সম্বন্ধে নানারুপ বন্তুতা করেন। 





সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পাঁশ্চমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তণ। , 
পাঁশচমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। -পশ্চমব 
শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মনাঁদ্ৰত। | 


পবসমু-৫৯/৬০-৭৫১১এফ-৩৯৮৫০ 


গুগ সরকারী মুদ্ুণে অধীক্ষক হা 














ধান, জোয়ার, গম, পাট, তুল! ও চীন! বাদামের অধিকতর অস্কুরোদগম 
হা এবং বীজ-বাহিত রোগগুলি দমন করিবার জন্য 
- আপনার বীজগুলির সঙ্গে 
ন্রযাগ্রোগন' জি এন 
- ব্যবহার করুন ৷ j 
বটি গজের আলা হইতে দানার কালকে রক করিবার ভয় 
‘গঠঃ৷ম্নেপ্সেন’ 
৫% ও ১০% ডাষ্ট এবং ৫০% ওয়াটার ডিসপার্িবল পাউডার 
ব্যবহার করুন। 


J ® ইন্পিরিয়াল বি সা] থা 


fs ০ ূ হর 








এ. বছরের মতো, ফসল কাট! যতো । 
এরই তরে কষ্ট ভরে চেষ্টা শত শত ! 
চেষ্টা হতেই উঠবে গড়ে রি 
ছুংখ অনেক লাঘব করে, সুখের সংসার কত:*- 


আজকে শুধু নতুন নয়, অতীত দিনও সাক্ষ্য দেয়, 
সমৃদ্ধির দৌরভে আর সাফল্যেরই গৌরবে, 

হিন্দ লিভারের পণ্য ভরে, ভারত মাতার ঘরে ঘরে 
জাগিয়েছিল নতুন করে, নতুন পরিবেশ-_পরিচ্ছন্ উজ্জ্বলতা, 
অনেক কথা; তৰু এবার 

আগামীতে চেষ্টা হবে আরও নতুন পণ্য গড়ে 

নতুন দিনের চাহিদাটারে, মিটিয়ে দিতে নতুন করে। 








~~ 


চা 


১৯৪৭ 
১৯৫৭ 






বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ 
কোটি গজ ভাতবন্থ উৎপাদন 
বুদ্ধি বস্তুতই একটি স্নৃসংবাদ 













ই. 





জা Lt 
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পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ 


মৎস্ত-চায সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
অথবা' সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Ofer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র , 
লিখুন। তাঁহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। 


পূৰ্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্তজীবীদের পুনর্বসতির জন্য নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি 
আধিকারিক (Rehabilitation 00৫০) আঁছেন। প্রয়োজন হইলে তাহাদের খোঁজ করুন বা 


পত্র লিখুন ৷ 
ঠিকানা £-- 
১1 পুনর্বসতি টিয়া বর্থমান। 
হ। পুনর্বপতি আধিকারিক, মহাকরণ (11015 Buildings), কলিকাতা ৷ 


[ক] 


বসুন্ধরা 


পশ্চিম ৰ বাঙলার হি বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য 


| 


৷ 


৬১১১.৬৯৯. তালিকা 


ত 

পূৰ্ব এলাকা 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ভাকধর 

১1 ঘারাসভ ৰারাসত বারাসত। = 

২1 ভায়মওহারৰার ভায়সগুহাৰ্বৰার ডায়সগুহারবার । 

৩ । বেহালা মাঝেরআট'' ' বেহানা। 

81 বনগঁ! বনগা '_ বনগী। 

-€। ববিয়হাট বসিরহাট বসিরহাটি। 
জেলা নাঁদয়া 

৬। কৃষমগ্রর কৃষ্ণমগর সিটি কৃষ্ণনগর 

৭। য়ানাধাট রামাধাট রানাঘাট। 


৮1 কান্দি খাগড়াধাট . কান্দি। 

৯1 জঙ্গীপূয় ভঙ্গীপুর রোড রহুনাধগঞ্জ | 
১০। লানৰাগ মুপিদাবাদ সুশিদাবাদ | . 
১১।  ধহরমপুর :. বহরসপুর কোর্ট বহরমপুর । 


৮.8 জেলা হাওড়া 
১২। উপুবেড়িরা উপ্লুবেড়িয়া উলুবেড়িয়।। 
১৩। স্বাসকৃকপুর হাওড়া হাওড়া । 

১৪) শ্ৰীৱাষপুর শ্ৰীৱাৰপুত্ব = শ্রীরামপুর | 
১৫। আরাষবাগ চাপাডান্া আরামবাগ । 
১৬ ৷ চুচুড়া চুঁচুড়া - চুঁচুড়া। 

পশ্চিম এলাকা 
জেলা বর্ধমান 
১৭1 বৰ্ধমান বর্ধমান বর্ধমান। 
১৮। আসানশোন আসানযোৱ  আসানসোন। 
১৯1 কালনা - বাগুনাপাড়া  : কালনা। 


২০1 কাটোয়া ক্ষাটোয়া- কাটোয়া। : - . 
[খ] 


নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর |! 


জেলা বারডুম 
২১1 সিউড়ি সিউড়ি সিউড়ি। ! 


.. ২২। দ্লামপুরহটি :-্লাষপুরহাট দ্বামপুরহাটি। । 


জেলা বাঁকুড়া 


_২৩। বাঁকুড়া বাঁকুড়া = বীকুড়া। | 
₹২৪। কিছু | বিজুর | বিভণুৱা | 


' জেলা মৌদনশপর . 


- ২৫! মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপুর মেদিনীপুর । ৷ 
২৬ | বেবৃদ! (সেদিঃদঃ) কণ্টাই রোভ.. কণ্টাই রোড় । 
২৭1 ঝাড়গ্রাম :  ৰাৃগ্ৰাম বাতৃগ্নাৰ। :. 





২৮। যাটাব চন্গকোণা রোড ঘাটান। 
২৯! ,তমনুক তমনুক (ছাউট এনেল্লি) তষলুক। 
৩০। কাবি __ ফণ্টাই রোড. কীধি, _ 
উত্তর এলাক। 
" জেলা পশ্চিম দিনাজপুর 
৩১। বৱায়গৱ রায়গঞ্জ যায়গৱ। 
৩২। বালুরধাট কালিয়াগণ্ড বাদুরঘাট। ৷ 
নর জেলা মালদহ 
৩৩1 সালদহ  'নালদহ কোর্ট ঘানদহ। 
জেলা জ্বজগাইগমড়" 


৩৪) জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি অনপাইগুড়ি J 


৩৫। আলিপুরশুয়ার আলিপুর-দুয়ার আলিপুর-নু্নার। 


জেলা দাৰ্জিলিঙ 
৩৬। দাজিলিত দাজিলিও দা্িবিঙ। 
৩৭। কানিশ্পঙ শিলিগুড়ি  ফালিম্ধও 
৩৮। শিলিগুড়ি = শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি ॥ | 


৩৯1 কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার ) 
801 , মাথাভাঙ্কা - কোচবিহার - 'সাখাতাক্ষা।।-: 








পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিঘ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের 
প্রয়োজন হইলে পশুপাঁলন-আধিকারিকের বা সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিকের (Livestock 009: বা 
“Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কাৰ্যালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন: 


পুর্ব এলাকা _ পশ্চিম এলাকা 
চবিবশপরগনা-_ কার্ধালয়ের ঠিকানা | বর্ধমান ,. -কাৰ্যালয়ের ঠিকান! 
পশুপানন-আধিকারিক ৫ £ আজ্যাওারসন থশডপালন-আধিকারিক £ £ বর্ধমান । 
হাউস, আলিপুর । সহ-পশুপালন-আধিকারিক এ 
সহ-পঙ্পালন-আধিকারিক £ বারাপাত | 


নদিয়|-- সর 
পশ্তপালন-আধিকারিক £ £ কৃষ্ণনগর | 
, সহ-পশুথালন-আধিকারিক £ বেখুয়াডহরি। 
ভৰ ; 
ধৃশ্ডপাঁলন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর | 





সহ-পত্ুপালন-আধিকারিক : এ 7 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বেলডাঙ্গা । পশুপানন-আধিকার্িক বোলপুর । 
| হাওড়া ও হুগলি-_ সহ-পশুপানদ-আধিকারিক £ এ 
পণ্ডপালন-আধিকারিক £ £ ' চুঁচুড়া | 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চুঁচুড়) । মেদিনীপুর 
সহ-পশুপানন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ j 
| পোঃ---উলুবেড়িয়া) থপুথানন-আধিকারিক, £ £ ঝাড়গ্রাম। 
জেলা__হাওড়া । সহ-থশুপানন-আধিকারিক £ কাঁথি। 
টু উত্তর এলাকা 
জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকান৷ | দাঞ্জিলিঙ-- কার্যালয়ের ঠিকানা 
ঘণ্ডপানন-আধিকারিক : £ জলপাইগুড়ি । থওঁপানন-আধিকারিক £ : কালিম্পঙ। 
সহ-পণ্ুপাঁলন-আধিকারিক £ ধুপগুড়ি। '_ সহ-পরশুপানন-আধিকারিক : এ 
ৃ্‌ সহ-পশুপানন-আধিকারিক : পেদও | 
পশ্চিম দিনাজপুর সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি 
সহ-পৃ্ডপানন-আধিকারিক রায়গঞ্জ | | 
মালদহ__ * : কোচবিহার-- 
পশুধালন-আধিকারিক £:.: মালদহ | _ সহ-পর্ডপালন- আধিকারিক : কোচবিহার | 
সহ-শুপালন-আধিকারিক ৫ এ  সহ-থশ্ুথালন- আধিকারিক £ মাথাভাঙ্গা । 
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গবৰ্ণমেণ্ট কুইনিন সেল ডিপো 


ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৩ 


ল স্টোস প্রাইভেট লিঃ 


দে’জ মেডিকা 


ভা|২বি লিগুঙ্গে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ 


এবং সব বড় বড় ওষধালয়ে পাওয়! যায়। 


বসুন্ধরা £ মাঘ "৪ ১৩৬৬ 


গশ্চিমবন্ছ পণাচিকিৎসা-অধিকারৱ 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবৰ্তী জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক: (District 
veterinary 08067) অথব। তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব! স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল -আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল? 


কলিকাতা এলাকা 
চৰ্বিশপরগন! 


জেলা পণ্ুচিকিত্সা আধিকারিক, চব্বিশপরগনা,' 
৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর রর 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান৷ স্থিতিবান ঠিকান! 





১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক আলিপুর ১। স্থিতিবান পশুচিকিতসক ভাটপাড়া 

২। তৰ জয়নগর ২। ণ্ৰ ‘, বারাকপুর 
৩! এ বজবজ ৩। প্র ,, বসিরহাট 

8! তৰ ভাঙ্গড় 81 এ +, ডায়মওহারবার 
01 তৰ ক্যানিং ৫1 এ বেহালা 

৬। এৰ ,  ডায়মণ্ুহারবার ৬। পশ্ডচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 

৭} প্ৰ * কাকদ্বীপ সম্প্সারপ সংস্থা। 

৮! এ ,, মথুরাপুর ৭1 এ ,, . হাবড়া, 

৯। গর *.*  কুলপী পৌ: তববেড়িরা 
১০1. এ , আগর ৮। শর ,, বনগাঁ 

১১। এ * বাৰাকপুর ৯। ৰ ‘*, গাঁইঘাটা 

১২ ৷ প্র , দেউলপাড়া, ১০1 ঞ্ৰী | বাণুদা 

পোঃ নৈহাঁচী ১১। কৃষি-গোপানন শিল্প শিক্ষালয়ের পণ্ড" 

১৩। ঞ্র ** বারাসাত চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোডঃ দমদম 
১৪। ত্র **' হাবড়া ক্যান্টনমেন্ট | 

১৫। প্ৰ বসিরহাট 

১৬1. ত্র হাসনাবাদ 

১৭। প্ৰ * সন্দেশখালি 

১৮ | শখ +* হাড়োয়| 


[>| 


জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 

নৃতন মহাকরণভবন, চারতলা, . 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা '_ স্থিতিবান ঠিকান! 


১। ভ্ৰাম্যমাণ পশ্তচিকিৎসক সীতরাগাছি . . ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক হাওড়া * 
₹্‌। ঞ . ,, ডোমজুড় ২। টা + * উলুবেড়িয়া 
৩। ত্সক, জাতীয় উলুবেড়িয়া 
৷ রী চি &এ '_ __  সম্পৃসারণ, সংস্থা । 
| ৪| এ বাগনান ' 
6৫1 এ শ্যামপুর : 
৬। এ ভোমজুড়। 
পে ১ কৃষ্ণনগর এলাকা | 
জেলা পত্ডচিকিৎসা আধিকারিক, নদিয়া, | 
ol পোঃ কৃষ্ণনগর ) 
১। ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর, ' 
২। এ **  বেখুয়াডহরি ২ প্ৰ ** ৰানাঘাট' 
৩। তৰ **  সানাঘাট ৩। পশুচিকিৎসক, জাতীয় রা 
৪1 ঞঁ ,, শাস্তি সম্পূ্সারণ সংস্থা | পো: ফুলিঃ 
৪81 প্ৰ ‘, চাকুদা ' 
৫1 এ ,,  হীসখালি, 
| ঙ। এ ‘,  বানাঘাট 
মুশিদাঁবাদ ! 
জেলা পঙুচিকিৎস৷ আধিকারিক, মুখিদাবাদ, ৷ 
পোঃ বহরমপুর : 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্ডুচিকিৎ্সক বহরমপুর _ ১। স্থিতিবান পশ্তচিকিখ্সক বহরমপর' 
২! ও *.- হরিহরপাড়া be” 2 te 
ঞ্ৰ ৩1 প্র ,, জঙ্গীপুর ' 
৩1. ** দমকল ৪1 ৰ ১. কান্দি ' 
৪1. এ রঘুনাথগঞ্জ ৫! পণুচিকিৎ্সক, জাতীয় বেলডাঙ্গা: 
৫1 এ ‘+ ভগবানগোলা '_ সম্পুসায্ধণ সংস্থা! ; 
৬। প্র ্ঠ' ড। প্র ৷ কত বারওয়ান, 
**  ধুলিয়ান পো: পাঁচথুপা 
৭1 ঞ্রৰ ** নবগ্াম ৭। ' শ্রী '' », কান্দি ৷ 
৮। ৰ ১১  ভরতপুর । 


সম্পসারণ সংস্থা ৷ 
প্র 


কক 


মালদহ এলাক। 
মালদহ - 
জেলা পশ্ুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ ইংলিশবাজার . 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান ঠিকানা 
১! ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক মালদহ ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক নালদহ 
ই। প্ৰ | আইহো ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশচন্দ্রপুর 
- সম্পূসারণ সংস্থা। 
৩। ঞ ওল্ড মালদহ . a রর .. খড়বা, 
পোঃ চঞ্চল 
‘81 এ বতুয়।, 
পোঃ আরিয়াডাঙ্গা 
৫1 এ মানিকচক্‌, 
পো: এনায়েতপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশুচিকিৎসা৷ আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বানুরঘাট | 
১। ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎসক বালুরঘাট ১।  স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বালুরঘাট 
রা ঞ্র রায়গঞ্জ ২! পশুচিকিৎসক, জাতীয় বায়গ 
৪2 সম্প্রসারণ সংস্থা | 
৩। এ ** গঙ্গারামপুর ৩। এ হেমতাবাদ 
৪1 হ **  ইস্লামপুর- 81 এ ালিয়াগঞ্জ 
শিলিগুড়ি এলাক। 
_ দ্বাজিলিও 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, দাঁজিলিউ 
১। ভ্রাম্যমাণ পওচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। স্থিতিবান পঙচিকিৎসক দাৰ্জিলিঙ 
২। তৰ ১, ঘুম ২। ৰ কাসিয়াঙ 
৩। কালিম্পঙ 
র্‌ রর 1 মি রা এ বাশি 
রর i .৫ | পশুচিকিৎদক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট্‌, 
1 এ তিস্তাভ্যানি সম্পূসারণ সংস্থা । পো; তাকদা 
৬। এ শিলিগুড়ি ৬1 এ ** ফু ৰি 
৭] এ নকৃসালবাড়ি পো: বিজনবাড়ি 
৭| এ যাপকরি, 
| পো: জোড়বাংলে! 
৮। এ * 
কোচবিহার ৷ 
জেলা পশুচিকিৎসা . আধিকারিক, কোচবিহার 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিংসক কোচবিহার ১। স্থিতিবাঁন পশুচিকিৎসক, কোচবিহার 
২ এ মেকলিগঞ্জ ২। ঞ -, তুফানগঞ্জ ' 
৩।১ এ মাথাভাঙ্গা ৩1 পশুচিকিতৎসক, জাতীয় দিনহাটা 


 বসন্ধরা 


জলপাইগুড়ি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকানা 
১। ভ্রাম্যমাণ পণ্ডচিকিৎসক দোমহানি ১1 
'২| তর ..  বীরপাড়া ২। 
৩1 প্ৰ .. কালচিনি ও 
81 এঁ . "আলিপুরদুয়ার ৩। 
81 
- বধমান এলাকা 
বৰ্ধমান 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বৰ্ধমান 
১ ৷ ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিত্সক গুম্বকরা ১। 
২। প্ৰ ,, মেমারী ২1 
৩। ঞ্র সেহারাবাজার -৩। 
81 প্ৰ কালন। 81 
৫ ধরে কাটোয়৷ ৫ 
৬। ৰ নতুনহাট 
এ! প্র আসাঁনসোল ঙ৬। 
৮। গর রানীগঞ্জ ৭| 
৯! ঞঁ দুগ পুর ৮) 
বীরভূম - 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরতুম | 
১1 ভ্রামামাণ পঞ্তচিকিৎসক সীইখিয়া ১। 
২! গর ».  ৰোলপুর ২। 
৩। এ দূবরাজপুর ৩। 
৪1 প্ৰ রামপুরছাট 
৫! প্র নলহাটি 81 
1 
৷ ঙ। 
হুগলি . 
জেলা পশুচিকিতসা আধিকারিক, হুগলি, চঁচুড়া 
১! ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎপক চুচুড়া ১1 
হ। +, ত্ৰিবেণী ২! 
৩1 তৰ শ্রীরামপুর ৩। 
81 ঞ তারকেশুৰ 
হ ৪1 
৫1 
ড। 





রর বসনন্ধরা 

__ মেদিনীপুৰ এলাকা = 

মেদিনীপুর | 
১1 জেল৷ পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মেদিনীপুর 


(উত্তর), পোঃ মেদিনীপুর 
.২। জেলা পশুচিকিৎসা আধিকাৰিক মেদিনীপুর 
(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি 


ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান ঠিকান। 
21 ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাঁতিন ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মেদিনীপুর 
২ -, মেদিনীপুর হ। এ +, তমলক 
৩। বালিচক্‌ ৩। এ ১. কাখি 
৪1 প্র গড়বেতা৷ 81 পণ্ডচিকিৎসক, জাতীয় ঝাড়গ্রা্ম 
৫। ৰ * খড়গপুর সম্পুসারণ সংস্থা 
৬। ঞ তমনুক * ৫! তৰ *- ভগবানপুর 
৭1 প্ৰ মহিঘাদল ৬। পটাশপুর 
৮। থে ৰ ৭৷ প্ৰ খেঁজুরি 
৯! , ঘা ৮! ৰ তমলুক 
১০। এ * কীথি ৯। বিনপুর (১), 
১১। এ , এগুরঃ পোঃ লালগড় 
১২। এ ». ক্ষীরপাই ১০। এ * বিনপূর (২), 

পো; বেন ড় 
বাঁকুড়া 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া ত 
১। ন্রাম্যমাণ পশুচিকিতৎসক ৰাকূড়া ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বাঁকুড়া 
২] এ *, ওন্দা ২৷. এ +, , বিষ্ণুপুৰ 
৩। ৰ * বেলিয়াতোড় ৩। পত্তচিকিৎসক, জাতীয় সোনামুখী 
৪1 গ্ৰ * বিষ্ণুপুর সম্পুদারণ সংস্থা । 
৫1 তৰ , গোনলামুখী ৪1 ৰ *, পাত্ৰসায়ার 
৬। এ ‘ খাত ৫1 এ **  রানীরবীধ 
পুরুলিয়া : 
জেলা পঙুচিকিৎস৷ আধিকারিক, পুরুলিয়া .. 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিত্মক পুরুলিয়া ১1  স্থিতিবান পঙুচিকিৎসক পুরুলিয়া 
২ এ ,,  বৃধুনাথপুর 

২। এ ** বলরামপুর ঞ্র 
৩। ঞর মানবাজার id ০১৬ 
8} গ্ৰ ** ঝালদ। 
৫। এ ** কাশীপুর 
৬। এ ** রঘুনাথপুর 


৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 
১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-১। 


৪1 প্রচার আধকারক, পশুচাকৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা) 


তা-১। 


_ কলিকাতা 
১। পশ্চিমবঙ্গ পশ্যঁচকিংসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কাঁলকাতা-৩৭। 
২। 'স্থাতবান পশহাচাকংসক, ১৯ নং বড স্ট্রীট। 


৫! জেলা পশ্মচিকিৎসা আধকারক (হাঁস-মুরাঁগ শাখা), 


কিকাতা-১। 


নদিয়| 


১নং হোস্টংস স্ট্রীট, 


৯ জেলা পশুচাকৎসা আঁধকারক. (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 
২ জেলা পশ্ঁচীকৎসা আঁধকারক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নদিয়া 


দাজিলিঙ 


১! খ্লান্ডাস ইন্সপেক্টর, কালিম্পঙ 


রি জলপাইগুড়ি 
১। হ্তিরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগাঁড় 








পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 


১১৯২৬ (একর হিসাবে) 
আমন ধান ৮৮১১৬১৬০০ 
আউশ ধান.  ১২৯৯৬১০০০ 
বোরো ধান 8১,৪০০ 
মোট ধান . ১,0১,৫৪,০০০ 
তুষ্ট ১,২৫,৬০০ 
যব =. ১,০৯,০০০ 
গম | ১,৫৪,৭00 
অন্যান্য ধান্যবগীয় 

শস্য ৫২১৬০০ 
মোট ধান্যবগীয় 

ফসল ___ ১,০৫১৯০,৯০০ 
ছোল৷ ৰ 8,৬৮,২০০ 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 
শতকরা অংশ 


৬১*২৮ 
৯১০১ 
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৭০৫৮ 
0°৮৭ 


. 0:৭৬ 


১০৭ 


০৩৭ 


৭৩*৬৫ 
৩২৬ 


ফসলের নাম 


(একর হিসাবে) 
অন্যান্য ডা’ল ১২,১৩০১৪০০ 
- মোট ডা’ল ১৬,৯৮,৬০০ 
সরিঘা ২,২৪,৩০০ 
অন্যান্য তৈলবীজ . ১,১৫,৪০০ 
মোট তৈলবীজ ৩,৩৯,৭০০ 
আখ __ ৬০,৯০০ 
আলু . ১,১৫,৩০০ 
অন্যান্য সবজি ২,১০,৯০০ 
পাট ৭,৭৯,৫০০ 
মেল্তা ১,৯২,৭০০ 
অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ 


১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 


< 


[৬] 


I 
| 
1 
| 
|] 


আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


শতকর। অংশ 
৮" ৫৫ 
১১*৮১ 
১০৫৬ 
0:৮০ 
২’ "৩৬ 
০৪২ 
০* ৮০ 
১৪৭ 
৫.৪২ 
১:৩৪ 
২*৭৩ 

| 


1 





== আজ nm 


সস আত 





১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মেটি,ক পদ্ধতির প্রবর্তন স্থর হয় তখন--পাঁট, লৌহ ও 
ইম্পাত, বস্তু; সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, .ইপ্রিনীয়ারিং, কফি, অলৌহ ধাতু, কাচ! রবার ইত্যাদি 
অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মেট্রিক ওজন ও যাপ গ্রহণ করে। 


তারপর থেকে আরও অনেক শিলে এই পরিবর্তন বু হয়। 
১৯৫৯ সালের অক্টোবর যাস থেকে ছোবড়া শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অঙ্থ্মতি দেওয়া হয়। 
১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও, মেটু.ক ওজনে পরিবর্তন সুরু হয়। 
বনম্পতি ও রং তৈরীর শিল্পে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে" মেটু,ক ওজন 
প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন দ্রুততর হবে। 


১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্ৰোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে : এ 
লীটার ও মেটি.ক মাপে বিক্রী করা হবে। 


| সহ সজ্জনৰ 
গ্রহণ কর! হবে তখন সেটা হবে মেটি,ক পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা । 










সরলতা ও চির 25 ও | 7 গ্রহণ করুন 


ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত - DA S22 


বস ন্ধরা 


ষ্ঠা 

প্ৰসঙ্গ ' টা 
শস্যরক্ষা ন ৰ ৩৭০ 
বিশ্ব কুষিমেলায় আমরা ৰ i ৩৭৪ 
সার্থক শ্রমে গড়া কেলেঘাই Ez _ ৩৭৭ 
মাছের চাষ _ _. ৩৮০ 
{তন ফসলের গান ন ৰ ৩৮২ 
শস্যের অপচয় নিবারণে গনদোমঘর নে হু ৩৮৩ 

_ চ্ৰল্প - সণ্তবয় আভযান _. ' ৩৮৬ 
জনাগয়ানার সংকর ভুট্টাবজ ঠা টা ৩৮৮ 


সমবায় নবজীবন দিয়েছে বুলগোরয়ার কৃষকে ঢ় ৩৯১ 
তাঁতশিল্পের উন্নাতর জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের পাঁরকল্পনা 


ও বাৎসাঁরক ব্যয় 2 is ৩৯৩ 
পাঁশ্চমবঞ্গে তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্দর ., - ৩৯৯ 
টনকটাঁক + সর 44 808 


পশ্চিমবঙ্গ কুষি-অধিকার 


কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 





তলান-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কাঁলকাতার চতীর্দকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ' 


ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রাত মূল্য ৬ টাকা । 
বিঘাপ্রাত মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


আপনাদের চাহিদা “নিকটবৰ্তী, কাষি-কর্মচারণীর নিকট জানান। 
রষ্তব্য 8--একলঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ কর! হয ন! 
7৮ ] 


প্রসঙ্গ 


সভ্যতার জন্মলগন হ'তেই ভারত কারূকলায় ও শল্প- 
চাতুর্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করোছিল। 


প্রীতভার মাধ্যমে শিল্পসাধনার ধারা যুগে যুগে 
বহন ক'রে চলেছে। তাদের কল্পনার নানা বৈচিত্র্য 
দেশজ উপাদানে এবং সাধারণ গ্রামীণ যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে নানা বর্ণে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 
মনে হয় মানস কল্পনার এই বহনাবাঁচন্ন বাঁহঃপ্রকাশ 
সত্যই অতুলনীয়। ' - 
ভারতের শিল্পপ্রয়াস ও রূপসাধনা একাধারে মূর্ত 
হয়েছে বয়নাশল্পের মধ্যে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে 
ভারত যে তাঁতাশল্পে অগ্রণী ছিল তার পাঁরচয় বেদ 
ও পুরাণে পাওয়া যায়। বয়ন-নৈপ্ণ্য ও রূচিবোধে 
ভারতের তাঁতবস্ত্র প্রাচ্যে এবং পাশ্চান্তে সমান 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। এীতহাসক, ভৌগোলক, 


সামাঁজক ও আধ্যাত্মিক দাাঁষ্টভাঙ্গতে ভারতের - 


বাভন প্রদেশের বয়ন-নৈপণ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
বিকাশত হয়েছে। বারাণসীর রেশম ব্রোকেড, 
হায়দরাবাদের হিম্‌র;, পাঞ্জাবের খেস, মধ্যপ্রদেশের 
চান্দেরী শাঁড়, মাদুরা কাণ্পীপুরম আর ভেঙ্কট- 
শরীর শাঁড় এবং বাঙলার মসালন সর্বদেশে 
সর্বজনীন প্রশংসা অকুণ্ঠিতভাবে অর্জন করেছে। 
সর্কক্ষেত্রেই এই সংণ্টর মধ্যে শিল্পীদের তৎকালীন 
দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জীবনের ছাব প্রাতফাঁলত 
হয়েছে। | 

পঠস্থান ঢাকা আজ ভারতের বাঁহ“ভূত, তবুও ধারা- 
বাহক সংস্কৃতির সূত্র সকল বাঙালীর মসলিনের 


_বশুন্করা 


১২শ বর্ষ 2 ১ম সংখ্য! 2 মাঘ ১৩৬৬ 
(১৮৮১ শকাব্দ) 


গৌরবে আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। ঢাকাই মসাঁলন ও 
বাঙলার বয়ন-গৌরবের আভব্যান্ত হয় ম্যার্শদাবাদের 
বালুচর (বর্তমানে জিয়াগঞ্জ) বুটিদার শাঁড়র মধ্যে। 
শাঁড়র জামর উপর 1বাঁচন নকশা এবং আঁচলার 
কারুকার্য ছিল এর প্রধান বৌশন্ট্য। এই 1শল্প- 
সাধনার শেষ সাধক ছিলেন বয়নশিল্পী দুবরাজ দাস। 
তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্প্রীত 
পরলোক গমন করায় এই শিল্পধারা একান্ত 
অবলমীপ্তর আশএকায় আচ্ছন্ন। অবশ্য আশার কথা 
যে, তাঁর জীবদ্দশায় কয়েকজন গুণী উৎসাহী শিল্পী 
বালুচরী কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। 
হয়তো ভাবষ্যতে আবার এই শিল্পধারার 
পুনরাবর্ভাব হবে। ন 


অতাতে ভারতের রপ্তান বাণিজ্যে তাঁতের 
কাপড়ের ছিল এক 1বাশিষ্ট স্থান। এ থেকে ভারত 
প্রচুর বৈদোশক মুদ্রা অর্জন করত। তেইশ শ’ বছর 
পূর্বেও সেকেন্দার শাহের ভারত আক্রমণের সময় 
হ'তে উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পন্ড 


ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে তাঁতবস্বের প্রাধান্য 


অব্যাহত ছিল। প্রীতহ্যে সুমহান এই [শিল্পের 


‘বিশেষ দার আসে উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 


থেকে । দেশে যন্ত্ীশল্পের প্রসার-হেতু এবং কায়েমী 
বৈদেশিক শাসনের প্রাতকূলতার ফলে জাতির এবং 
দেশের গৌরব তাঁতিশিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ে। নানা 
প্রাতকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের তাঁতাঁশল্প যে 
টি'কে থেকে সম্প্রাত পুনঃগ্রীতাষ্ঠত হ'তে পেরেছে 
তার কারণ অন্যান্য কুঁটরাঁশল্পের ন্যায় আমাদের 


৩৬৩ 


নি 
০ 
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বয়নাশল্পের একান্ত নিজস্ব কতকগীল বৈশিষ্ট্য 
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(১) তাঁতাঁশল্পে মূলধন নিয়োগ করতে হয় কম 
এবং এর পোষণ-খরচা কম; বংশান,ক্রমে, 


২) রকমারি ও মনোজ্ঞ বস্ত্রাদ বয়নে তাঁত 
অদ্বিতীয়, আর তন্তুবায়ীর স্বকীয় প্রতিভা 
ও উদ্ভাবনী শান্ত প্রয়োগের সুযোগ বয়ন- 
[শিঙ্গেপই সমাধক। 
(৩) তাঁতে-বোনা কাপড়ের স্থায়িত্ব আঁধক। 


- (৪) তন্তুবায়দের সহজ সরল গ্রাম্য জীবন, 


সর্বোদয় আদর্শ এবং দেশাত্মবোধের পাঁরচয়, 


হিসাবে বরণীয়। 


কৃষিপ্রধান ভারতে জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
তাঁতীশজ্পের অবদান অপাঁরমেয়। বৃহৎ শিল্পের 
' দ্বারা পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সৃষ্ট হ'লেও আনুপাতিক 
কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের জনশান্তর 
প্ৰাচুৰ্য এবং মূলধনের অভাবে লোকসংখ্যার যথোচিত 
অংশকে কর্মে নিয়োগ করতে কৃষির পরই কুটির- 
{শিল্পের মধ্যে তাঁতাঁশল্প প্রধান। তা ছাড়া, কৃষক 
ও. ভূমিহীন চাষী বিকল্প কৰ্মাহসাবে অবসরসময়ে 
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১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের শেষে সমগ্র 'ভারতে 


_ রোঁজাস্ট্রকৃত তাঁতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ ৯৫ 


হাজার। এই তাঁতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৮০ 
লক্ষেরও বোশ। দেখা যায় যে, ভারতের সমস্ত 
বৃহৎশিল্পে নিযুন্ত শ্রামক ও কারগরের সংখ্যার 
চেয়ে অনেক আধক-সংখ্যক লোক তাঁতাঁশল্পের উপর 
1নিভ'রশীল ৷ নিঃসন্দেহে সমগ্র জাতির ও দেশের 
কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভর করছে এদের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নাতির উপর। সেজন্য কর্মসংস্থান এবং জীবিকার 
মান উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় 
এই কুটিরশিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


যুদ্ধোত্তর কালে ১৯৫২ সালের পর তাঁতশিজ্পের 
খুব সঙ্কটময় সময় উপাঁস্থত হয় এবং সমগ্র ভারতে, 


উৎপাদন করতে পারে। গ্রামীণ অর্থনপীতর ভাত্ত 
সুদৃঢ় না হ'লে পল্লী তথা জাতীয় জীবনের মানব্‌াদ্ধ 
সম্ভব নয়। সু্চীন্তত পাঁরকল্পনার মাধ্যমে এই 
প্রাচীন এঁতিহ্যময় কুটিরাশজ্পকে সংগঠিত ক'রে 
আমাদের লোকশীন্তকে কর্মে নিয়োগ করা একান্ত 
প্রয়োজন ৷ উন্নততর যন্ন্পাতির সাহায্যে উৎপাদন- 
বাদ্ধর দ্বারা দেশের কল্যাণবৃদ্ধি এবং আর্ক 
কাঠামো সুদ করা সম্ভব হবে। 


উঠে। এ অবস্থায় ভারত-সরকার কলে উৎপাদিত 
বস্বের উপর আঁতীরন্ত সেস্‌ বাঁসয়ে এক তহাবল 
সৃষ্টি করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে । . 
১৯৫৪ সালে নাঁখিল ভারত তাঁতাঁশ্প পৰ্ষদ: গঠিত 
হয় এবং সেস: তহবিলে সা্চিত অর্থের সাহায্যে 
১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে 'বাভন্ন পাঁরকজ্পনার ‘মাধ্যমে 
রাজ্যসরকারগলির তত্বাবধানে তাঁতাঁশল্পের পুন- 
বসন এবং উন্নতির স:বিন্যস্ত প্রচেষ্টা চলেছে। এই 
পর্ষদ স্থির করেন যে, তাঁতাশল্পের পুনঃপ্রাতষ্ঠার 
জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বয়নীশল্পীদের সমবায় 
সামাতর মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং সর্বপ্রকার 
সাহায্য সমবায় সাঁমাতির মাধ্যমে পাঁরচালত করা। 
সেই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রথম পণ্চ- 
বাৰ্ষিক পাঁরকল্পনা থেকেই এই 1শল্পের উন্নয়ন- 
প্রয়াস চলে আসছে। | 


তা ছাড়া কলের উৎপাদন আনুমানিক ৫০০ কোটি 
গজে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁতিশিল্পের প্রসারের : দ্বারা 
জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার সুযোগ দেওয়া 
শ্রয়েছে। প্রথম পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনাকালে 
(১৯৫৩--৫৬) ভারত-সরকার 1বাভন্ন পাঁরকল্পনায় 
তাঁতাশল্পের বয়নকাজে ১০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা 
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মঞ্জুর করেন এবং রাজ্যসরকারগীল ৯ কোটি ৬৯ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ‘দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম 
{তন বৎসরে ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৫৮-৫৯ বর্ষ 
পর্যন্ত ভারত-সরকার ১৪ কোট ৮৯ লক্ষ টাকা 
মঞ্জুর করেন এবং রাজ্যসরকারগ্যাীলর মোট ব্যয় হয় 
১৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। 

সমাজ-সংস্কারক ও অর্থনপীতাবদ্‌ ডাঃ কার্ভের 
নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে যে কাঁমাঁট গাঁতত হয় তার 
সুপারিশ অনুযায়ী জনপ্রাতি ১৮-৫ গজের 1ভাত্ততে 
প্রয়োজন দাঁড়ায় প্রায় ১৭০ কোটি গজ। ১৯৫৬ 
সালে ভারত-সরকার নতুন বস্ৰনশীতি অনুসারে এই 
সিদ্ধান্ত ঘোষণ করেন যে, ভারতে প্রয়োজনীয় 
বস্ত্ের পরিমাণ হবে মোট ৮৪০ কোটি গজ! এর 
মধ্যে কল এবং বদ্যুৎ-চাঁলিত তাঁতের জন্য সংরাঁক্ষত 
হয় যথারমে ৫০০ কোটি গজ এবং ২০ কোটি গজ । 
হস্ত-চালিত তাঁতে শিল্পীদের যথোপয্ন্ত পাঁর- 
শ্রীমক আঁজত হয় না। জাতীয় মান উন্নত করতে 
হ'লে তন্তুবায়দেরও আয়বাদ্ধ প্রয়োজন। শান্ত- 
চালিত তাঁত ব্যবহারে তাঁদের আয় আঁধক হবে এতে 
কোন সন্দেহ নেই ৷. শীল্তচালিত তাঁত উন্নতপদ্ধাতর 
সুযোগ বিতরণ করবে স্বয়ধারুয় বস্ত্র-গুটানো যন্দ্ 
ও অর্ধ-স্বয়ধারুয় তাঁতের মত। ১৯৫৬-৫৭ সালে 
নতুন বস্বনপীত ঘোষণার সঙ্গে ভারত-সরকার 
সমবায় সাঁমাঁতর মাধ্যমে ৩৫,০০০ শাল্তচালিত তাঁত 
বন্টনের এক পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন। এইসব তাঁত 
করবেন। প্রাত তাঁতীপছু আনুমানিক ৪ হাজার 
টাকা খণ ও দান 1হসাবে মঞ্জুর করা হয়। একটি 
সমবায় সাঁমাতকে ১৫টির বোশ তাঁত দেওয়া হয় 
না। এই শাঁন্ত-চাঁলত তাঁতের জন্য বার্ষিক যে ২০ 
কোট গজ বস্ত্র বয়ন বরাদ্দ করা হয় তা সমগ্রভাবে 
মোট প্রয়োজনের মাত্র ২:৪ শতাংশ! জনসাধারণের 
চাঁহদার এক বিরাট অংশ মেটাবার প্রচুর সুযোগ 
হস্তচালিত তাঁতাঁশল্পের জন্য সংরাক্ষত আছে। 
এমনকি দেশবাসীর প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশই 


২ক 
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যোগান দেবার ভার তাঁতীশল্পের উপর  ন্যস্ত। 
কারে কামাঁট তাঁতাঁশল্পের উন্নয়নের জন্য ৮৮ 
কোট টাকা সুপাঁরশ করেন (তন্মধ্যে ৮০ কোট 
টাকা সূতা বস্লের জন্য, ৫ কোটি টাকা রেশমী 
বস্তের জন্য এবং ৩ কোটি টাকা পশমী বস্দ্ের জন্য)। 
কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠত হবার পর 
পরিকল্পনা কমিশন দেশের আঁর্থক সংস্থান পুন- 
বিচার ক'রে এই শিল্পের জন্য মোট ৩৬ কোট 
৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেন (৩২ কোটি টাকা 
সূতা বস্ত্ের জনা, ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রেশমী 
ও পশমী বস্ত্ের জন্য এবং ২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের পাঁরকল্পনা বাবত)। 'নম্নে ভারতের 
তাঁতবস্তের উৎপাদন এবং রপ্তাঁনর যে হিসাব 
দেওয়া হ’ল তা থেকে এই শিল্পের অগ্রগাঁত সহজেই 
অনুমেয়ঃ 


ভারতের তাঁতবস্ত্র 

, সাল উৎ্পাদন-পরিমাণ বপগ্তানি-পরিমাণ 

(কোটি গজ) (কোটি গজ) 
১৯৫০ ৮০৫ ৪*১১ 
১৯৫১ ৮৫০০ ৪-৩৬ 
১৯৫২ ১১০-৯ ৫:৩৮ 
১৯৫৩ ১২০০ ৬*৩২ 
১৯৫৪ ১৩১.৮ ৫.৭৩ 
১৯৫৫ ১৪৭৩ ৬০৪ 
১৯৫৬ ১৫৪১১ ৫-৯৯ 
১৯৫৭ ১৬৭৮ ৩:৭৫ 
১৯৫৮ ১৮২-০ ৩:৫১ 
১৯৫৯ (আনুমানিক) ১৮৭* ৪ - ৩:০৮ 


১৯৫৩ সালে সমবায় সাঁমাতর মাধ্যমে যখন তাঁত- 
{শিল্পের সূতা বণ্টনের প্রথা চালু হয় তখন দেখা 
যায় যে, সারা ভারতে সমবায়-ভুক্ত তাঁতের সংখ্যা মান্র 
৬ লক্ষ ৮২ হাজার। তাঁতাঁশল্প পর্ষদের 'বাভন 
পাঁরকজ্পনার রুপায়ণে ১৯৫৯ সালের শেষে এই 
সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লক্ষে এবং তন্তুবায় সমবায় 
সমিতির সংখ্যা বেড়ে হয় ১০ হাত্তারেরও আঁধক ! 


৩৬৫ 


বসদন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


এখন আমাদের পশ্চিম বাঙলার তাঁতাঁশল্পের 
অবস্থা কাঁ, দেখা যাক। ১৯৪০ সালে তথ্য- 
অন:সন্ধানকারী কমিটির হিসাবে দেখা যায় যে, 
পশ্চিমবঙ্গে সে সময় তাঁতের সংখ্যা ছিল ৪৩ 
হাজার। ১৯৫০-৫১ সালের সরকারী লাইসেন্স 
দানের পাঁরসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মোট তাঁতের 
সংখ্যা ছিল অনাঁধক ১ লক্ষ। ১৯৫৮-৫৯ সালের 
শেষে রোঁজাস্ট্র-ভুন্ত তাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ 
লক্ষ ৩৬ হাজার। ধরা যেতে পারে যে, বর্তমানে 
এ রাজ্যে মোট তাঁতের সংখ্যা হবে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ 
হাজার। এর মধ্যে ১ লক্ষের কিছ; বোঁশ ঠকঠাঁক 
তাঁত, প্রায় ১২ হাজার চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং বাঁক 
হাত-তাঁতি। প্রায় ৭৭ হাজার তাঁত রয়েছে বস্্র- 
সমবায় সামাতর অন্তভূক্তি। পশ্চিম বাঙলায় সমবায় 
সাঁমাঁতর মোট সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৯৮১। শাঁড়র 
‘পাড়ে নকশা তোলার জন্য জার এবং জ্যাকার্ডের 
বহুল প্রচলন এই রাজ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ধনেখাল, ফরাসডাঙা, 
রাজবলহাট, বেগমপুর, দেবীপুর, বিষ্ণপুর, 
রাজগ্রাম, 'গোপীনাথপদুর, সোনামুখী, চরাবার, 
রামজীবনপদর, চন্দ্রকোণা, হরিদাসপুর, তমলুক, 
অমার্ষ, শ্রীনকেতন, বাঁসরহাট প্রভাতি স্থান তাঁত- 
শিল্পের কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রাসদ্ধ। মর্শদাবাদ, 
বিষ্ণুপুর, মালদহ এবং - পুরীলয়ায় উচ্চ শ্রেণীর 
তসর ও গরদ প্রস্তুত হয়। পশম-ীশল্পের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ এ যাবৎ যাঁদও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করে নি, তথাপি কালিম্পঙ, পাটুলী (বর্ধমান) 
লোকপন্র (বাঁকুড়া), শ্রীকণ্ঠবাটী (ম্যার্শদাবাদ) 
প্রভাত স্থানে পশমাশজ্প উৎকর্ষ লাভ করেছে। 
তাঁতে সাধারণত ধুতি, শাড়ি, চাদর, মশারির কাপড়, 


গামছা, ল্দাও, জামার কাপড়, গজ, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি 


বোনা হয়। ধুঁতির জন্য ফরাসডাঙা, কৈকালা, 
জন্য- শান্তপুর, নবদ্বীপ, ধনেখালি, রাজবলহাট, 
বেগমপুর, রামজীবনপদ্র, চাদর ও নিত্যব্যবহার্য 
বস্ম-সামগ্জীর জন্য রাজগ্রাম, গোপীনাথপূর এবং 


৩৬৬ 


গজ, ব্যান্ডেজ, মশাঁরর থান, চাদর প্রভৃতির; জন্য 
তমল,ক, বাঁসরহাট প্রভীত স্থান যথেষ্ট প্রাসাদ 


হাওড়া, নবদ্বীপ এবং রাধামাপহাট প্রসিদ্ধ। 


হাওড়াহাট সমগ্র ভারতের মধ্যে তন্তুজ বন্দর শ্ৰেষ্ঠ 
বিক্রয়কেন্দ্র ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে তাঁতাঁশল্পে সমবায় আন্দোলন! আরম্ভ 
হয় বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বয;দ্ধ-কালন বন্দ 
নিয়ন্ণের সময়। সেই সময় ৯০৪টি প্রাথামক 
সমবায় সামাতি এবং ১৩টি শিজ্পসংস্থা গড়ে উঠে। 
প্রাথীমক সামাতগুলর অধিকাংশই নিয়ামত 
মুল্যের সুতা বন্টনের কাজের উপর জোর দিত। 
'বানয়ল্ণের পর সাঁমাতগ্ীলির চরম দ্ার্দন আসে 
এবং অধিকাংশ সমিতির কাজ বন্ধ হবার উপক্রম, 
হয়। 1নাখল ভারত তাঁতাশল্প পর্ষদের: তহাঁবল 
থেকে যথারীতি সাহায্য দেওয়া শুরু হয় ১৯৫৩-৫৪ 
সালে। পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন সাঁমাতগীলকে 
পুনরুজ্জীবিত করার দিকেই স্বভাবত প্ৰাৰ্থামক 
দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টায় প্রায় ১০, হাজার 
সমবায় তাঁতীর সংখ্যা বৃদ্ধ পায়। অল্প সময়েই 
আরও তিনটি শিল্পসংস্থা বিভিন্ন জেলায় গাঁঠিত 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত লিঃ 
প্রারম্ভে পাশ্চমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় “বিপণন 
সমিতি নামে পরিচিত) ১৯৫৪-৫৫ সালে গঠিত 
হয়। প্রাথামক সমবায় সাঁমাতর উৎপাদিত! পণ্যের 
”বপণন-ব্যবস্থা, আমদানি-কৃত সুতা, রঙ এবং 
রাসায়ানক দ্রব্যাদর সুষ্ঠ ববিতরণব্যবদ্থা এই 
সঁমাতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে। 


বর্তমান যান্তিক উন্নতির যুগে প্রত্যেক: কুঁটর- 
শিল্পকে বিশেষ বিশেষ অস্মাবধার সম্মুখীন হ'তে 
হয়। সমাঁধক গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁত- 
শিল্প যাতে ক'রে মিলের প্রাতযোগতায় ! টিকে 
থাকতে পারে সেজন্য ভারত-সরকার এবং রাজ্য- 
সরকার অবাঁহত এবং সদাই সচেষ্ট। তাঁতাঁশল্পের 


সর্বাঙ্গীণ উন্নাতকল্পে ভারত-সরকারের সঙ্গে সঙ্গে 


1 
] 
1 
{ 
। 
। 
1 
| 
| 


রাজ্যসরকারগ্দালও নানাবিধ পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন! তাঁতাঁশল্পের প্রসারের জন্য সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন_ (১) কাঁচামাল সরবরাহ, (২) মূলধনের 
ব্যবস্থা, (৩) কারগাঁর, শিক্ষা, (৪) উৎপন্ন পণ্যের 
বাক্ষ-বন্দোবস্ত, (৫) গৃহহীন তন্তুবায়দের উপযন্ত 
গৃহের বন্দোবস্ত এবং আন্ষঙ্গিক অপরাপর 
সুযোগদানের ব্যবস্থা ৷ | 


কাঁচামালের মধ্যে সুতাই প্রধান। পাঁশ্চমবঙ্গে 
সুতার চাহিদা বৎসরে সাড়ে তিন কোট পাউন্ডের 
বেশি। এই প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৮০ . ভাগই 
দাক্ষণ ভারত এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। 
তাঁতীদের আঁধকাংশই বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে সূতা কিনে কাজ চালায়। কিন্তু রেল-ভাড়া, 
মুনাফাযোগ ইত্যাদর ফলে বাজারে কেনা সুতার দাম 
বোঁশ পড়ে! রাজ্য তাঁতাঁশল্প সমবায় সাঁমাত লিঃ 
মিল থেকে যাতে ক'রে সূতা পেয়ে সমবায়ী তাঁতী- 
দের বণ্টন করতে পারে সেরূপ একটি পাঁরকজ্পনা 
সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলে বিবেচনাধীন আছে। তা 
সাঁমাতগ্লর মধ্যে বিতরণের. ব্যবস্থা হয়েছে। 
উপরন্তু "বিদেশ থেকে সূতা, রঙ ও রাসায়ানক 
দুব্যাঁদ, সরাসার আমদানির জন্য বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে সমবায় সামিতিকে 'পারামট' দেওয়া হয় এবং 
প্রয়োজনের উপযুক্ত অংশ সংরাক্ষত আছে। রাজ্যে 


সূতা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক টাকু বাঁসয়ে 


বিভিন্ন শিল্পপ্রাতষ্ঠানের মারফত সূতা উৎপাদনের 
পাঁরকল্পনা অগ্রগাতর পথে। এর মধ্যে রাজ্য- 
সরকারের পারচালনাধীনে কল্যাণীতে ৫০ হাজার 
টাকুর একাঁট সুতাকল স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ 
হয়ে এসেছে। এইসব পাঁরকল্পনা সুসম্পন্ন হ'লে, 
মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যের সূতা 


মহাজনের কপার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । এই 


'জন্য ২০০ টাকা)। 


বসুন্ধরা £ মাঘ ৪ 


শিল্পকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে এবং িজ্পীদের 
আঁর্ঘক মান উন্নয়নকল্পে সমবায়ী তাঁতী-পিছু 
৩০০ টাকা হিসাবে কার্যকরী. মূলধন দেওয়া হয় 
(রেশমী বস্বের জন্য ৫০০ টাকা এবং পশম বস্দ্ের 
এই সাহায্য পর্যাপ্ত নয় বিধায় 
ভারত-সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উপযুক্ত মূলধন বণ্টন করা 
হবে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্ক পুনগঠিনের সঙ্গে 
সঙ্গে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ এগিয়ে 
চলেছে। 


৯৩৬৬ 


আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরে প্রায় চাটি 
জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধন 
সরবরাহ করা সম্ভব হবে। 


তাঁতাঁশল্প-কৌশলের প্রসারকজ্পে রাজ্যসরকার 
১৪টি ভ্রাম্যমাণ তাঁতবয়ন বিদ্যালয়, ৮ট ব্যবহারিক 
ধশক্ষাদল ও ৩1টি তাঁত-বয়ন বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। 
এ ছাড়া ৩৫টি [শল্প-বিদ্যালয় নিয়ামত সরকারী 
সাহায্য পেয়ে থাকে। শ্রীরামপুর -ও বহরমপ্রে 
ইটি মহাবদ্যালয়ও আছে যেখানে বয়নাঁশজ্পে উচ্চ- 
শিক্ষালাভান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্লীলাভের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 


উন্নত প্রণালী ও উন্নত ধরনের বন্তপাতির সাহায্যে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে শিল্পীদের আঁ্থক 
উন্নাত অসম্ভব। উৎপাদিত বস্ব যাতে ক্রেতার 
মনোরঞ্জন করতে পারে সেজন্য পাকা রঙ, আঁভনব 


- ডিজাইন, পাড়ের বৌচিন্র্য, নকশা উদ্ভাবন ইত্যাদি 


বিদ্যালয়ে তাঁতের ‘উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের 
গবেষণা চলছে। 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-সরকারের পাঁর- 
কল্পনা অন্যায় উন্নত সাজসরঙ্জাম প্রীত বৎসর 
সমবায়ী শিল্পীদের প্রয়োজনে বিতরণ করা হচ্ছে! 


- ৩৬৭ 


বসুন্ধরা ৪ -১২শ. বর্ষ ঃ ১০ম ডি 


.এ-বছর থেকে প্রদত্ত সরঞ্জামের মু ল্যের ৭৫ শতাংশ 


দান-এবং ২৫ শতাংশ খণ হিসাবে পারগাঁণত হবে। . 


কেবলমাত্র জ্যাকার্ডের জন্য দান ও খণের অর্থ 
বামণ ব্যান গাহি 


সুতরাং রঙ পাকা করার বন্দোবস্ত ও সহায়তার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ২০ রঞ্জনশালা 
সরকারী অর্থসাহায্যে খোলা হয়েছে। আধ্ঁনক 
এবং রুঁচসম্মত ডিজাইনের . উদ্ভাবন, শিক্ষণ ও 
ভিজাইন-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। নতুন ডিজাইন 
উদ্ভাবন এবং ব্লক ছাপার জন্য শ্রীরামপুরে একাঁট 
কারখানা কেন্দ্রীয় অর্থ 'বানয়োগে স্থাপন করা 
হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পাধিকারের অধীনে ছোট 
একট ডজাইন-শাখা কয়েক বছর ধরেই কাজ ক'রে 
আসছে। তন্তুবায় ও তাঁতাঁশল্পের সাঁহত সংশ্লিষ্ট 


'ব্য্তদের সৃজন! প্রাতভার বিকাশকল্পে প্রাত বৎসর 
পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কারের বন্দোবস্ত 


জেলা ও সমগ্র রাজ্য ভাঁত্ততে করা হয়েছে। 


তাঁতীশল্প-জাত পণ্যের সুষ্ঠ: 'বিক্রয়-ব্যবস্থার 
জন্য এই রাজ্যে ১৭৬ 'বকয়কেন্দ্র ও ৪ কেন্দ্রীয় 
বপণন-সংস্থা খোলা হয়েছে। তা ছাড়া কলে 
._ প্রস্তুত কাপড়ের সঙ্গে অসম প্রাতযোগিতার কিছুটা 
উপর 'রবেট দেওয়া হয়ে থাকে। ২ ভ্রাম্যমাণ 
, বিপাণি প্রচার এবং এই রাজ্যের বিভন্ন অংশে ও 


ভিন্ন রাজ্যেও.বিক্য়কেন্দ্রূপে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে? 


ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে াঁট আন্তঃরাজ্য 'বক্রয়কেন্দ্ 
খোলার সদ্ধান্ত "নিয়ে কাজ এগিয়ে চলেছে। 
_ সংরাদপন্র, প্রাচীরপত্র, সিনেমা-স্লাইড, ভ্রাম্যমাণ 
“আলোকচিত্র, প্না্তকা, রেডিও, প্রদর্শন প্রভৃতির 
মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ 
করার বথাবাঁহত ব্যবস্থা চলছে। 


উৎপন্ন বস্ত্ের বিক্রয়-ব্যবস্থা কেবলমাত্র দেশের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বাঁহ বাণিজ্যের 


৩৬৮ 


| 
| 
| 


জন্য ‘অল ইন্ডিয়া ফ্যাবারকস্‌ ম্যারকোটং কোন 
অপারোটভ সোসাইটি’ ভিন্ন ভিন্ন দেশে 'বিক্রয়কেন্দ্ 
স্থাপন করেছে। কলকাতায় এই সংস্থার একটি 
শাখা খদলে শহরের ক্রেতাদের আধ্দীনক ও মনোজ্ঞ 
বিপণন-ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শীততাপশীনয়ান্তুত 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে। বিদেশ হতে যেসব বিশেষজ্ঞ- 
দল ভারতের তাঁতবস্ রপ্তানি সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে আসে তারা পশ্চিমবঙ্গের রেশমী এবং! সৃতী- 
বস্বের বয়ন-নৈপণ্য, নকশা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা 
করে। আতিগ্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অর্জনের 
উপায় হিসাবে তাঁতবন্্র রপ্তানির পাঁরমাণ সঃপাঁর- 
কল্পিত ব্যবস্থায় বেড়ে চলবে আশা করা যায়। 


পাশ্চমবগ্গ-সরকার আরও দুইটি জনাহতকর পাঁর- 
কল্পনা গ্রহণ করেছেনঃ (১) গৃহহীন তীন্তুবায়দের 
গহনির্মাণ এবং (২) তাঁদের জীর্ণ গৃহের সংস্কার 
ও সম্প্রসারণ! শান্তিপুরের অন্তর্গত শাঁন্তগড়ে 
নতুন কলোনিতে ১০০ গৃহ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে ৷ 
বর্ধমানের পাটমলীতে আরও ১০০?ট গৃহের শীনর্মাণ- 
কার্য এ বছর শীঘ্ুই আরম্ভ হবে। গৃহানির্মাণের 
জন্য ভারত-সরকার গৃহ-প্রতি ১,২০০ টাকা: সাহায্য 
এবং ২৫ বৎসর মেয়াদের ২৪০০ টাকা খণ দেন। 
উপরন্তু-আরও ২টি কলোন স্থাপনের কাজ আগামী 
আৰ্থ ক বছরে আরম্ভ হবে যার প্রাতাঁটতে থাকবে 
১০০টি গৃহ এবং প্রাতাট গৃহেষ নির্মাণে ব্যয় হবে 
২,৫০০ টাকা। জীর্ণ গৃহ সংস্কারের জন্য বর্তমান 
বছর থেকে ৫০০ টাকা. হারে খণ দেওয়া হবে। গত 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই পাঁরকল্পনায় নব 
নির্মাণ ও সংস্কারের প্রয়োজন বাদ্ধ পেয়েছে। 


পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেগুলি বাসাঁরক ব্যয় 
সমেত অন্যত্র দেখানো হ'ল। পরপজ্ঠায় বিগত 
কয়েক বছরে পাশ্চমবঙ্গে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনের 


পাঁরমাণ দেওয়া হ'ল! এ থেকে এ রাজ্যে! তাঁত- 
{শিল্পের অগ্রগাঁত সম্বন্ধে অনুমান করা যাবে। 





পশ্চিমবঙ্গে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন 


সাল উৎপন্ন বস্ত্র 

(কোট - গজ) 

১৯৫৩ ১০১২ 
১৯৫৪ ১১২৫ 
১৯৫৫ ১২:৪০ 

- ১৯৬ ১৫:৪০ 
১৯৫৭ ১৬:০৮ 
১৯৫৮ ১৮:৩৭ 
১৯৫৯ ১৮:৫০ 
(আন্মুমানিক) 


সর্বভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের সংখ্যা 
মাত্র ৫ শতাংশ, কিন্তু এখানে উৎপন্ন হচ্ছে সারা 
ভারতের উৎপাদনের ১০ শতাংশ। গড়ে প্রাত 
তাঁতের উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যের উৎপাদনের চেয়ে 


নি বান ১৩৬৬ 


ক্রমশ বুদ্ধ - গাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের 
শিল্পীরা নিশ্চয়ই নিজেদের কোঁশল এবং উন্নততর 
পদ্ধতির জন্য গর্ববোধ করতে পারেন।, 


জা 
আড়ম্বরহাীন, এীতিহ্যময় ক্ষুদ্যন্দ্র তাঁত। আমাদের 
জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁতিশিজ্পের প্রয়োজন 
অপাঁরসীম। গ্রামকে কেন্দ্ৰ ক'রে আজ 'জাতীয় 
আর্থনীতিক পুনগঠিনের আয়োজন চলছে। 
সর্বোৎকৃষ্ট ও মনোরম বস্তুসম্ভারের উৎপাদক দেশের 
এই শ্ৰেষ্ঠ কাটরাঁশল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য 
সকলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহাননভাতি নিতান্ত 
প্ৰয়োজন ৷ এই শিল্পের পুনার্বন্যাস ও উন্নাতিতে 
লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর কল্যাণ হবে, গ্রামে গ্রামে 
পল্লীশী ফিরে আসবে এবং দেশের সমংদ্ধর সঙ্গে 
সেখানে আবার প্রাণধারা উচ্ছল হয়ে উঠবে 





_- ৩৬৯ 


শস) রক্ষা. 
ডাঃ কে ৱি লাল 
ভারত-সরকারের শস্যরক্ষা-উপদেষ্টা 


মানুষ চাষ-আবাদ শুরু করার পর থেকে ক্ষেতে ও 
রোগের প্রকোপে। অতীতে মানুষ নার্বকারচিত্তে 
এ ক্ষাত স্বীকার করেছে, একে প্ৰাকৃতিক দদীর্বপাক 
ব'লে মেনে নিয়েছে ৷ ঈশ্বরের করুণা ছাড়া এ 
দুর্বিপাকের হাত থেকে বাঁচার আর কোন উপায় 
ছিল না সোঁদনের মানুষের কাছে। পরে নানা 
প্রকার প্রাতকারের ব্যবস্থা করা হ’ল। যেমন, চারা 
গাছের উপর ছাই ছড়ানো, ভাঁড়ারে নিম ও অন্যান্য 
পাতা রাখা । বিজ্ঞানের অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে গত 
শতাব্দীতে বাভিন্ন দেশে শস্যের কাট ও রোগ 
. সম্বন্ধে গবেষণা শুর হয়। বহ:ক্ষেত্রেই রোগের 
কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় এবং কাঁটগযীলর জীবন- 
যান্রাপ্রণালী সম্বন্ধে সযত্নে অনুসন্ধান করা হয় যাতে 
এগুলি দমন করা. সম্ভব হয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা এখনও চলছে। এখন কাঁট ও রোগের 
জন্য ক্ষেতে ও গম্দামে শস্যের ক্ষতি অনেকটা রোধ 
. করা সম্ভব। 


- ভারতে প্রায় ২৫০ প্রকার কাঁট-পতঙ্গ, প্ৰায় ১৫০ 


ধরনের রোগ, ৩০ থেকে ৪০ প্রকার আগাছা ও ৪ 
' প্রকার পরভোজণী উদ্ভিদ আছে যেগুলর কার্য- 
কলাপের ফলে, এমনকি :শৃ্ধমমান্ত উপাস্থাতির দরুন 
শস্যের উৎপাদন হাস পায় এবং ক্ষেতে বা গুদামে 
কৃষিজাত দ্রব্য নষ্ট 'হয়। কঈটপতঙ্গই শসোর' সব- 
চেয়ে বেশ ক্ষাত ক'রে থাকে। কিন্তু হাতি, 
 জংলী ও ছাড়া গরু-মোষ, নীলগাই, বুনো শুওর, 
ই'দ্‌ুর, চড়াইপাঁখি, কাক, টিয়াপাখ, ময়ূর ও 
অন্যান্য পাখি, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক, লাল 
মাকড়সা প্রভাতি শস্যের যথেষ্ট ক্ষাত ক'রে থাকে। 


. ৩৪০ | 


শুধু ছত্রাক, ব্যাকটোরয়া ও জীবাণুর জন্যই 
উদ্ভিদের রোগ হয় না। জমিতে বোরণ, দস্তা ও 
ম্যাঙ্গানীজের পরিমাণ কম হ'লেও রোগ' হয়ে 
থাকে। আগাছাগ্যাল মাটির উপরে স্থান ও 
সূর্যালোক আর মাটির নিচে আদ্রতা, পাক্ট ও 
শিকড়ের বিস্তারের জন্য আবাদ শস্যের ' সঙ্গে 
প্রাতিযোগিতা চালায়! চারটি পরভোজাী উদ্ভিদ 
যেমন, *স্টগা, লোরানথাস, ওরোবাণ্ে ও কাসকুটা 
জোয়ার, আখ, তামাক ও আমগাছ থেকে নিজেদের 
জীবন-রস আহরণ করে-সেগুলির স্জাীবতা 
শুধুই হাস করে না, ৮৮৪১ 
ঘটায়। 


৷ 

কাঁট-পতঙ্গ ও রোগের জন্য ভারতে বছরে কাঁ- 
পাঁরমাণ শস্য নষ্ট হয় তার নানা রকম হিসাব 
পাওয়া গিয়েছে। মোট শস্যের দশ থেকে কুঁড় 
শতাংশ নষ্ট হয় ব'লে অনুমান করা হয়েছে। 
অর্থাৎ বছরে ক্ষাতর পরিমাণ এক হাজার কোট 
টাকা। কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকে গুদামে 
যে খাদ্যশস্য মজুত ক'রে থাকে তার পাঁচ শাতাংশ 


নষ্ট হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। তবে গত 
দশ বছরে অবিরাম চেষ্টা চালাবার ফলে সরকারী 


| গুদামে শস্যের ক্ষতির পরিমাণ কামে ০:১ শতাংশে 


দাঁড়িয়েছে ৷ 


বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতে উদ্ভিদ 
রোগ ও শস্যের ক্ষাতকারক কট সম্বন্ধে গবেষণা 
চালানো হ'লেও এই গবেষণালব্ধ প্রাতকারমূলক 
ব্যবস্থাগযীল ব্যাপকহারে খুব বোশ কার্যকরী করা 
হয় নি! এর প্রধান কারণ হ'ল, প্রাতকারমূলক 





অবস্থাগ্াল সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার মত 
কোন সংস্থা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই 
খাদ্যের নিদারুণ ঘাটাত আর ১৯৪৩ সালে বাঙুলায় 
দুভিক্ষ_যার অন্যতম প্রধান কারণ ছল বিস্তৃত 
অঞ্চল জুড়ে ছন্রাকরোগের জন্য ধানের ক্ষাত 
হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া হয়। প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে ভারত-সরকার 
১৯৪৬ সালে শস্যরক্ষা, সঙ্গরোধ ও গ:দাম আঁধ- 
করণ গঠন করেন। তারপরেই রাজ্যসরকারগণ শস্য- 
রক্ষার জন্য সংস্থা গঠন করেন। 


এঁদকে কাঁষ-উন্নয়নের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা 
যেমন, চাষ-আবাদের জন্য জঙ্গল সাফ, উন্নত বীজ 
ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ 
_ এবং চাষ-পদ্ধাতর পাঁরবর্তন_অবলম্বনের ফলে 
শস্যের ক্ষাতকারক কাঁট ও রোগের প্রাদুর্ভাব 
বেড়েছে এবং নতুন নতুন কাঁট ও রোগ দেখাও 
দয়েছে। কিন্তু কীট ও রোগের ভয়ে কৃঁষ- 
উন্নয়ন ব্যাহত করা যায় না। এদের দমন করাই 
অত্যাবশ্যক। 


ফট ও রেগে নিযন্মণ 


কীট ও রোগ চারভাবে দমন করা যায়।- প্রথম 
পদ্ধাত হ'ল, যান্তিক। এই পদ্ধাততে জালি বা 
ফাঁদ দিয়ে শস্যের ক্ষাতকারক কাট-পতঙ্গ, পশদ- 
. পক্ষকে ধ'রে মারা হয়, রোগগ্রস্ত গাছের ফল বা 
অন্যান্য ডালপালা ছেটে ফেলা হয় এবং উপয্্ত 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা উপড়ে ফেলা হয়। 
এই পদ্ধাতাঁট সাধারণত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবে 
মাঝে মাঝে এতে যথেষ্ট স্াবধা হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয় পদ্ধাত হ'ল, চাষ-আবাদ সংক্লান্ত। এতে 
কৃষপদ্ধাতর এমন পাঁরবর্তন ঘটানো হয় যাতে 
রোগ বা কাঁট পুষ্টি ও বস্তার লাভ করতে পারে 
না। বীজ বপন ও ফসল কাটার সময়ের অদল- 
বদল, সারের সঠিক ব্যবহার, ঠিকমত জলসেচ এবং 
কাঁট বা রোগ প্রীতিরোধক শস্যের চাষ করাই হ'ল 


: বসুন্ধরা £ মাঘ ঃ ১৩৬৬ 
দ্বিতীয় পদ্ধাত। তৃতীয় পদ্ধাত হ'ল, জীবতত্- 
সংক্লান্ত। এই পদ্ধাঁততে যথেষ্ট পাঁরমাণে পর- 
ভোজন উদ্ভিদ লাগানো হয়। এগুলি কাঁট বিনাশ 
করে। আগাছা ও অন্যান্য অবাঞ্ছত গাছ নষ্ট 
করার জন্য এক ধরনের কণট-পতঙ্গ ব্যবহার করা 
হয়। চতুৰ্থ পদ্ধাত হ'ল, কাঁটাবনাশক রাসায়ানক 
দ্রব্য ও অন্যান্য বিষের ব্যবহার। এই পদ্ধাত বহু 
পুরাতন হ'লেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভারত 
ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকহারে অবলম্বন করা হচ্ছে। 
এই পদ্ধাত খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। কারণ, এতে 
কম খরচে কীট ও রোগ খুব তাড়াতাঁড় দূর করা 
যায়। কয়েক সপ্তাহ, এমনাঁক কয়েক দিনের মধ্যেই 
এর ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
কাঁটবিনাশক দ্রব্য ছড়াবার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ব্র- 
পাতি প্রয়োজন হয়। এই ধরনের যন্ত্রপাতির নকশা 
রচনার দিক থেকে যথেষ্ট অগ্রগাঁত 'লাভ করা 
গিয়েছে। 


প্রতিরোধমূলক বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা. অব- 
লম্বন করে কীট ও রোগ দমন করা যায়--তবে 
নিরাময় করার চেয়ে প্রতিরোধ সব সময়েই ভাল! 
প্রীতরোধমূলক ব্যবস্থা হ'ল রৌগ-প্রাতরোধক 
শস্যের চাষ, গম, বালি জোয়ার, ধান ও তুলার 
বীঁজ বপনের আগে সেগ্যাল পরীক্ষা ও উপযনন্ত 
দেহে বিস্তারলাভ করতে না পারে আর গুদামে 
ক্ষাতকারক কাঁটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি যাতে না হয় 


এসেজন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন। ব্লেগ-প্রাত- 
.রোধক শস্য সৃষ্টি করা সব সময়ে সহজ নয়। তা 
ছাড়া এগাঁল সাধারণত প্রতিরোধক ক্ষমতা দীর্ঘকাল 


ধ'রে বজায় রাখতে পারে না। গত কয়েক বছরে 
বীজের সংশোধন ব্যবস্থার বেশ চলন হয়েছে। 


সঙ্গরোধ 
- প্রত্যেক দেশে উৎপন্ন শস্য অনুযায়ী রোগ ও 
কট দেখা দেয়। কতকগুলি রোগ ও কাঁট সারা 
বিশ্বে ছাড়িয়ে পড়লেও বহু রোগ ও কাঁট সংাশ্লষ্ট 
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দেশ বা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। শেষোন্ত 
রোগ ও কাঁট আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও যান চলাচলের 





সময় খাদ্যশস্যের সঙ্গে এক দেশ থেকে অন্য দেশে 


যেতে পারে। নতুন ধরনের কাঁট বা রোগ এক 
দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের শস্যের 
প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে, এমন ঘটনা বহ:বার 
ঘটেছে। এজন্যই প্রত্যেক রাষ্ট্র সরকার, নিজেদের 
দেশের * কাঁষ-অর্থনীতকে বিপদের হাত থেকে 
বাঁচাবার জন্য নতুন কীট বা রোগবাহী গাছপালা 
দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন বা আমদান নিয়ান্দ্ৰত 
করেছেন ৷ একেই বলা হয় গাছপালার সং্গরোধ। 
অন্যান্য দেশের মত ভারতও কলকাতা, বোম্বাই, 
কোঁচন, মাদ্রাজ, ও বিশাখাপট্রম বন্দরে এবং দমদম, 
অমৃতসর, নয়াদল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ীবমানঘাঁটিতে 
সঙ্গরোধ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ভারত-সরকারের 
'ধ্ংসকারণঁ কীটপতঙ্গ আইন (১৯১৪) অনুসারে 
. এই কেন্দ্রগ্ীল কাজ করে এবং যেসব ধরনের গাছ- 
_ পালার আমদানি নিয়ীন্তিত করা হয়েছে সেগুলির 
সম্বন্ধে উপযু্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকে। এই 
-আইনবলে ভারত-সরকার দেশের এক রাজ্য থেকে 
. অন্য রাজ্যে গাছ বা তার উপকরণ চলাচল 
 শনাষদ্ধ করতে পারেন। 

১৯৫১ 'সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 
আহ্বান করেন এবং সদস্য-রাম্ট্রগুলিকে, . তার 
অন্তভুক্তি হ'তে বলেন।. ভারত-সরকার. . ১৯৫২. 


সালে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব - 
এঁসয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য 
১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে উদ্ভিদ রক্ষা-সংক্রান্ত - 


একটি চুক্তি হয়। ভারত এই চুক্তিপন্রে স্বাক্ষর 
দেয়। এই.. চুক্তি অনুসারে খাদ্য ও কৃষ সংস্থা 
একটি উদ্ভিদ রক্ষা কা্মাট গঠন করেন। এই 
কাঁমাটির তৃতীয় . বৈঠক এখন নয়াদল্লীতে চলছে। 
বাইরে থেকে যেসব রোগ ও কাঁট সংশ্লিষ্ট অণ্চলে 
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বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য। 


|| 
পঙ্গপাল | J 
উনাবংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতে পঙ্গ- 
পালের আক্রমণের হিসাব রাখা হচ্ছে, যাঁদও: এর 
অত্যাচার শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে থেকে। 
মরুভূমির পঙ্গপালই ভারতের শস্যের ক্ষাত করে। 


পরে রাজস্থান থেকে শর; ক'রে আফ্রিকার 
পশ্চমোপকূল পর্যন্ত মরু ও আধা-মরু অঞ্চলে 


এই পঙ্গপাল দেখা যায়। মরুভূমির পঙ্গপালের 
অত্যাচারে চৌঁষাঁটটাট অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা, বিশ্বের 
মোট লোকসংখ্যার এক-অন্টমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে! 
পঞ্গপালের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য অন্যান্য 
দেশের মত ভারতও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছে। ১৯৩৯ সাল থেকে ভারত-সরকারের 
স্থায়ী পঙ্গপাল-বিরোধ সংস্থা রাজস্থান, বোম্বাই, 
ও পাঞ্জাবের মরু অঞ্চলে কাজ করছে! এই সংস্থা 


. পঙ্গপালের বংশবাঁদ্ধ, তাদের গাঁতপ্রকাতর দিকে 


তীক্ষণ দৃষ্টি রাখে এবং তাদের 'নয়ন্বণের জন্য 
উপযস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকে। পঙ্গ- 
এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ 
করছে। ১৯৫৫ সাল থেকে ভারত-সরকার সৌদ 
আরবে পঞ্গপাল-ীবধৰংসী দল পাঠীচ্ছেন। কারণ 
সেখান থেকেই পঙ্গপালের ঝাঁক ভারতে আসে। 


প্রথম ও দ্বিতীয় নারির, 


= কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগণ কাঁট ও রোগাঁবনাশক 


 পদ্ধতিগর্ল ব্যাপক হারে চাল; করার জন্য নানা- 
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প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কাঁটাবনাশক 
দ্রব্য ও এগদাঁল ছড়াবার যন্ত্রপাতি কৃষকদের স বিধা 
মূল্যে দেওয়া হয়েছে এবং ইণ্দর, শেয়াল, পঙ্গপাল 
ও নানা ধরনের কট ও রোগ 1বনাশের জন্য ব্যাপক 
হারে চেষ্টা চালানো হয়েছে। রাজ্যসরকার ৷ ও 
কর্মী দিয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেশের বাভিন্ন 


! 
। 
৷ 
৷ 
] 
৷ 
|] 
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করা হয়েছে। কাঁটাবনাশের জন্য ভারতে ও অন্যান্য 
দেশে বিমান থেকে কাঁটাবনাশক দ্রব্য ছড়াবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট এলাকার জন্য বিমান 
ব্যবহার করা সম্ভব নয় কিন্তু বিস্তৃত অণ্লে 
অল্প সময়ের মধ্যে সফল পেতে হ'লে বিমান 
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ব্যবহার করতেই হবে। ১৯৫৭ সালের - মে মাস 
থেকে 1তিনাঁট বিমান নিয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষ 
মন্ত্রণালয়ের একটি ইউনিট কাজ করছে। এই 
ইউনিট এ পর্যন্ত 'বাভন্ন রাজ্যে প্রায় ৫৭ হাজার 
একর জমিতে কাঁটাবনাশক দ্রব্য ছাঁড়য়েছে। 





বিশ্ব কষিমেলায় আমর! 


শ্রীমুন্রা্প্রলাছ গুহ 


হঠাৎ ফোনে খবর এল আমরা বিশ্ব কৃষিমেলায় 
যোগদান করাছ। আমাদের ক্ষুদ্র পাশ্চম বাঙলার 
পক্ষে সাধ্যাতিরিন্ত ব্যয়ের আশঙ্কায় এই পাঁরকল্পনা 
পূর্বে -আমরা ত্যাগ করোছলাম। এখন এ খবর 
পেয়ে উল্লাসত হলাম। 


কিন্তু মন মাঝে মাঝে দ'মেও পড়তে লাগল। 
আমাদের সামর্থ্য সামান্য ; গবশ্বাভীত্তক বিশাল 
মেলায় আমাদের ঠাঁই হবে কোথায়! যাক্‌, নেমে 
যখন পড়োছ, এগোতে তখন হবেই ৷ যোগাযোগ করা 
হ'ল সকল 1বভাগের সঙ্গে এবং যাঁদের কাছে সাহায্য 
পেতে পার তাঁদের সবার সঙ্গে। জোর কদমে 


জরুরী কাগজের তাড়ায়। তবুও সবাই পূর্ণ সহ- 
যোগতা করলেন, কারণ এতে সারা পাঁশ্চম বাঙলার 
সম্মানই জাড়ত। * 
প্রচারবিভাগের কর্মচারীরা যাওয়া-আসা শুরু 
করলেন, তারপর চিন্রাশজ্পীর পরামর্শ অনুযায়ী 
প্ল্যান খাড়া ক'রে কাজে নেমে পড়া গেল। হাতে 
মাত্র দুই সপ্তাহ বাঁক, ঝ'ীক কম নয়। কর্মীরা 
সবাই 1দাঁল্ল গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঘাঁড়র 
কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল। 
আমাদের হাতে সময় ছিল না ব'লে ভারত কৃষক- 
সমাজ, যাঁদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী, আমাদের 





বিশ্ব কৃষিমেলায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদর্শনী মণ্ডপের বহি স্ব 


পোস্টার, চার্ট, প্যানেল, মডেল ইত্যাদি সব তোর 
শুরু হয়ে গেল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী 
সংখ্যাতত্বের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে। সংখ্যাতত্ব- 
[বদেরা প্রায় আস্থর হয়ে উঠলেন জরুরী এবং আত 


পূর্বেকার তোর একটি মণ্ডপ দিলেন, তার না আছে 
ছাদ, না আছে রঙচঙ। প্রথমেই ঠিক হ'ল আ্যাল- 
কাথন (প্ল্যাস্টিক) কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে 
কিন্তু তা হ'লে ধুলোবালি পড়লে দেখা যাবে আর 
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তা ছাড়া ছাদ দিয়ে আলো এলে নিচেকার বজলী- 
আলোর প্রভাব ভাল খুলবে না। কী করা যায়? 
ঠিক আছে, আলকাথিনই চলুক। কালো আযালকা- 
{থন দিয়ে ঢেকে দেওয়া শুরু হ'ল_ শুধু মাঝ- 
খানের টুকরোটা সাদা থাকবে, কারণ তার নিচেই বন 
অর্থাৎ তাতে বাঘে কুমিরে এক ঘাটে_বনসম্পদ 
দেখান হবে_ধনেশ {হমালয়ের পাঁখও 
থাকবে। 


ভেতরে আস্তর চুনকাম 'িস্টেম্পার দেওয়া চলছে 
আর কলকাতার আর্ট আন্ড ব্লাফ্‌ট্‌ কলেজের এক- 
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করছে তন দেয়ালে সার সারি সেটে দেবার জন্য। 
এক পাশে লাঙল-জোয়াল, সেইসঙ্গে চাষী লাঙল 
দিয়ে জমি চষছে_মনে হবে যেন ব্রোঞ্জের মার্ত। 
ডানপাশে কিষাণী ধান বুনছে জমিতে, অপূর্ব 
ভাঙ্গিমা তার ফুটে উঠেছে রেখায়। সামনে ধানের 
গোছা আর সেইসঙ্গে িষাণ নিয়ে চলেছে বাঁক- 
কাঁধে ধানের গোছা । িষাণীর মাথায় ধানর আঁট 
আর তাদের ছেলে চলেছে বাঁশ বাজিয়ে আনন্দে। 
এরই নিচে ব্যাক প্রজেকশনের পর্দায় দেখানো হবে 
“বাঙলার কৃঁষ-সম্বন্ধীয় চলচ্চত। ঢোকবার মুখে 
প্রধানমন্তী নেহরুর সুন্দর কয়েকটি কথা_ মনে হয় 
“পাথর কেটে বসানো । আর বের হবার পথে মৃখ্য- 
মন্ত্রী ডান্তার বিধান রায়ের বাণী। 


দিল্লীর শীতে ছেলেরা একেবারে কাবু, কাজ- 
পাগলা বাচ্চা শিল্পীদের খেয়ালই থাকে না ভর 
দুপুরেও বালাক্লাভা তাদের মাথা থেকে খোলার 
কথা। . এইভাবে 'দিবারান্র কাজ চলেছে এাঁগয়ে। 
কলকাতা থেকে সমানে গাছপালা আর অন্যান্য মাল- 
পত্র আসছে, "নারকেলের চারা এসেছে 
কলকাতা থেকে সামনের আঙিনায় বসিয়ে দেবার 
_জন্য। তাদের তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দাও জল, 


-গাছড়া এল--হিমালয়ের আকি্ড, ক্লীপ্টোমোরিয়ার 
গাছ আরও কত কী! আর এল বনৌষাঁধ। সুপার, 
নারকেলের গাছ বাঁসয়ে দেওয়া হ'ল সামনের 
আঙিনার দুই কোণে সুন্দর করে। নানান অবস্থার 
ছটা চারের গাছ এল জলপাইগুড়ি থেকে। 


. 


সেগুলোকে বাঁদিকের আঁঙনায় কাঠের বাক্সে সুন্দর 
ক'রে পর পর সাঁজয়ে বাঁসয়ে দেওয়া হ'ল। সব- 
প্রথম গাছ থেকে সবে 'দাট পাতা একাঁট কুড়ি' 
বের হ'তে শুরু করেছে। 


এরই পেছনে বাওয়া পটারিজ তাঁদের গুচ্ছের 
আয়না-সাজানো দোকান খুলে বসেছেন। দেহ- - 
পসারিণীর মত! দেখে আমাদেরই লজ্জা হয়। কী 
করা যায়? তাকে ঢাকবার জন্য কাঠের ফ্রেমে প্লাইউড 
লাগিয়ে একটা দ:গ্গপ্রাচীরমত তুলে দেওয়া হ'ল 
আমাদের বাঙলার লঙ্জাবনতা মেয়ের 
উপযোগী ক'রে। 


এবার বাক্স খোল আর সাজাও। যাঁদও আমরা 


মণ্ডপ নিয়ে। অন্যান্য রাষ্ট্রের আসলে মুশকিল 
হ’ল এই যে, তাঁদের মোয়া হাতের চেয়ে বড়। তাঁরা 
প্রথমে এসেই কয়েক লক্ষ টাকার বিরাট বাঁড় বানাতে 
শুরু করেছেন_কেউ সাঁচীর স্তূপ, কেউ মন্দিরের 
গোপুরমূ ইত্যাঁদ। ডেয়ারর ওণ‘রা গোরুর বাঁট 
দেখাতে যেয়ে তো ভুলে গোরুর বাঁট পাচটাই বানিয়ে 
ফেললেন। তারপর পাশের লোকেরা বলাতে একটা 
কমানো হ'ল। গোর র যে বাঁটের সঙ্গে আমাদের 
আশৈশবের পারচয়, তার সঙ্গে এ বাঁটের সাদশ্য 
খুজে পাওয়া ভার হ'ল। 


আমাদের পাশ্চম বাঙলার মণ্ডপে লোকের দৃষ্টি 
সবচেয়ে বোৌশ আকর্ষণ করল বোধ হয় ঢেশকাঁট। 
ঢেশকতে ধান ভানা এঁদকের লোকে দেখে নি।. 
কাজেই কৃষ্ণনগরের মডেল ঢেশক যখন ইলেকাট্রিক 
মোটরে চলতে শুরু করল তখন তো সবাই তাঙ্জব। 
তার পর মাছের চমৎকার মডেল, সুন্দরবনের রাজা- 
বাঘ জঙ্গল থেকে বের হচ্ছে, সামনের দেয়াল জুড়ে 
আমাদের কৃষির সব নানান তত্ত্ব আর কুলোয় রাখা 
ধানচালের নমুনা-এসবও দর্শকদের উপভোগ্য 
হয়েছে খুবই। 
দেশী-বিদেশী সবাই আমাদের মণ্ডপের প্রশংসায় 
পণ্সমুখ। সবচাইতে বড় আমোরকার প্যাভৌলয়ান 
জৌলশে আমাদের হয়তো হারিয়েছে কিন্তু রঁচতে 
আমরা প্রথম। এবং রুচই তো প্রধান। 
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পাশ্চম বাঙলা ভারতের একটা সমস্যাবহুল রাজ্য। 
আয়তন অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশ হওয়ায় এখান- 
কার মানুষের খাওয়াপরার ‘সমস্যাই [সবচেয়ে বড় 
সমস্যা। ১৯৪৭ সালে দেশাঁবভাগের ফলে কয়েক 
লক্ষ লোক পূর্ব বাঙলা থেকে তাদের 'চৌদ্দপুরুষের 
িটেমাট ছেড়ে এই পাঁশ্চম বাঙলায় আশ্রয় 
নেওয়ায় দেশের উৎপন্ন খাদ্যে ঘাটাত দেখা দিয়েছে। 
এইসমস্ত গৃহহীন মানুষের--যাদের আমরা উদ্বাস্তু 
বাঁল-সজ্ঠু পুনর্বাসনই এই সমস্যার একমাত্র 
সমাধান: 


'_ কিন্তু জাম কোথায়? সরকার সুচিন্তিত পাঁর- 


কল্পনায় দেশে জমিদারি দখল ও আঁধক খাদ্য 
ফলাও’ আন্দোলন শুরু করলেন। জমিদার 


সাথকি অমে গড়া কোলঘাই 


দখলের ফলে সরকার কয়েক লক্ষ একর জাম হাতে 


পেলেন এবং দেশের আবাদযোগ্য পাঁতিত জামগ্াল 
শস্যশ্যামল হয়ে উঠল। নগণ্যসংখ্যক উদ্বাস্তু 
সরকারী ও স্বীয় চেষ্টায় পুনর্বসাতও পেল। 
তাতে কিন্তু দেশের খাদ্যাভাব পুরোমান্রায় মিটল 
না। সরকার এবার পাঁরকল্পনা করলেন দীর্ঘ 
দিনের অনাবাদী পতিত জাম পুনরুদ্ধারের 
যেগুলি যুগ যুগ ধ'রে মানুষের কাছে বন্ধ্যা বলে 
অবহোলত হয়ে এসেছে, মানুষের অবহেলার দরুন 
যেগুলি আজও প্রকৃতির ক্লীড়ারাজ্যে পাঁরণত হয়ে 
তৃণশন্য মরুসদ্‌শ রূপ ধারণ ক'রে রয়েছে। এমনি 
একটা জাম সরকারের কৃঁষ-বিশেষজ্ঞরা হাতে 
নিলেন পরীক্ষামূলক চাষবাসের কাজে লাগাবার 
গ্রামের মধ্যবৰ্তী জায়গায় প্রায় ২২০০ একর জাম 


শ্রীমনোমোহন ঘোষ 


কৃষিউপদর্শক, কেলেঘাই উদবাস্ত 
পুনর্বাসন পরিকল্পনা 


পিঠের মত। জাম তৃণশূন্য। মানুষের পুরু. 
ষানুক্ুমক অবহেলায় ঝড়ঝঞ্ধা ও বৃষ্টির জলে... 
অবাধে জাঁমর এক প্রস্ত মাটি সহ সারাংশ ধুয়ে 
নিঃশেষ হয়ে গেছে। গড়ানো জলের তোড়ে বোশ 
মাট ধুয়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ছোট-বড় অসংখ্য 
নালার সৃষ্টি হয়েছে। জমিতে ছোট-বড় পাথর 
মাথা চাড়া দিয়েছে । মাটি যেন দৈন্যের চরম সীমায় 
পেশছে মানুষকে ভ্ৰকুটি করছে। সৃমণ্দ্ৰতল থেকে 
এর পৃষ্তদেশের উচ্চতা হ'ল প্রায় ২৭০ ফুট। 
পশ্ঠদেশ হ'তে এর দু পাশের গ্রামগ্ীলর দূরত্ব 
১ থেকে ২ মাইল ক্রমশ নিচের সমতলে । = 

দকেলেঘাই ম্ান্তকা-সংরক্ষণ পাঁরকজ্পনা, নাম 
দিয়ে বিশেষজ্ঞরা এই ভূমিসংস্কারের কাজে 
নামলেন। কেলেঘাই শব্দটা পারকজ্পনার সঙ্গে ; 
জাঁড়য়ে পড়ার কারণ স্থানীয় 'কালয়াঘাই, নদীর 
উৎস। এই পাঁরকল্পনার.- কাজ শুরু দুধকুণ্ডি 
নামক ছোট্র গ্রামের কাছে। ১৯৫৬ সালের, প্রথম 
দিকে এখানে ভূমিরক্ষা পাঁরকজ্পনার কাজ যখন" 


প্রথম শুরু হয় তখন সেচ, বন ও কৃষ 1বিভাগের 
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বিশেষজ্ঞরা ভাগাভাগি ক'রে একটা নিদিষ্ট নকশার ' 
সকলের উদ্দেশ্য এই বিস্তীর্ণ অহল্যাকে সজীর. 
ক'রে মানুষের কল্যাণী রূপে গ'ড়ে তোলা।- তাই, 
এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হ'ল মাঁটর ক্ষয়ানরোধ 
সেচবিভাগ তৈরি করতে থাকেন - ছোট-বড় বাঁধ 
এই বিস্তীর্ণ উষর জামির মধ্যে প্রাকৃতিক ছোট-বড় 
নালার মুখে যাতে নালাগুলি বর্ষার জলম্রোত 
বয়ে আকারে আরও বড় ও গভীর হ'তে না পারে, 
ধারে ধারে পাল পড়ে মজে যায়। _ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ 


বনাবভাগ এই পাঁতিত জাঁমর মাঝামাঁঝ ঠিক 
প্‌ষ্ঠদেশ বরাবর তৈরি করতে থাকেন প্রায় ৭০০- 
৮০০ ফুট চওড়া ও. ৮-৯ মাইল লম্বা হিজলন- 
বাদাম, শাল, সেগুন ইত্যাদির বন। বন সৃষ্টির 
. উদ্দেশ্য হ'ল মাটিকে প্রকৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা 
করা। গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থাকায় গড়ানো 


১০ম সংখ্যা 


জলে ও বৃষ্টির জলের ঝাপটায় বোশ মাটি ধুয়ে 


যেতে পারে না। মাটির জলধারণ-ক্ষমতা বাড়ে। 
বনাণ্ডলে বার্ষিক বাঁষ্টপাতের পাঁরমাণও বাড়ে। 


আর কৃঁষাবভাগ বনের উদ্বৃত্ত গড়ানো জলকে 
বাধা দিয়ে তাকে চাষের কাজে লাগানোর জন্য তোর 
করতে থাকেন এই ঢালু জাঁমর উপর স্তরক্রামক 
বাঁধ দিয়ে চাষের জন্য জাম ও সেই জমিতে পরীক্ষা- 
মূলক চাষ। এই স্তরক্কামক বাঁধ দেওয়া জমির 
মধ্যে .জমচষার নিয়ম হচ্ছে-জাঁমর ঢালুর 
[বিপরীতে লাঙল চালানো ।. এই নিয়মে চাষ করলে 
* প্রাতবার লাঙল চলার সময় যে স্তরক্লামক 'সপথর 
' স্ষ্ট হয়, গড়ানো জল তাতে বাধা পেয়ে আস্তে 
আস্তে মাটিতে প্রবেশ ক'রে মাটিকে সরস রাখে। 
. এইসব জমিতে ফসল লাগানোর সময়ও লাইন ক'রে 
'অন্ুরূপ পদ্ধাত অনুসরণ করা উচিত। দেশের 
অসমতল অণ্চলে এইভাবে স্তয়ক্রীমক বাঁধ দিয়ে 


জাঁম তৈরি ক'রে, স্তরক্রামক চাষ ও ফসল লাগানোর . 


সার্থকতা হচ্ছে মাটির ক্ষয়নিয়োধ করে, মাটিকে 


| তার উৎকর্ষ বাঁদ্ধ করা। 


2 দু’ বছর ধ'রে মাটির ক্ষয়ানরোধ পাঁরকজ্পনার 
পরা লে এইভাবে - কাজ চাঁলয়ে 
যাওয়ার পর এই ‘ডাহি'র (স্থানীয় ভাষায় ‘ডাহি’ 
শব্দের অর্থ অন্যর্কর পাঁতত ডাঙা জাম) বাহ্যিক 
রূপ তো পালটালই, তা ছাড়া এই বিস্তীৰ্ণ 
"এলাকার গড়ানো জল এইভাবে বাধা পাওয়ায় 
ডি কালিয়া রিও 
সাহায্য করেছে। : 

জামির এই পারবর্তন বি বিনজর বেশ 
সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে এখানকার চাষবাসের 


পারামত বৃষ্টির জলই যথেষ্ট এবং যেগুলি 
তাড়াতাঁড়-মান্র ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 
কাটবার বা তোলার উপযদুন্ত হয়, যেগীলর বপনের 


সময়ের সামান্য তারতম্যে ফলনের বিশেষ ক্ষতি হয় 
না_দুলার, 'ধাঁরয়াল প্রভাত জলদি আউশ ধান, 


জলাদ চীনাবাদাম (পি নং ৪), জলদি মুগকলাই 
(মুগ টাইপ নং ১), অড়হড় এবং পাটের পাঁরপূরক 
হিসাবে সিসল ইত্যাদি ফসল এখানকার চাষের 
উপযোগী ব'লে গণ্য হয়েছে। চাষের . এই 'পাঁর- 
কল্পনা সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হওয়ার 
পর সরকার কীষাঁবভাগের মাধ্যমে এখানে, উদ্বাস্তু- 
পুনর্বাসন পাঁরকল্পনা করেন। এই পাঁরকজ্পনা 
অনুযায়ী কীষবিভাগের কর্মীরা ১৯৫৮ সালে এই 
ডাহিতে চাষে নেমে নিজেদের উপর একান্ত আস্থা 
রেখে প্রায় ৪৯০ একর জমিতে আউশ ধান ও ৬০০ 
একর জাঁমতে 'সসল চাষ করেন। এই চাষের 
পিছনে দেশ-ীবদেশের বহু বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা 
ও পরামর্শ থাকা সত্ত্বেও শুধু বর্ষার স্বল্পতার 
জন্য প্রথম অবস্থায় ধানের চেহারা ভাল দেখালেও 
ফলন কিন্তু আশা অনুযায়ী হয় নি। .৪৯০ 'একর 
মত জাঁমতে ধানের চাষ ক'রে মান্র ৪,০০০ মণের 
মত ধান পাওয়া যায়। এই জায়গায় ভাঁবষ্যৎ চাষ- 
বাস সম্বন্ধে নানান সমালোচনা শোনা যায়৷ 
এখানকার কর্মীরা তাতে কান না দিয়ে ধান কাটার 
স্ীবধার্থে জমিগ্দীলতে ছোটবড় আইল বাঁধা ও 
বর্ষার গড়ানো জল ধ'রে রাখার জন্য বাঁধ বাঁধার 
কাজে ব্যস্ত থাকেন। তা ছাড়া তাঁরা সমালোচনার 
ভালটবকু গ্রহণ ক'রে ১৯৫৯ সালের চাষে সাফল্য 
লাভের আশায় গোড়া থেকেই পূর্ব বছরের 
অভিজ্ঞতা সম্যক কাজে লাগাতে বিশেষ সতকতা 


অবলম্বন করেন। 


আগের বছর সম্পূর্ণ নতুন পাঁরাস্থিতর মধ্যে 
চাষে নেমে কর্মীদের প্রাত পদে পদে নানান বাধার 
সম্মুখীন হ'তে হয়েছেঃ প্রথমত, বহুকালের 
অনাবাদী ক্ষায়ঞ্চ জমিতে যেখানে পাথর-কেবল 
পাথর ছাড়া একগাছ তৃণও চোখে পড়ত না, সেখানে 
পাথর তুলে 'জাঁমর ভয়াবহ ভাব দুর কারে ধানুচাষ 
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' করার পর চারাগাছে ব্যাপকভাবে উই স্থোনীয় নাম 
‘ভুচ্কা’)) লেগে গিয়ে অনেক বড় বড় জাঁমকে প্রায় 
ফসলশন্য ক'রে ফেলে। তার জন্য জমিতে নানা 


রকম কাঁটনাশক ছড়িয়েও .বশেষ উপকার পাওয়া :.. 
যায় 'ন। ১৯৫৯ সালে সেই উপদ্রবের হাত থেকে = 
বাঁচতে কর্মীরা জমতে ধানের বীজ বোনার সাথে . 


সাথে একর-প্রাত দশ পাউন্ড হারে কীটনাশক ওষুধ 
জাঁমর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বিশেষ উপকার 
পেয়েছেন। 7. 


ধদ্বতীয়ত, এখানকার 'নঃস্ব মাটিকে সরস করতে 


কোন্‌ কোন্‌ সার কত পাঁরমাণ দলে চাষে সুফল 
' পাওয়া যেতে পারে সৌঁদকে লক্ষ্য রেখে জৈবসার 
হিসাবে শহরের আবৰ্জ'না-পচা সার একরপ্রাত দুই 
টন, ফসফরাস সার হিসাবে হাড়গুড়ো একর-প্রাত 
এক মণ ও নাইট্রোজেন সার হিসাবে আযামোনিয়ম 
সালফেট ১৫ সের হারে ব্যবহার করা হয়। সে 
তুলনায় এ বছর ১৯৫৯ সালে শহরের আবর্জনা- 
পচা সার একর-প্রাত চার টন, হাড়গণুড়ো চার মণ 
ও আযমোনিয়ম সালফেট ২০ সের হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। ,দেখা যাচ্ছে, সব সময় রাসায়ানক সার 
অপেক্ষা জৈবসার বোশ ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য 
দেওয়া হয়েছে, কারণ এই বুভুক্ষ2 মাটির ক্ষুধা 
মেটাতে প্রচুর জৈবসারেরই দরকার। 

তৃতীয়ত, কীষবন্ধয জলের অভাব। 
সেচের কোন সদীবধা নেই। চাষের জলের জন্য 
সব সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। 
আগের বছর সময় সময় আকাশে প্রচুর মেঘ থাকা 
সত্ত্বেও একবিন্দ; বৃষ্টিপাত হয় নি-বিশেষ ক'রে 
ধানে ফল আসার ঠিক আগে অগাস্ট মাসে একটানা 
খরা হওয়ায় ফসলে ঠিকমত ফুল আসতে পারে নি। 
এবার অবশ্য চাষে জলের অভাব না হ'লেও ধান- 
কাটার সময় আতিবৃষ্টতৈ ফসলের যথেষ্ট ক্ষাত 
হওয়া সত্তেও ৬০০ একর জমি থেকে ৯,০০০ 
মণেরও বোশ ধান পাওয়া গেছে। ৬০০ একরু 
জাঁমতে ধানচাষের যাবতীয় খরচখরচা বাদে এবার 
লাভের অঙ্ক দাঁড়ায় ৪6,৫০০ টাকার মত। - 
পরীক্ষামূলকভাবে সসলের জাঁমতে এবার 
ফসলের দুই সারর মধ্যে মধ্যে লাউ, কুমড়ো, িঙে, 


এখানে : 


বসুন্ধরা £ মাঘ ৪ ১৩৬৬ 


উচ্ছে, শশা ইত্যাদি সবাঁজর চাষ ক'রে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। এ 


এবারকার চাষ 'ও ফসল দেখে এখানকার 


উদ্বাস্তুরা তাঁদের প্রাপ্য জাম পাওয়ার জন্য ওৎসুক্য 


প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, এইসমস্ত জাম 
ফলাতে পারবেন! এখানকার 1বরাট বিরাট .জাঁম- 
গুলি উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে যে ছোট 
জৈবসার দিতে পারবেন। জাম চাষের জন্য প্রত্যেক 
উদ্বাস্তু-পাঁরবারকে অন্তত একজোড়া বলদ প্ষতে 
হবে, তাতে সারা বছর যে গোবর পাওয়া যাবে তা 


. দিয়ে অনায়াসে কমপক্ষে দেড় একর জাঁমতে একশ’ 


মণ হারে জৈবসারে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া এই 
পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে সবুজসারের পাঁরপুরক 
হিসাবে এখানকার জমির ধারে ধারে অসংখ্য বন- 
কলমী গাছ লাগানো হয়েছে! উদ্বাস্তুরা একটু 
সচেষ্ট হয়ে বর্ষাকালে সেই বনকলমীর ডগা.ও 
পাতা সংগ্রহ ক'রে নিজেদের জাম 'নড়ানোর পর 
আগাছাগুঁল বয়ে নিয়ে এসে 


_আরও বোঁশ জাঁমতে সেই সার বোশ পরিমাণে . 
ব্যবহার করলে ফসল ভাল হবে, ফলনও বোঁশ 
পাওয়া যাবে। তবে যান্ত্রিক যুগে এইভাবে মামুলী 
প্রথায় চাষ-আবাদের জন্য . এই জাম ব্যবহার না 
কণ্রে এখানে যৌথ কাঁষ-পদ্থাীত চাল; করলে -_ 
ভাবষ্যতে এইসব ছিন্নমল মানুষের দ্বারা সরকারের 
আঁধক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে সহায়তা হবে। 


কেলেঘাই-এর এই অনাবাদী বন্ধ্যা পাঁতত জমির .. 
সার্থকতার যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তাতে দেশের সমস্ত - 
মানুষের মনের সন্দেহ দুর হয়েছে। তাই সরকার. . 
বর্তমানে মৌদনীপুর জেলার গড়বেতা অণ্চলেও 
অনুরূপ পরিকজ্পনায় কাজ শুরু. করেছেন এবং 
বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও প্ররালয়ায় যত পাঁতত 
জামি আছে, সেগ্ালর পুনরুদ্ধারের জন্য পাঁর- 
কল্পনা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 
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গোবরের সাথে 5. 
মিশিয়ে দিলে সারের গুণ ও পাঁরমাণ দুই-ই বড়বে ' 


মাহির চাষ 
শ্রীমতী অমিয়া সব্রক্কান্ 


বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ-ভাত। কিন্তু বাঙালীর 
ভাগ্যে এই দুইটি জানসেরই আজ একান্ত অভাব। 
বাঙলাদেশ, বিশেষত পূর্ববঙ্গ নদীবহহল, সেইজন্য 
দেশাবভাগের আগে আমাদের দেশে মাছ সরবরাহের 
সমস্যা এখনকার মত এত সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। 
বাঙালীর সাধারণ খাদ্যবস্তুতে প্রোটিনের একান্ত 
অভাব। আমরা সাধারণত মাছ দিয়েই সেই ঘাটাতি 
পূরণ ক'রে থাকি। 


মাছ একাঁট বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। মাছে 


যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটন এবং কিছু পরিমাণে . 


ফুসফরাস আছে। সেই কারণে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
- বিশেষ উপকারী। আজকের এই খাদ্যসমস্যার দিনে 
' বোশ। তাড়াতাঁড় এই সমস্যার সমাধান করতে 
হলে মাছের চাষ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সেই- 
জন্য ভারত-সরকারের এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি 
"_. মল্লণালয় দেশে মাছের চাষ বাঁদ্ধর উদ্দেশ্যে ব্যাপক 
: ‘পাতে পাশ্চমবঙ্গের পক্ষে তা যথেষ্ট ব'লে মনে 
হয় না। "দ্বিতীয় পণ্ুবার্ধক পাঁরকল্পনায় ভারত- 
সুরকার ও পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার এজন্য মোট ১২ 
কোট টাকা ব্যয় করছেন। বর্তমানে সারা ভারতে 
_ বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টন মাছ ধরা হয় এবং তার 
' মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই সাম্ীদ্রক মাছ। 


সম্দদ্রে আধ্দানক যান্মিক পদ্ধাততে কীভাবে 
মাছ ধরা হয়, সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য 
স্থাপন করা হয়েছে। কাঁলকাতার পফশারিজ 
ট্রোনং সেন্টার” দেশের আভ্যন্তরীণ জলভাগে 


মাছের চাষ সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের একমান্ত্.. 
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কেন্দ্র 


অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে দেশের জলা- 
ভূমিগ্ীলতে মাছের চাষ করলে তাড়াতাড়ি মাছ 
পাওয়া সম্ভব। বারাকপুরের শফশারজ "রিসার্চ 
স্টেশনে”্র গবেষণার ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে 


'স্ীবস্তৃত অণ্ডলে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


এইসব জায়গায় প্রাত একরে বৎসরে ৮ শতাধিক 
পাউন্ড মাছ উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ' 
বদ্ধ জলাশয়গুলিতে উন্নয়নের সাহায্যে. মাছের 
উৎপাদন বাড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে যেসমস্ত 
ধানজামতে জল জ'মে থাকে সেইসব জমিতে. মাছের 
চাষ ক'রে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে। | 


এদেশীয় রুই-কাতলা প্রভাতি মাছ ইউরোপের 
ও-ধরনের মাছের চেয়ে বড় এবং এদেশের উষ্ণ 
আবহাওয়াতে তারা প্রায় সারা বছরই খাদ্য গ্রহণ 
করতে পারে ব'লে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। 


পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে গড়ে প্রাত একর পাঁরামত 
পুকুরে আঁত সহজেই ১০. মণ থেকে ১২ই মণ 
পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা যেতে পারে। ' 


তাঞ্জোর জেলার ভল্লাম নমক জায়গায় একজন 
ইংরেজ দ:্টাকায় দু পাউন্ড মাছের পোনা কনে 
আনুমানিক ৪-৫ একর পাঁরামত জলাশয়ে | ছেড়ে- 
ছিলেন। সেই পোনার মধ্যে কোনও রকম মংস্যাশী 
মাছ ছিল না এবং বর্ষার আগে পুকুর থেকে হিংস্ৰ 
মাছ নিম করা হয়েছিল। দেড় বংসর. পরে 
তান মাছ তুলে দেখোছলেন যে, দম’ পাউন্ড: মাছের 
পোনা থেকে ৪,০০০ পাউন্ড (৫০ মণ) মাছ উৎপন্ন 
হয়েছে। এ থেকেই আঁত সহজে লাভের হিসাব 
ধরা যায়। | 


, |] 
স্যর কে জি গণ্ত (১৯০৮) বলেছিলেনঃ: “যাঁদ 


একটি এক একর পাঁরামত পূকুরে প্রত্যেক ' বৎসর 


নিয়মিতভাবে মাছ ছাড়া যায়, তা হ'লে আঁত অল্প 
বায়ে ও স্বল্প পাঁরশ্রমে বৎসরে অন্তত একশ’ থেকে 
দঃ শ' টাকা পৰ্যন্ত লাভ হবে- যেখানে এক একর 


ভাঙা জাঁমতে ৫০ থেকে ৭৫ টাকার বোঁশ লাভের -. . 


আশা কোনও ক্রমেই করা যায় না। তাও আবার 
অনাব্‌চ্ট, আতবৃন্টি প্রভৃতি আবহাওয়ার 
অনিশ্চয়তার উপর অনেক [নির্ভরশীল 1” 


রূই-কাতলা প্ৰভৃতি মাছ বদ্ধজলে খুব তাড়াতাঁড় 
বেড়ে ওঠে । পুকুর থেকে শোল শাল প্রভৃতি মাছ বার 
ক'রে ফেলা দরকার। রুই-কাতলা জাতীয় মাছ 
জলের প্রাতি স্তরে খাদ্য সংগ্রহ করে। সেইজন্য 
পুকুরে মাছ ছাড়ার পর কিছু সার বা কীত্রম উপায়ে 
খাদ্য সরবরাহ করতে পারলে প্রতি একর জলাশয়ে 
১২ থেকে ১৫ মণ মাছ উৎপন্ন করা সম্ভবপর হবে। 
মৎস্যচাষী যাঁদ মাছের ডিম বা ছোট ছোট ‘আঙুলে’ 


বসন্ধরা £ মাঘ $ ১৩৬৬ 


পোনা বাজারে বাকি করেন, তা থেকেও প্রচুর লাভ 
হয়। 

আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর ডোবা, প্দকুর প্রভাতি 
অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে৷ গ্রামের আঁধবাসীরা 
যাঁদ নিজেদের চেষ্টায় সেগঁলর সংস্কার ক'রে নিয়ে 
মাছের চাষ করেন তা হলে তাঁরা স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর 
প্রোটন-খাদ্য পান, আর আয়ের পথও কিছু পাঁর- 
মাণে প্রশস্ত হয়। অনেক বড় বড় পুকুর-ীবল মজে 


যাচ্ছে, সেইগ্দীলরও সংস্কার ক'রে সমবায় পদ্ধাততে 


মাছের চাষ করতে পারলে দেশের বেকার-সমস্যারও 
কিছু সমাধান হয়। অনেক শিক্ষিত যুবককেই 
বেকার-জীবন যাপন করতে হচ্ছে, তাঁরা যাঁদ সমবায় 
পদ্ধাতিতে মাছের চাষের ব্যবস্থা করেন, তবে লাভ- 
বানই হবেন। তাঁদের অর্থ-সাহায্য করার দায়িত্ব 
সরকারই বহন করবেন। কিন্তু চেষ্টা ফলবতা 
করতে হলে এঁকান্তিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। 





ভক 


৩৮১ 


তিন ফসলের গান 
শান্তি পাল 


আমরা. চাষীর দল। 

লাঙল মোদের হাতের হেতের 
আর হেলে জোড় সম্বল ॥ 
নামলে মাঠে জল। 
ফলাই হে'ওাঁত ফসল-_ 
ও ভাই হে’ওতি ফসল ॥ 


মোরা হাওর-হাবড় দঃপায় দল, 

কাজে কামাই নাহ হয়। . 
আবার খামার দিতে সবাই জ্াট-- 
বাঁছ'  আগড়া-চিটে-পল। 


ফলই ভাদুই ফসল-- 
ও ভাই ভাদুই ফসল 


লক্ষী দয়া করলে পরে 
'মরাই বাঁধ ঘরে ঘরে, 
সোঁত বছর খাই পরান ভ'রে 


গতর খাটার ফল। 
ফলাই 'চোই'ত ফসল-_ 
ও ভাই চোইতি ফসল ॥ 


৩৮২, 


সি 


সৰ 


০ 


কৃষিগণ্যের অপচয় নিবারণ এবং পল্লঅর্থনপীতর | 


উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন 
গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যশস্য 
মজত করা, চাষীরা যাতে সহজে খণ এবং পণ্যের 
ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন, এই পাঁরকল্পনায় সে 
সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। এদেশে মজত ব্যবস্থার 
অভাবে প্রাত বৎসর ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। 


এটা বিবেচনা করলেই ' এই গমদামঘর স্থাপনের 


গুরুত্ব উপলাব্ধি করা যাবে। 

১৯৫৬ সালে এই উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ওয়ারহাডীসং 
কর্পোরেশন গাঠিত হয়। এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ মণ 
খাদ্যশস্য, মজুত করবার উপযোগী ১৮টি কেন্দ্রীয় 
গুদামঘর স্থাপিত হয়েছে। গত বৎসর সকল 


২ রাজ্যেই রাজ্য গুদামঘর কর্পোরেশন গাঁঠিত হয়েছে। 


গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্য কর্পোরেশনগীল 
৬৫1ট গ:দামঘর স্থাপন করেছেন। আশা করা যায় 
বর্তমান আর্ক বংসরে আরও ১০৭ট' কেন্দ্রীয় 
গুদামঘর এবং ১২০ রাজ্য গুদামঘর স্থাঁপত 
হবে। "দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৫ লক্ষ মণ 
খাদ্যশস্য মজুতের উপযোগী ৩৫০টি গুদামঘর 
খোলবার লক্ষ্য 'নার্দন্ট হয়েছে। 


বিজাৰ্ভ ব্যাঙ্ক অব হীন্ডিয়া কৃষকদের খাণ দেওয়ার 
জন্য কীভাবে খণদান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা যায় 
তা পর্যালোচনার জন্য ১৯৫১ সালে পল্লীখণ 
সমীক্ষা কাঁমাট গঠন করেন। “এই কমিটি সমগ্র 


দেশে খাদ্যশস্য মজুত করবার সুবিধার জন্য অনেক- 


গুলি গুদামঘর খোলবার সুপারিশ করেন। তদনু- 
যায়া ১৯৫৬ সালে কৃষিপণ্য (উন্নয়ন. ও গ,দামজাত) 


কর্পোরেশন আইন পাস হয়। এতে .জাতীয় সমবায় : 


শসার অপচয় নিবারাণ 
| | গুদামঘর 


উন্নয়ন এবং ওয়ারহাউাঁসং বোর্ড, সেন্ট্রাল ওয়ার- 
হাউীসং কর্পোরেশন এবং প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য 


_ ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। 


বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ষথাযোগ্যভাবে মজুত করবার 
উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। মজুত 
খাদ্যশস্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য নানাপ্রকার কীট- 
{বিনাশক ওঁষধ ছড়িয়ে এবং অন্যান্য প্রতিকার ব্যবস্থা 
ক'রে শস্য রক্ষা করা হয়। রাসাস্সানক দ্রব্য ব্যবহারের 
ফলে খাদ্যশস্য যাতে নষ্ট না হয় তার প্রাতও লক্ষ্য 
রাখা হয়। | 

" বর্তমানে ৫০টি বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যশস্য মজুত = 
করবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে খাদ্যশস্য, তৈল- 
লঙ্কা, গড়ে, আদা ও গোলমাঁরচ উল্লেখযোগ্য! 
অন্যান্য. দ্রব্যসামগ্রীও মজুতের চেষ্টা করা হচ্ছে! 
পাশচমবজ্গের হ:গাঁল জেলায় লাক্ষা মজুত করবার = 
জন্য তাপশানয়ান্তিত গুদামঘর, হিমাচল প্রদেশের 
থওগে আলু ও আপেল মজতের জন্য ঠান্ডা 
গুদাম এবং মাঙ্গালোরে কফ মজুত করবার জন্য 
গুদামঘর স্থাপনের পাঁরকল্পনা রচনা সম্পূর্ণ 
হয়েছে। কোলপুরে তালের গুড়, সাংলীতে লঙ্কা = 
এবং কোজিকোঁদতে গোলমাঁরচ, আদা এবং নারকেল- 
শাঁস মজুত করবার জন্য কেন্দ্রীয় গুদামঘরে বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
এদেশের কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই 
গুদামঘরগাল স্থাপিত হচ্ছে কলে এগ্দালকে 
গ্রামীণ পারবেশে স্থাপন করা হচ্ছে। গন্দামঘরের .' 
রাঁসদ দেখিয়ে যে-কোন উৎপাদক স্বল্প সুদে ব্যাঙ্কের 
{নকট থেকে খণ গ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তাকে 
মাল হস্তান্তর করতে হয় ' না। উৎপাদক ও 


৩৮৩ 


বসদন্ধরা £ ১২শ বর্ষ ৪ ১০ম সংখ্যা 


ব্যবসায়ীরা মজুত মালের রাঁসদ দোখয়ে যে খণ 
গ্রহণ করেন তা অন্য ব্যবসা বা কৃঁষিকার্যের উন্নয়নে 
ব্যয় করতে পারেন। আবার বাজারের অবস্থা 
লাভজনক মনে হ'লে বক্লয় ক'রে দিতে পারেন৷, এই 
সময়ে কেবলমাত্র মালের রসদ হস্তান্তর করলেই 
হয়৷! 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কীষ- 
পণ্যের অপচয় নিবারণ, মাল চলাচলের ব্যয় হাস, 


রাজস্থানে শাঁট, উত্তরপ্রদেশে ১ট এবং পশ্চিমবঙ্গে 
১টি রয়েছে। : 


বর্তমান বৎসরে ১৩টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্যে 
রাজ্য কর্পোরেশনগ্‌নলর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই 


প্রথম হয় মাসে ১৫ লক্ষ বস্তা বা ছয় লক্ষ মণ 


চার, আগুন, বন্যা প্রভৃতির বামা ক'রে পণ্যরক্ষা : 


প্রীত নানা স্মাবধা এই গুদামঘর স্থাপনের ফলে 
উৎপাদক ও ক্রেতারা ভোগ করতে পারছেন। এই 
গদামঘরে কী ধরনের দ্রব্যসামগ্রী মজুত রাখা হবে 
সে সম্পর্কে একাঁট মান 'ির্ধারণের চেষ্টা হচ্ছে। 
এই মানের সঙ্গে জনসাধারণের পাঁরচয় ঘটলে 
ভাঁবষ্যতে ক্রেতারা মাল দেখে নেবার হাঙ্গামা থেকে 
অব্যাহত পাবেন। কারণ মালের উল্লেখেই দ্রব্যের 
উৎকর্ষ জানা হবে। 


কর্পোরেশন তাদের কাৰ্য'ক্ষেন্ ক্রমশই সম্প্রসারিত 
করছে বলে গদ্দামঘরগদালতে খাদ্যশস্যের পাঁরমাণ 
বহুল পাঁরমাণে বদ্ধ পেয়েছে। 


১৯৫৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় গমদামঘর- 
গলিতে মজুত খাদ্যের পাঁরমাণ ছিল ৯৭,৫০০ 
'মণ। তা বৃদ্ধ পেয়ে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর 
_ মাসে ৬,৩৬,০০০ মণ হয়েছে। এগনীলর মজুত 
করবার ক্ষমতাও ২,৫২,৫০০ মণ হ'তে বৃদ্ধি পেয়ে 
৮,৫২,৫০০ মণ হয়েছে। তফাঁসিল এবং সমবায় 
ব্যাঙ্কগ্ীল কেন্দ্রীয় গুদামঘরের রসিদ প্রামাণ্য 
হিসাবে গ্রহণ ক'রে কৃষক ও উৎপাদকদের ১৯৫৮ 
সালে ১২,১০,০০০ টাকা খণ 'দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর পাঁরমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ 
কোটি টাকা হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় কর্পোরেশনের পারিচালনাধীন ১৯ 
গুদামঘরের মধ্যে অন্ধপ্রদেশে ৪টি, বোম্বাইতে ৩টি, 


কেরালাতে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাদ্রাজে. ১, 
মহীশুরে ২টি, উড়ষ্যাতে ১টি, পাঞ্জাবে ১, 


খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা হয়েছে। আসাম এবং 
কেরালাতে এখনও এরুপ গুদামঘর স্থাপিত হয় নি। 


যতগুলি গনম্দামঘর চাল, আছে এবং বর্তমান 
বৎসরে যতগ্যীল . স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে 
তাদের সংখ্যা নিচে দেওয়া হ'লঃ 


পাঁশ্চমবঙ্গ--৭, ২; অন্বপ্রৰদেশ- ৪, ৪; আসাম 
=X, ২; বিহার_৭, ৭; বোম্বাই_-৮, 
৭; কেরালা-_৮*, ৩ ; যধ্যপ্রদেশ--৯, ১১) 
মহাশুরঁ-৩, & ; মাদ্রাজ--৭, ৩; পাঞ্জাব 
--১, ৪; রাজস্থান--৭, ১০; উত্তরপ্রদেশ 
'=-১২, ১৮) উড়িষ্যা- ৪8, ৪। | 


আইনে দুই ধরনের কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা 
হয়েছে- কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন এবং রাজ্য 
গদদামঘর কর্পোরেশন। বিদেশে রপ্তানি বা] আন্তঃ- 
রাজ্য ব্যবসার জন্য কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন গন্দামঘরের 
ব্যবস্থা করবেন। বাভন্ন রাজ্যের নিজ প্রয়োজন 


' মেটাবার জন্য রাজ্য কর্পোরেশন গৃদামঘর ৷ ৷ স্থাপন 
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করবেন 


কেন্দ্রীয় গু্দামঘর কর্পোরেশন একাঁট ডাইরেক্টর 
বোর্ড কর্তৃক পাঁরচালত হয়। এই বোর্ডে (১) 
জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গনদামঘর বোর্ডের 
কার্যানর্বাহক কামাটর সদস্যগণ ; (২) স্টেট ব্যাঙ্কের 
প্রীতানাধ, (৩) তফাঁসল ব্যাঙ্ক, সমবায় 'সাঁমাতি, 
জশীবনবামা, কোম্পান, অনুমোদিত আাঁমাত এবং 
কাঁষপণ্যের ব্যবসায়ে নিযনন্ত যৌথ কোম্পানর প্রাত- 
নাঁধদের মধ্য থেকে কর্পোরেশনের অংশীদারগণ 
কৰ্তৃক, নির্বাচিত চারজন ডাইরেক্টর এবং জাতীয় 


দের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং 


গুদামঘ্র বোর্ড একজন ম্যানৌজং ডাইরেক্টর নিয়োগ 


করবেন। 
রাজ্য পর্যায়ের কর্পোরেশনগ্ীলতে. অনুরূপ 
ডাইরেক্টর বোর্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয়. কর্পোরেশন 


কণ্ঠক মনোনীত ৫ জন ডাইরেক্টর এবং রাজ্যসরকার ' 
কর্তৃক মনোনীত ৫ জন ডাইরেক্টর এই বোর্ডে 


আছেন। 


মূলধনের পরিমাণ ২০ কোট টাকা। একে ১ 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৬৬ 


হাজার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ শেয়ারের ভাগ করা 
হয়েছে। অন্মমোদত মূলধনের অর্ধেক ১৯৫৭ 
সালের জুন মাসে ইস করা হয়। ১৯৫৬ সালের 


' কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গন্দামজাত) কর্পোরেশন আইন 


| অনুমোদিত মূলধনের পাঁরমাণ ২ কোটর বোশ . 


হ'তে পারবে না। একে একশত টাকা মূল্যের 
শেয়ারে ভাগ করা হবে। কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন এবং 
রাজ্যসরকার সমভাগে রাজ্য কর্পেরেশনগন্লিকে ' 
মূলধন য্যাগয়ে থাকেন। | 
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কলপ-সঞ্চয় অভিযান 


-মোঁদনীপ্র জেলায়.১৯৫৯ সালের শেষ ৯ মাসে . 


স্বল্প-সন্টয় খণপন্রের বিব্য়লব্ধ নীট অর্থের পাঁরমাণ 
দাঁড়ায় ২৪,৪৭,০৭৯ টাকা! এই জেলায় স্বল্প: 
সণ্য় পাঁরকল্পনার জনপ্ৰিয়তা প্রায় ৩৬,০০০টি 
. ‘পোস্টাল সোঁভংস ব্যাঙ্ক আ্যাকাউণ্ট’ এবং ২০০ জন 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের আঁস্তত্ব দ্বারাই প্রমাণিত 


. এ ছাড়া মোদনীপুর জেলার ১৭৬টি ডাকঘর থেকে 


জাতীয় সণ্য় খাণপন্ন বিকি করা হয়। 


মোঁদনীপুরে ৫ই থেকে ১১ই জানুয়ার পর্যন্ত 
স্বল্প-সঞ্চয় সংক্রান্ত একাঁট বিশেষ আঁভযান 


_ অনুষ্ঠান করা হয়। ছয়টি চলাচ্চন্র-প্রদর্শনীতে 
প্রায় &,০০০ দর্শকের সমাগম হয়। 


রবীন্দ্রনিলয়ে অনুষ্ঠিত এক 'সৌমনারে' ব্লক 


- উন্নয়ন আঁধকারক, সমাজাশক্ষা সংগঠক এবং 


সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। এই সপ্তাহে উন্ত 


পাঁরকল্পনাটিকে জনীপ্রয় করার জন্য প্রদর্শনী, 
সেমিনার, আলোচনাচক্র, জনসভা ও নাট্যাভনয়ের 
অনুষ্ঠান করা হয় এবং মোদনীপুর শহরের একাংশে 
গৃহে গৃহে খণপন্্র বিক্রয় আভিষান চালানো হয়। 
৭৪৪ টাকা মুল্যের খণপন্র বিকি করা হয়। 


. মোঁদনীপুরের জেলাশাসক শ্রী একে সেন 
মোঁদনীপুরে আঁভযান সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। 
'পশ্চমবঙ্গ-সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের 


লোকরঞ্জন শাখা স্থানীয় পবদ্যাসাগর মেমোরিয়াল - 


.হল'এ ‘দিশারী’ নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিশেষভাবে 
প্ৰস্তুত তালিকা, মানাঁচন ও আলোকাঁচন্রের সাহায্যে 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। _ Kk 


পদ্যাসাগর মেমোরয়াল হলাএ &ই জানুয়ার 
জনসভা দ্বারা সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন 
করা হয়। জনসাধারণের নিজ স্বার্থে এবং দেশের 
ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে স্বল্প-সণয় 
খণপন্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে আহহান জানিয়ে 
বন্তৃতা দেওয়া হয়। খড়াপ্দর, কাঁথ, ঘাটাল এবং 
' অন্যান্য স্থানেও জনসভা অন্যাষ্ঠত হয়। উন্ত 


সপ্তাহে পণচশাঁট ছোট ছোট সম্দেলনও অন্ষ্ঠিত ' 


হয়। খড়াপুর মিউনাসপ্যালাট, মালণ যুবসংঘ 
ও মোঁদনীপুর রবীন্দ্র-নলয়ে তিনটি প্রদর্শনীর 
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ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টগণ যোগ 'দয়োঁছলেন। পণ্ড- 
বাৰ্ষিক পাঁরকম্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বল্প-সণ্টয়ের ৷ 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা কারে বাভন্ন বন্তা ভাষণ দেন। উন্ত 
স্থানে এ একই দিনে মাঁহলাদের একাঁট আলোচনা- 
চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সমাজশিক্ষা সংগঠক, 
মাহলা সামাঁতর প্রাতীনীধগণ, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা 
এবং ছান্রীবৃন্দ যোগদান করেন। মৌদনীপররের 
উইমেন্স কলেজে'র অধ্যক্ষা শ্রীমতী সংশীলা। মণ্ডল 
এবং শ্রীমতী গীতি সেন যথাক্লমে অনুষ্ঠানের 
সভানেত্রী ও প্রধান আঁতাঁথর আসন গ্রহণ 'করেন। 
স্বজ্প-সণয় পারকল্পনায় মাহলাদের ভূমিকার উপর 
{বিভিন্ন বস্তা জোর দেন। 

জেলার সর্বত্র প্রধান প্রধান স্থানে প্রাচীরপন্র 
প্রদার্শত হয় এবং পল্লী গ্রন্থাগার ও সংঘগ্দীলতে, 
শিক্ষাপ্রাতচ্ঠানে, পণ্টায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ড 
প্রভৃতিতে প্রচার-প্াস্তিকা বিতরণ করা হয়। 


থাটালের 1বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বল্প-সঞ্চয় 
সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই 
সপ্তাহে কয়েকটি জনসভা, ৪০টি গেম্ঠী-সম্মেলন 
ও কয়েক ম্যাজিক লণ্ঠন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। 

সা TE সৰ 75 
থেকে ১৮ই জানলার পর্যন্ত স্বল্প-সঞ্চয় সপ্তাহ 
পালন করা হয়। বহুনানঘাট, হিলি, নয়াবাজার, 
কান্নগর, কাঁলিয়াগঞ্জ, গঙ্গারুপা, রায়গঞ্জ, হেমতা- 
বাদ, ইটাহার, ইসলামপুর, সোনারপূর, কাননাদাঘ, 
দেবশঝোরা ও অন্যান্য স্থানে জনসভা অন্নক্ঠত হয়। 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহো স্বপ-সণয় সম্পৰ্কে 
প্রাচীরাচত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প-সপ্চয়ের 
গুরুত্ব সম্পর্কে পদাস্তকাদি বিতরণ করা? হয়। 
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চাব্বশপরগনা জেলায় ১৯৫৯ সালের ১৫ই 


ডিসেম্বর থেকে ২১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্ত সপ্তাহ 


প্রীতপালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাচীরাচন্র. . 


প্রদর্শনী, চলাচ্চন্র ও ম্যাজিক লণ্ঠন প্রদর্শনী, তরজা 
ও নাট্যাঁভনয় অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প-সণয়. সম্পর্কে 
প্রবন্ধ প্রাতযোগতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
প্রতিযোগগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। 


সদর মহকুমায় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০০ 
সভা ও গোম্ঠী-আলোচনার আয়োজন করা হয়। 


বারাসত মহকুমায় ১৫টি গোচ্ঠী-সম্মেলন ও 

আমডাঙ্গা, পাঁথবা ও 'বষ্ুপুরে তিনাট প্রদর্শনী 
অনুজ্ঠিত হয়। বনগাঁ ও ডায়মন্ডহারবারে অনুরূপ 
কার্যসচর আয়োজন করা হয়োছল। ব্যারাকপুর 
এলাকায়ও সাতাট ক্ষুদ্র প্রদর্শনী ও কয়েকটি জন- 
সভার অনুষ্ঠান করা হয়। 


জলপাইগুড়ি জেলায় ৫ই জানুয়ার থেকে ১১ই 


জানয়ার পর্যন্ত স্বজ্প-সণ্য় সপ্তাহ প্রাতপাঁলত 
হয়। আলিপুরদুয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 


বসুন্ধরা 2 মাঘ £ ১৩৬৬ 


জনসভার সঙ্গে সঙ্গে উত্ত সপ্তাহের উদ্বোধন হয় 
এবং প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানমূলক কার্যসমীচর মধ্য দিয়ে তা উদ্‌যাপিত 


হয়! কুমারগ্রাম, আলনগর, ফলাকাটা, জলে*বর ও 


আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্যান্য স্থানেও জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়৷ 

বর্ধমান জেলায় ১৯৫৯ সালের ২২এ ডসেম্বর . 
থেকে ২৯এ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বজ্প-সণ্টয় সপ্তাহ 
প্রতপালিত হয়। উন্ত সপ্তাহের প্রধান প্রধান কৰ্ম 
সুচির মধ্যে ছিল জনসভার অনুষ্ঠান, পল্লী-অণ্চলে 


প্রদর্শনী, শ্রতিচাক্ষুষী প্রদর্শনী ইত্যাদ। এ 


উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভা ও গোম্ঠী-আলোচনায় 
'বাভন্ন বস্তারা, জনগণ যাতে পণ্ডবাৰ্ষি'ক পারিকজ্পনা- 
গুলিকে নিজেদের পাঁরকল্পনা ব'লে উপলাব্ধ করে 
এই উদ্দেশ্যে স্বল্প-সণ্যয়ে অর্থ লগ্নীর উপযোগিতা 


ব্যাখ্যা করেন। 
অন্যান্য স্থানে সভা অন্ান্ঠিত হয়। শিক্ষক, ছাত্র 
এবং স্থানীয় 'বাশম্ট ব্যান্তগণ সভাগালতে 
উপাঁস্থত ছিলেন। ... 





- ৩৮৭ 


জুগিয়ানার সংকর ভুট্টাবীজ 


ভাৱতীয় জাতীয় বাঁহনীর সংগঠনে জেনারেল 
মোহন পিংএর কৃতিত্বের কথা স্দীবাঁদত; কিন্তু এটা 
বোধ হয় খুব কম লোকেই: জানেন যে, সম্প্রাত 


“ খবরের কাগজে যে জযগয়ানার বিরাট “সংকর ভুট্টা-- 


বীজ পাঁরকল্পনা”্র কথা জানা গিয়েছে, তারও 
পেছনে রয়েছেন এই লোকাঁট। 
থেকে ছয় মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম জগয়ানা। 
এখানে সমবায় প্রচেষ্টায় ৪৬ একর জাঁম থেকে 
১,৬০০ মণ সংকর ভূট্টাবীজ উৎপাদন করা হয়েছে 
গত বছর (১৯৫৯) ফেব্রুয়ার 'মাসে! এর প্রায় 
সমস্ত বীঁজই রাজ্যসরকার কিনে নিয়েছেন চাষীদের 
বিতরণ করার জন্য। 


হয় ১৯৫১ সালে। সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাঞ্জাব- 
গ'ড়ে ওঠে জনাগয়ানা সমবায় উদ্যান-পল্লী সামাত। 
শ্লীমোহন সংএর মত একজন সংগঠন-কৃতীকে সভা- 
পাঁত নির্বাচন ক'রে এই সমিতি নিশ্চয়ই খুব ভাল 


করোছিলেন, কেননা, সেই থেকে সাঁমাত শুধু এগিয়েই' 
চলেছে, কখনও তাকে পিছ, ফিরে তাকাতে হয় নি। 


সামীতর সদস্য হচ্ছে ৩৫টি পাঁরবার। 
পরিবারের মালিকানায় জাম রয়েছে ১৭ একর ৷ 
‘কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩৫ট পাঁরবার মিলে কাজ ক'রে 
যাচ্ছে ঠিক একটি পাঁরবারের মত এবং তার প্রধান 
হচ্ছেন শ্লীমোহন সিং। 1তান বলেন, “এ জাঁম যখন 
নেওয়া হয়, তখন এখানে ছিল বাঁলয়াড়র রাজত্ব 
আর আগাছার জঙ্গল।” কিন্তু সেখানে এখন 
চমৎকার সুপনষ্ট কমলা লেবুর গাছ‘, আর তেজা 
ভুট্টার ফসল দেখে সে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। 
তান বলেন, “এ জমিতে কত গাঁড় পচাসার ঢালতে 
হয়েছে আর কতবার যে সবুজসার করা হয়েছে তার 


পাঞ্জাবে লুধিয়ানা . 


প্রত্যেক. 


৩৮৮ 


= কোন গোনাগুনীত নেই” এ-কথা শুনে অবশ্য 


বোঝা গেল ব্যাপারটা 


জ্যাগয়ানা কী ক'রে সংকর ভুট্রাবাঁজের উৎপাদনে 
উৎসাহ হয়ে উঠল, সে এক কাঁহনী। জগিয়ানা 
সামাঁতর সচিব শ্রীরত্তন সিং ১৯৫৭ সালে একবার 
আমোরকায় যাবার সুযোগ পেয়োছলেন এক কৃষক- 
দলের সদস্য হয়ে। সেখানে ভুট্রার দুশতন গণ 
ফলন দেখেই সম্ভবত তান সংকর ভুট্টা সম্বন্ধে 
আঁতিমান্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সেখানে "তান, 
বলতে গেলে তাঁর সারা সময়টাই কাটিয়েছেন দুই কি 
তিন জাতের ভুট্টার সংমিশ্রণে সংকর জাতের; ভুট্টার = 
বীজ উৎপাদনের কৌশল পর্যবেক্ষণে ও. তার 
শিক্ষায়। বিশেষ ক'রে 'হীলনায়স ১৬৫৬’ জাতটা 
তাঁর পছন্দ হয়েছিল-এর দানা বড় আর গদণেও 
ভাল। জয়াগয়ানায় কাজ চলছে সেই জাত নিয়েই ৷ 


জ্যাগয়ানায় ফিরে রত্তন সংএর ঝোঁক চাপল 
কারবারী আকারে সেই জাতের ভুট্টার বীজ . পরি- 
বর্ধনের। এ বিষয়ে আলেচনার জন্য সদস্যদের 
এক সভা ডাকা হল। একটা নতুন কাজে নামা হচ্ছে 
ব'লে এ বিষয়ে সদস্যদের উৎসাহ দেখা গেল না! 
কিন্তু আত্মাবশ্বাসা, মোহন সিং এ নিয়ে 'কাজে 
নেমে পড়লেন। তান সদস্যদের বললেন যে, একাজ 


ক্ষতিপূরণ করবেন। রত্তন সিং এ-সংক্রান্ত 'কাজ- 


কৌশলে সকলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। 
শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে তাঁদের জয় হল। 


বিপজ্জনক পদ্ধাত 

সংকর ভুট্টাবীজ উৎপাদনের জাঁটল, এবং কখনও 
কখনও বিপজ্জনক, পদ্ধাতির ব্যাখ্যা করতে পিয়ে 
রত্তন সং বলেন যে, ফসলের বীজ বোনা হয় ' বর- 
সীমের পরে (তাঁর মতে, এমন ক গমের পরে হ’লেও 
হ'ত)। প্রথম দফায় জাম চষা হয় এপ্রিল মাসে, 
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্রাক্টর দিয়ে পাঁচ থেকে সাত ই গ্রভীর ক'রে। তার 
এক সপ্তাহ পরে আর একবার চষা হয়- তাও ট্রাক্টর 
দিয়ে। জন মাসের প্রথম সপ্তাহে জাঁমর ঢেলা 


ভেঙে দিয়ে আরও দ:'বার চ’ষে দেওয়া হয়। তার: 
পর একরপিছ্ ১২ থেকে ২০ টন শহসাবে খামারের 


আবর্জনা পচা সার দিয়ে ত'র ঠিক পরেই আর একবার 
চষে নিয়ে, মাটি তৈরি ক'রে ফেলা হয় ২০এ জুনের 
মধ্যে । 


দুই হন্দর আযমোনিয়াম সালফেট, এক হন্দর 
ইউরিয়া, দুই হন্দর সুপারফসফেট এবং এক হন্দর 
পটাশ মিশিয়ে রাসায়নিক সারের একটা মিশ্ৰণ তৈৰি 
করা হয়; বীজ বোনার আগে জুলাইএর " প্রথম 
সপ্তাহে তা জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাঁজ 
বপন করা হয় ২ই ফুট অন্তর সারিতে। প্রাত ছয় 
গাছের বীজ লাগানো হয়। 


বশজ-লাগানো মন্দ 

কোন কোন ক্ষেতে বাঁজ-লাগানো যন্দও ব্যবহার 
করা হয় এবং আড়াই ফুট দূরে দূরে প্রতি গর্তে 
তিনটি বজ দিয়ে, মাদা বেধে দেওয়া হয়। জাঁমর 
উপর থেকে অন্তত ১২ ই্চি নিচে এবং ৩ ইপ্টির 


| দেওয়া হল একরাঁপছু দু’ হন্দর হারে। 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৬৬ 


মাটি অগভীর ক'রে খশুড়ে নিড়েন দেওয়া হ'ল। 
খেয়াল রেখে! গাছগীল যখন হাঁটম-সমান উচ্চু 
হয়ে উঠল তখন আর একবার আ্যামোনয়াম সালফেট 
ফসলের 
বয়স যখন দেড় মাস হল, তখন থেকে সবচেয়ে 
বেশি লক্ষ্য রাখা হল যথাসময়ে সেচ দেবার দিকে। 


বিরান্তকর অধ্যায় ৰ 

চাষের কাজে সবচেয়ে বিরক্তিকর অধ্যায় দেখা 
দিল ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত স্বী-গাছ 
থেকে কেশরের গোছাগুলো ছি'ড়ে ফেলা হল। 


' রত্তন সিং বলেন যে, যথাসময়ে এই কেশরের গোছা 


উপরে যেন বাঁজ থাকে সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখা হয়। :- 


শ্রীরত্তন সং বলেন যে, যন্দ্রের সাহায্যে লাগানো বাজ | 
-""* সাঁমাতি পরের বছরও একই চাষ লাগালেন। 


থেকে গাছ উঠেছে ভাল। 

গাছগদীল যখন ৮-৯ ইণ্ডি লম্বা হ’ল, তখন ফ:ুটো- 
করা পোকার আক্রমণ ঠেকাবার জন্য একবার 
‘এনড্রেক্স' ছিটানো হল। রত্তন সিং বলেন যে, 
কাঁট দমনের ওষুধজল ছিটানো প্রভৃতি আধুনিক 
উপায়ে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা ও-অণ্চলে তাঁরাই প্রথম 
পথপ্ৰদৰ্শক ৷ 


তারপর ফসলের পরিচর্যা চলল ভালভাবে। 


চার থেকে ছয় বার নিড়েন দেওয়া, হ'ল। প্রথম, 


দু-তিন বার নিড়ানী চালানো হল মাটি গভীর 
ক'রে খড়ে, পরের দুশতন বার উপর-উপর দিয়ে 


ছি*ড়ে ফেলার উপরই দিনভর করে সাফল্য। 

ভুট্টা যখন পেকে উঠল .এবং ভুট্টার শীষটা যখন 
নিচের দিকে ঝুকে পড়ল (দেশী ভুট্টার বেলা বা 
দেখা যায় না), তখন আগে পুরুষ-গাছগুলোর ভুট্টা = 
তুলে নিয়ে আলাদা ক'রে রাখা হল-যাতে স্ত্রী- 
গাছগুলোর ভুট্টার সঙ্গে সেগুলোর 1মিশ্ৰণ ঘটতে 


না পারে। স্বী-গাছ থেকেই পাওয়া যায় সংকর- 
বাজ ৷ : 
সুষ্ঠু কাজ 

প্রথম বারেই বির'ট সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 


কাজ 


“যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেইজন্য চাষের 


কাজটা সম্পূর্ণই ছেড়ে. দেওয়া হল ব্যান্তগত 
প্রচেষ্টার উপর। সদস্যেরা যখন তাঁদের উৎপাদিত 
শস্য সামাঁতর বাড়তে নিয়ে আসেন, শুধ তখনই 
সামাত সেদিকে নজর দেয় । ফসল কতটা ভিজে 
আছে তা দেখার জন্য প্রত্যেক সদস্যের ফসল থেকে 
নমুনা নেয়, তার ওজন নিয়ে হিসাব ক'রে দেখা হয় 
যে, শুকিয়ে ঝেড়ে নেব'র পরে ওর থেকে যে শস্য 
পাওয়া যাবে তার নীট ওজন কত হতে পারে। 


সেটা লিখে রাখা হয়, কেননা, সদস্যেরা সেই 


৩৮৯ 


অনুযায়ী দাম পেয়ে থাকেন। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১০ম- সংখ্যা 


তার পরে সকলের ফসল একসঙ্গে মিশিয়ে, বীজ 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। একসঙ্গে ৩০০ মণ 
শুকানোর উপযোগী ডিজেল-চালত শুকানো মন্দে 
বীজগুলো এমনভাবে শ্কয়ে নেওয়া হয় যেন 


তাতে শতকরা ১৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে । তার পরে... 
‘বেড়ে পারচ্কার ক'রে শ্রেণীবিভাগ কারে, বাঁজ- 
"গুলোর সঙ্গে কীটনাশক ওষুধ মেশানো হয় এবং 


থ'লেভার্ত ক'রে, যথাযথভাবে লেবেল এ'টে, 
সেগুলো গ্দামজাত করা হয়। 


সংকর ভুট্রাবীজ উৎপাদন করা হচ্ছে সাঁমীতর 
কাজের একটা দিক শম্ধ:। 'রন্তরাঙা মাল্টা, এবং 


..বাছাই ভাল ভাল জাতের আমের বাগান করা হচ্ছে 


আর-একটা দিক। আধুঁনক ধরনে পক্ষিপালনের 
এবং দুগ্ধাশল্পের একটা খামার পরীক্ষাধীন 
অবস্থায় আছে। ভাবষ্যতের সূচিতে আরও একটা 


"কাজ কারবারী আকারে সবাঁজবীজ উৎপাদন করা। 
- [১৯৫৯এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা ‘ হীন্ডয়ান - ফার্ম 


থেকে] . 





৩৯০ 


বূলগোরিয়া যখন কৃষিকাজে সমবায় নাতি গ্রহণ 


করল তখন থেকে সেদেশের কাঁষতে দেখা দিয়েছে . 


বিপুল পারিধর্তন। . প্রাচীন রীতির স্থলে চাল; 
হয়েছে নতুন পদ্ধাত এবং ফসলের ফলন পাওয়া 
যাচ্ছে বৌশ। কৃষি-উৎপাদন বেড়ে গেছে শতকরা 
প্রায় ২০ ভাগ। 

যুদ্ধের আগে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সালে সেখানে 
বিভিন্ন ফসলের সবচেয়ে বৌশ যে ফলন পাওয়া 
কত বেড়েছে, নিচে তা দেখানো হলঃ 


ফসল শতকরা বঘিক গড় 
১৯৩৪-৩৯ ১৯৪৯-৫২ ১৯৫৩-৫৭ 
গম _ ' ১০০ .. ৯৫.৫ ১০৭.৭ 
ভূ ১০০. ৮৪.৩ ১২৯.৩ 
সূর্যমুখী ১০০ ১২৩.৫ ১৫০.৩ 
তুলো ১০০ ১৮১.৮ ২৯০.৯ 
গ্রাচ্যের তামাক ১০০ ১৩৯.৪ ১৭৮.৮ 
চিনিবিট ১০০ ৩৭৩.৭ ৬৪২.৩ 
টম্যাটো ১০০ ' ৩৬১.৯ ৭০০.০ 
লঙ্কা ১০০ . ১৯১.৪ ১৯১-৪ 
আলু ১০০ -২৪০.৭ ২৭৪.১, 
আপেল ১০০, . ৫৫৯.৩ ৫৯২.৬ 
ছোলা ১০০ . ১০৮০ ১০১.৫ 


শেষের দেড় বছরে ফলন পাওয়া গেছে অনেক বেশি। 


বল্কান উপদ্বীপে ' অব! ত তুরস্ক, গ্রীস, 
যুগোস্লাভিয়া ও রুমানির দ্বারা পাঁরবোম্টত 


এই বুলগোঁরয়ার আধবাসী-সংখ্যা ৭৫ লক্ষ এবং - 


আয়তন ৪৩,০০০ বর্গমাইল। ১৯৪৬ সালে 
বুলগোঁরয়ায় এক কাঁষউন্নয়ন বিল পাস হয়। তার 
বলে, কৃষক যেকক্ষেত্রে নিজেই চাষ করেন, সেক্ষেত্রে 


৯১ 


সমবায় এনা দিয়া 
 বুলগেরিয়ার কাষাক 


8 ৫০ একরের বেশি চাষের জাম 


থাকতে পারবে না। তার ফলে ভূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে বণ্টন করার জন্য ৬,২৫,০০০ ' একর জাম 
বোরয়ে এল। এই ভূমিহীন কৃবকদের শতকরা ৯২ 
জনই এখন কতকগুলি সমবায় সামীততে সংঘবদ্ধ 
হয়েছেন। 


১৯৪৪ সালে ৭,০০০ খামার এবং ৬৬,০০০ 
একর জাম নিয়ে কৃষিসমবায় ছিল ১১০টি 
১৯৪৬ সালে কৃষি-সমবায়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৮০, 
সেগুলোর অধীনে খামার হ'ল ৪৯,০০০ এবং জম 
এল ৪,৩১,৫০০ একর। ১৯৫০ সালে কৃঁষ- 
সমবায়ের সংখ্যা .২;৫০১-এ উঠল ৫,০২,০০০ 
খামার আর ৫৩,৯০,৮০০ একর জাম নিয়ে। দেশের 
অর্ধেকের বেশি চাষের জাম এল সমবায়ের অধণনে। 


, এখন সেখানে কাঁষ-সমবার হয়েছে ৩,৩০৫ট এবং 


সেগুলোর অধীনে দেশের চাষের জাঁমর শতকরা . 
প্রায় ৯০ ভাগই এসে গেছে। 

উন্নত কাঁষিপদ্ধীত 

সমবায়ের প্রবর্তনে বুলগেরিয়ায় পথক পৃথক 
অধীনে একজোতে এসে গেছে। তার ফলে 
আধ্দানক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার ক'রে, উন্নত 
কাষরীতির দ্বারা উৎপাদন বদ্ধ করার সুবিধা 
হয়েছে। এখন সেদেশে ১৫ অশ্বশান্তর ৩৮,০০০ 
রাক্টর চলছে। ফসল কাটা এবং অন্যান্য কাজের 
যুক্তযন্্র চলছে ৪৩,০০০। সেদেশের তৃতীয় 


পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনার আমলে এসব আধুনিক 
-যৃন্তের সংখ্যা আরও বেড়ে বাবার সম্ভাবনা । 


কিন্তু জমিতে যা-কিছ; উৎপাদিত হবে, সেসবের 


£ ১২শ বৰ্ষ 


বসুন্ধরা £ ১০ম. সংখ্যা 

মালিক সরকার। চাষে যা আয় হয়, তা জমির 

মালিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হয়_ 

চাষে তাঁরা যে কাজ করেছেন তার ধরন. ও পাঁরমাণ 

অনন্যায়ী। জমির খাজনা সমবায়ীদের. সাধারণ 

সভা কর্তৃক নির্ধারিত হয় কিন্তু তার পাঁরমাণ 
টি SE ২৫ ভাগের 
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নিজস্ব সম্পাত্ত হিসাবে যেকোন সমবায়ীর 
থেকে ১৪ একর চাষের জাম, একাঁট গাভী, ৫ থেকে 
চাঁট ভেড়া, ১ট কি ২টি শুকরী, ২০টি পর্যন্ত 
কীন্রম মৌচাক এবং যতগ্াল ইচ্ছা হাঁস-মুরাঁগ 
রাখার আঁধকার আছে। 


সমবায় খামার. পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক 
ভিাত্তিতে। সমবায়শদের সাধারণ সভা, পাঁরচালন 


পরিষদ এবং নিয়ন্্ণ পরিষদ প্রবার্তিত নীতানয়ম 
অন্সরণে কার্য পারচালন করে। প্রথম নীতি হচ্ছে, 
সমবায় খামারের সদস্যেরা তাঁদের সংক্কান্ত সকল 
সাধারণ সমস্যার সমাধানে আঁধকারী। যে-কোন 
কর্মপাঁরকল্পনা সম্পূর্ণ নিবি করে সমবায়দের 
বিবেচনার উপর। বিশেষ সমস্যাগ্ীলর সমাধান 
করে সাধারণ সভা। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, সমস্ত 
সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তৃতীয় 
হচ্ছে, পারচালকমণ্ডলীগ্ঁল যৌথ পদ্ধীততে কাজ 
চালাবে। বিস্তাঁরত আলোচনার পরে পাঁরচালক- 
মন্ডলীসমূহের সাধারণ সভার, পরিচালন পাঁরষদের 
এবং "নিয়ন্ত্রণ পাঁরষদের অধিকাংশ সদস্যের আঁভমত 
অন্দযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিৰ্বাচিত পাঁর- 
টালকমণ্ডলীর কাছে কাজের িবরণণ দাবি করার 
এবং মণ্ডলীর কার্য নিয়ন্ত্ৰণ করার আঁধকার সমবায় 
বিবরণী দাখিল করেন। 


হিসাবে কাজ করে। 


| 
Lu 
! 


প্রবৃত্ত । কৃষকেরা যাঁদ সমবায়প্রথার সুাবধাগুনল 
বুঝতে পারেন, তা হ'লে স্বচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে 
সমবায়-কীষতে যোগ দেন। তা ছাড়া, যে-কোন 
সদস্য ইচ্ছা করলেই সমবায় সামাত থেকে বোঁরয়েও 
আসতে পারেন, সেরকম ক্ষেত্রে তান যে-ধরনের 
যতটা জমি এবং কৃষিকাজের যেসব জানিস সমবায়: 
কৃষিতে দিয়েছেন, সবই ফেরত পাবেন। 


সবণঙ্গখণ সরকারণ সাহায্য 

দেশের সরকার থেকে কৃষি-সমবায়গীলকে সকল 
রকম কারগাঁর সাহায্য করা হয়। কাঁষ-সমবায়- 
সরকার থেকে আধ্ানক ধরনের ৪৯টি বড় আকারের 
কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রাতিজ্ঠান- 
গুল শিক্ষণকেন্দ্র এবং কাঁষ-সমবায়গদ্ীলর আদর্শ 
১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ 
ব্যবস্থা ছিল ৭৮৪ গ্রামে, আর এখন ৩,৩৬০? 
গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ হয়। আগে গ্রামাণ্চলে রেডিও- 
সেট খুব কম লোকের বাড়তেই দেখা যেত, সেখানে 
রোডও-সেটের সংখ্যা এখন ৯,৯৭,৮৫৬। ১৯৪৪ - 
সালে পাঠাগার ছিল ২,৩৪৪ট, ১৯৫৬ সালে 
হয়েছে ৪,২৩৩টি। দেশে ২৬৩টি হাসপাতাল 
আছে এবং চিকিৎসা করা হয় বিনামুল্যে। 


কাষ-সমবায়ের সদস্যদের- পুরূষর্দের ৬০ বছর 

এবং স্মীলোকদের ৫৫ ::বছর বয়সের উধের্ব_ 
পেন্শন দেবার একটি- আইন জাতীয় সভা কর্তৃক 
১৯৫৭ সালে গহাঁত হয়েছে। ; 


বুলগোরয়ায় গ্রামের আঁধবাসীদের মাথাপিছু 
চাষের জাঁমর পাঁরমাণ তন একরের কম। লক্ষ 
লক্ষ একর পাঁতিত, পাঁরত্যন্ত এবং ক্ষায়ত জাম 
উদ্ধারের একটা আন্দোলন সম্প্রতি শুরু হয়েছে। 


- উদ্ধার-করা জামতে চাষীরা বাগান, আঙুরক্ষেত, 


বহলগোরয়াতে কৃষি-সমবায়গণালর উননয়নে একটি 


৩৯২ 


‘ব্যাজবোঁর’ ফলের বাগান--এইসব করছেন। 


[১৯৫৯এর অগাস্ট সংখ্যা ‘ইণ্ডিয়ান ফার্মি 
প্রকাশিত শ্রীগরশরণ সিং-এর প্রবন্ধ থেকে] 
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£.১৩৬৬ 


বসুন্ধরা $ মাঘ 


পশ্চিঅবকে তীতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্্র 


আনাঁশদাবাদ 


জঙ্গীপুর বান্ধব সমবায় খারদ্দার. . 


বিপণনকেন্দ্ু। 


মুর্শিদাবাদ নগর সমবায় সমিতি, বহরম- 
পুর। 


কান্দ সমবায় শিল্প সংঘ, কান্দ। 


তাঁলবপুর ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় 
সাঁমাঁত লিঃ। 


| 'জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সর্বার্থসাধক সমবায় 


সামাত। 
ফাল্গুনী সমবায় স্টোর্স লিঃ, কান্দি। 
সোনারাদ্দ তন্তু সমবায় সাঁমাঁত। 

* নাদয়া 
রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, 
শাল্তিপন্ ৷ 
নবদ্বীপ সমবায় খণদান ব্যাংক। 


১৮। রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, 


'_. ১৯1 
'২০। 


শান্তিপুর কারগরপাড়া তন্তুবায় সমবায় 


সাঁমাত। 

শান্তপুর শিল্প সমবায় সাঁমাঁত, কৃষ্ণ- 
নগর। Ed 

নবদ্বীপ সমবায় 
সাঁমাত। 
দালালপাড়া তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত। 
আইনতলা সমবায় তন্তুবায় সাঁমাত। 


তন্তুবায় ও শিল্প 


| রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, 


হাওড়া। 
সাঁমাত। 


শান্তিপ্‌ুর সাহাপাড়া ' তন্তুবায় - সমবায় 
সাঁমাঁত, নবদ্বীপ ৷ 


- ৩৯৯ 


. ২১, 


২২। 


২৩ । 


২৪ । 


২৫ ৷ 


২৬ । 
২৭ ৷ 


২৮। 


২৯ । 


৩501 


৩১। 


৩২। 


৩৩ । 


৩৪7 


৩৫। কালনা - তন্তুবায় 


কাঁচড়াপাড়া। 
শান্তিপূর শিল্প সমবায় সমাত। 
তাহেরপুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাতি। 


রানাঘাট সাব-ডভিসনাল কো-অপারোটিভ 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউানিয়ন। 


চৈতলপাড়া তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত। 


| বৰ্ধমান 
বর্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ, বৰ্ধমান। 


বান্পদর নানার্থক সমবায় সাঁমাত, 
বানপুর। | 


আসানসোল ৱেলকমণ সমবায় নানাথক 


সামাতি। ' 

চিত্তরঞ্জন হীঞ্জন-কর্মী সমবায় সামাত। 
সাঁমতি। ৷ 
কালনা নগর সমবায় খণ-ব্যাৎক ও নানার্থক 
সমবায় সামতি। 

বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় নানার্থক সমবায় 
সামিতি। | 

করা। _- | 


পূর্ব ভারতীয় রেলকর্মী সমবায় বিপণন- 


কেন্দ্র, অণ্ডাল। _ 
দুর্গাপুর ইস্পাতাঁশল্প কর্মী সমবায় 
সাঁমাত, দুর্গাপুর! 

আসানসোল রেলকর্মী সমবায় নানার্থক 
সামাতি। | 
আসানসোল ম্হাশিলা মাঁহলা সমবায় 
সাঁমাত লিঃ। 

কো-অপারোটভ 
সোসাইটি । ' 


ঠা 


রর 
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৪৫। 


৪৬। 
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৪৮ 
৪৯। 
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৫১। 


২ । 
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১০ম সংখ্যা 


-(ক)। পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটিরাশল্প প্রীত- 


জ্ঠান। 


হাওড়া-হযগাঁল 
শিবপুর সমবায় ব্যাঙ্ক, হাওড়া । 
শ্রীরামপুর সমবায় নানার্থক সাঁমাত। 
হুগাঁল শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, 
চু'চুড়া ৷ 
বোরাডাঙ্গাল তন্তুবায় সমবায় সামাত 
লিঃ। 


সাঁমাঁত। | 
হুগাল শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, 
চন্দননগর। »... 

শ্রীরামপুর বয়নাঁশল্প. সমবায় সাঁমাত। 
পাণ্ডুয়া সাধারণ নানার্থক সমবায় সাঁমাত। 
নবগ্রাম সমবায় কলোনি, কোন্নগর ৷ 
লিলুয়া রেলকর্মী. বিপণন সাঁমাত, 
{ললযুয়া । 

ব্যান্ডেল রেলকমশী সমবায় বিপণন সাঁমাত। 


জা 


হুগাঁল শ্রমজীবী সমবায়: শিল্প সংঘ, 
কলেজ স্ট্রীট, কাঁলকাতা। 


সমবায় সাঁমাত, সেওড়াফনীল। 
রাজবলহাট সমবায় তন্তুবায় সাঁমাত। 
হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ। 


মেদিনাঁপ্যর 


'মোদনীপদুর সমবায় শিল্প সংঘ। 


তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ। 
কাঁথ সমবায় ব্যাঙ্ক। 


৫৫ ৷ 
৬ । 


৫৭। 
৫৮! 


৫৯! 


৬০। 
৬১। 
৬২। 


ঘাঁটাল জনসমবায় ব্যা্ক। 
আমার্ষ 


তন্তুবায় পণ্য-বিক্রয় (সমবায় 
সামীত '. " 
ঝাড়গ্রাম জনসমবায় ব্যাঙ্ক। | 


সংতাহাটা সমবায় নানার্ঘক সামাত, 
মহিষাদল। 


মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, খড়াপনুর। 
ঝাড়গ্রাম.সমবায় শিল্প সংঘ। 
গড়বেতা সমবায় বিপণন সাঁমাতি।: 
ডমারী সমবায় তন্তুবায় সমিতি, রাধা- 


_ মনিহাট। 


৬৩। 


৬৪। 


৬৫। 


৬৬ঙ।- 
৬৭। 
৬৮। 
৬৯। 
৭091 


৭১৷ 


৭২। 
৭৩ ৷ 


মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংখ বাদি! 
বড়কাদরা সমবায় শিল্প সামাতি। 

দাঁতন জনসমবায় ব্যাঙ্ক। |. 
এগরা বহুমূখী সমবায় সাঁমাত। ৷ 
রামজীবনপনর তন্তুবায় সমবায় সমিতি 
আনন্দপদুর তন্তুবায় সমবায় সামাত। 
মোঁদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, মৌদনী-. 
পুর। 

আনন্দপ্দুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাঁত। 
পশ্চিম খেজুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত। 
মোঁদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ।! 


বারডম 
বাঁলয়ারা সমবায় তাঁতাশিল্প সাঁমাত। 
রামপুরহাট সমবায় শিল্প সংঘ।। 
বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক . 
ব্যাঙ্ক, : 


উহার 
পুর। 


। 
I 
| 
1 
} 
| 
I 
| 
t 


৭৯। জগধারী সর্বার্থসাধক সমবায় সাঁমতি। 
৮০! কাঁড়ধ্যা তন্তুবায় সমবায় সামাতি। -: 


৩. 


৮১। বাঁকুড়া জেলা শিল্প সংঘ! 

৮২। বষ্ুপুর সমবায় শিল্প সংঘ। 

৮৩। বিষ্ণপন্র সমবায় শিল্প সংঘ। 

&৪। রাজগ্রাম তন্তুবায় সমবায় সাঁমাঁত। 

৮&। সোনামুখী সমবায় বিপণন সাঁমাত। 

৮৬ ৷ লক্ষনীসাগর তন্তুবায় সমবায় সামাত। 

৮৭। গোপাীনাথপদর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাঁত। 

৮৮। কেন্জাকুরা তন্তুবায় সমবায় সামতি। 
মালদহ 

৮৯। বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ ৷ 

৯০। চণ্ডল সমবায় শিল্প ভাণ্ডার। , 

৯৯। হারিশন্দ্রপুর সর্বার্থসাধক সমবায় সাঁমাতি। 

৯২। সামসী সমবায় বিপণন সামাত। 


৯৩। কালিয়াচক কুঁটিরাশল্প তন্তুবায় সমবায় 
সামাত। 


| পশ্চিম দিনাজপ্যর 
৯৪। হিলি খাঁরদ্দার সমবায় বিপণন সাঁমতি। 
৯৫। রায়গঞ্জ সমবায় ব্যাঙ্ক। 
৯৬1 কালিয়াগঞ্জ সমবায় নানার্থক সাঁমাঁত। 
৯৭। বালুরঘাট অগ্রণী মাঁহলা সমবায় সাঁমাত। 


দাঁজলিঙ-জলপাইগনাঁড়-কোচাঁবহার 
৯৮। কাঁলম্পও শিল্প সমবায় সামাত। 
৯৯1 কাঁলম্পঙ শিল্প সমবায় সামাতি। 
১০০। জলপাইগুড়ি সমবায় নানার্থক সামাত। 
১০৯। কোচাঁবহার নারী শিল্প সমবায় সাঁমাত। 
১০২। শাঁলগ্যাঁড় সমবায় খণদান সাঁমাতি। 


8০১ 


৯০৩। 
১০৪। 
১০৫। 
১০৬ । 


৯০৭। 
১০৮। 
১০৯। 
১১০1 
১১১। 
১১২। 
১১৩। 


১১৪ ৷ 
১৯৫ ৷ 


১৯৬ । 
১১৭। 


১১৮৷ 


৯১১৯ । 


১২০। 
১২১। 
১২২7 


১২৩ । 


১২৪ । 
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ডি এইচ রেলওয়ে সমবায় খণদান সাঁমাৰ্ত। 
মেতাঁল থানা সমবায় নানার্থক- সামাতি। 
ধওলাঝোড়া সমবায় নানার্থক সাঁমাতি। 


নূতননগর সমবায় নানার্থক সাঁমীত, 
কোচবিহার ৷ 


নারী সমবায় শিল্পগহ, শ্যামবাজার। 
বাঁসরহাট সমবায় শিল্প সংঘ । 

বারাসত সমবায় বিপাণি। 

গোসাবা সমবায় ভান্ডার । 

মাহযমীর জনসমবায় [িপণন, ডায়মন্ড- 
হারবার। 
বেলগাঁছয়া খারদ্দার সমবায় বিপণন। = 
বারগুম কৃষি ও কৃাঁষাবপণন সমবায় 
সাঁমতি, হাবড়া। 

সমন্নয় সর্বার্থসাধক সমবায় সাঁমীত। 
যাদবপুর মাহলা শিল্প সমবায় সামাত, 


. বালিগঞ্জ। 


কাঁচড়াপাড়া, রেলকর্মী সমবায় বিপণন 


- সামাত। 


বাটানগর কর্মী সমবায় সাঁমীতি, বাটানগর। 
চালক সমবায় বিপণন, বারাকপুর। 
সত্যনারায়ণ বয়নাঁশল্প সমবায় সমাত। 
বাঁসরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, বড়বাজার, 
কলিকাতা । 

লক্ষ্মী সমবায় তাঁতাশজ্প সাঁমাতি, কলি- 
কাতা। 

অশোকনগর সমবায় বয়নাশল্প সাঁমীত, 
হাবড়া। গা 
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১০ম সংখ্যা 


Ye উত্তর কাঁলকাতা সমবায় বিপাঁণ, কাঁল- 
কাতা। 


১২৬ ৷ কাঁলকাতা বিমানবন্দর কর্মী সমবায় 


সাঁমাত লিঃ, কাঁলকাতা। 


১২৭। সূুভাষনগর সমবায় নানাথক সাঁমাতি,. 


বনগ্রাম। 

১২৮1 সতান সেন শ্রমাঁশল্প তন্তুবায় সমবায় 
সাঁমাঁত, বারুইপুর ৷ 

১২৯। নৈহাটি বেলকমণ সমবায় বিপণন সমিতি, 
নৈহাটি। বে 

১৩০। বটতলা সমবায় সাঁমাত, কালকাতা । 

১৩১। বোলপনর কার ও শিল্প সমবায় সামাত, 


কাঁলকাতা। 

১৩২-১৫৬ ৷ পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 
সাঁমাতি, কালিকাতা। 

১৫৭। হাদিপুর ঝক্‌রা ইউনিয়ন তন্তুবায় 
সমবায় সামীতি। _ 

১৫৮! বাঁসরহাট বাঁহরাগত তন্তুবার় সমবায় 
সাঁমীত।, 

১৫৯। শরণার্থী সমবায় খাঁরদ্দার বিপণন, বিজয়- 
গড়। 

১৬০। রেলকর্মী সমবায়. নানার্থক ' .সাঁমাত, 
কাঁলকাতা। 

১৬১। কাঁলকাতা 1বমানবন্দর কর্মী সমবায় 
বিপণন, দমদম ৷ 

১৬২। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদৌশক সমবায় ও শিল্প 
সামাত, কলিকাতা । 

১৬৩ বিবেকানন্দ শ্রমগ্রী সমবায় সমিতি, কাঁল- 
কাতা। 

১৬৪। রেলকমী ১. সমবায় বিপণন, 


দমদম। 
১৬৫! আর্তসেবা কল্যাণ শিল্প সমবায় সামাত। 


৯৬৬ । 


১৬৭ ৷ 
১৬৮। 
১৬৯। 
৯৭০। 
১৭১। 
১৭২। 
১৭৩। 


১৭৪ । 


৪০২ 


১৭৫ । 


১৭৬। 


১। 


৩। 


৪1 


১ 
২। 
৩। 


্‌ 
নেব:তলা তন্তুবায় সমবায় সামত, কলি- 
কাতা! ; 
আর্তসেবা কল্যাণ সমবায় সামত। |] 
সুলেখা নানার্থক সমবায় সামাত। | 
জাতীয় কারু ও শিল্প সমবায় সাঁমাত। 
বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় ভান্ডার! _ 
মাহলা সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ৷ | 

সরোজিনী মাঁহলা সমবায় সাঁমাত। | 

বাঁসরহাট সমবায় শিল্প সংঘ। | 





বনগাঁও তাঁত সমবায় সামাত, লিঃ।। 


পুরুলিয়া জেলা. সমবায় শিল্প | সংঘ, 
পুরদীলয়া।.. | 
রঘুনাথপুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত, 
পৰ্্ধলিয়া |, ত 


| 





কেন্দ্রীয় বিক্রয় সংস্থা = 
পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 


. সাঁমাতি, ১০ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কঁলিকাতা। 
২ 


পাশচমবঙ্গ তন্তুবায় সমরায় বিপণন 
সাঁমিতি, ২০৮ বহ বাজার স্ট্রীট, কালকাতা। 


পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 
সাঁমাত, ১াঁব ক্যানাল স্ট্রীট, কাঁলকাতা। 
নবদ্বীপ সমবায় তন্তুবায়- ও শিল্প 
সাঁমাঁত, ৭২এ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, 
বড়বাজার, কাঁলকাতা-৭ ৷ 

রঞ্জনশালার তালিকা ; 


মোদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ! 
তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ, মোঁদনীপুর। 
বাঁসরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, চীব্বশ- 
পরগনা। 
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ডা 


১ 


১০ 


১১। 


বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, বাঁরভূম। 
বিষ্ণপ্‌বে সমবায় শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া। 
রানাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, 


হুগলি শ্রমজীবী সমবায়: শিল্প সংঘ, = 


শ্লীরামপুর। 


টালিগঞ্জ তন্তুবাস সমবায় সাঁমাত, কাল- 
কাতা-৩৩। - 


নদিয়া 


বৰ্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ। 


৯৭ 


নবদ্বীপ সমবায় তন্তুবায় শিল্প সাঁমাত, 


১২। 


১৩ । 
১৪ ! 


=৫ে। 
১৬7 


১৮ 


১৯। 
২০।. 


.শিল্পাঁবভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৬৬ / 
কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন 
সামাত, বর্ধমান। 
নেব্তলা তন্তুবায় সমবায় সামতি ৷ 
অশোকনগর সমবায় বয়নাশল্প সামতে, 
লিঃ। 
বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ ৷ 
সোনামুখী সমবায় রেশম শিল্প সংঘ, 
কা | 
{শল্পাবভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, নবদ্বীপ, 
নাদয়া 
নাঁদয়া। - 
শিল্পাবভাগের উৎপাদনকেন্দু, বাঁকুড়া। 
শিল্পাবভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, মুগবোড়য়া, 
মোঁদননপুর। ৷ 
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মংস্যচাষ পরামর্শ পর্ষদের বৈঠক 


সম্প্রাত দাঁঘায় রাজ্য মৎস্যচাষ পরামর্শ পর্ষদের 
ত্রয়োদশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বন ও মৎস্য মন্ত্ৰী 
শ্লীহেমচন্দ্র নস্কর তাতে সভাপতিত্ব করেন। -উন্ত 
বৈঠকে ডাঃ বি সি গুহ, ডাঃ বেণী প্রসাদ, ডাঃ জে 
এল ভাদূড়ী, ডাঃ বি এস ভীমাচার, ডাঃ এ এন বস;, 
নাথ নস্কর, এম, এল, এ, শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, এম এল 
এ, শ্সীকুবেরচন্দ্র হালদার, এম এল এ, এবং মৎস্য- 
ব্যবসায়ীদের প্রাতানাধ শ্রী পপি সি দাস ও শ্ৰী জে সি 
বিশ্বাস প্রমূখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 


তৃতীয় পণ্চবার্ধকী পাঁরকল্পনার অধীনে পশ্চিম-. 


বঙ্গের মৎস্যউন্নয়নমূলক যেসকল কর্মকল্পনা 
মৎস্যাবভাগ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে পৰ্ষদ সেগালর 
বষয়ে আলোচনা করেন এবং ববাভন্ন সমস্যার 
সমাধানের পন্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে একমত হন! 


সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকারের উন্নীতাঁবধানের 


জন্য মৎস্যাবভাগ কর্তৃক পাঁৱকল্পিত ন্ত্রচাঁলত ' 


নৌকায় পর্ষদের সদস্যদেরও 'নয়ে যাওয়া হয়। 
এসব নৌকাকে এখন দীঘা উপকূলে মৎস্য শিকার 
ক্ষেত্র সন্ধান ও একদল ধীবরকে শিক্ষণ দানে নিষন্ত 
করা হয়েছে। সদস্যবৃন্দ এ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক 
অবলাম্বত ব্যবস্থাগ্ীলর প্রশংসা করেন। কারণ, 


সমদ্রোপকূলে মৎস্য “শিকারের মরসুম সম্প্রসারণ 


এবং দুর্গত ধাঁবরদের আর্থক অবস্থা দৃঢ় করার 


উদ্দেশ্যে হাসমূল্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত ধীবরদের সমবায় ৷ 
সামাতগ্ীলড্কে এ ধরনের কিছুসংখ্যক যন্দ্রচালিত 


ইউনিট বণ্টন এ কর্ম কল্পনার লক্ষ্য । রাজ্যসরকারের 
পৃজ্ঞপোষিত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় 
সামাতর ধাঁবর-সদস্দের মৎস্য-ীশকারমৃূলক 
কার্যাবলীও সদস্যদের দেখানো হয়। 
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উপকূলভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যচাষ সম্পর্কে 
গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং হাসপাতালের রোগীদের 
জন্য ‘শাকৰ লিভার অয়েল’ ও হাঁস-মুরাঁগ্থর জন্য 
মৎস্যজাত খাদ্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার 
জৌনপুটে. যে প্রয্যান্তমূলক গবেষণাকেন্দ্র এবং 
লবণান্ত জলে মৎস্যচাষ সংক্রান্ত গবেষণা খামার 
স্থাপন করেছেন, সদস্যদের তা দেখাতে নিয়ে যাওয়া : 
হয়! সাম্প্রাতককালে নির্মিত লবণান্ত জলের হদাট 
রয়েছে ১২৫ বিঘা জমি জুড়ে এবং বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে মিশ্ৰ চাষের জন্য এখানে মিষ্ট ও লবণান্ত-_ 
দুই রকম জলের মাছই রাখা হয়েছে। 


সর্বাজ্গীণ উন্নয়নের জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন, তা স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ও 
জনসাধারণকে অবগত করাবার জন্য সরকারণ মৎস্য 
পরিশোধন প্রাঙ্গণে একটি মৎস্যচাষ প্রদর্শনীরও 
আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর বৈপিষ্ট্য 
হ'ল তালিকা, মডেল, মৎস্য ও মংস্যজাত পদার্থ 
থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উপস্থাপন এবং 
এ যাবৎ গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ ফলের 
পাঁরচয়দান। গত ১২ই জান্ময়ারি স্থানীয় নেতৃ- 
বৃন্দ, রাজ্য মৎস্যচাষ উপদেষ্টা পর্ষদের সভ্য ও 
জেলার সরকারী আঁধকারকদের উপাস্থাততে বন 
ও. মৎস্যচাষ মন্ত্রী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 


মংস্যচাষ প্রদর্শনী | 

কোচবিহার জৈলাশাসক সী এস ভি কৃষ্ণাণ 
মহোদয়ের পৌরোহত্যে গত ৮ই ডসেম্বর 
বঙ্গ-সরকারের মৎস্য বিভাগের সাহায্যপ্লাপ্ত মৎস্য- 
চাষ প্রদর্শনী কেন্দ্রের স্টাফং পুকুরে জাল!টেনে 
পুকুরে উন্নত ধরনের মংস্যচাষের এক বিশেষ 
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প্রদর্শনী করা হয়। বিশেষ আতাঁথ হিসাবে শ্রীমতী 
কৃষ্ণণ অনুষ্ঠানে উপাস্থিত ছিলেন। জাল টেনে 
ধৃত মৎস্যের বাংসারক ক্রমবর্ধন প্রচলিত পদ্ধাত 
অপেক্ষা উন্নততর ব'লে প্রাতভাত হয়। মৎস্য 
বিভাগীয় অধীক্ষক বলেন, “এই কেন্দ্র গত ১৯৫৭- 
৫৮ সালে তিন বৎসর মেয়াদে স্থাপিত হয়। এই 
কেন্দ্রে পুকুরের সংখ্যা মোট দ:টি ও আয়তন খুবই 
কম হওয়া সত্বেও বিশেষ ধরনের উন্নততরভাবে মৎস্য 
চাষ করার দরুন অতাঁব সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
গিয়েছে। এর মূলে রয়েছে কেন্দ্রের মালিক 
শ্লীসরোজকাঁন্তি ঘটক মহাশয়ের একান্তিক আগ্রহ 
ও প্রচেম্টা। মৎস্যচাষের উন্নাতর জন্য তান মৎস্য 
বিভাগের নিদেশ ও উপদেশমত বর্তমান বৎসর নিয়ে 
[বগত.তিন বংসরে মোট ১,০৮৬ টাকা খরচ করেছেন 
এবং সরকার থেকে তাঁকে এ পর্যন্ত ২৪০ টাকা 
‘বোনাস’ দেওয়া হয়েছে ও বৰ্তমান বংসরে আরও 
৬০ টাকা দেওয়া হবে (মোট ৩০০ টাকা)! সরকারী 
সাহায্যের পাঁরমাণ এখানে বড় কথা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার ফলে এই ক্ষনদ্র কেন্দ্ুই আজ এই এলাকার 
ভেতর একটা লাভজনক আয়ের প্রতিষ্ঠানে পাঁরণত 
হয়েছে। তাঁর নিজের হিসাবমত সমস্ত খরচা বাদে 
৩,০০০ টাকা তান মৎস্য 1বাঁক ক'রে লাভ 
করেছেন ৷’ 


[তান আরও বলেন ‘শুধু এইরকম একটিমান্র প্রাত- 
তান আমাদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
এই প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মৎস্য চাষে উৎসাহ জনগণ 
যদি এঁকান্তকভাবে নিজেদের পৃকুরগযীলতে উন্নত 
প্রথায় চাষ করেন তবেই আমাদের বিরাট প্রয়োজনের 


ভেতর তার উৎপাদন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে . 
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মালিক স্মীসৱোজকান্তি ঘটক কেন্দ্রে আশাতীরক্ত 
ফললাভ ও মৎস্য বিভাগের আফিসারদের প্ৰত্যক্ষ 
তত্ত্বাবধানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে উপাস্থিত 
ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানান। __ 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৬৬ / 


পলবাজারে প্রদর্শনী . ৫ 
১৪ই জানুয়ার (১৯৬০) মকর সংক্রান্ত উপলক্ষে 
দাৰ্জিলিঙ জেলার পুলবাজারে এক কৃষি, শিল্প ও 


_ গবাঁদ পশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দাঁজীলঙ 


পুলবাজার সমন্টি-উন্নয়ন কের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
উন্নয়ন আঁধকারক। 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষ, শিল্প, প্রচার, পশু- 
চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগ তাঁদের শিক্ষা- 
মূলক তালিকা, প্ৰাচাঁরপন্ত, মডেল ইত্যাদি সহ এঁ 
প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। শশ-প্রদর্শনী”, 
'সাহত্য সম্মেলন’, তথ্যমূলক চলচ্চিত্ৰ প্রদর্শনী, 
নাট্যাভিনয় ইত্যাদি ছিল উন্ত প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য । 


এ সম্পর্কে অন্যষ্ঠত এক সভায় শ্রী ডি বি প্রধান, 
শ্লীবেদ্দাীনাদ ব্রাহ্মণ, শ্রীকানাইয়ালাল ও অন্যান্য 
অনেকে ভাষণ দেন। তাঁরা এসকল ' প্রদর্শনীর 
গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন যে, এ ধরনের 
অনুষ্ঠান কৃষি ও কুঁটিরাঁশজ্পের উন্নততর কৌশল 
ও উন্নত জাঁবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষালাভ 
করতে স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করবে। 


ফল সংরক্ষণ শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র 

গত ১৫ই জানুয়ার (১৯৬০) পাশ্চিমবঙ্গ- 
সরকারের শ্রমউপমন্্ী শ্রী এন বি গুরুং কালিম্পঙ 
এম মাইলে ফল সংরক্ষণ 'শক্ষণ-তথা-উৎপাদন 
কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। কালিম্পঙ ২-এর উন্নয়ন 
ব্লকের প্ঠপোষত উন্ত কেন্দ্রটি এ মহকুমায় এ 
ধরনের প্রথম প্রাতিষ্ঠান। বর্তমানে তথায় ১২ জন 
শিক্ষার্থী আছেন। তাঁরা প্রত্যেকে মাঁসক ৩০ 
টাকা ক'রে বৃত্ত লাভ করেন। 

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপমন্ত্রী 
মহাশয় পার্বত্য এলাকাসমূহে ক্ষুদ্রাশলপ কেন্দ্র 
স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন এবং জনগণকে 
এ ধরনের পাঁরকল্পনাসমূহের পাঁরপূর্ণ স্যাবধা 
গ্রহণের আহ্বান জানান। | 


৪8০৫ 


৯বস্্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


৯ উন্নয়ন আধিকারিক স্ৰী এইচ সেনগ্মণ্ত 


বলেন যে, উক্ত কেন্দ্রটি পরে সমবায় সাঁমাত কর্তৃক". 


গাঁরচালিত হবে এবং তার জন্য শিক্ষার্থীরা ইতি- 
পূর্বেই পোস্ট আঁফস সেভিংস ব্যাগ্কে আ্যাকাউন্ট 
খুলেছেন। | 


দিঘা উপকূলে নোঁচালন প্রতিযোঁগতা ' 


সম্প্রাত মকর সংক্রান্তি মেলা 
উপকূলে "একটি সামীদ্রক নৌচালন প্রাতযোগতার 
আয়োজন করা হয়। সম্ভবত পাঁশ্চমবঙ্গে এ রকম 
প্রাতযোগিতা এই প্রথম। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের 
চালিত বাভিন্ন ধরনের দেশীয় নৌকা এই প্রাতি- 


যোগতায় যোগদান করে। এই প্রতিযোগিতায় 


দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বন ও মৎস্য মন্ত্র শ্লীহেমচন্দ 
নস্কর, সমবায় উপ-মন্ত্রী শ্লীচত্তরঞ্জন রায়, রাজ্য 
মৎস্যচাষ উপদেষ্টা কা্মীটর সদস্যগণ এবং ব্যবস্থা- 
পরিষদের স্থানীয় সদস্যগণ! কাকদ্বীগ থেকে 
আগত একদল মস্যজশব প্রতিযোগিতায় প্রথম 
. হন। ১৫ জন বিজয়কে নগদ অর্থ পুরস্কার 
প্রদান করা হয় এবং অপর শ্রীতযোগীদেরও নগদ 
_ অর্থ দেওয়া হয়। 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরুপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তা। 


পশ্চিমব্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত! 
মন্দ্ৰণে অধীক্ষক শ্রীশৃভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মহদ্রিত।, ৷ 


প্ৰসৃমু-৬০/৬১-৭ ৪১এফ-৭, ৫৫০ 


সমবায় শস্যগোলা-তথান্ঝণদান সামাতকে অনুদান 


উপলক্ষে দিখা. 


1 
i 
|| 
| 
অনুদান 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের. আঁদবাসী কল্যাণ জা 
মোদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, 
নাঁদয়া, চাব্বশপরগনা, জলপাইগাঁড়, দাৰ্জিলিঙ, 
কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, হুগাঁল ও মদার্শদা- 
বাদ জেলার পনেরটি সমবায় শস্যগোলা-তথা-খণদান 
১৫৩,৭৫০ টাকা মঞ্জুর করেছেন. প্রত্যেক 
সাঁমাঁতকে ১০,২৫০ টাকা ক'রে দেওয়া হবে 

গন্দামঘর, ধান্য ক্লয় ইত্যাদি ব্যয়ের জন্য। 

| 

দিনো লগ ৰন ভাতৰ ্‌ 
আমরা মাত্র চৌদ্দ মাস আগে স্রীসতাকুমার নাগের 
এই বইখানির সমালোচনা প্রকাশ করোঁছ আমাদের 
পান্রিকায়। ইতিমধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছে; এ থেকেই অন্মমান করা যায়, 
বইখানি পাঠকমহলে কতখানি সমাদর লাভ করেছে। 
চাষ ভাইদের বিশেষ উপকারী এই বই-এর দ্বিতীয় 
সংস্করণও আঁচরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে আশা 
কাঁর। মূল্য আগের মত ৭৫ নয়া পয়সাই 
আছে। প্রকাশকঃ দি গ্লোব লাইব্রোর, ২ শ্যামা- 
চরণ দে স্ট্রীট, কালকাতা-১২ ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন 








' বিগিত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ 
_ কোটি গজ তাতক্রা, উৎপাদন 
_ বৃদ্ধি বস্তুতই একটি স্ত্সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চা ষ বিভাগ 


মৎস্ত-চাষ সংক্রান্ত কোন টা বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে-জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
অথবা সহ-মীনাধিকাঁরিক (Assistant Fishery 08৩০) এর সহিত: সাক্ষাৎ করুন অথবা! পত্র 
হি তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন ! -. 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্তজীবীদের পুনৰ্সতির জন্য নিম্নলিখিত ই স্থানে একজন করিয়| ডি 
আধিকারিক (Rehabilitation ত বা 1. প্রয়োজন হইলে তাহাদের থোজ করুন বা 
পত্ৰ লিখুন I | 
ঠিকানাঃ 
১। তিতা আধিকারিক, বৰ্ধমান ৷ 
২ পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers! Buildings), কলিকাতা। 





[ক] 


৯ ব্রা 


শিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিবন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য 
ঢ় সরকারী কৃষিভাওৱের তালিকা মি 


২১ । 


২২ ।? 


২৩ । 
২৪1 


২৫1 
২৬। 


২৭1 


_ ২৮। 


পূৰ্ব এলাকা ন 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
জেলা চব্বশপরগনা 
১। বারাসত  বারাসত বারাসত। 
২1 ডায়মগ্ডহারবার ডায়মণ্ডহারবার ডায়ষগুহারবার | 
৩ | বেহালা - মাবোরআট বেহালা। 
81 বনগ। বনগী : বনগী। 
৫ বসিরহাট বসিরহাট ' বসিরহাট। 
জেলা নদিয়া 
৬ | কৃষ্ণনগর . কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণনগর । 
৭1 রানাঘাট রানাধাট, রানাঘাট। 
জেলা ম্দার্শদাবাদ 


জেলা হাওড়া 
১২।- উলুৰেড়িয়৷ উ্ুবেড়িয়া '. উলুৰেড়িয়া। 
১৩ ৷ যাষকৃষ্ণপূগ্ন হাওড়া . -.. হাওড়া । 
জেলা হুগলি : 
১৪। শ্রীরামপুর শ্রীরাসপুর : শ্রীরাষপুর ৷ 
১৫। আরামবাগ চাপাডাঙ্গা আরামবাগ । 
১৬। ঘজফ। ৬ চুচড়। - ঘুচফ়। 
পশ্চিম এলারূ 
জেলা বর্ধমান 
১৭। বর্ধমান বর্ধমান '"_ বৰ্ধমান ৷ 
১৮। আসানসোন আসানসোল আসানসোল। 
১৯ | কানন! বাগনাপাড়া কাননা । 
২০1 কাটোয়া . কাটোয়া কাটোয়া। 


২৯ । 


যামপুরহাট বামপুরহাট 'রামপুরহাটি। 


মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপুর  যেনিনীপুর। 


নাম রেলওয়ে স্টেশন . ডাকধর | 


এ জেলা বারভুম 
সিউড়ি 'সিউড়ি সিউড়ি। 


জেলা বাঁকুড়া 
বাঁকুড়া বাকুড়া ৷ বাকুড়া। ৷ 
বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুব। ৷ 
| জেলা মোৌদনীপ;র 


বেদ! (মেদি:দঃ)..কপ্টাই রোড  কণ্টাই রোড়। 


ঝাড়গ্রাৰ ' ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাৰ। 
যাটান চন্দ্ৰকোণ৷ রোড ঘাটান। 
, তমনুক তমনুক (আউট এজেন্সি) তষনুক। 
কাধি কণ্টাই রোড কাধি, 

" উত্তর এলাক। _ 
জেলা পশ্চিম দিনাজপন 
রায়গঞ্জ. রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ। | 
বানুরধাট  কালিয়াগও  ৰানুরধাট।। : 

জেলা মালদহ | 

যালদহ হালদহ কোট মালদহ 
ন বা ত} 
জেলা জলপাইগঢাঁড় টি 


জলপাইগুড়ি অনপাইগুড়ি অলপাইগুড়ি। 
আলিপুর-ুয়ার. আলিপুর-দুয়ার আলিপুর, 
জেলা দাৰ্জিলিঙ. . 
দািলিও দাজিলিও দাঘিনিঙ | 
কানিম্পঙ শিলিগুড়ি কালিম্পঙড । 











পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামশের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Livestock 0809 বা 
Asst. 14598600% Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন | রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় 
আছে । নিচের তালিকায় দেখুন £ 


_ পূর্বএলাকা পশ্চিম এলাকা 
চবিবশপরগনা-_ কার্যালয়ের ঠিকানা | বর্ধমান কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশ্তপাঁলন-আধিকারিক £ £ আ্যাগ্ডারসন ধশডপালন-আধিকারিক £ £ বর্ধমান। 

হাউস, আলিপুর । সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ 
' সহ-পশুপালন-আধিকারিক' £ বারাসাত। . | 
নদিয়|- বাকুড়া-_ 


পশ্ুপালন-আধিকারিক এ: £ কৃষ্ণনগর | 


পশুপালন-আধিকাঁরিক : £' বীকৃড়া | 
রি হিরসারিরারির £ বেখুয়াডহরি। সহ-পত্ুপালন-আধিকারিক £ ওলদাগ্রাম । 


৮০ 


পশুগালন-আধিকারিক : : বহরমপুর । 


সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ বীরভূম ন 
সহ-পত্তপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গ।। পণ্ডপালন-আধিকারিক £ : বোলপুর ৷ 


হাওড়া ও হুগলি-_- . $ সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
পশপালন-আধিকারিক £ £ 'চুঁচুড়া । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি ঃ চু'চুড়) ৷ মেদিনীপুর 
সহ-পণ্ডুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ | 

পোঃ--উনুবেড়িয়া, পৃশুপালন-আধিকারিক £ : ঝাড়গ্রাম। 





জেলা-_হাওড়া । সহ-পশ্তপালন-আধিকারিক £ কাঁথি। 
| "উত্তর এলাকা 
জলপাইগুড়ি -- কার্যালয়ের ঠিকান। | দার্জিলিঙ_ কার্যালয়ের ঠিকানা : 
পশ্ুপালন-আধিকারিক : £ জলপ্রাইগুড়ি। . || পশুপালন-আধিকারিক 2:£ 'কালিম্পঙ।. 
সহ-পশুপালন-আধিকান্িক £. ধুপগুড়ি। . সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ | 
| বয় সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদঙ । 
পশ্চিম দিনাজপুর । সহ-পশ্ুপালন-আঁধিকারিক £ শিলিগুড়ি । 
সহ-পণ্ডপালন-আধিকারিক £ £ রায়গঞ্জ । - 
পৃশুপালন-আধিকারিক : £ . মানদহ | সহ-পণ্ডপানন-আবিকারিক £ কোচবিহার | 
সহ-পশুপালন-আধিকার্িক : এ ৷ সৃহ-পঙুখীনন- আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা। 


[গু 


আর কুইনিন্‌ খেতে বললে কেনবার সময় অবশ্যস্থী দেখে . 


নেবেন তা’ যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের. কুইনিন্‌ ফয়। .. 





খাঁটি নিল্লাসফদও অন্যৰ্থ 

. সব বড় বড় ওঁয়ধালয়ে এবং সরকারী 
:; কুইনিন্‌ বিক্ৰয়কেন্দ্ৰ, ওল্ড ওি 

১  বিল্তিংস,কলিকাতায় পাওয়| বায়।. -.. 


স্বর হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখান 





=)! মিশে যায় এবং এর বিয়- 












প্রতিষেধক হিসেবে . 
কুইনিন্‌ কয়েক, শ’ বছর! 

ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । 
এ ওষুধ খুব দ্রুত রক্তে ' 





“ক্রিয়া অতি  সামান্য। 
‘ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রতি- 
রোধ ক্ষমতা জন্মায় না 
বললেই চলে। . 













সপ 


বসুন্ধরা £ ফাজ্গুন £ হি 


পশ্চিমবঙ্গ পণ্ার্টিকিৎসা-অধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ. বা চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইলে নিকটবভাঁ জেল| পশুচিকিৎসা আধিকারিক (District 
Veterinary Officer), অথবা তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব! স্থিভিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা" সেবাকেন্দ্র 
সঠিক বি নিয়ে প্রদত্ত হইল£ 


5 কনিকা! এলাকা 
: চবিবশপরগনা 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিখপরগনা, 

৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 





ভ্ৰাম্যমাণ | .ঠিকান। স্থিতিবান 
১। ভ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর _'" ১1 স্থিতিবান পঙচিকিৎসক ভাটপাড়া! | 
২। এ +, জয়নগর ২। রী **  বারাকপুর রি 
৩। এ বজবজ ৩। বব : »* বসিরহাট . 
৪1 এ ভাঙ্গঢ় ৰ 81 এ +,  ডায়মণ্ডহারবার 
৫1 এ ক্যানিং ৫।| " এ ,, বেহালা 
৬৷ এ ডায়মগ্ডহারবার = ৬। পত্তচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
৭) ft) কাকদ্বীপ ৰ সম্পৃসারণ সংস্থা । 
৮! ত্র মথুরাপুর ৭৷. শী ১. হাবড়া, 
৯1 এ কুলপী .পোঃ তববেড়িয়া 
১০। এর সাগর ৮। ঞ ১* বনগাঁ 
১১। ওর বারাকপুর ৯! ত্র ** -গাইঘাটা _ 
১২। এ দেউলপাড়া, ১০। ‘প্ৰ ১: ৰাধৃদ৷ 
: পো: নৈহাটী ১১। মৃকি সোগাৱন শিল্প শিক্ষালয়ের পরত" 
১৩। ত্র ** বারাসাত . চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড, দমদম 
১৪। . ঞ্ৰ- * হাবড়া | ক্যান্টনমেন্ট । 
১৫। প্ৰ বসিরহাট ৃ ন 
১৬ } এ হাসনাবাদ 
7 ১৭। এ + সন্দেশখালি 
১৮। - এ ** ছাড়োয়া 


১ 


জেল, পশুচিকিৎস৷ আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১ 


ভ্ৰাম্যমাণ: - ঠিকান। 
১। শ্রাম্যমাণ পত্ুচিকিতৎসক সীতরাগাছি ১ 
২। ft +, ডোমজুড় ২। 
৩। গ্ৰ »* আমতা ৩। 
81 
- GI 
৬। 
ৰ কনুঞ্চনগপর এলাকা 
: জেলা LER আধিকারিক, নদিয়া, 
এ পোঃ কৃষ্ণনগর 
১। বাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কৃষ্ণনগর '১৷ 
২1 এ " ন্‌ তু ২! 
৩] ঞ্র Fa ৰ ৩। 
৪81 রী Res 
৪1 
৫। 
ত ৬1. 
মুশিদাবাদ 
জেরা! থশ্ডচিকিৎদা আধিকারিক, রুশিবাধাদ, 
। পে: বহরমপুর ৷ 
১। চিত বহরমপুর ১। 
২ এ »*  হরিহরপাড়া . " হি 
টি ৩) 
515. এ ** দমকল ৪1 
81. এ ** বধুনাথগঞ্জ . ৫} 
৫1 প্ৰ **  ভগবানগোলা 
৬। এ **  ধুলিয়ান ৰ 
৭ গর **  নবগ্রায ৭| 
৮ 


নিভে হাওড়া 
পশুচিকিৎসক; জাতীয় উলুবেড়িয়া - 
সন্পূসারণ সংস্থা । 
| এ বাগুনান 
এ শ্যামপুর ! 
ঞ ডোমজুড় 
স্থিতিবান পশডচিকিৎসক কৃষ্ণনগর 
ঞ ** বানাঘাট 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় মী 
সম্পুপারণ সংস্থা! পোঃ ফু 
ত্র * - চাঁকুদা 
এ হাসখালি 
গু এ৷ রানাঘাট 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বহরমপর 
এ জিয়াগঞ্জ 
প্র জঙ্গীপুর 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় বেলডাঙ্গা 
সম্পুসান্রণ সংস্থা | | 
গর **  বারওয়ান, দী 
| পোঃ পঁ 
প্ৰ কান্দি নি 
ও ভত্বতপুর 





বস:গ্ধবু 


মালদহ এলাকা 
মালদহ - 
জেলা, পশুচিকিৎ্সা আধিকারিক, মালদহ, 
| পৌঃ ইংলিশবাজার টূ 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকানা স্থিতিবান _ ঠিকানা 
' ১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক - মালদহ ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎসক মালদহ 
২! তৰ "_ আইহে৷ ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্রপুর 
ৰ সম্পৃসারণ সংস্থা | 
৩। এ ১. ওল্ড মালদহ তা ঞ্র ক এ 
পোঃ চঞ্চল 
৪1 এ রতয়, 
পো: আরিয়াডাঙ্গ। 
৫1 প্র মানিকচক্‌, 
পোঃ এনায়েৎপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বালুরঘাট 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘটি ১। স্থিতিবান পশ্ডচিকিৎসক বালুরঘাট 
হ। রী ,. রায়গঞ্জ ২ ১৮০55 রায়গঞ্জ 
৪ এ **  ইসৃলামপুর ৪1 এ কালিয়াগঞ্জ 
| শিলিগুড়ি এলাকা 
দাজিলিও 


জেলা পণুচিকিৎস৷ আধিকারিক, দাঁজিলিউ 
১। ভ্রাম্যমাণ পগঙুচিকিৎসক দাজিলিঙও (সদর) ১। সিডি হর দাঁজিলিঙ 


২ প্র ধুম ২! ্‌ . ডিন 
৩। পে কাপিয়াঙ ৩1 ৰ রঙ 
৪8। ঞ মিরিক(কা্িয়া) 8! এ =. শিলিগুড়ি 
&। পণ্ডচিকিৎসক, জাতীয় বংলি-রংলিয়ট্‌, 
কক ও * তিস্তাত্যানি সন্পূসারণ সংস্থা । পো: তাকদা 
৬। _ * শিলিগুড়ি ৬। এ ফুলবাজার, 
৭ |  নকৃসালবাড়ি পোঃ. বিজনবাড়ি 
৭] তর. ** স্ুকিয়াপকরি, 
‘_; পোঃ জোড়বাংলো 
৮! এ কাঁলিল্পঙ 
কোচবিহার 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎদক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক, কোচবিহার 
২1 প্ৰ মেকনিগন্ত ২! এ -, তুফানগঞ্জ 
৩1 ৰ মাথাভাঙ্গ ৩1 পশুচিকিৎসক, জাতীয় দিনহাটা 
- সম্পৃপারণ সংস্থা । 
৪] প্র ‘১, সমিতাই 


১ 


জলপাইগুড়ি I 
জেলা পশ্ুচিকিৎসা আধিকারিক, জনপাইগড়ি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান| ৷ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশঙুচিকিতৎ্সক দোমহাঁনি ১1. 
২। প্ৰ বীরপাড়া ২! 
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পশ্চিমবঙ্গ কুষি-অধিকার 
'কলিকাতার- ‘তলানি- সার (সাজ) বিতরণ 


TE HO হইতেছে। ইহা কাঁলকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। 5 
বিঘাপ্রাত মোটাম্াট ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


আপনাদের চাহিদা নিকটবৰ্তী কাঁষ-কর্মচারীর নিকট জানান। 
দ্রব্য £--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না। 
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প্রসঙ্ষ 


* পশ্চিমবঙ্গ এখনও খাদ্য-ফসলের উৎপাদনে স্বয়ং" 
পুর্ণ নয়, তব; আমাদের চাষীভাইদের শুধু খাদ্য- 
ফসলের উৎপাদনে লেগে থাকলেই চলবে না, অর্থকর 
ফসলের চাষেও মনোযোগ দিতে হবে। অর্থকর 
ফসলের মধ্যে এ রাজ্যে পাটই প্রধান । 


পাটের দিক দিয়ে বাঙলাদেশকে অদ্ভূতভাবে ভাগ 
করা হয়েছে। আঁবিভন্ত বাঙলায় পাটচাষের অঞ্চল 
ছিল পূর্ববঙ্গ আর পাটাশল্পের অঞ্চল পাশ্চম- 
বঙ্গ। দেশাবভাগের ফলে পাটচাষের প্রায় সব 
জমিই চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে আর বেশির 
ভাগ পাটকলই রইল ভারতের পশ্চিম বাঙলায়। 
‘এ শিল্পকে এখানে চাল; রাখার জন্য যত পাট 
. আরশ্যক তা ভারতেই জল্মাবার দায়ত্ব এসে গেল 
. আমাদের উপর। এ ছাড়া ভারতের বাইরেও রয়েছে 
আমাদের পাটের বাজার। আমাদের বিদেশী মুদ্রা 
উপার্জনের প্রধান একট উপাদান হ'ল পাট। 
ভারতে পাটচাষের মুখ্য অণ্ডল পাশ্চমবঙ্গ, আসাম 
আর বিহারের কতক অংশ। 


পাটচাষের সময় হ'ল চৈত্রবৈশাখ মাস। যেসব 
নু জাঁমতে বর্ষায় বানের জল ঢোকে. তাতে চৈত্র- 


মাসে বীজ বোনা দরকার। সুতরাং জমি তৈরি 
করতে হবে ফাল্গুন মাস থেকেই । দোআঁশ মাটির 
জাঁম পাটচাষের উপযোগী । জমিতে লাঙল দিতে 


হবে গভীর ক'রে। বারবার লাঙল আর মই চালিয়ে 
আাট ভাল করে গশুড়িয়ে_যাকে বলে ধুলো-ধুলো 
ক'রে ফেলা’, তাই করতে হবে। পাটের অতি 
ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে অঙ্কুর জন্মায় তার শক্ত মাটি 


A 

বক্ুন্ধা 

১২শ বধ 2 ১১শ সংখ্য। ? ফান্তুন ১৩৬৬ 
(১৮৮১ শকাব্দ) 


ভেদ করবার শান্ত নেই। তাই ঢেলাগুলো সযত্তে 
ভেঙে জাম তৈরি করতে হবে। জামি তৈরির সময়ে 
বিঘ।পিছু ত্রিশ মণ হারে গোবরসার এবং অন্তত 
এক মণ খইল দেওয়া দরকার। গোবরসারের, 
অভাবে পুকুরের কাদামাটি বা আবজর্না-পচা সার 
অথবা কম্পোস্ট সার দেওয়া যেতে পারে । 


উন্নত জাতের বীজ বুনতে হবে। সরকার” 
গবেষণাগারে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী কয়েক রকম 
উন্নত ধরনের পাট উদ্ভাবিত হয়েছে, চাষীভাইরা 
তাঁদের অঞ্চলের সরকারী কাষকমণচারীর সাহানো 
সেসব বাঁহ পেতে পারেনা নিজেদের চাষ থেকে 
যাঁরা বীজ তুলে রেখেছেন, তাঁদের দেখতে হবে যেন 
বীজগুলো নীরোগ আর পদ্ষ্ট হয়। বোনার আগে 
রোগাঁনরোধক কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজ- 
গুলো শোধন কারে নিলে ভাল হয়। 


পাটবীজ সাধারণত  ছাঁড়য়ে বুনতেই আমরা 
অভ্যস্ত৷ এ অভ্যাসটি ত্যাগ করা দরকার! বাঁজ 
সারতে বোনাই ভাল। পাটচাষে সবচেয়ে বোশ 
খরচ হয় [নড়েন দেওয়াতে । যথাসময় বিদে এবং 
[নড়েন না দিলে পাটের ফসল ভাল হ'তে পারে 
না। পাটের ক্ষেতে নিড়েন দেবার সময়টাতে প্রায়ই 
মজুরের অভাব দেখা দেয় বলে ঠিকমত নিডেন 
দেওয়া চলে না, তাই ফসল খারাপ হয়। আবার 
লোক পাওয়া গেলেও মজুর যদি বোশ দিতে হয়, 
তাতে চাষে খরচ বেশ পড়ে আর লাভ হয় কম। 
সারতে পাটচাষ করলে নিড়েনের খরচ অনেক কমে 
যায়-এমনাক অর্ধেকেরও কম পড়ে। সারিতে 


bl! 
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খরসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


১.1 

বীজ বোনার ষন্দ্র আজকাল আমাদের দেশেই তৈরি 
হয় আর তার দামও বোশ নয়। এই যন্ত্র হাতে 
ঠেলেই চালানো যায়। 


ছিটিয়ে কুনলে বীজ বেশি লাগে। 
বুনলে তার তিন ভাগের 


সারিতে 
দু’ ভাগ হ’লেই চলে। 


জার-বোনাতে তেতো পাটের বীজ 'বঘাঁপছু এক, 


সের আর দেশী পাটের বীজ তিন পোয়া হ'লেই 
যথেষ্ট । জামতে সোজা সার করতে হবে ন' ইণ্চি 
থেকে এক ফুট অন্তর। এতে নিড়েন দেওয়া, চারা 
পাতলা করা প্রভূত কাজ করারও সুবিধা হয়- 
৮? সারর মাঝের জায়গা থেকে। ফাঁক ফাঁক 
সারতে বীজ বোনার ফলে চারা পাতলা ক'রে 
দেওয়ার ঝামেলাও অনেক কমে যায়। চারা পাতলা 
ক'রে দিলে উদ্বৃত্ত গাছগুলো অপাঁচত হয়, সেই 
অপচয়ও অনেকটা বন্ধ হয়। শুধু সারর মধ্যে 
গাছগুলো দরকারমত পাতলা ক'রে দিলেই হ'ল। 


নিড়েনের সঙ্গে সঙ্গে আগাছা পাঁরিহ্কার করাটাও 


একটা বিশেষ কাজ। গাছ একটু বড় হয়ে জাঁমতে 
ছায়া ফেললে আর আগাছা বিশেষ জন্মাতে পারে 
লা; ততাঁদন পর্যন্ত আগাছা জল্মালেই তা বিনাশ 
করতে হয়। সুতরাং বারবার নিড়েন দেওয়ার 
দরকার হয়। এই নিড়েনের কাজটাও হাতে- 
চালানো যন্ত্রের সাহায্যে করলে চাষের খরচ বেশ কম 
পড়ে। এই যন্মও আজকাল আমাদের দেশেই 
তৈরি হচ্ছে এবং তার দামও বোশ নয়। সাধারণ 
চাষীভাইরা অজ্পায়াসেই বীজ বোনার এবং নিড়েন 
দেওয়ার যন্ত্র কিনে নিতে পারেন। একবার কিনলে 
অনেকদিন তা দিয়ে কাজ চলবে এবং পাটের চাষ 
ছাড়া অন্যান্য চাষেও তা ব্যবহার করা চলবে। 


সারতে বীজ বুনলে গাছগুলো সমান দূরে দূরে 
থাকে, তাই সব গাছই সমান আলো-বাতাস পায়, 
খাদ্য পায় সমান ভাগে আর পাঁরচর্যাও পায় একই 


রকম। ফলে গাছগুলো সমানভাবে বাড়তে পায় 
এবং একই রকম পূষ্ট আর তেজা হয়। সারর 
গাছ কাটতে সুবিধা, তার আঁটি বাঁধতে সুবিধা, 
সুতরাং তাতেও খরচ পড়ে কম। 

পাটের তভাব কিছুটা পূরণ করে মেস্তাপাট। 
অপেক্ষাকৃত নীরস আর উদ্চু জামতেও মেস্তার চাষ 
চলতে পারে। খাদ্যশস্যের চাষ যেখানে ভাল হবে 
না এমন পতিত ডাঙা জাঁমতে মেস্তার চাষ লাগয়ে 
দিন। এই জমিও তোর করতে হবে পাটের জাঁমর 
মত করে। বীজ বোনার সময়ও একই । মেস্তার 
বীজও সারিতে বোনা দরকার । 





অনেকের ধারণা যে, মেস্তার চাষে সার না হ'লেও 
চলে। এ ধারণা ঠিক নয়। মেস্তার চাষেও পাট- 
চাষেরই মত সার দিতে হয়। গোবরসারের অভাব 
ঘটলে, পুকুরের পাঁক দেওয়া যেতে পারে। এ সময়ে 
পুকুর-দীঘর জল তলায় নেমে যায় ব'লে পাঁকমাঁট 
তোলা সহজ। চষা জাঁমতে পাঁকমাটি ফেলে, তা 
শুাকয়ে ওঠার পরে লাঙল দিয়ে জমির মাটির সঙ্গে 
মাশয়ে দিতে হয়। বীজ বোনার পরে গাছ একট. 
বড় হ’লে পাট আর মেস্তা দুটোর চাষেই কিছু 
আযমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ করলে ভল ফসল 
পাওয়া যায়। ৰ 


নানুষের জীবনে খাদ্য এবং অর্থ দুটোই 
অপাঁরহার্য। সুতরাং ধান, গম, আলু, ডাল 
প্রভীতর চাষে যতখান নিষ্ঠা এবং চেস্টা প্রয়োগ করা 
হয়, প.ট, তুলো, তিল, তাস প্রভাতির চাষেও 
ততখাঁনই বত্রবান হওয়া আবশ্যক। আমাদের 
খাদ্যফসলের মধ্যে প্রধান যেমন ধান, অর্থকর 
ফসলেরও মধ্যে তেমান পাট। সুতরাং এ সময়ে 
চাষীভাইরা পাটের চাষে তৎপর হয়ে উঠুন এবং 
মনে রাখতে হবে, বীজ ছিটিয়ে বোনা চলবে না, 
সারতে বনতে হবে। সারতে বীজ বুনলে খরচ 
পড়বে কম, লাভ হবে বোঁশ। 
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আমি কৃষক নই। চাষ-আবাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ 
বা ঘানম্ঠ সম্পর্ক আছে এমন দাবও আমি করি 
না। কিন্তু আমার নতুন দায়িত্বের নানা চিত্তাকৰ্ষক 
দিক যত দেখছ ততই আমার এই বিশ্বাস দঢ় 
হচ্ছে যে, কৃাঁষক্ষেত্রে একটা পাঁরবর্তন ঘটানো যায় 
এবং তা করতেই হবে। এদিক দিয়ে আমাদের 
বিরাট সম্ভাবনা আছে-হতাশ হবার বিন্দুমান্র কারণ 
নেই ৷ বরং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করার মত 
কতকগুলি কারণ আম দেখোঁছ। 


বর্তমানের উৎপাদনের 'িম্নহার ও পল্লী-অণ্চলের 
নানা অসুবিধার কথা আমার অজানা নেই। আম 
জান, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হ'লেও, ৩৩ কোটি 
একর জাঁমতে চাষ-আবাদ হ'লেও, উৎপাদনের দিক 
থেকে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান সবার নিচে। 
এখানে একর-প্রাতি এক-চতুর্থ টন শস্য উৎপন্ন হয়। 
গত বছর ২৮ কোট একর জাঁমতে আগের তুলনায় 
অনেক বোঁশ শসা উৎপন্ন করা হয়োছল। কিন্তু 
তারও পাঁরমাণ মাই ৭ কোট ৩৫ লক্ষ টন। 


তবু কৃষির এই দুর্বলিতাই ভারতের সব চেয়ে বড় 

শান্ত। এ থেকেই বোঝা যায়, কতটা ফাঁক আমাদের 
ভরাতে হবে এবং উৎপাদন বাদ্ধি ত্বরান্বিত করার 
{ক বিরাট সুযোগই না রয়েছে। ীবশ্বের যে-কোন 
দেশের তুলনায় ভারতেই উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি 
করার সম্ভাবনা রয়েছে। 


নেই ৷ তবে, এজন্য দু,ত ও স্বশান্ত প্রয়োগ ক'রে 
ক করা উচিত তা সকলেরই জানা আছে। যেমন 


২ক 


৪০৯ 


ঠা 


ভারতের খাদামমপ)ার 


বাস্তব সমাধান 
শ্রী এস কে পাতল 
কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী 


সেচ-ব্যবস্থার পুরাপৃর সুবিধা গ্রহণ, উন্নত কাঁষ- 
যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ প্রয়োগ, ভূমি-সংরক্ষণ, রাসা- 
য়নিক সার, সবুজ ও পচাই সার ব্যবহার, জলা, নোনা 
ও উষর জমির সংস্কার। তার উপর রয়েছে পল্লী- 
বাসীদের মিলিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার বিরাট 
সম্ভাবনা । এজন্য প্রয়োজন সসংবদ্ধভাবে তাদের 
করা, তাদের শান্তকে প্রয়োগ করা! এইসব ছোট 
ছোট পরিকল্পনার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হয় 
না, কিন্তু দ্রুত ফল পাওয়া যায়। 


মনে রাখতে হবে, কৃষকের হাতেই রয়েছে লাঙ্গল 
এবং সে ছাড়া আর কেউ শস্য উৎপন্ন করে না। সে 
মাতে তার ভূমিকা যথাযথ পালন করতে পারে সেজনা 
তাকে উৎসাহ দিতে হবে। তা না হ'লে আমাদের 
সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবাসত হবে। 


সম্প্রাতি চানর উৎপাদন ব্‌দ্পির উদ্দোশে। উক্ষৎ- 
উৎপাদক ও চিনিকলগুঁলকে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে। একাঁট কাঁষ-পণ্য মূল্য উপদেষ্টা কাঁমাট 
গঠনের পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাঁষ-দ্রবোর 
মূল্যের ঘন ঘন ওগঠা-নামা দেশের আর্থনীতিক 
উন্নাতিকে ব্যাহত করে ব'লে এই কাঁমাট গঠন দরকার 
হয়েছে। উৎপাদক, ব্যবহারক, খ্যাতনামা অর্থনীতি- 
[বদ ও কাঁষাবষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এই 
কামটি কৃষ-মূল্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে 
সরকারকে পরামর্শ দেবে। 


এভাবে কাজ শরু হয়েছে। কৃষক যাতে নিজ 
শান্ত পুরাপ্ার প্রয়োগ করে এবং নিজের উন্নীত 
সাধনের জন্য তার ইচ্ছা যাতে আরও শাক্তশালী হয় 
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সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় উৎসাহদানের চেষ্টা 
চাঁলয়ে যাওয়া হবে। 


যেসব মৌলিক কারণে আরও বোঁশ খাদ্যোপাদন 
সম্ভব সেগাঁলর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার উপর আদি 
বার বার গুরুত্ব আরোপ করোছ। এই কাঠামোর মূল 
ভিত্তি হ'ল ভূমি-সংস্কার। এতে কৃষকের স্বত্ব 
নিরাপদ হবে। কৃষককে এই মৌলিক নিরাপত্তা না 
দিলে জামির উন্নয়নে সে ন্যান্তুগত আগ্রহ নেবে না। 
যে জমির মালিকানার ঠিক নেই তাতে নিশ্চয়ই সে 
অর্থ বিনিয়োগ করবে না। 


তার পর কাঠামোর চারাঁট স্তম্ভ হ'ল- সেচ, সার. 
ভাল বীজ ও উন্নত যন্পাতি। 


কাঁষ উন্নয়নে সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাঁধক। বড়, 
মাঝাঁর ও ছোট সেচ পাঁরকজ্পনার জলের সম্যক 
ব্যবহার যাতে হয় সেজন্য আম প্রথমেই বাঁভন্ন 
{বিভাগের মধ্যে সর্বাধিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা 
কার। ছোট ছোট সেচ-পাঁররজ্পনা অপেক্ষাকৃত 
অল্প সময়ে ও মোটামুটি স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে 
কার্যকরী করা যায়। এতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় 
এবং এর জলও অবিলম্বে ব্যবহার করা সম্ভব । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পাঁরকল্পনার 
সাহায্যে ৯০ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়ার লক্ষ্য 
নিদিষ্ট হয়েছিল। এ লক্ষ্যে শুধু যে পেশছানো 
গিয়েছে তা নয়, তা আঁতক্লম করা হয়েছে জেনে আম 
আনন্দিত। আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা- 
গলতে ক্ষদ্র সেচ পরিকল্পনার গুরুত্ব বজায় 
থাকবে এবং তৃতীয় পণ্ডবাৰ্ষক পরিকল্পনায় এভাবে 
আরও ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে 
জলসেচ করার ব্যবস্থা আমরা করাছ। 


দ্বিতীয় পঁরিকজ্পনাকালে বড় ও মাঝার সেচ 
পরিকল্পনার ফলে আরও ১ কোটি ৪ লক্ষ একর 
জাঁমতে জলসেচ করা সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনা 
এবং তার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান 
আছে তা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। কি 
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ধরনের শস্য চাষ করলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া 
যাবে তা নির্ধারণ ও যেসব স্থানে আগে বাঁষ্টর উপর 
নিভ'র করা হ'ত সেখানে সেচের জল ব্যবহার করার 
জন্য কৃষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবলম্বে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে হবে। সর্বোপাঁর জল সংরক্ষণ" ও 
হবে! 


সারা দেশে প্রচুর পাঁরমাণে ভাল বীজ সরবরাহের 
জণ্য আমরা বীজ উৎপাদন খামার স্থপনের বৃহৎ 
কাৰ্য সূচি গ্রহণ করোছ। এটি দ্রুত রূপায়ত করার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মুক্ত হস্তে আর্থক সাহায্য 
দচ্ছেন। খামারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেনা 
সম্ভব না হ'লে লাজ নেওয়া হচ্ছে এবং রাজ্য 
সরকারদের জাঁম সংগ্রহের পদ্ধাতি সরল ও জাম 
সংগ্রহ আইনের জরুরী ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারাটি 
প্রয়োগ করার জনা অনুরোধ করা হয়েছে। এইসব 
ব্যবস্থার ফলে অব্যাহত অগ্রগাঁত দেখা যাচ্ছে এবং 
বর্তমান পাঁরকজ্পনাকালের শেষাশোঁষ এই ধরনের 
চার হাজার খামার স্থাপন সম্ভব হবে ব'লে মনে 
হচ্ছে। এই খামারগুলি স্থাপনের ফল আগামী 
কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতাক্ষ হবে। 


কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করার অন্যতম দ্রুত. ও 
নিশ্চিত পদ্ধাত হ'ল জৈব সার ও রাসায়ানক সারের 
যথামথ প্রয়োগ । তবে বৈদেশিক মুদ্রার অনটনের 
জন্য আমাদের পক্ষে দেশের চাহিদা এ পর্যন্ত পুরা- 
পুরি মেটানো সম্ভব হয় নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে 
নাইট্রোজেনীবাঁশম্ট সারগ্ীলর আনুমানিক মোট 
চাঁহদার--১৫ লক্ষ ২০ হাজার টন--মান্ ৫৫ 
শতাংশ মেটানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৯-৬০ 
সালে এই চাহিদার পাঁরমাণ হয়েছে ১৮ লক্ষ ৮০ 
হাজার টন। বর্তমান বছরে দেশে মাত্র ৫ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন সার তৈরি হবে বলে আশা করা যায়। 
বাঁকটা আমদানি করেই মেটাতে হবে। সার 
সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য, সবুজসার সহ স্থানীয়: 
সার-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে। 


ভূমি সংরক্ষণ, জমি-সংস্কার, চারাগাছ রক্ষা এবং 
উন্নত কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তনের কার্যসূচির রূপায়ণ 
আরও ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রাঁৰ ও খাঁরফ 
শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারা দেশ জুড়ে 
আন্দোলন শুরু হয়েছে । নির্বাচিত এলাকায় ব্যাপক 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্ষস্যাঁচ গ্রহণের প্রস্তাব 
করা হয়েছে। একে বলা হয় “প্যাকেজ প্রোগ্রাম । 
যেসব কারণে উল্লেখযোগাভাবে খাদ্যোৎপাদন সম্ভব 
হয় সেগুলি একটি পাঁরিকল্পনার অন্তভূক্তি করাই 
এই কার্ষসাঁচর উদ্দেশ্য । উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই 
কার্যসৃচি অনুসারে কৃষকদের বিশেষ উৎসাহ ও 
সকল প্রকার সাহায্য দেওয়া হবে। জমির যথাযথ 
ব্যবহার, মাটি পরীক্ষা, চাষ-আবাদের পাঁরকজ্পনা 
রচনা এবং 'মশ্রচাষের পরিকজ্পনাগূলিও আরও দ্রুত 
কার্যকরী করতে হবে। 


তৃতীয় পাঁরকল্পনার লক্ষ্য 


উৎপাদনের মাত্রা লাভের জন্য এখন ব্যাপক চেস্টা করা 
হচ্ছে। কারণ ভাবষ্যতে আরও উৎপাদনের জন্য 
কাজের হার এতেই স্থির হবে। তৃতীয় পরিকজ্পনা- 
কালে উৎপাদনের লক্ষ্য কি হবে এবং তা কেমন ক'রে 
সাধন করা হবে সে বিষয়ে বর্তমানে চিচ্তা করা 
হচ্ছে। শুধু ১০ কোটি টন শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য 
স্থির না ক'রে তারও বোশ উৎপাদনের চেষ্টা করার 
বিষয়ে সকলেই একমত। এতে জরুরী অবস্থার 
জন্য খাদ্যশস্য মজুত রাখা সম্ভব হবে। মনে হয়, 
১১ কোটি টন শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য গ্রহণই বাঞ্থনীয় 
হবে। 


আবাদযোগ্য জমির পাঁরমাণ সীমিত ব'লে একই 
জমিতে চাষের সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতেই আমাদের 
সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সর্বাধিক ফল লাভের 
জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভন্ন উপায়_বিশেষত 
যেগযালির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়, যেমন 
রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর ও কৃষি-যন্যপাতি, চারাগাছ 
রক্ষার যন্যপাতি, বিভিন্ন ধরনের কীট-বিনাশক দ্রব্য 


বসুন্ধরা $ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 
রা 
সম্বন্ধে সপাঁরিকল্পিত ও সময়মত ব্যবস্থা অবল্ম্বন 


করতে হবে। সেচ, সার, উন্নত বীজ, ভূমি-সংরক্ষণ, 
জাঁমউন্নয়ন ও উন্নত কাষ-পদ্ধাতি সংক্রান্ত কার্য- 
সূচি আরও শান্তশালী করতে হবে। তা ছাড়া, 
উন্নত কীষ-যন্তরপাঁত জনীপ্রয় করার জন্য দেশব্যাপী 
কাষ সূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক স্তরে একটি 
যোগ্য সংস্থা গ'ড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের কার্ষকরা 
কারিগাঁর সাহায্য দিতে হবে, উৎপাদন বাদ্ধর উপ- 
করণগদীল তাদের সময়মত যোগাতে হবে এবং 
উন্নত পদ্ধাতর প্রবর্তনের জন্য ঠিকমত সম্প্রসারণ- 
মূলক কাজ চালাতে হবে। 


আমার মনে হয়, উৎপাদন বাঁদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য 
প্রাতিটি গ্রামের সমর্থন লাভের জন্য দৃঢ় চেষ্টা 
চালানো বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য কৃষকদের উৎসাহ 
দিতে হবে। তাদের ন্যায্য শর্তে পর্যাপ্ত খণ দিতে 
হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন; 
আৰ্থিক সাহায্যও দিতে হবে। ব্যাপক হারে কৃষি- 
উৎপাদন বদ্ধ করতে হ'লে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় ও 
গুদামজাত করার সন্তোষজনক ব্যবস্থা এবং কীষি- 
দ্রব্য ন্যাধ্যমূল্যে ‘বিক্রয়ের ব্যবস্থার প্রাতশ্রতি 
অবশ্যই দিতে হবে । চাষীকে এই আশ্বাস দিতে হবে 
যে. বাণিজ্যের শর্তাবলী তার প্রাতিকৃলে যাবে না। 
শুধু উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য দামই যে সে পাবে তা 
নয়, তাকে যা কিনতে হবে তাও যাতে ন্যায্য দামে 
পায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতি কার্য- 
করী করতে উদ্বৃত্ত শস্য মজুত করার জন্য আমার 
প্রস্তাব সাহায্য করবে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্দধপনার সণ্টার করতে হ'লে 
বর্তমান পঁরিকল্পনাকালের মধ্যেই সারা দেশে সেবা 
সমবায় গঠন বিশেষ প্রয়োজন। 


সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের জন্য 
[নকট-ভবিষ্যতে একটি আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংপুজ্ট 
অর্থনীতি সাঁন্ট করাই আমাদের লক্ষ্য। এজন) 
কৃষ-উৎপাদন বৃদ্ধি অপাঁরহার্য এবং তা আগের 
তুলনায় অনেক বেশ ত্বরান্বিত অবশ্যই করতে হবে। 
যুদ্ধের মত জাতীয় আপতকালে জরুরী প্রয়োজনের 
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বসম্ধর। £ ১২শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


যে ভমোভাব দেখা যায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
অনুরূপ মনোভাব সারা দেশে সৃষ্টি করতে হবে। 
এ করা যে সম্ভব তা নিঃসন্দেহে প্ৰমাণিত হয়েছে 
সেইসব স্থানে যেখানে তা চেষ্টা করা হয়েছে। ফোর্ড 
ফাউন্ডেশন দল বলেছেন যে, ভারতীয় কৃষির শ্ৰেষ্ঠ 
উৎপাদনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ উৎপাদনের 
তুলনা করা চলে। বহু ভারতীয় কৃষক যে উচ্চ হারে 
উৎপাদন করেছেন, সেইভাবে উৎপাদনের গড়পড়তা 


এজন্য কি করতে হবে তা সর্বজনাবাদত। এখন 
দরকার শুধু উদ্যম ও পশক্ষপ্রতার সঙ্গে এই কাজ- 
গলি করা এবং সারা পল্লী-অণ্ডলে তা ছাড়িয়ে 
দেওয়া। আমাদের কৃষকগণ যে এই কাজকে জাতীয় 
দাঁয়ত্ব ব'লে গ্রহণ করবেন এবং দেশের উৎপাদনের 
চেষ্টা চালাবেন-সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ । 
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” আমাদের দেশে চাষের সমস্যা নানা প্রকারের | 


একাঁদকে তার উৎপাদনের সমস্যা আর অন্যাদকে 
সেই উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা। 
জনসংখ্যার অনুপাতে আবাদী জাঁমর পাঁরমাণ 
মোটেই যথেষ্ট নয়। পশ্চিম বাঙলায় আবাদী ও 
আবাদীযোগ্য জামর মোট পাঁরমাণ প্রায় ১ কোট 
২৮ লক্ষ একর। এর মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ একর 
জমিতে ধানের চ্যুষই প্রধান। প্রতি বর্গমাইলে 
পশ্চিম বাঙলায় ৮০৬ জন লোক বাস করে এবং এই 
জনসংখ্যার 8 ভাগ একমাত্র কৃষি ও আনূষাঁঙ্গক 
কাজের উপর নিভর করে। ঘনবসাঁতর জন্য ভাল- 
ভাবে চাষ করার উপযুক্ত জাম খুব কমসংখ্যক 
চাষীদেরই আছে- অর্থাৎ বেশির ভাগ চাষী-ভাইরা 
খুব ছোট ছোট জামতে চাষ করে। আবার এইসব 
ছোট ছোট জমিও সব এক জায়গায় নয়- চারদিকে 
ছড়ানো। এই তো গেল তার জাঁমর অবস্থা অন্য- 
দিকে চাষের কাজের জন্য যে পাঁরমাণ মূলধন 
বা সম্বল প্রয়োজন তা অনেকেরই নেই। 
চাষের জন্য তার স্বপসৃদের খণের প্রয়োজন 
--আর সেই খণও উপয্স্ত পরিমাণে ঠিকসময় 
পাওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই তার পক্ষে 
এই খণ উপযুন্ত সুদে ঠিকসময় পাওয়া একটা 
সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়--অবশ্য যারা সমবায় 
সামাতির সভ্য তারা সাঁমাঁত থেকে ঠিকসময়ে এবং 
ন্যায্য সুদে বণ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা 
আছে। তা হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে তাকে খণের জন্য 
মহাজনের কাছেই হাত পাততে হয় এবং সেই মহা- 
জনই আবার অনেক ক্ষেত্রে তার উৎপন্ন দ্রব্য কিনে 
নিয়ে বাজারে বারি করে। অর্থাৎ যে মহাজনের 
কাছ থেকে টাকা ধার করে তার কাছেই তার উৎপন্ন 
দ্রব্য বিক্লয় করতে হয়। 


ৰ 


চাষীর সমস্য! & ন্যায্যমুলয 


জানির্মলেক্ু সেনগুপ্ত 


পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক 


চাষের সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায় চাষের নানা 
রকম চেষ্টা চলছে। একথা সহজেই বোঝা যায় যে, 
পদাীজহশীন অথবা সামান্য পরিমাণ জমির মালিক 
কোনও চাষীর পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উন্নত ধরনের চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব 
নয়। কাজেই চাষের কাজকে লাভজনক করতে 
হ'লে ফসলের পাঁরমাণ বাড়াতে হবে এবং তা করতে 
হ'লে সমবায় চাষ ছাড়া আমাদের দেশে আর কোনও 
রকম পথ নেই। শুধু যে খাদ্যশস্যের ফলন 
বাড়ানোই প্রয়োজন তা নয় দেশে যে আজকাল নানা 
রকমের কলকারখানা গ'ড়ে উঠছে তাদের কাঁচামাল 
যোগাতে হ'লে জাঁমর ফসল বাড়াতে হবে এবং 
বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব একমান্র সমবায় চাষের 
ভেতর 'দিয়ে। | 


একদিকে যেমন ফসল বাড়াবার জন্য নানা রকম 
চেষ্টা করা দরকার_তেমান অন্যাদকে সেই উৎপন্ন 
ফসল যাতে ন্যাধ্যমূল্যে বিক্তি হয় তারও ব্যবস্থা 
থাকা দরকার। কিন্তু আজকাল অনেকক্ষেত্রেই তা 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার অনেকগুলি কারণ আছে। 
প্রথমত চাষী-ভাইকে অনেক সময় ফসল ঘরে তোলার 
সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে বিকির জন্যে নিয়ে আসতে 
হয়। তাই বাজারে একসময় আমদানি বেশি হয়ে 
যাওয়ায় দাম প'ড়ে যায়। ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই 
যাঁদ তাকে বিকি করতে না হয়, অর্থাৎ যাঁদ বাজারে 
একসঙ্গে অনেক পাঁরমাণে ফসল এসে না পড়ে 
তা হ'লে দাম পড়ে যেতে পারে না। কিন্তু ধ'রে 
রাখবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। কারণ চাষের 
সময় তাকে যে ধরণ করতে হয় সেই খণ পারশোধের 
তাঁগদ আসে ঠিক ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তা 
ছাড়া তার নিজেরও অর্থের প্রয়োজন। তাই বাজার- 
দর যাই হোক না কেন তাকে সেই দামেই বাক 
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খবসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


কক 
করতে হয়। এমন অবস্থায় ন্যাধ্যমূল্য পাওয়ার 
আশা খুবই কম৷ আবার অনেক ক্ষেত্রে চাষী- 


ব'লে বিক্রয়ব্যবস্থ। মহাজনের পক্ষেই লাভজনক হয়ে 
দাঁড়ায়। তা ছাড়া ওজনে এবং নানা রকম ফন্দি- 
[ফাকরে ফসল থেকে কেটে নেওয়ায় চাষী-ভাইদের 
অনেক সময়ই উচিতমূল্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। 


যেসব ক্ষেত্রে ফসল ওঠার পরে বিক্রি করার দরকার 
হয় না_সেখানেও তাকে নানা রকম সমস্যার 
সম্মুখীন হ'তে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই উৎপন্ন শস্য 
মজুত করার মত ভালভাবে তোর গুদামের অভাব। 
তাই চাষের ঠিক পরেই যাদের অর্থের প্রয়োজন নাও 
থাকে তাদেরও চাষের ঠিক পরেই ফসল 'বাক্র ক'রে 
ফেলতে হয় সংরক্ষণের উপষ্যন্ত ব্যবস্থার অভাবে। 
শস্য সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গুদাম তৈরি 
করা দরকার । যাঁদ গ্রামে গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রাম 
[মলে একটি ভাল গুদাম থাকে তবে সেইসব 
অঞ্চলের চাষী-ভাইরা তাদের উৎপন্ন ফসল এইসব 
গুদামে ধরে রাখতে পারবে এবং যখন ফসলের দাম 
আশানুরূপ বাড়বে তখন বিকি ক'রে উচিত মূল্য 
পেতে পারবে। 


চাষী-ভাইদের এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য- 
অর্থাৎ ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে যে-কোনও 
দামে বাক করার প্রয়োজন না হয় তার জন্য 
দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনায় নানা রকম ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে গ্রামে গ্রামে গুদাম 
তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার অন্যদিকে 
সেই গুদামে উৎপন্ন দ্রব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার 
ফসল 'বাক্ত না করেও যাতে টাকা পেতে পারে 
তার ব্যবস্থা হয়েছে। খণদান সামাতিগঁল অনেক- 
গুলির জন্যই একটা ক'রে গুদাম এবং বিপণন 
সাঁমাতির প্রত্যেকাঁটির জন্য একাঁট অথবা বেশি গুদাম 
তৈরি করার জন্য ১০,০০০ টাকা ও ২০,০০০ 


টাকা প্রত্যেক খণদান ও বিপণন সমাতকে দেওয়ার 
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ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামেই খণদান সার্মীত 
আছে অথবা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একাঁট খণদান 
সাঁমাতি। তাই এইসব সাঁমাতর যাঁদ গুদাম থাকে 
এবং তা ছাড়া সমবায় বিপণন সামাতগুলিরও যাঁদ 
বড় বড় বাজারে গুদাম থাকে তা হ'লে চাষী-ভাইদের 
উৎপন্ন ফসল ধ'রে রাখবার একটা বিরাট সমস্যার 
সমাধান হবে। কিন্তু শুধু ফসল ধ'রে রাখলেই 
চাষীর উপকারে আসবে না। যাতে সে সেই সঙ্গে 
সঙ্গে কিছু টাকা পেতে পারে তাই চাষীর ফসল 
রেখে তার বাজার-দরের একটা অংশ তাকে দিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করেছে। এইসব গুদাম যখন তোর 
হয়ে যাবে তখন গ্রামাঞ্চলে ও বড় বড় হাটবাজারে 
শস্য মজুত করার অস্বাবধা.থাকবে না বলেই মনে 
হয়। পশ্চিম বাঙলায় এই পারিকম্পনাকে সফল 
করার জন্য দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় ১০২টি সমবায় 
বিপণন প্রতিষ্ঠান ও তাদের গুদাম গড়ে উঠবে। 
এই ১০২টির ভেতরে ৫১টি বিপণন প্রতিষ্ঠান 
ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 
গুদামও তৈরি হচ্ছে। এইসব বিপণন প্রাতষ্ঠান 
চাষী-ভাইদের জিনিস মজুত করে যাতে তাদের 
‘জিনিসের দামের একটা অংশ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে 
দিতে পারে তার জন্য প্রত্যেকটি বিপণন প্রাতিজ্ঠানে 
সরকার ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত শেয়ার নেবার 
ব্যবস্থা করেছেন এবং এ পৰ্যন্ত ৩৬টি বিপণন 
প্রাতষ্ঠান সরকারী মূলধন হিসাবে ১০,০০০ টাকা 
থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্য্ত পেয়েছে। তা ছাড়া 
State Bank of Indias এইসব সমবায় ববপণ্ন 
প্রাতষ্ঠানগুলিকে খণ দিতে এগিয়ে এসেছে। 
এইসব বিপণন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়েই চাষী- 
ভাইরা তাদের ফসলের ন্যাধযমূল্য পাওয়ার সুষোগ 
পাবে। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানকে সফল ক'রে 
তুলতে হ'লে কেবল ব্যাঙ্কের সাহায্যের উপর নির্ভর 
করলেই চলবে না। কারণ একথা মনে রাখতে হবে 
যে, উৎপাদনের চেয়ে বিপণন নানা রকম বাধা- 
বিপত্তির ভেতর দিয়ে তবেই সার্থক রূপ নেয়। 
সমবায় বিপণনকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে 


সমবায় বিপণন প্রাতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বিকি করতে 
হবে। প্রথম প্রথম অবশ্য ভুলত্রুটি যে না হবে তা 
নয়, কিন্তু যদি তারা ধৈর্য ধ'রে তাঁদের নিজস্ব 
প্রাতজ্ঞান এই সমবায় বিপণন প্রাতিষ্ঠানগুলিকে 
সফল করে তোলার জন্য দড়প্রাতজ্ঞ না হন তবে 
তাঁদের ন্যাধ্যমূল্য পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। 


বর্তমান পাঁরাস্থাতিতে চাষী-ভাইরা একমাত্র সমবায়- 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


. বিপণন: প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়েই ন্যাষ্যফুল্যের 


আশা করতে পারেন। তাই প্রত্যেক চাষী-ভাইফে 
আজ শুধু যে সমবায় বিপণন প্রতিষ্ঠানেয় সভ্য 
হ'তে হবে তা নয়--সেই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ ক'রে নিজেদের ফসলের ন্যাফামূল্য পাওয়ার 
আশা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হবে। 
[বেতার কিকা ! 
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দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তামাক 


চাষের উন্নয়ন 


ম্বিতীয় পণ্বার্ধক পারিকজ্পনাকালের শেষে 
এদেশের তামাক গবেষণা কেন্দ্রগুিতে বংসরে উন্নত 
ধরনের ১৬,০০০ পাউন্ড তামাক বীজ উৎপন্ন হবে। 
এগুলি তামাক উৎপাদকদের মধ্যে বিলি করা হবে। 
এই পরিমাণ বীজে ২ লক্ষ একর জমিতে তামাকের 
চাষ করা যাবে। বর্তমানে যত জাঁমতে তামাকের 
আবাদ হয় এটা তার ২০ শতাংশ। বিদেশে যে 
শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয় অর সঙ্গে ভারতীয় 
তামাক যাতে প্রাতিযোগিতা করতে পারে এবং 
বর্তমানে বিদেশের বাজারে যে-পাঁরমাণ ভারতীয় 
তামাকের কাটাতি হয় তা বৃদ্ধি করা যায় সেই 
উদ্দেশ্যেই এই উন্নয়ন-ব্যবস্থা কার্যকরী করা হচ্ছে 


প্রাতি বংসর ভারত থেকে তামাক রপ্তানি ক'রে 
১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া 
যায়। তা ছাড়া বাঁণজ্য শুল্ক বাবত ৫০ কোটি 
টাকা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে তামাক চাষে ১৬ 
লক্ষ চাষী এবং ৯ লক্ষ পারশোধক নিযুক্ত রয়েছে। 


রপ্তানিষোগ্য তামাকের ৮৫ শতাংশই ভাঁজনয়া 
তামাক। তা ছাড়া, হোয়াইট বাল, সান-কিওরড 
নাটু এবং বিড়ি বানাবার তামাকও রপ্তানি করা 
হয়। যুক্তরাজ্য ভারতের প্রধান ক্রেতা । যুদ্ধের 
আগে যুক্তরাজ্য ভারতের রপ্তানিযোগ্য তামাকের ৫০ 
ভাগ কিনতো। বাকি অংশ এডেন, ব্ৰহ্মদেশ, চীন, 
জাপান, মালয় এবং নেদারল্যান্ডে যেত। যুদ্ধের 
শেষের দিকে ব্ৰহ্মদেশ ও চীন ভারতীয় তামাক কয় 
করা বন্ধ করে। কিন্তু মিশর ও সিংহল বেশি 
পাঁরমাণে এই তামাক কিনতে আরম্ভ করে। 

প্রাতিষোগী হ'ল মার্কন য্ন্তরাষ্দী, ফেডারেশন অব 
রোডোঁশিয়া ও নিয়াসাল্যান্ড এবং কানাডা । মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যে সর্বাধিক পরিমাণ তামাক বিক্রয় 


করে। তার পরে রোডোশয়া ও ভারতের স্থান। 
১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ভারত থেকে 
প্রচুর পরিমাণে তামাক ক্রয় করত। কিন্তু ক্রমে তা 
যথেন্ট হ্রাস পেয়েছে । জাপানে তামাকের চাষ অনেক 
হ'লেও ভাঁজানয়া তামাকের ব্যাপারে জাপান 
স্বাবলম্বী নয়। সেজন্য জাপানকে মাঁকিন যন্্ত- 
রাষ্ট্র এবং ভারত থেকে এই শ্রেণীর তামাক আমদানি 
করতে হয়।* ডলারের অভাব এবং ভারতীয় 
তামাকের কম মূল্য ও গুণগত উৎকৰ্ষ বিবেচনা ক'রে 
এখন জাপান ভারত থেকেই বোঁশ পরিমাণে ভার্জী- 
নিয়া তামাক আমদানি করতে আরম্ভ করেছে। 
ভারত খুব সামান্য পরিমাণ তামাক বিদেশ থেকে 
আমদানি ক'রে থাকে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 
সিংহল থেকে অপাঁরশোঁধত তামাক আমদানি করা 
হয়। আমোঁরকান তামাক ব্রেন্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত 


হয়। সিংহল থেকে 'জাফনা' তামাক আমদানি করা 


হচ্ছে। 
বিশ্বের প্রধান তামাক উৎপাদক রাষ্ট্রগ্লির মধ্যে 
মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের পরে চীন ও ভারতের স্থান। 


এদেশে অল্ধপ্রদেশে সৰ্বাধিক তামাক উৎপন্ন 
হয়। এর পাঁরমাণ ২৬ কোটি পাউন্ড। তার পরে 
বোম্বাই (১২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড), মহাঁশূর 
(৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড) এবং মাদ্রাজের (৩ 
কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড) স্থান। তা ছাড়া বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামেও তামাক 
উৎপন্ন হয়। 


ভারতে তামাক চাষের উন্নয়ন ও তার সমষ্তু 
বিপণন ব্যবস্থা করবার জন্য ভারত-সরকার ১৯৪৫ 
সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় তামাক কাঁমাঁট গঠন করেন। 
এই কাঁমিটি অন্ধপ্রদেশের রাজামযান্দ্রর কেন্দ্রীয় 
গবেষণা সংস্থা ও গুণটুর গবেষণা কেন্দ্রে, মান্রাজের 
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বৈদসানলুর, বিহারের পুষ্প, পাঁশচমবঙ্গের দিনহাটা 
এবং মহীশ্‌রের বুনসুর গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে 
বাভিন্ন শ্রেণীর তামাক সম্পর্কে মৌলিক ও ফলিত 
গবেষণা চালাচ্ছেন। রাজামান্দ্র গবেষণা কেন্দ্রে 
'ছাতাস' নামে এক শ্রেণীর নতুন তামাক আবিষ্কৃত 
ইয়েছে। এটা খুবই সুফলপ্রসু হয়েছে। অন্যান্য 
কেন্দ্রে বিভন্ন পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয়েছে। 


দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনাকালে তামাকে উৎপাদকদের 
গবেষণালব্ধ তথ্যাদি জানাবার জন্য ৩ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকার একটি সম্প্রসারণ পাঁরকল্পনা গৃহশত 
হয়েছে। প্রত্যেক বংসর গবেষণা কেন্দ্ুগলতে 
কৃষক-সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সময়ে তামাক 
উৎপাদক ও চাষীকে তামাক উৎপাদনের 'বাভন্ন 
বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গবেষণাকেন্দ্রের কর্মীরা 
তামাক চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামে গিয়ে চাষীদের 
উন্নত পদ্ধাত হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। 


দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী আনন্দে উন্নত 
শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য একটি নারশশার খোলা 
হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা 
হয়েছে এবং দালানও নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে 
অন্ধপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে 
তামাক সম্প্রসারণ উদ্যোগের কাজ আরম্ভ হয়েছে৷ 


* তৃতায় পাঁরকম্পনাকালে অন্যান্য 


বসৃন্ধর। £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


তামাক উৎপ্নাদন- 
কারণ রাজ্যে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারত হবে। 

নানা প্রকার কণটপতঙ্গ সাধারণত তামাক চাষের 
ক্ষত ক'রে থাকে । সেজন। তৃতীয় পাঁরকল্পন৷ক৷লৈ 
তামাকের নারশশারিগুলিকে এই কাঁটনাশক ওুষধ 
সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। তবে এগৃলিকে 
কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা কেন্দ্র ও অন্যান্য গবেষণা 
কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নত বীজ ব্যবহার 
করবার প্রতিশ্রযাতি দিতে হবে। 

তামাক মজুত করবার কোন ব্যবস্থা না থাকার 
ফলে চাষাঁদের যে-কোন মূল্যেই তামাক 1বক্লয় 
ক'রে দিতে হয়। তামাক কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও 
গুদামজাত) করপোরেশন আইনের আওতায় আসে 
না। সেজন্য কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশন বা রাজ। 
গুদাম করপোরেশনের কোন সাহায্যই তামাক 
শিল্পকে দেওয়া হয় না। সেই কারণে তামাককে 
এই আইনের আওতায় আনবার চেস্টা হচ্ছে। 
তৃতীয় পরিকম্পনায় তামাকের জন্য গুদামঘর নির্মাণে 
হচ্ছে। রাজাসরকার মারফত তামাক বিপণন সমবায় 
সামিতিগীলকে খণ দেওয়া যেতে পারে। 


এইভাবে এদেশে তামাক চাষের উন্নয়নে ব্যাপক 
চেষ্টা করা হচ্ছে। 
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উার্ডাদর তিনটি প্রধান খাদ 


নাচি থেকে নানা রকম খাদ্য-উপাদান আহরণ ,ক'রে 
উদ্ভিদ বাঁচে, বাড়ে, ফলন দেয়। এসব উপাদানের 
মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনাটঃ নাইদ্রোজেন, পটাশ আর 
ফসফরাস। গাছের জীবনের 'বাভল্ন ক্রিয়ার জন্য 
দরকার হয় এগুল। মাটি থেকে গাছ 'বাভন্ন 
পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করে? 


কোন কোন উদ্ভিদের জীবনে অন্য দুপট উপাদান 
অপেক্ষা 'নাইট্রোজেনএর দরকার হয় অনেক বোশি, 
যেমন শাক বা পন্রবর্গীয় ফসল, বাঁধাকপি, পান, 


তামাক, চা, প্রভতি। এগুলির পাতারই আদর 
এবং প্রাধান্য। 'নাইক্রোজেন' প্রত্যেক ফসলেরই 


প্রথম দিকে কিছুটা দরকার হয়ই । 


'পটাশ' বেশি দরকার হয় পাট, তুলো এবং মূল 
বা কন্দবর্গীয় ফসলগুলোর-যেমন মুলো, আল 
শখ-আল, শালগম, বিট, গাজর ইত্যাঁদ। মাটিতে 
পটাশের কমাত থাকলে এসবের ফলন ভাল হয় না। 
শুটি-বগ্ীয়_যেমন মটর, শিম ইত্যাদ-ফসলের 
জাঁমতেও পটাশ থাকা চাই যথেষ্ট । গাছের পাতায় 
যে সবুজকণা থাকে তা দিয়ে গাছ আলোর সাহায্যে 
বাতাস থেকে 'কাবন-ডাই-অক্সাইড' আহরণ ক'রে 
তৈরি ক'রে নেয় শক্রাজাতীয় খাদ্য। সবৃজকণা 
না থাকলে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে 
না গাছ। এই সবুজকণার মধ্যে যেসব উপাদান 
আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পটাশ। মাটি থেকে 
পটাশ আহরিত হয়ে গাছে তোর হয় সবৃজকণা। 


অবশ্য মাটিতে পটাশের অভাব কখনও এত বোঁশ 
থাকে না যার ফলে উদ্ভিদ শর্রাজাতীয় খাদ্য 
তৈরি করতে একেবারে অসমর্থ হয়। যেসব 
ফসলের মধ্যে শক'রাজাতাঁয় খাদ্য বোশ, সেগুলোর 
ক্ষেতে মাটির মধ্যে পটাশ বোশ থাকা দরকার । 
মৃূলবর্গীয় আর শুটিগণের ফসলগাঁল এই শ্রেণীর । 
শদুটিজাতের ফসলগ্‌লোর শিকড়ে তাদের উপকার 
কয়েক রকম জীবাণু থাকে ; সেগুলোর জন্য এসব 


গাছকে নিজেদের প্রয়োজনের উপরেও আঁতারন্ত 
শকরা-খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। ফলগাছ, শদুট- 
ফসলের গাছ, মূল বা কন্দবর্গীয় ফসল প্রভাতি 
থেকে ভাল ফলন পেতে হ'লে জিতে যথেষ্ট 
পরিমাণ ফসফেটী সার থাকা চাই এবং এমনভাবে 
থাকা চাই যাতে গাছ অনায়াসে তা গ্রহণ করতে 
পারে! ধান, আখ প্রভাতির জমিতে নাইট্ৰোজেন 
আর ফসফরাস যথেষ্ট পাঁরমাণে থাকা প্রয়োজন । 
মূল ও কন্দবর্গীয় ফসলের আর শশুটিগণীয় 
ফসলের জাঁমতে পটাশ আর ফসফরাস থাকা দরকার 
যথেষ্ট ৷ 

গাছের পাতা, কাণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করে নাইফ্রোজেন। পটাশ গাছকে সুস্থ, সবল ও 
সক্তিয় রাখে। ফসফরাস গাছে ফুল-ফল ধরতে 
সাহায্য করে। গাছকে ফসফরাস যোগাতে পারলে 
আর পুষ্ট হয়। ফসফেটী সার দিলে গাছে 
ফুল আর ফল তাড়াতাঁড় ধরতে দেখা যায়, গাছে 
রোগের আক্লমণও কম হয়। ফসফরাস আর পটাশ 
গাছের মধ্যে রোগ-নিরোধক ক্ষমতা জন্মায়। নাই- 
দ্রোজেন খুব বোশ দিলে কিন্তু ফসলের উপর 
রোগের আক্রমণ বেশি হবার সম্ভাবনা । 
আমাদের দেশের জমিতে সাধারণত পটাশের 
অভাব বড় একট" দেখা যায় না। কিন্তু যেসব 
ফসলের পক্ষে পটাশ বোশ দরকার সেগ্ীলর চাষে 
বাড়াত কিছু পটাশ যোগানো দরকার। কাঠের ছাই 
আর কচুরপানার সার দিয়ে বাড়াতি পটাশের 
যোগান দেওয়া হয়। কছুরিপানাতে শতকরা ৪০ 
ভাগ এবং কাঠের ছাইতে ৬ ভাগ পটাশ থাকে। 
পটাশশ সার হিসাবে ণমউরিএট অব পটাশ” নামক 
রাসায়নিক সারও প্রয়োগ করা যেতে পারে, এতে 
শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ পটাশ থাকে। 

আমাদের জমিতে নাইব্রোজেনের অভাবই বোশ। 
কখন কখনও ফসফরাসের অভাবও দেখা ষায়। 


৪১৯৮ 


গোবরসার, 'কিম্পোস্ট' বা পচাসার, আবজরনাপচা, 
খইল, সবুজসার, তলানসার প্রভাত থেকে নাই- 


ট্রোজেনের যোগান দেওয়া যায় জমিতে । রাসায়নিক 
সার, আমোনয়ম ক্লোরাইড এবং আমোনিয়ন 
মালফেটও নাইট্রোজেন যোগায়। 

হাড়ের গদুড়োতে ফসফরাস আছে। আমোনয়ম 


ফসফেট এবং সুপারফসফেট নামক রাসায়নিক সারও 
নামতে ফসফরাসের যোগান দেয়। কোন কোনও 
জানতে শখুাট-ফসলের চা করে ভাল ফলন 
পাওয়া যায় না। শশুটি-গাছের শিকড়ে গুঁটিও কম 
হয়! জাঁমতে ফসফরাসের অভাব থাকলেই এরকম 
হয়। বাতাস থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন আহরণ 
করতে পারে না। গাছ সাধারণত মাটি থেকেই 
নাইট্রোজেন নেয়, কিন্তু শছ্াটবর্গীয় ফসলের গছ 
নাইট্রোজেন আহরণ করে বাতাস থেকে। মাটির 
[ভিতরে এক রকম জীবাণু থাকে, তারা শদাট- 
ফসলের গাছের শিকড়ে ছোট ছোট গুটি,তোর করে 
তার মধ্যে থাকে । এই জীবাণুগ্ীল বাতাস থেকে 
নাইক্রোজেন আহরণ ক'রে তাদের আশ্রয়দাতা শুটি- 
গাছকে যোগান দেয় আর তার পরিবর্তে সেই গাছ 
জাীবাণুগুলোকে যোগায় শকরাজাতীয় খাদ্য। 
শদুটি-ফসলের গাছ ক'রে জমিতে সবুজসার প্রয়োগ 
করলে এইভাবে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয়। 
অনেকে জমিতে নাইট্রোজেন যোগানোর উপায় 
হিসাবে শদুটি ফসলের সঙ্গে শস্পর্যায় করেন। 
কেউ কেউ শদুটি-ফসলের সঙ্গে অন্য ফসলের মিশ্র- 
চাষ করেন। জাঁমতে ফসফরাসের অভাব থাকলে 
উক্ত জীবাণুগাীলর গাতশান্তর অভাব ঘটে এবং তারা 
শদুটিগাছের শিকড়ে গিয়ে পেশছোতে পারে না, 
সুতরাং উত্তরূপে নাইদ্রোজেনের যোগানও সম্ভব 
হয় না। 


কোন-কোনও সময়ে দেখা যায় যে, বাগানের ফল- 
গাছে আশানুরূপ ফল ধরে না, কিংবা হয়তো ফল 
সংখ্যায় কম ধরে না কিন্তু আকারে খুব ছোট হয়। 
বাগানের মাটিতে ফলফরাসের অভাবই এর কারণ । 
এক এক সময়ে দেখা যায়, কোন ক্ষেতে ফসলের 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 
কৰু 
গাছ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, গাছগুলোতে পাতাও 
ভাল হয়েছে, কিন্তু ফুলও ফুটছে না, ফলও ধরছে 
না। এও ফসফরাসের অভাবের ফল। ওই 
বাগানের বা এই ক্ষেতের জমিতে ফসফরাস প্রয়োগ 
করলেই ফলও বড় হবে, ফুলও ফুটবে, ফলনও 
হবে বেশি। মূল বা কন্দ জাতীয় ফসলের চাষে 
ফসফরাস! সার দিলে ফসল ভাল বাড়বে আর তার 
ফলনও বেশি হবে। 
LY 
কসফেটা সার হিসাবে আমোনয়ম ফসফেট এবং 
সুপরফসফেট খুবই ভাল। কিন্তু এ দন 
রাসায়নিক সারের যে যোগান এখন পাওয়া যায় তা 
দিয়ে দেশের চাষীদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটা সম্ভব 
ময়। ফসফেট সারের মধ্যে হাড়ের গশুড়োই সব 
চেয়ে ভাল। নাইদ্রোজেনী আর পটাশা সার যেমন 
গোবর, কচুরিপানা প্রভৃতি থেকে তৈরি করে নেওয়া 
যায়, ফসফেটা সার হাড়ের গশুড়োও তেমনি তৈরি 
ক'রে নেওয়া যায়। শুধু কল্যাণবূদ্ধির বলে 
কুসংসকারটা ত্যাগ করতে পরলেই হ’ল। পল্পণ- 
অঞ্চলে ভাগাড়ে বা মাঠে অনেক হাড় পড়ে থাকতে 
দেখা যায়, সেগুলো কুড়িয়ে এনে গড়িয়ে নিলেই 
হল। অনেকের ধারণা, কলের সাহায্য ছাড়া হাড় 
গুড়ো করা যায় না। তা ঠিক নয়। যন্দু ছাড়াই 
হাড় গুড়ো করা চলে, তাতে খরচও বোৌশ পড়ে না। 
ক্ষারজল, কালচুন, বাখারিচুন অথবা কাঠের ছাইএর 


সাহায্যে হাড় গণুঁড়য়ে নেওয়া যায়। ছাই অবশ্য 
নতুন হওয়া চাই। 
সদ্য-পেড়ানো কাঠের ছাই আর হাড় একটি 


কাঠের বাক্সের মধো স্তরে স্তরে সাঁজয়ে কিছুকাল 
ভিজে অস্থায় রেখে দিলে হাড় গুড়ো হয়ে যায়। 
লোহার বা তামার পাত্রে করে ক্ষার-মীশ্রত জলের 
সঙ্গে হাড় সিদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি গণুড়ো হয়ে 
যায়। & ভাগ কস্টিক সোডা অথবা ৭ ভাগ কস্টিক 
পটাশ ১৫ ভাগ জলের সঙ্গে মেশালে যে ক্ষারজল 
হবে, তার সঙ্গে ১৫ ভাগ হাড় সিদ্ধ করতে হবে। 
ঘণ্টা-তিনেকের বেশি সিদ্ধ করতে হয় না। সিদ্ধ 


8৯৯ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


না করে যদি উক্ত ক্ষারজলে হাড়গুলো ডুবিয়ে এক 
সপ্তাহকাল রেখে দেওয়া যায়, তা হলে হাড়গীল 
গুড়ো করার উপযোগণী ভঙ্গুর হয়ে যায়। 

মাটি আর চুনের সাহাষ্যেও হাড়কে গুড়োবার 
উপযোগ করা ষায়। দোআঁশ মাটির একটি স্তর 
করতে হবে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি পুরু ক'রে, তার উপর 
হাড়ের একটা স্তর সাজাতে হবে সাত ইঞ্ডি পুরু করে, 
তার উপর চার ইপ্টি পুর একটা স্ত্র করতে হবে 
বখারিচুনের। এই ব্রিস্তরের উপর আবার মাটি, হাড় 
ভার বাখারিচুনের স্তর করা যেতে পারে। এইভাবে 





সুবিধামত উচু করে স্তরগুলো সাজালে যে 


স্তুপটা তৈরি হবে, তার সবাঁদকে মাট লেপে দিতে 


হবে। তারপর স্তৃপটির উপরে কয়েকটি গর্ত 
ক'রে জল ঢেলে দিতে হবে। এইভাবে মাস-তিনেক 
রাখার পরে গোটা স্তৃপটার সব জিনিসই সার 
হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

মনে রাখতে হবে, যে-কোন উপাদানের জন্যই 
বাজারের দিকে চেয়ে না থেকে চাষী যদ নিজেই 
সার তোর ক'রে নিতে পারেন, তবে ত: পাওয়াও 
যাবে সহজে আর তাতে খরচও পড়বে কম। 





৮২০ 


আপনার আখ ফসল যদ মার্চ থেকে জুন মাস 
পর্যন্ত এবং অগ্যাস্টের শেষভাগ থেকে অক্টোবরের 
মধ্যে যথেষ্ট জল না পায়, তার ফল হবে এই যে, 
উৎপাদন যাবে কমে । আখের চাষে তার বাদ্ধর 
সময়টাতে এগুলো হ'ল সঙ্কটকাল। অঙ্কুর 
গজানোর সময় হ'ল মার্চ থেকে জুন মাস--যতাঁদন 
না বৰ্ষা নামে। এ সময়ে আখের শিকড়ও জন্মায় 
আর শীষ গড়ে ওঠে। অগাস্ট থেকে অক্টোবরের 
মধ্যে আখে চান জন্মায়। এ দু'টো সময়ে কোন 
রকমে অবহেলা হ'লে আখের ফলন ক'মে যাবে; 
আখ ভাল হবার পক্ষে আর-একাঁট দরকারী বিষয় 
হ'ল বর্ষাকালে সমানভাবে বাষ্ট হওয়া। 

কোয়েম্বাটোর জাতের নতুন আর তেজী আখের 
জল দরকার হয় সাধারণ দেশী আখের চেয়ে বোৌশ। 
এই কথাটি মনে রেখে আখচাষের রাজ্যগৃঁলতে 
এই ফসলের 1বাঁভন্ন অবস্থায় সেচ দেওয়ার সমস্যা 
নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে শাহজাহানপুর, গোরখ- 
পৃর আর মৃজফ্ফরনগরের ইক্ষুগবেষণা কেন্দ্রে। 

কতবার সেচ দেওয়া দরকার এবং প্রাতি সেচে কী 
পারমাণ জল দেওয়া উচিত তা নির্ণয় করার জন্য 
শাহজাহানপুরে যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে, 
তাতে পারছকার দেখা গেছে যে, ফলন বাড়াবার 
পক্ষে প্রীতি সেচে জলের পাঁরমাণের চেয়ে বোঁশ 
উপযোগী হচ্ছে ২০ দিন অন্তর নিয়মিতভাবে সেচ 
দেওয়া। স্বাভাবিক ফসলের পক্ষে, দেখা গেছে, 
বর্ষার আগে কমপক্ষে পাঁচটা সেচ দেওয়া। পাঁর- 
গাণের ব্যাপারে দেখা গেছে, ২:৬ অথবা ৪-৫ 
একর-ইণ্ডির চেয়ে বরাবর ৩-৫ একর-ইণ্ডি মানায় 
জল দেওয়াই ভাল। সংখ্যার দিক দিয়ে, তিনবারের 
জায়গায় ছয়বার সেচ দিয়ে দেখা গেছে যে, তাতে 
১২-৫ শতাংশ ফলন বেড়ে বায়। 

শাহজাহানপুরে দেখানো হয়েছে যে, সেচের জল 
পাওয়ার যেখানে অস্বাবধা রয়েছে, সেখানে যাঁদ 
আখ ফসলের বাড় ভাল করতে হয় তবে এাপ্রলে 


৪২১ 


আখের চাষে জলপেচ 


একবার এবং মে মাসে একবার সেচ দেওয়া 
নিতান্তই দরকার। এসব মাসে বাতাসে আদ্রতা 
এবং মাটিতে রস খুব কম থাকে; এ সময়ে যাঁদ 


সেচে অবহেলা করা হয় তা হ'লে ফসল নোতয়ে 
পড়তে পারে, শৃঁকয়ে যেতে পারে অথবা এমন 
খারাপ হয়ে পড়তে পারে যার খুব মন্দ প্রাতক্রিয়া 
হয় ফলনের উপর। 


আখ গোয়ার সময় 


আখের টুকরো বসাবার আগে এবং পরে সেচ 
দিয়ে পরশ্ক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, দেরি ক'রে 
(এপ্ৰিলে) আখ বসাবার পরেই একটা সেচ দেওয়ার 
ফলে আখের ফলন এমন বেড়ে গেছে যাতে 
দোরতে লাগানোর দরুন ক্ষাতিটা পূরণ হয়ে গেছে। 
ফেব্রুয়ারি বা মার্চে ষে বীজ-আখ লাগানো হয়েছে 
তাতে সেচের সময়ের হেরফেরের দরুন কোন কুফল 
দেখা যায় নি। এ্রীপ্রলে লাগানো আখের ফসলে 
বীজ-আখ বসাবার আগে সেচ দিয়ে যে ফলন 
পাওয়া গেছে, পরে সেচ দিয়ে পাওয়া গেছে তার 
চেয়ে শতকরা ৫৫ ভাগ বোঁশ। 


শাহজাহানপুর এলাকায় দেখা গেছে যে, আখের 
ভাল ফলন পেতে হ'লে এপ্রিল থেকে শুরু কারে 
বর্ষা নামা পৰ্যন্ত ২০ দিন অন্তর সেচ দিয়ে যাওয়া 
দরকার! কাজেই বর্ষাকালে যাঁদ ২০ দদিনের 
মধ্যে বৃষ্টি না হয় তবে সেচ দেওয়া দরকার। বৃচ্টি 
বোশ হ'লে এবং বাতাসে আর্দ্রতা বোঁশ থাকলে 
আখের বাড় ভাল হয়। দেখা গেছে যে, ভাল ফসল 
পাওয়ার জন্য বাতাসে আর্দ্রতা বোশ থাকা এবং 
আবহাওয়ায় উত্তাপ মোটামুটি বোশ থাকা দরকার, 
তা ছাড়া জলসরবরাহ হওয়া দরকার সমানভাবে । 


দেখা গেছে যে, বৃষ্টিপাত যে বছর স্বাভাবিক 
অর্থাৎ প্রায় ৪০ ইণ্ডি হয়, সেই বছর বর্ষার পরে 
সেচ দিলে ফলন সামান্য বোশ হয়, কিন্তু আখ 
পাকে দেরতে, ফলে সেই আখে চান হয় কম। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


ক 
যে বছর বর্ষাকালে এবং বিশেষ কারে খন্দের গোড়ার 
্দকে বৃষ্টি কম হয় শুধু সেই বছরই বর্ষার পরে 
সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষার পরে বৌশবার সেচ 
দিলে আখের রসের গুণ খারাপ হয়ে যায়। 


আখের বাঁদ্ধতে জল এবং নাইস্রোজেনের মধ্যে যে 
সম্পর্ক তাতে দুশট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা 
গেছে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, সেচের সংখ্যা তিন 
থেকে বাঁড়য়ে নয় করার ফলে আখের ফলনে বিশেষ 
উন্নাত হয়েছে। নাইঘ্রোজেনের মাত্রা বাড়াবার 
দরুনও ফলন বেড়েছে, কিন্তু জল এবং নাইগ্ৰৌ- 
জেনের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সুস্পষ্ট হয় নি। 
ফলন সবচেয়ে-শতকরা ২৫ ভাগ- বেড়েছে ২০০ 
পাউন্ড নাইট্রোজেন আর নয়বার সেচ দেওয়ার 
ফলে । 


নাইদ্ৰৌজেন ১০০ পাউন্ড মাত্রার ক্ষেত্রে সেচের 
সংখ্যা বাঁড়য়ে বোঝা গেছে যে, স্বাভাবক ফসলের 
জন্য বর্ষার আগে ছয়টি সেচ দেওয়:ই যথেম্ট। এই 
হাব্রার নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সেচ 
দেওয়া বায়বহৃল হয়ে পড়ে। নাইস্রোজেনের 
মাতা বদি সামান্য কম হয় 
হ'লে জল একটু বোশ দিলেই তা পুষিয়ে যায়, 
তেমাঁন জল সামান্য কম পড়লে, নাইট্রোজেন কিছু 
বেশি দিলেই চলে। 


তা 


শাহজাহানপুর  ইক্ষু-গবেষণাকেন্দরে, বার্ষিক 
বৃষ্টপাত যেখানে ৪০:৭৭ হীণ্ঠি, বসন্তকালে 


লাগানো আখের ফসলে, দেখা যায়, ছয়টি সেচ 
দেওয়ার দরকার হয়েছে। প্রাতবারে দেওয়া 
হয়োছল ৮০,০০০ গ্যালন (৩-৫ একর-ই9) জল 
মোট ২১.০  একর-ইশ্টি। অর্থাৎ স্বাভাবিক 
ফসলের জন্য জল দরকার ৬১-৭৭ ইণ্চি। 


গোরখপর কেন্দ্রে, যেখানে বার্ষিক গড় বাষ্টপাত 
৫০:১৬ ইসি, ছয়াট সেচ আর ১২০ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন দিয়ে সবচেয়ে লাভজনক ফসল পাওয়া 
গেছে। এ অঞ্চলে স্বাভাবক আখ ফসলের জন্য 
জল দরকার মোট ৭৯:১৬ ইঞ্চি। 


৪8২২ 


ম্‌জফ্‌ফরনগর গবেষণাকেন্দ্রে বর্ষার আগে পাঁচটি 
আর পরে তিনাঁট--মোট আটাট সেচ দিয়ে সবচেয়ে 
সুফল পাওয়া গেছে ৷ এখানে বাঁস্টপাতের পারমাণ 
বছরে প্রায় ৩২ ইঞ্ডি। কাজেই, দেখা গেছে, আখের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই এলাকায় জল দরকার - 
৬০ ইণ্চি। " 


সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেখানে বার্ধক 
বৃষ্টিপাত ৪০ ইণ্ডর কম, সেখানে যাঁদ বর্ষাকালে 
অনেকাঁদন বৃষ্টি না হয়, তবে বর্ধাকালেই আখের 
ক্ষেতে বাড়তি সেচ দেওয়ার দরকার হয়। বৃষ্টিপাত 
পাঁরামত মাত্রায় হ'লেও, ' বর্ষাকালে অনেকাঁদন 
অনাবাঁন্টর পরে প্রচুর বৃষ্টি হ'লে ফসল যতটা হয়, 
বৃষ্টি সমানভাবে হ'লে ফসল হয় তার চেয়ে বেশি! 
আঁতারক্ত বৃষ্টি হ'লে ক্ষেতে জল দাঁড়িয়ে যায়, তাতে 
আখের ক্ষতি হয়। 


অনাৰচ্টির জাখ 

জলের অভাবে আখের গুণাগুণে পার্থক্য ঘটে। 
ভাল ফসল হয় এমন কয়েক জাতের আখের চাম 
করা হয় কম দলে দেুটো সেচ দিয়ে) আর 
[ছু বোশ জলে (পাঁচটা সেচে)। সেচ দেওয়া হয় 
বর্ষার আগে। কো ৬২২ আর কো ৬১৭ আখের 
চেয়ে কো ৪৫৩, কো এস ৫১০ এবং কো এস ৩২১ 
আখ জলাভাব সহ্য করার ক্ষমতা দেখাল বোশ 
এবং সেচের জল পাবার সুফলও দেখাল বোঁশ। 
কম সেচ দেওয়া চাষে সব জাতেরই ফলন হয়েছে 
কম। 


একটা সেচ দেবার পরে যাঁদ মাটিতে রস ধরে 
রাখার ব্যবস্থা করা ষায় তা হ'লে সেচের উপকারিতা 
বাঁদ্ধ পায়। শাহজাহানপুরে জাম যাতে শুকিয়ে 
না ওঠে এবং যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেই 
উদ্দেশ্যে আখের আবৰ্জনা আর ধানের খড় দিয়ে. 
জাম ঢেকে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় 
ঢাকা জামর চেয়ে খোলা জমির রস তাড়াতাড়ি 
শুকিয়ে যায়। সেচ কম পাওয়া জাঁমতে 
আখের আবর্জনা ঢাকা দিয়ে রস ধরে 


- 


রেখে এমন সুস্পষ্ট সুফল পাওয়া গেছে যে, নিড়েন- 
না-দেওয়া খোলা জাঁমর আখের চেয়ে শতকরা ৪৩ 
ভাগ আখ বোঁশ পাওয়া গেছে। 


- সেচের সুবিধা যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানেই 
এভাবে পাতা-আবর্জনা দিয়ে ঢেকে মাটিতে রস 
ধ'রে রাখলে লাভজনক উপকার পাওয়া যাবে। 
এতে বর্ষার আগে দুটো সেচ বেচে যাবে এবং 
যথেষ্ট সেচ-পাওয়া জমতে যে পরিমাণ ফসল 
পাওয়া যায় সেই পাঁরমাণ ফসলই পাওয়া যাবে। 


ঠিকমত নিড়েন দেওয়া, আগাছা পাঁরহ্কার করা, 
জলাঁনকাশের ব্যবস্থা করা প্ৰভৃতি না হ'লেই যতই 
সেচ দেওয়া হোক না কেন, তাতে আখের ফলন বা 
গুণ বৃদ্ধি পাবে না। এগুলো সার বা সেচ 





ত) 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 
Ld 


দেওয়ার মতই প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে 
যে, ঠিকমত নিড়েন দিয়ে ও পাঁরিচর্যা করে যে 
পাঁরমাণ আখ পাওয়া গেছে, নিড়েন না দেওয়ার ও 
পারচর্যাঁদ না করার ফলে যথেষ্ট সেচ পাওয়া 
জাঁমতেও আখ পাওয়া গেছে তার চেয়ে কম। 
অপর এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, আখ লাগাবার 
আগে সেচ দিয়ে যে ফলন পাওয়া গেছে, তার 
তুলনায়, অগভীরভাবে আখ লাগয়েও, ঠিকমত 
নিড়েন দিয়ে একটা সেচ দেওয়াতে আখ পাওয়া 
গেছে তার চেয়ে শতকরা ১২:৫ ভাগ বোঁশ। 
বিভিন্ন স্থানে সেচ ও ফসলের পরিচর্যার মধ্যে কী 
সম্পর্ক রয়েছে, সেই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হওয়া 
প্রয়োজন। [১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ‘ইণ্ডিয়ান 
ফাঁর্মং থেকে] 
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ছারাবাগান 


বক্ষরোপণের কাজটা চালিয়ে যেতে হ'লে, তার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট আর-একাঁট বিষয়ের প্রাতি মনোযোগ 
দেওয়া দরকার-সেঁট হচ্ছে, পল্লা-অণ্ডলে ছোট 
ছোট চারাবাগান বা নার্শার' গড়ে তোলা । দুর- 
দেশ থেকে নানা রকম গাছের চারা কলম প্রভৃতি 
আনিয়ে পল্লা-অণ্চলে সরবরাহ করা বায়সাপেক্ষ তো 
বটেই, তা ছাড়া পথে নষ্ট হবার সম্ভাবনাও খুব 
বৌশ। সরকারী উদ্যান থেকে প্রাত বছর বক্ষ- 
রোপণের সময়ে চারা আর কলম 1বতরণ করা হয় 
বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতঃ 
দু'চারটি সরকারী উদ্যান থেকে কত চারা জার 
কলমই বা যোগানো সম্ভব? পল্লী-অণ্চলে চারা- 
বাগান করার বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, গ্রামের 
লোকে হাতের কাছে চারা কলম প্ৰভৃতি পেলে সেই- 
সঙ্গে সেগুলো লাগাবার উৎসাহও জাগবে তাদের 
মনে ৷ 


ছোট ছোট চারাবাগান করার বিষয়ে এখানে কিছ; 
আলোচনা করা গেল। 


জাম ও মাটি 


লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে যে, 
জায়গাটার" কাছাকাছি নানা রকম ফলের কোন ভাল 
বাগান আছে কনা এবং সেই বাগানের গাছগুলোর 
ফল কেমন? কেননা, সেই বাগানের ফলগাছগ;াল 
থেকে কলম তৈরি করে লাগানোই হবে বাঞ্থনীয়। 
অজানা আর আজেবাজে গাছ থেকে কলম করা ঠিক 
নয়। যে-গাছ থেকে কলম নেওয়া হবে সোঁট সেই 
শ্রেণীর গাছের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া দরকার। 
এতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলম পাওয়া যাবে, তাতে 
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চারাবাগানের সুনাম হবে, সেই বাগানের ওপর 
লোকের বিশ্বাস বাড়বে । 


চারাবাগানের জমর মাটি এ+টেল বা বেলে হ'লে 

চলবে না। দোআঁশ মাঁটই উপযোগন। বাগানে 
সারা বছর জলসেচনের সুবিধা থাকা চাই। একটি 
চারাবাগান করার পক্ষে এক একর বা তিন বিঘা 
জম যথেষ্ট । প্রথমে এর চেয়ে বড় আকারের 
জমিতে চারাবাগান না করাই ভাল। আরও বড় 
জাঁমতে যাঁদ বাগান করতেই হয় তবে বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নেওয়া উচিত। 


গঠন 


ছাড়া গোরু, মেষ, ছাগল, ইত্যাদির উৎপাত থেকে 
চারা রক্ষা করবার জন্য বাগানের চারাদকে বেড়া 
দেওয়া বিশেষ দরকার। এক একর জাঁমতে বেড়া 
দেওয়ার জন্য যে-পাঁরমাণ লোহার তারের দরকার, 
এখনকার বাজারে তার দাম খুবই বেশি। সুতরাং 
বাগানের চারদিকে গাছের বেড়া দিলে খরচ কম 
পড়বে। তবে, বেড়া ভালভাবে দিতে হবে। 
ডুরানটা, মেহেদি, এগেভ আমেরিকানা, প্রভাতি গছ 
দিয়ে বেড়া দিতে পারা যায়। 


মালীদের থাকবার জন্য কাঁচা ঘর এবং তার উপরে 
খড়ের ছাউনি হলেই চলবে। বাগানের কাজ করার 
যন্ত্ৰপাতি, সার প্রভৃতি নিরাপদে রাখবার পাকা 
ভিতের একটি ঘর করা বাঞ্চনীয়; ঘরের দেওয়ালের 
নিচের অর্ধেকটা পাকা এবং উপরের দিকটা কাঁচা 
হ'লে চলবে। উপরে ঢেউাঁটনের চালা করা যেতে 
পারে? 

চারার টব রাখার জন্য ঘর করা দরকার এবং তার 
উপরে ছাউীন থাকা চাই। টবে রাঁক্ষত কলমগুলিকে 


রোদ-বর্ধা থেকে বাঁচাবার জন্য খড়ের ছাউীনর ঘর 
করা নিতান্তই দরকার। এতে খরচ বেশ পড়বে না। 
এরকম ঘর নিচের নকশা অনুযায়ী করলে ভাল হয়। 
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(ক) দেওয়া ৪ ফুট উচু আর ৫ ইণ্টি চওড়া। 
(খ) খদুটি। 
(গ) জাম থেকে এক ফুট উষ্চু ইটের মেঝে। 


পাতা পচাবার গর্ত 


এই গর্ত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। চারাবাগানে 
প্রচুর পরিমাণ পাতা-পচা সারের ব্যবস্থা থাকা চাই। 
এই সার গর্তে তৈরি ক'রে নিতে হবে। তিনাঁট 
গর্ত করতে হবে। এক-একটি লম্বা-চওড়ায় ২০ 
বর্গফুট আর ৫ ফুট গভীর। একটি গতে'র সার 
যখন ব্যবহার করা চলবে, দ্বিতীয় গর্তে তখন পাতা 
পচতে থাকবে আর তৃতীয় গর্তে চলতে থাকবে 
পাতা জমানো । 


যন্ত্রপাতি 


নিম্নোন্ত যন্দপাতিগৃলো দরকার £ 

(১) সাধারণ কোদাল 

(২) খুরাঁপ যন্ত কোদাল ' টক 

(৩) খুরাঁপ ,,, ১২ 


তক 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


ক 


(৪) নিড়ানি ৬ 
(৫) কুরশড় বের করার ছুরি ৪ 
(৬) কলম তৈরি করার ছার ত ৬ 
(৭) গাছের ডালপালা ছাঁটার ছার ... ৪ 
(৮) কাস্তে 3 ২ 
(৯) কাঁচ 9 ২ 
(১০) জল সেচনের বড় ঝাঁঝার ৬ 
(১১) জল সেচনের ছোট ঝাঁঝার 8 
(১২) িচকার রঃ ১ 
(১৩) জল 1ছিটাবার “স্টরাপ পাম্প’ ... ১ 
(১৪) বালাঁত ন ৬ 
(১৫) মাটি ফেলার জন্য বাঁশ-লাগানো বাক্স ২ 
(১৬) কুড়নল 
(১৭) মাঁটর টব ১,০০০ 
(১৮) চারা চিহিত করার জন্য ছোট 
লেবেল ১,০০০ 


(১৯) মোম ও কলাগাছের খোলা দরকারমত 


লোকজন 


এক একরের একটি চারাবাগানের জন্য চারজন 
মাল যথেষ্ট । দরকারমত মজুর লাগাতে হবে। 
চরাবাগানে সবচেয়ে বোশ কাজ বর্ষাকালে, এ-সময়ে 
মজুর খরচাও লাগবে সবচেয়ে বোশ। 


পরিচালনা 


জোড়কলম করা উপযোগী চারাগাছ কেনা খুনই 
ব্য়সাপেক্ষ। এক হাজার আমের কলম করতে 
হ'লে, আমের চারা লাগবে এক হাজার-যার দাম 
খুব বেশি। কিন্তু দাম বোশ হ'লেও প্রথম বছর 
চারা কিনতেই হবে। পেয়ারা, লেব, প্রভাতি গাছের 
জোড়কলম না করলেও চলে। প্রথম বছর এসব 
গাছের গুঁটকলম করলেই হয় এবং জোড়কলম 
করার জন্য চারা তোর ক'রে নিলেই দ্বিতীয় বছর 
থেকে এসব গাছেরও জোড়কলম করা চলে। 


আমের কলম করার চারাগাছ তোর করার জন্য 
বৈশাখের মাঝামাঁঝ থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঁঝ 
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বসুন্ধরা $ ১২শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


ৰথ 
পর্যন্ত যে-কোন জাতের পাকা আমের বাঁজ সংগ্রহ 
করতে হবে। বর্ষার শুরুতেই লম্বা লম্বা বাঁজ- 
তলায় ৯ ইণ্ডি থেকে ১ ফুট অন্তর একটি ক'রে 
বজ রুয়ে দিতে হবে। বীজ থেকে চারা বেরোলে 
সেগুলোর বিশেষ যত্ন করা দরকার। বর্ষাকালে 
যাতে চারাগুলোর গোড়ায় জল না জমে, গ্রীন্মকালে 
রসের অভাবে সেগুলো যাতে শুকিয়ে না যায়, 
আগাছা গাঁজয়ে যাতে চারাগুলোর ক্ষাত করতে না 
পারে, এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং 
দরকারমত যথোপযোগী ব্যবস্থা করতে হবে। 


দ্বিতীয় বছর বর্ষাকালে চারাগনাল কলম করার 
উপযোগী হবে। এসময়ে চারার কাণ্ড আঙুলের 
মত মোটা হবে। এরকম মোটা চারাই জোড়কলম 
করার উপযোগী । বৰ্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 
চারাগ্াল টবে বাঁসয়ে দু-তিন সপ্তাহ এমন 
জায়গায় রাখতে হবে যেখানে কিছুটা ছায়া আছে। 
এ সময়ের মধ্যে চারাগুলি টবে বেশ বসে যাবে। 
ভালভাবে বসে গেলে, যে-গাছের কলম করা হবে 
সেই গাছের কাছে টবগ্ল নিয়ে যেতে হবে। 


কলম তোর হয়ে গেলে, প্রতিটি কলমের টবে 
পারচয়স্চক লেবেল লাগিয়ে 'বাকুর জন্য রাখতে 
হবে। 

কলমগুলো যাতে আসল জাতের হয়, সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য.রাখা দরকার। চারাবাগান থেকে কেনে 
ক্রেতা হয়তো একাঁট বোম্বাই-আমের কলম কিনে 
নিয়ে নিজের বাগানে লাগাল; যথাসময়ে যাঁদ দেখা 
যায় যে, সেই গাছে যে আম ফলেছে তা বোম্বাই- 
আম নয়, তা হ'লে উন্ত চারাবাগানের উপর আর 
ক্রেতার বিশ্বাস থাকবে না, চারাবাগানের সুনামের 
হানি হবে। সুতরাং এ রকম গোলমাল যাতে না 
হয় সেজনড সতর্ক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক 
টবের গায়ে আলকাতরা 'দিয়ে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া 
যেতে পারে, যেমন, বোম্বাই আমের জন্য ‘ব’, 
ল্যাঙড়া আমের জন্য 'ল' ইত্যাঁদ। 'বাক্কর জায়গাতে 
নিয়েও পৃথক পৃথক চিহৃ-দেওয়া কলম পৃথকভাবে 
রাখতে হবে--যাতে তাড়াতাঁড় কাউকে কলম দেবার 
সময় একাঁটর পাঁরবর্তে আর-একাঁট দেওয়া না হয়ে 
যায়। 




















বীজতলা 
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(ক) বেড়া জয়ন্তী গাছের বীজ সব চারা- 
বাগানেই পাওয়া যায়। এক মরসূমে এই গাছ 
প্রায় ৬-৭ ফুট লম্বা হয়। জয়ন্তীর বীজ জ্যৈষ্ঠ- 
আষাঢ় মাসে সারিতে লাগাতে হবে। এক ফন্ট 
লম্বা হ'লে পাতলা ক'রে দিতে হবে যেন একাট 
থেকে অপর গাছ ৩-৪ ইণ্ডি দূরে থাকে। কাঁচি 
দিয়ে ছেটে দিলে গাছগুলোর ডালপালা বাড়বে 
আর গাছ ঝাঁকড়া হবে। এই গাছের সার উত্তর- 
দক্ষিণ লম্বালাম্ব লাগিয়ে বেড়া দিতে হবে, তা হ'লে 
বীজতলায় রোদ পড়তে বাধা হবে না। 





(খ) প্রতিটি বাঁজতলা ৪ ফুট চওড়া আর জাম 
থেকে ৬ ই উ'চু করতে হবে। দুটি বাীঁজতলার 
মাঝখান দিয়ে থাকবে রাস্তা । সেই রাস্তা থেকে 
মালীরা দু'দিকের বীজতলায় অনায়াসে কাজ করতে 
পারবে চারাগুলোর কোনও ক্ষাত না ক'রে। 


(গ) টবের কলমের চারাগল রাখবার জায়গা। 
কলমের চারাগ্রাছগ্যাল বাইরে এনে বাঁজতলায় 
আলাদা আলাদা রেখে ভালভাবে 1চিহ্ন দিতে হবে। 
গ্রীষ্মকালে জল দেওয়ার সুবিধার জন্য টবগীল 
উক্ত জায়গার মাঁটর মধ্যে বাঁসয়ে দিতে হবে । 


কমলালেব্‌ 


আম, লিচু, প্রভৃতির কলম কেনার উপর ক্রেতাদের 
সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়। অনেকে কমলালেবুর 
চারা বা কলমের খোঁজ করেন; কিন্তু পশ্চিম 
বাঙলার দাঁজালঙ অণ্ডল ছাড়া অন্য জায়গার মাটি 
সাধারণত কমলালেবুর উপযোগী নয়। বীরভূম 
প্ৰভৃতি শুকনো উপ্চু জেলায় নাগপদরী লেব; কিছ; 
জন্মাতে পারে-তাও বিশেষ ভাল হয় না। কিন্তু 
শরবাঁত লেব; বা মোসাম্বী পশ্চিম বাঙলার সর্বত্রই 
কম-বেশি জন্মাতে পারে। এই লেবুর গাছ 
লাগানোর দিকে সকলেই মনেযোগ দিতে পারেন। 
লেবুর গাছ লাগিয়ে কলম করা উচিত। এর চোখ- 
কলমও করা যায়। ভাল জাতের আসল মোসাদ্বী 
লেবুর চারা পুনার এসম্প্রেস নার্শারাতে পাওয়া 
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যায়। এই প্ৰাঁতষ্ঠানাট খুব বিশ্বাসযোগ্য “এবং 
খাঁটি কলম সরবরাহ করার জন্য সুপাঁরচিত। 


অন্যান্য ফল 


প্রত্যেক চারাবাগানেই স্থানীয় মাঁট ও আবহাওয়ার 
উপযোগী নানা রকম ফলের চারা ও কলম তোর 
ক'রে মজুত রাখতে হবে। এলাহাবাদের পেয়ারা, 
কাশীর পেয়ারা, কাশীর কুল, নারকেল কুল 
প্রভৃতির গছ পশ্চিম বাঙলায় ভালই হয় এবং 
ফলও দেয় বেশ। বাজারে এসব ফলের চাহিদাও 
খুব। আঁত সহজেই আমাদের রাজ্যে এসব গাছ 
সর্বত্র জন্মানো যেতে পারে। গাছগুলো উন্নত 
শ্রেণীর হওয়া চাই-বিশবাসযোগ্য প্রাতষ্ঠান থেকে 
সংগ্রহ ক'রে চারাবাগানে কলম তোর করতে হবে। 
স্পারি-নারকেল 

নারকেল এবং সপাঁরর খুবই অভাব আমাদের 
রাজ্যে। পল্লী-অণ্লের সর্বত্র ব্যাপকভাবে এ 
দুটোর চাষ ক'রে এ অভাব আমাদের মেটাতেই 
হবে। সরকারী উদ্যানে নিয়মিতভাবে সুপার ও 
নারকেলের চারা তৈরি ক'রে কম দরে "বারি করা 
হয়; কিন্তু রাজ্যের সকল জায়গার লোক এসব 
চারা সহজেই পেতে পারে না। পল্লাঁঅণ্চলের 
প্রত্যেক চারাবাগানের ভাল জাতের নারকেল ও 
সপারর তেজ নীরোগ চারা তৈরি করলেই 
স্থানীয় লোকে তা পেতে পারে। 
উপসংহার 

এক একর জমি এ-কাজে লাগাতে পারেন এমন 
গৃহস্থ আমাদের রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে অনেকেই 
আছেন। এই বেকারসমস্যা ও খাদ্যাভাবের দিনে 
তাঁরা যাঁদ চারাবাগান করার দিকে মনোযোগ দেন তা 
হলে কছু লোকের কর্মসংস্থানের ও অর্থাগমের 
উপায় তো হয়ই, দেশে গাছের সংখ্যা বাড়ানোর 
এবং ফলের অভাব মেটানোর কাজেও যথেষ্ট 
সহায়তা হয়। সুফলা বাঙলা আজ প্রায় অফলা 
হয়ে দাঁড়য়েছে-একে ফলে ফুলে শ্যামলতায় 
সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলার ভার একান্তভাবে 
পল্লাবাসী ভাইবোনদেরই উপর । 


সমবায় প্রথায় চাষ 


ভরা জে ব্যানাজি 
সমবায় সমিতিস্মুহের সহকারী নিবন্ধক, মেদিনীপুর 


আমাদের (আকাশবাণণর কাঁলকাতা কেন্দ্রের) পল্লী- 
মঙ্গল আসরে সমবায় প্রথায় চাষ সম্বন্ধে অনেকবার 
আলোচনা হয়েছে। সূতরাং সমবায় প্রথায় চাষ 
সম্বন্ধে প্রাথামক কোন কথার উল্লেখ না ক'রে সমবায় 
প্রথায় চাষ করার চেষ্টা যেখানে যেখানে দু-চার 
জায়গায় হচ্ছিল বা হচ্ছে সে রকম দুশতন জায়গার 
কথা বলব। তা হ’লেই বুঝতে পারা যাবে যে, 
সমবায় প্রথায় যৌথ চাষ করতে গেলে বাধা কোথায় 
এবং আমরা ভাবে সেই বাধা অতিক্রম করতে 
পারি। 


বর্ধমান জেলার একাঁট গ্রামের কয়েকজন লোক 
অগ্রণী হয়ে সমবায় প্রথায় চাষ করবার জন্য নেমে- 
ছিলেন। ৬০-৬৫ জন তাঁদের সমস্ত জাম রেজিস্ট্রি 
ক'রে সাঁমিতির হাতে তুলে দেন। সামাঁত হ'তে 
জাঁমর আইল তুলে দিয়ে যৌথ চাষ আরম্ভ করা হয়। 
ট্রাক্টর কনে চাষ করারও ব্যবস্থা হ’ল। আগে 
যেখানে বিঘা-প্রাত ৯-১০ মণ ধান হ'ত সেখানে 
প্রথম বছরে ১২-১৩ মণ ধান ফলল। সাঁমাততে 
যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৬০ জন লোক, তর মধ্যে জন- 
কুড়ি সভ্যের ছিল ৬০-৭০ 'বঘার মতো জাঁম--যে 
জাম তাঁরা নিজেরা চাষ করতেন না, ভাগে দিতেন। 
বাদবাক লোকদের মধ্যে অর্ধেকের ৬-৭ 1বিঘার মত 
মাথাপিছু জাম ছিল-যেগুলতে তাঁরা নিজেরাই 
চাষ করতেন; আর বাঁক সভ্যদের কোন জমি- 
জমাই ছিল না-_তাঁরা জমিতে খাটতেন আর মজনুর 
পেতেন। সামতির মাধ্যমে চাষের ফলে প্রথম 
বংসরে ফলন ভাল হওয়াতে সকলেই খুব উৎসাহত 
হলেন। গোড়াতেই ঠিক হয়োছল যে, ফলনের তিন 
ভাগের এক ভাগ বিঘা হিসাবে জমির মালিকরা 
পাবেন, এক ভাগ চাষের খরচ-খরচায় লাগবে আর 
অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে সাঁমাতির 
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রিজার্ভ ফন্ড (সংরক্ষিত তহবিল) সৃষ্টি 
করা হবে বা অন্যান্য দেনা প্ৰভ্াতর পাঁরশোধে 
বা এভাবে খরচ করা হবে। ফলন যতাঁদন গড়ে 
১২-১৩ মণ হ'ল ততাঁদন "বিশেষ কোন সমস্যা 
দেখা দেয় নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটা 
সমস্যা দেখা দিল। যাঁদের প্রত্যেকের জামর পাঁরমাণ 
এ ৬০-৭০ 'বিঘার মতো ছিল তাঁরা ভাবতে লাগলেন 
যে, তাঁরা অত জম দিয়েছেন, ঠিক ঠিক মত চাষ 
হচ্ছে কিনা, সাঁমাত ভাল কাজ করছে 'িনা- এসব 
দেখার দাঁয়ত্ব তাদের বিশেষ নয়। ভূমিহীন কৃষক 
সভ্যদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে--তারাই সাঁমাত 
চালাবে । যেন মাইনে দিয়ে তাদের মাথ কনে রাখা 
হয়েছে। আর এই মনোবৃত্তির জন্য ভূমিহীন কৃষক 
সভ্যরা বা অল্প অল্প জমির মালিক যাঁরা জাঁমতে 
নিজেরা খাটতেন তাঁরা বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে পড়লেন। 
মনের দিক থেকে একটা ভাঙন এল। ফলে চাষের 
উপর প্রথম ২-১ বৎসর যে প্রখর দৃষ্টি ছিল তা 
স্তিমিত হয়ে এল। চাষে ফলন ক'মে গেল আর 
চাষে আনুষাঁঙ্গক খরচও গেল বেড়ে। শেষ পর্যন্ত 
দেখা গেল যে, মালিকদের ফলনের এক-তৃতীয়াংশ 
দিয়ে এবং চাষের খরচ মিটিয়ে লাভ হচ্ছে 
না, হচ্ছে লোকসান। ধার-করা টাকায় 
যে ট্রাক্টর কেনা হয়েছিল সে টাকা শোধ করাও 
দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। প্রায় সকলেরই মন 
গেল বিগড়ে । এ ছাড়া আর এক উৎপাত দেখা 
গেল। ভাগে যাঁরা চাষ করতেন তাঁরা অনেকে সমবায় 
সামাঁত হবার পর থেকে এঁ সামাঁতভুন্ত জাম হ'তে 
বাত হয়োছল। সাঁমাতর এই সঙ্কটের সময় 
তারা এখন জামর মাঁলকদের বলল যে, যাঁদ তাদের 
আবার জাম ভাগে চাষ করতে দেওয়া হয় তা হ'লে 
বঘাপ্রাত ৬ মণ ক'রে ধান মালিকদের দেবে--তাদের 


ভাগে যা-ই থাকুক না কেন। মনকষাকাষর মাঝে 
এই চারটুকু বেশ কাজ করল। জমির মালিকরা 
গেলেন বে'চে-যৌথ চাষ তুলে দিয়ে সকলে আবার 
যে যার জামর চাষ নিজেরাই করতে লাগলেন বা 
ভাগচাষীঁকে নিয়ে করাতে লাগলেন। 

* এখন প্রশ্ন--কেন এ রকম হ'ল? এর কারণ অনেক 
দেখানো যেতে পারে। পদুথগত বিদ্যার উপর 
নিভ'র ক'রে যাঁরা মতামত দিয়ে থাকেন তাঁরা সমবায় 
নীতিভ্রম্টউতা, সমবায়ী মনোবৃত্তির অভাব ইত্যাদি 
বড় বড় কারণ উল্লেখ করবেন। কিন্তু গ্রামে কাজ 
করতে গিয়ে যা বুঝোঁছি তাতে এই কথাই মনে হয়েছে 
যে, সমশ্রেণীর বা সমগোত্রের লোক না হ'লে সমবায় 
প্রথায় চাষকে কৃতকার্য করা শন্ত। যাঁরা লাঙল 
ধরেন না তাঁদের সঙ্গে যাঁরা লাঙল ধ'রে জীবিকা 
অৰ্জ'ন করেন তাঁদের এক সামাতভুন্ত করলে বোধ 
হয় এই সমস্যাই দেখা দেবে। যদি সকলেই অল্প- 
অল্প জাঁমর মাঁলক হন এবং নিজেরা চাষ করেন 
তাঁদের নিয়ে সামাতি ভাল কাজ করতে পারবে ব'লেই 
মনে হয়। সাঁমাতি সৃষ্টি করার সময় এদিক দিয়ে 
প্রথমেই দৃষ্টি রাখা কতব্য। 


এর পর বলব মোঁদনীপুুর জেলার গড়বেতা থানার 
একটি সাঁমাতির কথা এবং তারই সঙ্গে এ জেলারই 
চন্দ্রকোণা থানার একটি সামাঁতর সঙ্গে তার তুলনা 
ক'রে দেখাব। গড়বেতা থানার সাঁমাতাঁট সরকারের 
খাস জমি ইজারা নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে। 
সামাততে ১০-১১ জন সভ্য আছেন যাঁরা কোনাঁদনই 
জাম চাষ করেন ন। তাঁরা শহরে থাকেন-কেউ 
করেন ডান্তারি, কেউ করেন ব্যবসা, কেউ বা অন্য- 
িছ;। আর জনকুঁড় কাঁষ-মজ-রকে সাঁমাঁতভুন্ত 
করা হয়েছে। উদ্দেশ্য অনূর্বর প'ড়ে-থাকা জাঁমতে 
চাষ করে সারা বছরের ভাতের সমস্যাটা মেটানো ৷ 
ব্যান্তগতভাবে সরকারের খাস জাঁমর ইজারা পাওয়া 
শন্ত অথচ সমবায় কৃষি সাঁমাত করলে তার অগ্রাধিকার 
আইনে স্বীকৃত আছে, তাই এই প্রচেম্টা। এইভাবে 
প্রায় ১০০ বিঘা জাম ইজারা পাওয়া গেছে এবং তার 
অর্ধেকটাতে চাষ করা হয়েছে) ধান হয়েছে ভালই । 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


খরচ যা কিছু লেগেছে তা এ ১০-১১ জন. লভ্যই 
দিয়েছেন আর ভূঁমহীন কাষ-মজুর সভ্যরা বাজার- 
চলতি মজ্যার পেয়েছেন অবশ্য তা থেকে কছু 
?কিছ, কেটে নেওয়া হয়েছে সাঁমাতিতে তাঁদের 
শেয়ারের মূল্য বাবত। চাষ এবার ভালই হয়েছে, 
ফলনও মন্দ হয় নি। কিন্তু খরচ-খরচার লাভ- 
লোকসান খাঁতিয়ে দেখা গেছে যে সামাঁতর লাভ না 
হ'য়ে লোকসান হবে এবং যাঁরা অর্থ দিয়ে তদারক 
ক'রে সামাতর কাজ ও চাষের কাজ চালিয়েছেন 
সেইসব ভদ্রলোকের পারশ্রামক দিতেই সাঁমাতর 
সব চলে যাবে। আর যাঁদ তেমনভাবেই ফলনের 
ভাগ না পাওয়া যায় তা হ'লে সাঁমাততে খাটাখাটুুন 
ক'রে কি ফল দাঁড়াল? যাঁদ সাঁমাতর লাভ হয় তা 
হ'লে সভ্যরাই তার ভাগ-বাটোয়ারা করবে এবং 
সেক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকেরা সংখ্যায় অনেক বোঁশ। 
তাই ওপথে গেলে ব্যন্তিগত লোকসানের সম্ভাবনাই 
অধিক। 


এর সঙ্গে চন্দ্রকোণা থানার কৃষ সমিতিটির তুলনা 
করা যাক। সেখানকার সামাতাটর সভ্যসংখ্যা ২২ 
জন এবং তারা সকলেই ভূমিহীন কৃষক। তাঁরা প্রায় 
২৫০ বিঘা সরকারী খাস জমিতে চাষ করছেন। 
ডাঙ্গা জমিতে তাঁরা দৈহিক পাঁরশ্রম দিয়ে ৪টি কূপ 
খনন করেছেন। তাই থেকে জল তুলে চাষ হচ্ছে। 
এ বছর বোঁশ বৃঁণ্ট হওয়ার জন্য ডাঙ্গা জামতেও 
ধান হয়েছে ভাল। ফলন প্রায় বিঘায় ৫ মণের মতো । 
এ'রা কিন্তু গড়বেতা থানার সামাতর মতো চাষ 
করেন নি। যে যতটুকু পেরেছেন জাম আইল 'দয়ে 
ভাগ ক'রে নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছেন। এ পর্যন্ত 
৮০ বিঘা জাঁমতে চাষ করা হয়েছে। এ বছর ধান 
কাটা ও মাড়াই হবার পর প্রত্যেকে ২ মণ ক'রে ধান 
সাঁমাতিতে জমা দিয়েছেন 'রজার্ভএর মতো একটা 
কিছু সংচ্টি করার জন্য এবং প্রত্যেক ফলন হ'তে 
তাঁরা সামাতিতে এ রকম কিছু কিছু দিয়ে যাবেন 
ঠিক করেছেন। 

গড়বেতা থানায় যেখানে সাঁমাততে লোকসান হ'ল, 
চন্দ্রকোণা থানার এই সমিতিতে সেখানে ৪৪ মণ ধান 


৪২৯ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


নিয়ে একটা মূলধন সাঁষ্ট হ'ল। অথচ দুটোই 
সমবায় প্রথায় চাষ- প্রথমাঁটকে বলা হয় 'কালেকটিভ 

৫” এবং 'দ্বতীয়াটকে েনান্ট ফার্ম" । এক 
জায়গায় লোকসন আর এক জায়গায় লাভের কারণ 
কি? যেখানে লোকসান হয়েছে সেখানে সমশ্রেণী- 
ভুক্ত লোক নিয়ে সাঁমাত গঠিত হয় ন আর যেখানে 
লাভ হয়েছে সেখানে সমগোত্রীয় লোক নিয়েই চাষ 
করা হয়েছে-এটা হ'ল প্রধান কারণ। দ্বিতীয় 
কারণ এই যে, সামাতি যাঁদ নিজস্ব মূলধন ও অন্য 
টাকা দিয়ে সমস্ত চাষের খরচা চালাতে চায় সেখানে 
তদারক করবার জন্য এমন আঁভজ্ঞ লোক থাকা 
দরকার 'যাঁন সাঁমাতর আয় আগে হ'তে অনুমান 
ক'রে নিয়ে তার মধ্যেই খরচ করতে পারেন। না হ'লে 
লোকসান হবে। নিজস্ব চাষের বেলায় খরচ 
কমানোর দিকে যে নূম্টি থাকে যৌথ চাষের সময়ও 
সেই দঃঁষ্ট বজায় রাখবার মতো মনোবাীন্ত বোধহয় 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখনও গড়ে ওঠে ন। যৌথ 
কোন প্রয়াস বা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদেরই আপন ব'লে 
মেনে নিতে এখনও আমরা অনেকেই শিখ ন। 
বারোয়ার ক'রে_ সহযোগিতা ক'রে পূর্জা-পার্বণ, 
হারসভা আমরা ক'রে থাঁক সত্য কিন্তু তা হচ্ছে 
দু-চার দিনের ব্যাপার। দু"-চার-দশ বৎসর সেই 
মনোবাত্তকে আমরা যোদন জিইয়ে রাখতে পারব 
সেদিন হবে সমবায়ের পূর্ণ বিকাশ। আমাদের 
সেই দিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে 'এবং সেই রকম 
দিন সুগম করার জন্য উপযনন্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি 
করে যেতে হবে। আয় অনুপাতে খরচ না করতে 





৪৩০ 


পারলে কোন সমবায় সাঁমীতই টিকতে পারবে না-- 
ক কৃষি, দি অন্য সমবায়। আয় অনুপাতে খরচের 
দিকে দৃষ্টি রাখাটা যেখানে সম্ভবপর হয় সেখানে 
সমবায় সামাঁতি কৃতকার্য হয়, আমাদের অনেকের 
পক্ষেই যেটা রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এর 
পরেই আসে সংগঠন ও তদারকের প্রশ্ন। তা করার 
মতো লোকের অভাব হ'লে সে সামাঁত চলতে পারে 
না। তাই আমাদের ধারে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। 
বান্তগত জমি বজায় রেখে তারই উপর ভালভাবে 
চাষ করতে গেলে যে যে সাজসরঞ্জাম বা সযোগ- 
সুবিধার দরকার সেগ্ঁলর জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে 
মিলিত হ'তে হবে। সারের দরকার, জলসেচের 
জন্য কৃপ বা জলসেচের পাম্পের দরকার বা ভাল 
বীজ দরকার-একা একা তার ব্যবস্থা করতে পারি 
না তাই একসঙ্গে তার ব্যবস্থা কার আসুন এবং 
সেইজন্য সমবায় সাঁমাঁত সমষ্ট কাঁর। এই রকম ' 
সমবায় কৃষি সাঁমাতিকে ‘বেটার ফাঁর্মং' সাঁমাতি 
আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে সরকারের না তিও 
তাই। যেখানে আইল তুলে দিয়ে যৌথ প্রথায় চাষ 
ক'রে লাভবান হওয়া গেছে সেখানে সেরূপ সাঁমিতিকে 
উৎসাহ দিতে হবে এবং তার দৃষ্টান্ত জনসাধারণের 
কাছে তুলেও ধরতে হবে। সেই রকম সাঁমাতিই 
আমাদের আদর্শ। কিন্তু আগেই বলোছ, সে লক্ষ্যে 
পেখছতে সময় লাগবে । ততাঁদন এ বেটার ফাঁর্মং 
বা 'টেনান্ট ফাঁর্মং সামিতি ক'রে যেসব সমস্যা একা 
একা সমাধান করতে পাঁর না তা যৌথভাবে সমাধান 
কার আসুন। [বৈতার কথকা] 





আযামোনিয়ম় ক্লোরাইভ কেন লয় 


নাইট্রোজেন রাসায়নিক সার হিসাবে আ্যমোনিয়ম 
ক্লোরাইড কেন যে আ্যমোনিয়ম সালফেটের মতই 
জনাপ্রয় হবে না, তার কোন কারণ বোঝা যায় না। 
আযমোনয়ম সালফেটে নাইট্রোজেন আছে শতকরা 
২০:৬ ভাগ আর এতে আছে শতকরা ২৫ থেকে 
২৬ ভাগ। পরাক্ষায় দেখা গেছে যে, এ সার 
আযমোনয়ম সালফেটের চেয়ে মোটেই খারাপ তো 
নয়ই, বরং ভাল। সোডা আযাশ’-এয় সহ-উৎপাদন 
হিসাবে এই রাসায়নিক সারাট এখন কম খরচে 
তোর করা যায়। এ জানস আমাদের দেশে বোশ 
পরিমাণে উৎপাদন করাও সহজ, কারণ এর কাঁচা- 
মাল-সাধারণ লবণ এবং কয়লা--আমাদের দেশে 
যথেষ্ট আছে। | 


অম্ল জমি ছাড়া আর সব রকম জাঁমর পক্ষেই 


আমোনিয়ম ক্লোরাইড উপযোগী । ১৯২০ থেকে 
১৯৩০ সালের মধ্যে ইংলন্ডের রথামস্টেড এবং 
উবার্নে, তা ছাড়া ইউরোপ আর আমেরিকার অনেক 
জায়গায় সার হিসাবে প্রয়োগ ক'রে পৃঙ্খানূপৃঙ্খ 
পরীক্ষা করা হয়েছে আমোনয়ম ক্লোরাইডের। 
বেশ ভালভাবেই জানা গেছে যে, যব গম প্রভাতির 
চাষে এই সার আযমোনিয়াম সালফেটের চেয়ে 
ভাল। তবে তামাকের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, ক্লোরাইড 
বেশি মাত্রায় শোষণ করার ফলে নাকি দোস্তাপাতার 
দাহ্যগুণ কমে যায়। চর্ব্য তামাকপাতার চাষে 
এই সারের উপ্রযোগতা পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে 
অন্ধপ্রদেশে রাজামবীণ্ডর কেন্দ্রীয় তামাক-গবেষণা- 
কেন্দ্রে। 


কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা এবং রাজ্যসরকারগীলর 
কাঁষাবভাগসমূহ সরকারী খামারগুলিতে এবং 
দেশের বিভিন্ন প্রকার জলবায়র এলাকায় নানা 
ধরনের মাটিতে গত তিন বছর ধ'রে বহু পরাঁক্ষা 
চাঁলয়েছেন। সব পরাক্ষাতেই ধান, গম, ভুট্টা 
জোয়ার, বাজরা, তুলো, আখ, এবং পাটের চাষে 
আমোনয়ম সালফেটের চেয়ে আযমোনিয়ম 
ক্লোরাইড ভাল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে 
১৯৫৫-৫৬ সালে গমের চাষে এবং ১৯৫৬-৫৭ 


৪৩১ 


সালে আখের চাষে এই সার 1দয়ে পরীক্ষা করে 
যে ফল পাওয়া গেছে এখানে তা দেওয়া হ'লঃ 


গম 





প্রয়াগ একরপৃতি ফলন হয়েছে 





বারানসী বড়বাকি মীরাট ফয়জাবাঁদ 
নিয়ন্ত্রিত (কোন সার 














না দিয়ে) ১০৬৭ ৯৬৭ ১৮:৫৬ ৬*৬৭ 
আ্যামোনিয়ম কোরাই- 
ডের মারকত একর- 
পিছু ২৪ পাউণ্ড 
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আযামোনিয়ম সালফে- 
টের মারফত একর- 
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বসুন্ধরা £ ১২শ বৰ্ষ $ ১১শ সংখ্যা 


পাঁশ্্কারই দেখা যাচ্ছে যে, গম এবং আখের চাষে 
ম্যামোনিয়ম সালফেটের চেয়ে আমোনিয়ম ক্লোরাইড 
বরং ভালই। 


উত্তরপ্রদেশে ধনের চাষেও আযমোনয়ম ক্লোরাইড 
আশাপ্রদ সুফল দন করেছে। 

পাঞ্জাবে তুলোর চাষেও এর উপযোগিতা 
সূপ্রমাণত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, অপর যে- 
কোন নাইক্রোজেনী সারের চেয়ে আযামোনিয়ম 
ক্লোরাইডে তুলোর ফলন ভাল হয়। 1বহারে চাষী- 
দের জমিতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, জল- 
চেয়ে এই সার ভাল। 


উৎপাদন 


আযমোনিয়ম সালফেট এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন 
সারের তুলনায় আমোনয়ম ক্লোরাইড তৈরিতে খরচ 
বেশ পড়ে যায় ব'লে, সার হিসাবে এ জিনিসটার 
উৎপাদনে অতীতে উৎসাহ দেখা যায় নি এবং 
লাভজনক রাসায়ানক সারের তালিকায় একে 
স্থানও দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন সংশোধিত 
'সল্ভে' প্রণালীতে ‘সোডা আশ্‌’এর সহ-উৎপাদন 
হিসাবে এই সার তোর করা যায়, ফলে এর উৎপাদন 
খরচও অনেক কম পড়ে। 


এই প্রক্রিয়ার সাবধা হচ্ছে এই যে, প্রচালত 
রীতিতে যেখানে প্রাতি টন ‘সোডা আযশ'এর জন্য 
সাধারণ লবণ লাগে ২ টন, সেখানে এতে লাগে 
১:২৫ টন। 


প্রথম প্রচেষ্টা 


এদেশে সর্বপ্রথম আ্যামোনয়ম ক্লোরাইড তথা 
‘সোডা আযাশ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছেন 
মেসার্স সাহু জৈন'। সাহ-পদুরীতে এই কারখানা 
স্থাপনে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোট টাকার ওপর। 
এখানে বছরে ৪০ হাজার টন ‘সোডা আযাশ” এবং 
৪০ হাজার টন আ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড উৎপন্ন হবে। 
১৯৫৯ সালের শেষভাগেই কাজ শুরু ক'রে দেওয়ার 
সঙ্কলপ নিয়ে এই প্রাতিষ্ঞান কারখানা স্থাপনে 
অগ্রসর হন। কারখানার উৎপাদনক্ষমতা 'দ্বগ্াণত 
করার 'বষয়ও এরা বিবেচনা করছেন। 


হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, ১৯৫৯-৬০ সালে 
আমাদের দেশে মেট ২২:৭ লক্ষ টন রাসায়নিক 
সার প্রয়োজন। দেশের মধ্য থেকে মাত্র ৮.২ লক্ষ 
টনের সরবরাহ পবার আশা করা যায়। সারের 
চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দেশে সস্তায় এবং 
যথেষ্ট পাঁরমাণে আমোনিয়ম সালফেট উৎপাদন 
করতে হ'লে যে পাঁরমাণ গন্ধকের দরকার, তা 
আমাদের নেই। 


‘সোডা আযাশ' উৎপাদনের সমস্ত কারখানায় যদি 
সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য আ্যমোঁনয়ম ক্লোরাইড 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যয় তা হ'লে দেশে নাই- 
ট্রোজেনী সারের সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা হবে। জাপান 
ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সাফল্য অজনে সক্ষম হয়েছে। 
[১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফার্মংএ 
প্রকাঁশত শ্রী পি সি চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে] 


৪৩২ - 


ভাৱতে মাছের চাষ বদির প্রয়াস 


সম্প্রতি নয়াদল্লীতে কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদের এক 
বৈঠকে দেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রে মৎস্যের চাষ 
বৃদ্ধ এবং বিদেশে অধিকতর পাঁরমাণে মাছ ও 
মৎস্যজাত দ্রব্যাদ রপ্তাঁনর জন্য কয়েকটি সুপারিশ 
করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে এইরূপ সুপারিশও 
গৃহীত হয় যে, মৎস্যজীবী সমবায় প্রতিষ্ঠান, 
মংস্যশিল্প ও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট আর্থক সাহায্য 
দিতে হবে। 


দেশে যাল্তিক পদ্ধতিতে মাছ-ধরা ব্যবস্থার 
প্রসারের জন্য পর্ষদ প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ছাড়াও 
যন্ত্চালত নৌকা ও আবশ্যক সরঞ্জাম আদ 
সরবরাহের সুপারিশ করেছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও 
কৃষ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য তদন্ত কাঁমাঁটর সুপারিশ 
অনুযায়ী পর্ষদ কেন্দ্রীয় পারবহণ ও যোগাযোগ 
মন্ত্রণালয়কে এসকল যন্তচালত নৌকার উপযোগী 
বন্দর গ'ড়ে তুলতে অনুরোধ করেছেন। 


তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনাকালে ও পরবর্তী 

সময়ে যেসকল দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে তাদের 
চাহিদা মেটাবার জন্য পর্ষদ দেশের বিভিন্ন সরকারী 
শিক্ষাকেন্দ্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুপাঁরশ 
করেছেন। 


কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদের আলোচ্য বৈঠকে কেন্দ্রীয় 
খাদ্য ও কৃষি মন্দা সভাপাঁতত্ব করেন। বৈঠকে 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তর- 
প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের মৎস্য 
বভাগাঁয় মাল্গণ ছাড়াও বহু উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী যোগদান করেন। 


ভারতে মংস্য-চব 

ভারতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টনের অধিক মাছ 
ধরা হয়। পাঁথবীতে যেসকল দেশে মাছ ধরা হয় 
ভারত তাদের মধ্যে অষ্টম স্থান আঁধকার করে। 


এদেশে মৎস্যচাষ শিলেপর বিরাট ভাঁবষ্যং রয়েছে। 
বর্তমানে এই শিল্পে ৪ লক্ষ ২১ হাজার শ্রামকের 
কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং এ থেকে ২৮ কোটি টাকা 
পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া, মাছ রপ্তান করেও 
যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অজর্ন করা হচ্ছে। 

ভারতের উপকূল অণ্চলে ৭৩,০০০ জেলে- 
নৌকায় দিন-রাত মাছ ধরা হচ্ছে। প্রায় ১০ লক্ষ 
জেলে এই কাজে নিযান্ত রয়েছে ৷ 


এদেশে যে-পাঁরমাণ মাছ ধরা হয় তার এক- 
তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় নদী, খাল, বিল প্রভৃতি থেকে ৷ 


১৯৪৪ সালে আধক খাদ্য উৎপাদন আঁভযানের 
সময় মংস্য-চাষের উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু কার্যকরী 
ব্যবস্থা গৃহীত হ'লেও বস্তুত স্বাধীনতার পরে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই কাজ আরম্ভ হয়। 

এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে মান্দাপামে ‘সেন্ট্রাল 
মোরন ফিশারজ রিসার্চ স্টেশন’, কলিকাতায় 
'সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড িশারিজ রিসার্চ স্টেশন' এবং 
বোম্বাইতে ‘সেন্ট্রাল ডপ-সী ফিশিং স্টেশন’ স্থাপিত 
হয়। 





প্রথম পঞ্চবার্ষিক পারিকল্পনাকালে প্রধানত খাদ্যে 
ঘাটত মেট বার জন্য ব্যবস্থা করা হয়! দ্বিতীয় 
পাঁরকল্পনাকালে জন-প্রাত খাদ্যের পাঁরমাণ বৃদ্ধি 
এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৎস্য-চাষ উন্নয়নের কার্য 
সূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 


প্রথম পাঁরকল্পনা-শেষে মাছের উৎপাদন ১০ 
শতাংশ বাঁন্ধ পেয়োছল। এই পাঁরমাণ ১৯৫১ 
সালের ১০ লক্ষ মোদ্রক টন থেকে বাঁদ্ধ পেয়ে 
১৯৫৫-৫৬ সালে ১১ লক্ষ মোট্রক টন হয়। 


দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনাকালে মৎস্যচাষের 
উন্নয়নের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। 
তার মধ্যে ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় পাঁর- 
কল্পন।সমূহ. কার্যকরী করবার জন্য নিদিষ্ট হয়। 
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আঁধক্র খাদ্য উৎপাদন অভিযানে মংস্য-চাযের 
উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং রাজ্য- 
সরকারসমূহকে অনুমোদিত পরিকল্পনা কার্যকরী 
করবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা আর্থক সাহায্য হিসাবে 
নিৰ্দিষ্ট হয়। 


দ্বিতীয় পারিকল্পনাকালে এদেশে মাছের উৎপাদন 
৩৩ শতাংশ বাদ পেয়ে ১৪ লক্ষ মোদুঁক টন হবে 
বলে অনুমান করা হয়েছে। 


মৎস্চাষের উন্নয়নের জন্য কতসংখ্যক শিক্ষা- 
প্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হবে এবং কীভাবে এদের 
শিক্ষা দেওয়া যায় তার পর্যালোচনার জন্য ১৯৫৮ 
সালে ভ'রত-সরকার একাঁট কর্মিটি গঠন করেন। 


উক্ত কামাট কোচিনে একটি মৎস্য-চাষ 1শক্ষণ 
কেন্দ্র এবং উাড়ষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকট কৌশল্যা- 
গঙ্গা অঞ্চলে একটি উপকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ 
করেছেন। তা ছাড়া কাঁমটি মৎস্য-দফতর পুন- 
গরঠঠিনের ধারাও নির্দেশ করেছেন। 





বৰ্তমানে পৃথিবীতে পশচীকৎসা-সংক্রান্ত শিক্ষার 
যে রীতি রয়েছে এটা সাধারণ ধরনের এবং এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথবীর 'বাভন্ন অঞ্চলে 'শাক্ষিত 
যুবকদের পশুচিকিংসার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য 
আবশ্যক শিক্ষা দান করা। মনে রাখতে হবে যে, 
পশুচীকংসকদের প্রকৃত কাজ বিভিন্ন স্থানের 
অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের। 

যেসব দেশে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা দীর্ঘকাল 
ধ'রে প্রচালত, সেসকল দেশে স্থানীয় জনসাধারণের 
চাহিদা, আর্থক অবস্থা, মানাসক প্রবণতা, পশুর 
জাত প্রভৃতি অন্যযায়ী পশঁচাকংসকদের কর্তব্য, 
অন্তত কিছু পরিমাণে নিয়ামত হয়েছে। এসব 
দেশে, যেগুলোকে উন্নততর দেশ বলা হয়, সাধারণত 
অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের জায়গায় বেশিসংখ্যক 
পালিত পশু থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরপক্ষে 
যেসব দেশে পালত পশুগুলি বিস্তৃত স্থান জুড়ে 
ছড়িয়ে রয়েছে এবং পৃথক পৃথক পশুর উপর কম 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেসব দেশে পশু 
চাকংসকের সংখ্যা অনেক কম। তাঁদের এবং 
উন্নততর দেশগুলির পশুচাকংসকদের কাজের 
মধ্যে প্রায়ই যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 


ব্যান্তগত ব্যবসায় 


এসব অণুলের প্রধান একটা পার্থক্য হ'ল, পশ:- 
চাকৎসার ব্যান্তগত ব্যবসায়। পশুর রোগ, বিশেষত 
সংক্রামক রোগ, দমনের জন্য সরকার থেকে পশু 


{চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া পৃঁথবীর সকল স্থানেই 


অত্যাবশ্যক এবং সকল দেশেই তার কিছু কিছু 
ব্যবস্থা দেখাও যায়; তা হ'লেও কম উন্নত দেশ- 
গুলোতে কিছ পরিমাণে ব্যান্তগত ব্যবসায়ও দেখা 
যায়। 


সাধারণভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগত চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ীদের কাজ পৃথক পৃথক প্রাণীদের বা ছোট 
ছোট দলবদ্ধ প্রাণীদের ব্যাপারেই বহুল পাঁরমাণে 


পশুরিকিৎসায় পার্থক্য 


সংশ্লিষ্ট, আর, সরকারী পশচাকৎসা-কৃত্যক 
সমগ্র দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট--যৈমন কোনও পশু 
রোগের বিস্তার দমন করা, অথবা বাইরের কোন 
পশুরোগ যেন দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে না 
পারে তার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি । কোন কোন দেশে 
সরক.রী পশৃচাকৎসা-কৃত্যক এই কাজে সহায়তার 
জন্য নিজেদের পশঁচিকৎসকগণ ছাড়াও ব্যক্তিগত 
চাকৎসা-ব্যবসায়শদের আংশক-সময়ের কমশী 
হিসাবে কাজে লাগায় এবং বিশেষভাবে জগতের 
অজ্প-উন্নত দেশগুলিতে পশুচিকিৎসার কেন 
কোন বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপত ও আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন 
[চিকংসকদেরও পশুচিকিৎসকদলের অন্তভুক্তি ক'রে 
নেওয়া যেতে পারে। 








কালের গাঁততে বহু দেশেরই অবস্থার পারিবতন 
ঘটেছে এবং তার ফলে ব্যান্তগত ব্যবসাক্ষেত্রেও পাঁর- 
বর্তন দেখা দিয়েছে। জগতের বহু দেশে কষ ও 
পাঁরবহণ কাজে যান্নক পদ্ধাত প্রবার্ততি হওয়ায় 
অশ্বের প্রয়োজনীয়তা দ্রুতগাঁতিতে হাস পাচ্ছে, ফলে 
কয়েক বছর আগেও ব্যান্তুগত ব্যবসায়ের যা প্রধান 
অবলম্বন ছিল আজ তা বদলে গিয়েছে, 
অন্যান্য প্রাণী এখন প্রধান অবলম্বন হয়ে 
দাঁড়য়েছে। গৃহপালত গোর, মাহষ, শুকর, 
ভেড়া, ছাগল প্রভাতি পশুর উপরে এখন 
সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং হাঁস-মুরাগ 
পালন বলতে বোঝায় এইসব পাঁখর স্বাস্থ্য সম্পকে 
মালিকদের আঁধকতর সচেতনতা । সারা পাঁথবীতে 
এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে যে ফল পাওয়া 
গিয়েছে তা থেকে পশুচিকিংসকেরা এই ব্যাপারে 
যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। 


পালিত প্রাণী 
আবার, গৃহপালিত (পোষা) জাবজল্তু, বিশেষ 


ক'রে কুকুর ও বিড়াল সম্পর্কে এখন খুবই আগ্রহ 
দেখা যাচ্ছে, যার ফলে পশ্যাঁচাঁকৎসার চাহিদা এত 
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বোশ "বেড়ে গিয়েছে যে, পশুচিকৎসকেরা শুধু 
এদেরই চিকিৎসায় তাঁদের সমগ্র সময় ব্যয় করতে 
পারেন। গত দু-তিন দশকে এইসব প্রাণীর 
স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পকে জ্ঞান ও তথ্য আত দ্রুত- 
গাঁততে বেড়ে গিয়েছে । মেয়েরাও পশৃচিকিৎসাকে 
বৃত্ত হিসাবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ক্ষুদ্র 
প্রাণীর চাকৎসার ক্ষেত্রেও পাঁরসর কিছ পাঁরমাণে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় বড় শহরের অনেকগুলিতেই, 
বিশেষ ক'রে উন্নততর দেশগুলির, ক্ষুদ্র জব- 
জন্তুর চাকংসার জন্যই একান্তভাবে নিয়োঁজত 
.চিকিৎসাগার দেখতে পাওয়া যায়। এইসব জাব- 
জন্তুর শস্তচীকৎসা দ্রুত উন্নাতলাভ করেছে এবং 
এইসমস্ত 1চাঁকৎসাগারে শস্নরচিকংসার উপকরণে 
স:সাজ্জিত যেসব কক্ষ রয়েছে সাধারণত মানুষের 
চাঁকংসার জন্যই এমন সব ঘর ব্যবহৃত হ'তে দেখা 
যায়। 


সম্প্রাত কয়েক বছরের মধ্যে গৃহপালিত বড় বড় 
জাবজন্তুর শস্ত্রচিকিৎসা ব্যাপারেও লক্ষণীয় অগ্র- 
গাঁত দেখা যাচ্ছে। আজকাল পশ্যাচাকৎস্‌কেরা 
এমন-সব শস্বীচাঁকংসায় হাত দেন, যেগাঁল এক 
সময় অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হ’ত বা যেগুলি 
যথেষ্ট বিপদের ঝুকি নিয়ে করা হ'ত। অঙ্গ- 
প্রত্যগগ অসাড় ক'রে নেবার অধিকতর সন্তোষ- 
জনক পদ্ধাঁতর উন্নাতসাধন ক'রে এই বিপদের 
আশঙকা অনেকটা কাটানো সম্ভব হচ্ছে। 


পশ্যাচাকৎসক তাঁর ব্যন্তিগত ব্যবসায়ের জন্য যে 
সময়টা ব্যয় করেন তার অনেকটা খামারের কাজে 
তাঁকে ব্যয় করতেই হবে। আধাঁনক পরিবহণ- 
ব্যবস্থার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত একটা খামার 
থেকে অন্য খামারে ঘুরে বেড়াতেই পশুচীকৎ- 
সকের অনেকটা সময় ব্যয় হ'ত। আজকের দিনে, 
মোটরগাঁড় ও বিমানপোত ব্যবহার ক'রে দীর্ঘ 
দুরের পথও আত অল্পসময়ের মধ্যে আতিক্রম করা 
যাচ্ছে এবং তার জন্য, অনেক এলাকায়ই পশু 
চিকিৎসকদের বান্তগত ব্যবসায়ের কাজের পাঁরাধি 
যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। 
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আগে যেখানে এক জায়গায় একজনের বেশ পশ:- 
চাকৎসককে সাধারণত ব্যবসা করতে দেখা যেত 
না, এখন সেখানে অধিকসংখ্যক পশুচাকংসককে 
হয় যৌথ-অংশীদার 'হসাবে অথবা সহকারী 
চিকিৎসক হিসাবে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রথার অনেকগ্যল 
সুবিধা আছে। 


আংশিক সময়ের কাজ 


ব্যান্তগত ব্যবসায়ে রত পশ:চাকিৎসকদ্রে সরকারী 
পশুচিকিৎসা-কৃত্যকের কাজে আংশক সময়ের জন্য 
নিযনন্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেক দিন এই কাজে 
তাদের বেশ-ীকছুটা সময় কেটে যেতে পারে, বিশেষ 
ক'রে যেসব দেশে রোগ দূর করবার পাঁরকজ্পনা 
অনুযায়ী কাজে বেশ উন্নাত দেখা যাচ্ছে। আবার, 
পাথবীর কোন কোন জায়গায় প্রত্যেক পশু- 
চিকিৎসকই বাস্তবিকপক্ষে সরকারী পশাচীকৎসা- 
কৃত্যকের নিযুক্ত এক-একজন কর্মচারী কিন্তু 
সরকার কাজের কোন ব্যাঘাত না ক'রে তান যদ 
ব্ন্তিগত ব্যবসা করেন, সরকার তা অনুমোদন 
করেন। 


যেসব দেশ বেশ উন্নত সেইসব দেশে ব্যন্তগত 
ব্যবসা ছাড়াও পশুচিকিংসকগণ অন্যন্য কাজের 
জন্য সর্বসময়ের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। বেসরকারী 
কসাইখানা নিয়ন্তণ এই পর্যায়ভুন্ত। এইসব 
কসাইখানা নিয়ন্ত্রণের দাঁয়ত্ব সরকারের হ'লে পরে 
সরকারই এইসব চিকিৎসক নিযুন্ত করেন। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পৌরসভাসমূহ 
কসাইখানাগুঁল পরিচালনার জন্য দায়ী এবং তাঁরাই 
যে ক'জন দরকার পশুচিকংসক নিয়েগ করেন। 
পাঁথবীর অনেক জায়গায় জবাই করার জন্য পশু 
নির্বাচন ও কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ এবং গাঁটবন্দী করার 
জানত পাঁরচালনার কাজ সমগ্রভাবে বে-সরকারণ 
প্রীতষ্ঠানগুলিই করে। এমান-সব প্রতিষ্ঠানই 
পশুচাকৎসকদের নিযুস্ত করে এবং সাধারণত 
সৰ্ব সময়ে কাজ করার জন্যই এদের 1নয়োগ করা 
হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত কর্তৃত্ব নিয়েও 
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তাঁরা কাজ করতে পারেন অথবা পাঁরদর্শক ও 
উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করতে পারেন। এ ছাড়াও 
সরকারী পশুচাকংসকেরাও এই কাজে যোগদান 
করতে পারেন। 


উন্নততর দেশগুঁলতে ব্যন্তগত ব্যবসায়ে রত 
পশুচীকৎসকেরা বিশেষত রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে 
সরকারী প্‌্ঠপোষিত প্রয়োগশালাগুলি থেকে 
সাহায্য পান। সম্প্রীতি কয়েক বছরের মধ্যে এই 
ধরনের কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এখন 


জাবজন্তুর স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণে একান্ত 
আবশ্যক অনুবন্ধ বলে গণ্য করা হয়। প্রায় সব 





দেশেই অন্তত একটি করে এমনি প্রয়োগশালা 
আছে; অন্যান্য দেশে রোগানর্ণয় ও গবেষণার 
জন্য কেন্দ্রীয় প্রয়োগশালা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্ৰয়োগশালা রয়েছে। এইসব ক্ষুদ্র 
প্ৰয়োগশালা উপকরণে এরুপ সুসজ্জিত এবং এমন- 
সব চীকংসক এখানে রয়েছে যে, রোগানর্ণয়ের 
কাজ ও স্থানীয় রোগ দ্বারা যে সমস্যার সৃষ্ট হয় 
সে সম্পর্কে গবেষণা করার নিশ্চিন্ত সুযোগ এখানে 
পাওয়া যায়। এইসমস্ত স্থানীয় প্রয়োগশালাতে 
যেসকল সুযোগ-স্াবধা রয়েছে, কোন জটিল 
সমস্যার সমাধানের জন্য যাঁদ তার চেয়ে আঁধকতর 
সুযোগ-সুবিধার দরকার হয়, তা হ'লে তা কেন্দ্রীয় 
প্রয়োগশালায় পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় প্রয়োগ- 
শালায় ব্যাপক গবেষণার বন্দোবস্ত রয়েছে। 


রোগ-সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের এই যে স্থানীয় 
রীতি এর যথেষ্ট মূল্য আছে এটা প্রমাণিত হয়েছে। 
ব্যান্তগত ব্যবসায়ে রত পশুচাকংসকগণ স্থানীয় 
পশরোগের কারণ অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে সহ- 
যোগতা থাকায় জীবজন্তুর স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে 
এমনসব সমস্যার কথা জানা যাচ্ছে যার সমাধানের 
উপরে দেশের আর্থনীতিক গুরুত্ব যথেষ্ট নির্ভর 
করে। এইসব স্থানীয় পশুচিকৎসকেরা জীব- 
জন্তুর স্বাস্থয-সমস্যা সম্পর্কে প্রচুর সংবাঁদ পান 
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বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


ৰু ৰ & 
এবং তাঁদের কাজের ফলে অনেক সময় গোটা একটা 
দেশের বা এলাকা-সংক্লান্ত সমস্যার সমাধান হয়। 


যেসব বন্যপ্রাণী ধরে খাঁচায় বন্দী ক'রে রাখা 
হয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে আরও বেশ নজর 
দেওয়া হচ্ছে এবং খাঁচায় বন্দী এইসব প্রাণীকে 
খাওয়ানো, তাদের রোগানয়ল্ণ ও সাধারণ স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য এখন পশুশালায় 
পশুচিকংসকদের নিয়োগ করবার প্রথা সাধারণ 
নিয়ম হয়ে দাঁড়য়েছে। এইসব 1নয়ম মেনেই 
পশুগুলকে পালন করা হয়। 
জোবিক পদার্থ 

জাীবজন্তুর রোগ নিরোধ ও নিয়ন্ত্ৰণের জন্য 
এখন প্রীতাঁদন যেসকল জৈবিক পদার্থ এবং 
রাসায়নক ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার চলছে 
সেইসকল পদার্থ উৎপাদনের জন্য ব্যন্তিগত 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রাতষ্ঠানগুলি কর্তৃক নিযুক্ত 
পশুচিকৎসকগণ বহু দেশে যে চমৎকার কাজ 
করছেন তার উল্লেখ করতেই হবে। এইরকম সব 
প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক গবেষণার কাজ চালানো হয় এবং 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্বাস্থপালন ও রোগ- 
নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে পাঁথবীতে যে জ্ঞান রয়েছে তার 
বোঁশর ভাগই এখানকার পশুচিকিংসকদের কাজ 
থেকে পাওয়া। 


জগতের যেসব জায়গায় পশুপালনকেন্দ্রে গণ্ডী- 
বদ্ধ অবস্থায় পশুগ্ীলকে রাখা হয় সেসব জায়গায় 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে রত পশচীকৎসকেরা এই পশহ- 
গুলর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন। জেলায় 
যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, পশহচিকিৎসক- 
দের কাজ হ'ল সেইসব রোগ যাতে না হয় তার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করাঃ যথোপযুক্ত সময়ে টিকা 
দেওয়া ও অন্যান্য জৈবিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন 
ওষধ ব্যবহার করা হয় এবং কখনও কখনও এইসব 
পশুপালনকেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য 
পশচিকংসকদের খুব দীর্ঘসময় আতিবাহত 
করতে হয়। 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


ক 
অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে পশুরোগ- 
সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রধানত পশুচাকংসা- 
কৃত্যকের এবং কাজ যত বাড়ে পশুমচাকংসা-কৃত্যক 


ততই উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়। পশচীকৎসা- 
কৃত্কের একান্ত প্রয়োজনীয়তা এইসব দেশে 
স্বীকীতি লাভ করেছে এবং যে কয়জন পশু- 


চিকৎসক পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাঁদের সংখ্যার 
উপরেই অনেক সময় পশাঁচাকৎসা-কৃত্যক সম্প্র- 
সারণের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। নিজেদের দেশে 
বা এলাকায় শিক্ষণপ্রাপ্ত পশুচাকৎংসকদেরই 
নিষুন্ত করার যে আকাঙ্ক্ষা এইসব দেশে দেখা যায় 
তা প্রাণধানযোগ্য। এটা সব সময় সম্ভব হয় ন 
এবং অপেক্ষাকৃত বোশ উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত পশুচিকৎসকদেরও পশ্াচাকংসা-কৃত্যকের 
কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
এর কতকগুলি সুবিধা ছিল, কারণ এর অর্থ 
হ'ল এই যে, এই স্নীশক্ষণপ্রাপ্ত পশুঁচিকিৎসকেরা 
মজবুত বুনিয়াদ তৈরি করে দিয়োছলেন এবং 
তেমান সব ব্বানয়াদের উপরেই পশ্াচীকৎসা- 
কৃত্যকগঁল গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে, সম্প্র- 
সারণের পরে এইগ্ীলর যথার্থ মূল্য দ্বানয়ার 
আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে। 


স্থানীয় শিক্ষণব্যবস্থা 


কালের অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কম- 
উন্নত দেশগ্ীলতে পশুচীকংসকদের স্থানীয় 
শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য অধিকতর সুযোগ দেওয়া 
হচ্ছে। স্থানীয় শিক্ষণপ্রাপ্ত পশুঁচীকংসকদের 
- অবস্থার যে ক্লমোন্নাত আশা করা যাচ্ছে তা যদ 
হয়, তা হলে এটা আরও বহু যুবককে পশ:- 
চিকৎসকরুপে স্নাতক হবার জন্য উৎসাহত ক'রে 
তুলবে এবং এইসব দেশ থেকে জগতের অপেক্ষাকৃত 
উন্নত দেশগুলির পশাচিকৎসা বদ্যালয়গুলতে 
শিক্ষণলাভের জন্য ছাত্র পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা আর 
থাকবে না। এটা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায় 
যে, এইসব দেশে বিপুলসংখ্যক পালিত পশু বিরাট 


পট 


৪৩৮ 


বিস্তীৰ্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকার জন্য এবং 
যে অবস্থায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাতে 
পশুর স্বাস্যপালন ও রোগনিয়ন্্ণ করার জন্য 
যা যা করা দরকার পশুচাকৎসকেরা সেসব করতে 
সমর্থ হন না। এর ফল এই হয়েছে যে, বিশেষু 
ধরনে সামান্য শিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ লোকদের 
নযুন্ত করতে হয়েছে, পশুচিকৎসকদের তত্ত্বাবধানে 
তারা কাজ করে। এইসব লোক আজ অপরিহার্য 
এবং তারা যে কাজ করে তার তাৎপর্য জগতের বহু 
দেশে পশ:স্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যাপারে আজ যে অগ্র- 
গতি দেখা যাচ্ছে তাতেই প্রাতিফলিত। 


মিলিত কাজ 

অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে সরকারী 
পশ্ঁচীকৎসা-কৃত্কের কাজ প্রথমত ছোঁয়াচে ও 
সংক্লামক ব্যাধিগৃলির নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কাজেই 
একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে। সাধারণভাবে 
বলতে বিশেষ একটিমাত্র পশুর গুরুত্ব সামান্যই, 
পশুচিকিংসার কাজের আদর্শ হ'ল পশুর দলকে 
রোগমুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় রোগসুষ্টি 
রোধ করা। 


এমাঁনভাবে এককালীন বহু পশুর উপয্ন্ত সময়ে 
এবং উপয্যন্ত স্থানে চিকিৎসা হয়। এইসব এলাকার 
আসল জিনিস হ'ল মিলিত কাজ। স্বভাবতই 
যেসব রোগ জনা এবং যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব 
বোৌশ সেইসব রোগেরই এই জাতীয় পশুঁচীকৎসার 
ব্যপারে অগ্রাধকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং 
ভাবষ্যতেও দেওয়া হবে। এসব এলাকায় একদা 


দূরীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের কাজে যে উন্নাত দেখা 
যাচ্ছে, অনেক সময় বেশ দ্রুত উন্নাত, তা খুবই 
উৎসাহব্যঞ্লক। 


সম্প্রাত যেসব রোগ দেখা দিচ্ছে বা যেসব রোগ 
আগে থেকেই ছল কিন্তু নজরে পড়ে নি সেইসব 
রোগের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবশর 
অন্যান্য জায়গায় রোগ নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে এবং 


স্থানীয় ও অন্যত্র রোগ-নিরূপণ ও গবেষণার 
'প্রয়োগশালাসমূহে কাজের যে ফলাফল পাওয়া 
যাচ্ছে তার দ্বারা পশুচীকৎসকেরা এই কাজে খুব 
+ শহায্য পাচ্ছেন। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন 
করা সত্তেও অনেক সময়ে নতুন নতুন রোগ বাইরে 
থেকে আমদাঁন হয়ঃ সংক্রমণ-বাহী রোগগুঁল 
খুব তাড়াতাঁড় চেনা দরকার যাতে স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ- 
ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায়? 


পশপালন 


পশুপালন ও পালিত পশুর পুন্টসাধন ব্যাপারে 
প্রশৃচীকংসকদের কাজ কী-এ নিয়ে সব সময়ই 
বহ; আলোচনা হয়েছে । যদিও এমন দাবি উঠতে 
পারে যে, পশুরোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয় ছাড়াও তাদের 
মধ্যে নিঃসন্দেহে একাঁট ঘানশষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। 
পশ.স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নাতির ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে 
পাঁথবশর কম উন্নত দেশগুতে, , এ 'জানসটা 
সুপারস্ফূট এবং এইসব দেশে পশুপালন সম্পর্কে 
' পশ্যাচকিৎসকদের বেশ ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 


শিক্ষণ সময়ে তথ্য-আভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান 
অজন করতে হবে। পাঁথবীর এইসমস্ত দেশে 
পশযাচীকৎসা-বদ্যালয়গ্ীলতে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, পশুপালন তার বিভিন্ন 
দিক সহ তাদেরই অন্যতম- এইসব জায়গার পশু 
পালকেরা প্রধানত পশুচিকিংসকদের সাথে 
আলোচনা ও তাদের পরামর্শের উপরে নির্ভর 
করে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, পশু- 
চাকৎসকেরা এইসব এলাকায় ভ্রমণ করার সময় বহু 
সমস্যা সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দিতে হয়_ সে 
সমস্যাগুলি যে শুধু পশু সম্পর্কে তা নয়, মানুষ 
সম্পর্কেও এবং একটি মজার ব্যাপার উল্লেখযোগ্য 
এই যে, অন্তত একটি পশুচাকৎসা বিদ্যালয়ে 
শিক্ষণীয় পশ্াচাকৎসা বষয়গুলের মধ্যে মানুষের 
ওষধ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ সান্নাবষ্ট করা 
হয়। 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


কম উন্নত দেশগুলিতে পশউৎপাদন ব্যবস্গা 
যত উন্নত হচ্ছে প্রজননের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
পশুও তত আমদানি করা হচ্ছে। রপ্তানির পূর্বে 
যেমন এই পশুগুলিকে পরীক্ষা ক'রে দেখে নেওয়া 
হয় যেন এদের কোন সংক্রামক ব্যাধি না থাকে, 
তেমনি গন্তব্স্থলে পেখছবার পরেও দেখে নিতে 
হয় কোন বিশেষ সংক্লামক রোগ. সৃন্টির আশঙ্কা 
যাতে কম থাকে। এইসমস্ত মূল্যবান পশু 
স্থানীয় কোন রোগের সংস্পর্শে এসে যাতে 
আক্রান্ত না হয় তার জন্য পশুচাকংসকদেরও 
সতর্ক দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক এবং তেমন 
কোন সংক্রামক রোগের লক্ষণ যাঁদ তাদের দেহে 
দেখা যায়, তা হ'লে অবিলম্বে চিকিৎসা করতে 
হবে। এইভাবে, যাঁদও সাধারণক্ষেত্রে, কম উন্নত 
দেশগুলিতে বিশেষভাবে কোনও একাঁট পশু 
সাধারণত খুব যত্ন পায় না, আমদানি-করা পশু 
গুলির ব্যাপারে এই নিয়মের ব্যাতক্রম দেখা যায়। 


এইসমস্ত দেশে একদিকে যেমন পশুচিকিংসার 
প্রধান কাজগদীল সরকারী পশুচাকৎসা-কৃত্যক 
কর্তৃক নির্বাহ হয়, অন্যাদকে তেমাঁন ব্যান্তগত 
ব্যবসায়ে রত পশুচিকিৎসকদেরও দেখা যায়, 
বিশেষত বড় বড় শহরগুলিতে। দেশ যত উন্নত 
হ'তে থাকে এবং উন্নত ধরনের পশুর পাল যত 
সম্ট হ'তে থাকে ততই ব্যান্তগত ব্যবসায়ে রত 
পশচিকিংসকদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এইসব 
পশহচিকিংসকের ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার চিকিৎসা 
করার ও গৃহপালিত পোষা জীবজন্তু, যথা--কুকুর 
ও বিড়াল প্রভৃতির স্বাস্থ্য ও রোগ পর্যবেক্ষণ করার 
যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 


এইসব কম উন্নত দেশে যেসমস্ত রোগ সাধারণত 
দেখা যায় তার চেয়ে যেসব রোগ সম্ভবত লোক- 
চক্ষুতে কম ধরা পড়ে সেইসব রোগ আস্তে আস্তে 
মনোযোগ আকৰ্ষণ করছে এবং পশুঁচাকংসকদের 
সংখ্যা যত বাড়বে এইসব রোগ ততই ভালভাবে 
নিয়ন্দণ করা যাবে। 


৪৩৯ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


পুঁথবীর স্বল্প-উন্নত দেশগুলিতে পশু 
উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল 
পালিত পশুর ও পশুজাত দ্রব্যের রপ্তানি-ব্যবসার 
পত্তন করা। কোন কোন দেশে এ কাজ ইতোমধ্যেই 
শুরু করা হয়েছে এবং বহুসংখ্যক পশু নিয়ে 
কারবার করে পশৃঁচীকংসকদের তত্ত্বাবধানে পাঁর- 
চালিত এমানসব কসাইখানা সেসব দেশে দেখা 
যায়। আর্থনীতিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই- 
সব কাজের সাফল্য পালিত পশুর স্বাস্থ্যের উপরে 
অনেকখানি নির্ভর করবে। যেসমস্ত রোগ ইতো- 
মধ্যে নিরুপিত্ত হয়েছে সেইসমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও 
দূরীকরণ, এখন পর্যন্ত যেসমস্ত রোগ নিরাপত 


হয় নি সেই সমস্ত রোগের কারণ ও তার 1নিয়ন্দ্ৰণের 
জন্য সরকার কর্তৃক বা ব্যান্তগত ব্যবসায়ে নিরত 
প্রীতষ্ঠানগ্‌ি কর্তুকি পাঁরচাঁলিত গবেষণার কাজ 
এবং প্রয়োজনীয় জৈবিক পদার্থ ও ওঁষধ, হিসাবে 
ব্যবহৃত দ্রব্য সংস্থান করা-এ সমস্তই এই জাতীয় 
পরিকল্পনার একান্ত অপাঁরহার্য অঙ্গ। এটা 
সানন্দে উল্লেখ করা চলে যে, এইসব বিষয়ের 
গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন . এবং অনুকূল 
পাঁরপাশ্বিকতর মধ্যে এখন এইসব এলাকায় এই 
সমস্ত কাজের উন্নাতির জন্য উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। 
[১৯৫৯, অগাস্ট সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফার্মং পাত্রকায় 
প্রকাশিত স্যার টমাস ডালিঙের প্রবন্ধ থেকে] 





88০ 


লন্ডনের "সমেন্স হসাঁপটাল'এ ১৮৪৩ সালে 
একজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হ'লে তার মৃত- 
দেহের ময়না তদন্তের পরিচালনা করেন ডাক্তার 
বাস্ক্‌। তার অন্দে পাতার আকারের অনেকগুলি 
চ্যাপ্টা কীট পাওয়া যায়। সেই কটটগুলিই ছিল 
নাবিকাঁটর মৃত্যুর জন্য দায়ী। পরে এই কাঁটের 
নাম দেওয়া হয় বাস্ক-এর কাম বা মানুষের 


বৃহদন্তের কীম। আরও কিছুকাল পরে ১৮৭৬ 
সালে লুইস এবং ম্যাককোনেল নামে দুইজন 


ইংরেজ চিকিৎসক একজন অসমীয়ার অন্নে আর-এক 
রকমের কট (আ্যামৃফস্টোম) আবিষ্কার করেন। 
পরভোজী কণটগীল ওই অন্ত শোষণ ক'রেই খাদ্য 
আহরণ করাছল। এর পরে ১৯১৩ সালে ডান্তার 
লেন মালয়-কীম নামে আরও এক জাতের কৃমি 
আঁবত্কার করেন একটি অসমীয়া বালিকার অন্যে। 


১৯৪৭ সালে হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে, পূর্ব 
এাঁসয়ায় অন্তত কোটখানেক লোক এসব কামর 
দ্বারা আক্লান্ত। চীনের শাওসঙ জেলায় মানুষের 
বৃহদন্তের কৃমির আক্রমণ স্বাস্থ্যহঈীনতার ও জাবন- 
হানর একটা প্রধান কারণরূপে গণ্য। এর 
আক্ৰমণে এক এক সময় গোটা পাঁরবার-কে-পারবার 
নিৰ্মল হয়ে যায়। 


পূর্ব দেশগ্ীলই এই তিনটি কীমকীটের আবাস- 
স্থল। এসব এলাকায়, বিশেষত ভারতের আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উীঁড়ষ্যায় শুকরের অন্নে 
এসব কীমির অবস্থান সাধারণ ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়য়েছে। বাক্‌লে তাঁর ১৯৩৯ সালের তদন্তের 
যে বিবরণী দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, পূর্ব 
ভারতে বিশেষ ক'রে আসামের মাঁণপুর উপত্যকায় 
মানুষের অন্নে এসব কৃমির আক্রমণ সাধারণ ঘটনা । 
কামরূপ জেলায় মোট আঁধবাসীদের শতকরা ৪২ 
জনই, বোঁশর ভাগই শিশু, দেখা গেছে, দ্বিতীয় 
কাঁটাটর দ্বারা আক্লান্ত। তা ছাড়া, মালয়-কৃমির 


৪ক 


জলত উড্ডিদ সম্বন্ধে সাবধান 
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মারাত্মক আক্রমণে মাদ্রুজে দু'জন লোক মারা গেছে 
ব'লে খবর পাওয়া গেছে। 

বৃহদন্বের কৃমি চ্যাপ্টা, কতকটা পাতার মত কিন্তু 
তার দেহ মাংসল। এই কাঁট এক থেকে তিন ই 
পর্যন্ত লম্বা, প্রায় আধ ই চওড়া এবং ১/১০ 
ইণ্ডি পুরু হয়। দ্বিতীয় প্রকারের (আ্যামীফস্টোম) 
কীট. অনেক ছোট, ইণ্ডিটাক লম্বা এবং সিকি 
ইণ্ডি চওড়া, দেখতে ছোট একাঁট পাতার ধরনের । 
তন রকমের কীটেরই রঙ জীবন্ত অবস্থায় উত্জবল 
লালচে; এরা পেশীবহুল দেহ সঙ্কুচিত ও 
প্রসারত করে ধীরে ধরে নড়াচড়া করে। 


{তন রকম কৃমিরই দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রায় 


একই ধরনের) প্রাণীর অন্বের গায়ে লেগে থাকাব 
জন্য এদের একটা শোষক মুখ আছে-বাটর 


আকারের । প্রাতাঁট কাটের স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়- 
বিধ প্রজননযন্্ আছে এবং একটি কীট এক দিনে 
প্রায় ২৫ হাজার ডিম পাড়তে পারে । ডিম এত ছোট 
যে খাল চোখে দেখা যায় না। ভিমগীল অন্বের 
ভিতরের জিনিসগুলোর সঙ্গে মিশে থাকে এবং 
আক্রান্ত লোকের বা অন্য প্রাণীর মলের সঙ্গে 
সর্বদাই বোরয়ে আসে। 


জশীবনবৃত্ত 


খোলা জায়গায় জলের সংস্পর্শে অথবা অনুকূল 
পাঁরবেশে ডিমগুলে ফোটার উপযোগী থাকতে 
পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা-কীট বেরোয়। পাঁরছকার 
জলের এক বিশেষ ধরনের শামূকের ভিতরেই শুধু 
বাচ্চাগুলো বড় হ'তে পারে! সাধারণত পরিজ্কার 


জলের জলাশয়ে এ রকম শাম্‌কের বাস। কয়েক 
মাস পরে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে শামুকের ভিতর 


থেকে বোরয়ে এসে জলাশয়ের জলে ছাড়িয়ে পড়ে 
এবং ব্যাঙাচর মত 1বচরণ করতে থাকে। জলের 
ভিতর তারা নিজের বাসের উপযোগ গাছগাছড়া 
খুজে নেয় এবং সেসব গাছের পাতায় বা ফলে 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


আস্তানা গাড়ে। ক্রমশ কাঁটগুলো পাষ্ট হয়ে ওঠে। 
এর প্রীতাঁট কাঁটই হচ্ছে ক্ষ;দ্রাকার ভাবী-কৃমিকীট। 
এই বাচ্চাদেরও মুখ থাকে আহার করার জন্য ও 
মানুষ বা অন্য প্রাণীর অন্দের গায়ে লেগে থাকার 
জন্য। 

পাঁরপাশ্বক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার 
জন্য বাচ্চা-কীট নিজের শরীর থেকে এক রকম কড়া 
চটচটে জানস বের ক'রে, তা দিয়ে নিজেকে ঘিরে 
একটা আবরণ তোর করে এবং সেই খাপের ভিতর 
লুঁকয়ে থাকে। কোন প্রাণীর অন্দের মধ্যে 
গিয়ে পেখছোতে না পারলে এরা এর বেশি আর 
বাড়তে পারে না। জলের ভিতর যে গাছের পাতায় 
বা ফলে এরা বাসা বাঁধে, সেই পাতা বা ফল যদি 
কোন মানুষ বা প্রাণী কাঁচা খায়, তবে সেই সূত্রেই 
এই কাঁট তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ 
পায়। 

বাক্‌লের মতে আসামে যেসব জলজ উদ্ভিদের 
ফল সাধারণত কাঁচা বা রান্না ক'রে খাওয়া হয়, 
সেগুলো হচ্ছেঃ?" সিয়াণ্টেপা অথবা পাঁনকাল 
(‘অটোলয়া আযালিস্‌ময়েড্‌স্‌’)), মৌকোয়া (“নিম্‌- 
ফোই লোটাস), 'সিঙ্ঘারা (ট্র্যাপা নাটান্‌স্‌'), 
নিখোরু (ইউাঁরয়েইল্‌ ফেরক্স”), বাদাম (নেলহম্বো 
'নউাঁসফেরা') এবং হেলুক (“নিম্‌ফোই'জাত)। = 


{সঙ্ঘারা, সসিঙাড়া, জলিফল বা পানফলের শাঁস 
লোকে খেয়ে থাকে; দাঁত ও মুখ দিয়ে ছাল 
ছাড়িয়ে ফেলে শাঁসটা বের ক'রে নেয়। এভাবে ছাল 
কয়েকাঁট বাচ্চা-কীট তার পেটের মধ্যে ঢুকে 
যায়। একটি পাঁনফলের গায়ে ২০০ট পর্যন্ত 
কউ থাকতে পারে, এবং কয়েকটি মাত্র পাঁনফল 
খেলে শরীরের ভিতরে প্রচুর সংখ্যক পোকা ঢুকে 
পড়তে পারে। 

পেটের ভিতর চ'লে যাবার পরেই কণটের 
উপরের আবরণটা গ’লে যায় এবং বাচ্চা-কীম অবাধে 
চলাচল করতে পারে। নাড়ভুশড়র ভিতর দিয়ে 
চালে চলে অবশেষে কাঁটিগনাল অন্দের মধ্যে 


সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে তাদের শোষক মুখ 
দিয়ে আঁকড়ে লেগে থাকে। সেই অন্বদেহ 
থেকেই খাদ্য আহরণ ক'রে ক'রে কট বড় হয়ে 
ওঠে এবং পূর্ণত প্রাপ্ত হয়ে ডিম পাড়তে শুরু 
করে। 


মানঃষের দেহে 

একজন মানুষের অন্দে হাজারখানেক কীমকণট 
আশ্রয় নিতে পারে। মাঝে মাঝে মলের সঙ্গে 
কয়েকাঁট বোরয়ে যেতে পারে, উজ্জব্ল লালচে রঙ, 
আকার এবং নড়াচড়া দেখেই তাদের চেনা যায়। 
আসামে এসব পরভোগণী কীমকীটকে বলা হয় 
'সুতি'। 

কীটগুলো অন্যের ভিতরের কোমল আবরণ এমন 
শন্ত করে কামড়ে ধ'রে থাকে যে, অনেক সময় তাতে 
গভীর দাগ প'ড়ে যায়। সময় সময় এ থেকে ওই- 
সব জায়গায় ঘা হয়, অন্রের ভিতরের আবরণ ফুলে 
ওঠে এবং অনেক সময় সেই ঘা থেকে রন্তও পড়ে। 
এর ফলে পেটের ভিতর অস্বাস্ত বোধ হয়, ব্যথা 
হয়, উদরাময় হয় এবং রন্তহশীনতা দেখা দেয়। 
পরবর্তী অবস্থায় আক্লান্ত ব্যান্তর হাত, পা, পেট 
ও মুখ ফুলে যায়। 1চাকৎসা না হ'লে রোগী 
মারা যায়। তবে ঠিকমত ধরা পড়লে এবং 
সুচিকিৎসা হ'লে, অন্য থেকে কৃমিকঁট একেবারে 
বোঁরয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যান্ত আরোগ্য লাভ 
করে। 


সংক্রমণের সন্ত ্‌ 

পুকুরের বা বিলের জলে অনেক সময় জলি- 
ফলের বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের চাষ করা হয় 
এবং সেসবের পুষ্টির জন্য সার হিসাবে মানুষের 
মল প্রয়োগ করা হয়। সেই মলের সঙ্গে কামর 
ডিম থাকলে তারা সেই জলের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
অভ্যাসও এই কাট সংক্রমণের অন্য এক সূত্র। 
কামিবাহী শূকর বা অন্য প্রাণী এঁদকে-ওাঁদকে 
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চ'রে খাবার সময়ে যেখানে-সেখানে মলত্যাগ ক'রেও 
সংক্রমণের কারণ ঘাঁটয়ে থাকে। জলের মধ্যে 
শামুক জলজ উদ্ভিদের পাতা খায় এবং গাছের 
গায়ে লেগে থাকে; সেই গাছে যেসব ফল কন্দ 
প্রভাত জন্মায়, শামূকের ভিতর থেকে কামর ডিম 
সেসবের মধ্যে সংক্রামত হয়! সেই ফল বা কন্দ 
খাওয়ার সময় মানুষের ও শূকর বা অন্য প্রাণীর 
পেটে কৃমির ডিম চ'লে যায়। 


_ এসব কাম শুকরের অন্দরে প্রচুর সংখ্যায় দেখতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু এদের আক্রমণে শুকরের দেহে 
বিশেষ কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে না। 
শুকরের পেট হচ্ছে এই ক্রিমির নিরাপদ দুর্গ 
বিশেষ। মানুষের অন্তে এসব কৃমির আরুমণ 
মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাই মানুষকে বলা যায় এর 
আঁতীঁরন্ত আশ্রয়দাতা । মানুষ আর শুকর উভয়েরই 
দেহে এই কীমর জীবনবৃত্ত একই পর্যায়ে চলে! 


দমনের কথা 


শূকরই এসব কামর প্রধান আশ্রয়দাতা, কাজেই 
এই মারাত্মক কাটের দমনের ব্যাপারে শুকর 


কাজেই 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ৯৩৬৬ 


জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। মানুষের মল- 
পরাক্ষায় এই কাম ধরা পড়লে চিকিৎসা করতে 
হবে! মল বিনম্ট করার এমন কোন সুব্যবস্থা 
করা দরকার যাতে মলের সঙ্গে কৃমির ডিম থাকলে 
নষ্ট হয়ে যায়। জলজ ডীদ্ভদের পৃম্টির জন্য যাঁদ 
জলে মল প্রয়োগ করতে হয়, তবে প্রয়োগ করার 
আগে সেই মলকে চুন প্ৰভৃতি বিশোধক দ্রব্য দিয়ে 
শোধন করে নিতে হবে। 


যেসব জলায় বা পুকুরে জলজ উদ্ভিদের চাষ করা 
হয়, তার ধারেও যেন শূকর যেতে না পারে তার 
কড়া ব্যবস্থা করতে হবে। পদকুরের মাছ এবং 
উদ্ভিদের পক্ষে যেসব ক্ষামূক অপ্রয়োজনীয়, 
সেগুলোকে বিনাশ করা দরকার। শুকরপালকেরা 
পশুচিকিৎসকের উপদেশ নিয়ে তাঁদের খামারের 
শূকরগনালর পেটে কৃমি থাকলে তা বের করে 
ফেলার ব্যবস্থা করবেন এবং উন্নত পদ্ধাততে 
শুকরগীলর লালনপালন করবেন। কোনক্রমেই 
এদের জলজ উদ্ভিদ খেতে দেওয়া উচিত নয়। 
মানুষ যখন জালফল বা অন্যান্য জলজ ফল বা 
উদ্ভিদ খেতে চান, সেগুলো রান্না ক'রে খাবেন, 
আর কাঁচা খেতে হ'লে গরম জলে ফাঁটয়ে নিয়ে 


সম্বন্ধেই বোশ সতর্ক হওয়া দরকার। খোঁজ তবে খাবেন। [১৯৫৯ অক্টোবর সংখ্যা ইন্ডিয়ান 
নিয়ে যেখানেই এই কৃমির ডিম দেখা যাবে, সৈ ফাঁমং থেকে] 
্‌ 219% (৫২ 
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গয়ক্ষেতর আগাছা 
বিনাশে “২, ৪-ভি’ 


সম্প্রতি নয়াদিল্ল'তে অবাস্থত ভারতীয় কাঁষ- 
গবেষণ প্রীতষ্ঠানের কীষিবিজ্ঞান বিভাগে এবং 
ভারতের বিভিন্ন অংশে, তা ছাড়া বিদেশেও, পরাক্ষা 
ক'রে নিঃসংশয়ে জানা গেছে যে, ধান্যব্শীয় শস্যের 
ক্ষেতে সাধারণত বেথুয়া (চেনোপোডিয়াম আলবাম), 
পিয়াজ (আ্যসফোডেলাস টেনুইফোলিয়াস), হিরণ 
খনাঁর (কনভল্‌ভুলাস্‌ আভোঁন্সস্‌), পাঁতপাপড়া 
(ঁফউমারয়া পাঁভর্ফ্রারা), পোহাঁল (কার্থামাস্‌ 
অক্সায়াকাল্থা), কৃষ্ণনীল (আ্যানাগাল্পিস্‌ আর্ভোন্সস্‌) 
প্রভীত যেসব আগাছার উপদ্রব ঘটে, সেগাঁল আঁত 
ভালভাবে এবং কম খরচে দমন করা যায় আশ্চর্য 
রসায়ানক দ্রব্য ‘২, ৪-ডি' (২, ৪-ডাইক্লোরোফেনাক্স 
আ্যসোটক্‌ আযাসড) প্রয়োগ ক'রে। 


সকলেই জানেন যে, ফসলের উৎপাদনে আগাছা 
অত্যন্ত লোকসান ঘটায়। ধান্যবর্গীয় শস্যের 
ক্ষেত্রে আগাছার জাত, আক্রমণের ধরন, মাটির 
উর্বরতা প্রভাতি ভেদে এই ক্ষতির পাঁরমাণ শতকরা 
৫ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত উঠতে পারে। কম ক'রে 
যাঁদ শতকরা দশ ভাগও ধরা যায় তা হ'লে এদেশে 
বছরে আগাছার দরুন শুধু গমের চাষেই লোকসান 
যায় প্রায় ৮ লক্ষ টন গম-যার দাম প্রায় ৩১ কোট 
৩০ লক্ষ টাকা। এই বিপুল ক্ষতি কী ক'রে রোধ 
করা যায়? 


হাতে বা যন্দের সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করার 
যে রীতি প্রচালিত, তার কতকগুলো অস্াবধা 
আছে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে আগাছা দমনে 
সেই অস্মাবধা নেই। যেমন, খুরাঁপ বা. নিড়েন- 
দেওয়া যন্ব্ গাছের খুব কাছে চালানো যায় না, 
তাতে গাছের ক্ষাত হবার ভয় থাকে। তাই 
পারম্কার করা সত্তেও কিছু আগাছা ক্ষেতে থেকেই 
যায়: 
হয় বং পরবৰ্তী চাষে উৎপাত আবার পুরোপদীরই 


- সারতে লাগানো হয়। 
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দেখা দেয়। জাঁমতে 'নড়েন দলে অনেক সময় 
মাটির গভীর তলে অবাস্থত আগাছাবীজ উপর- 
স্তরে উঠে আসে এবং তা থেকে অও্কুর বোরয়ে 
নতুন আগাছা জন্মায়; সুতরাং নিড়েন দেওয়ার 
উদ্দেশ্যটাই কতক পাঁরমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়। 
আগাছানাশক রাসায়ানক দ্রব্য ফসলের সারিতে 
এবং দু সারির মাঝের ফাঁকা জায়গাতেও প্রয়োগ 
করা চলে। আগাছানাশক দ্রব্যের প্রয়োগে মাটির 
নড়চড় হয় না, কাজেই পুরানো আগাছা ম'রে যাবার 
পরে আর নতুন আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা 
থাকে না। 


গবেষণকমশীরা দেখিয়েছেন যে, কাছাকাছি দুই 
সারতে লাগানো ফসলের মাঝখানের মাটি খুঁচিয়ে 
দিলে, তাতে দ:’পাশের সারির গাছের শিকড়ের 
ক্ষাত হ'তে পারে, তাতে ফলন ক'মে যাবার 
সম্ভাবনা । ধান্যর্গীয় ফসল এরকম কাছাকাছি 
যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত রথাম- 
স্টেড পরাক্ষণকেন্দ্রের প্রান্তন আঁধকর্তা স্যর 
উইলিঅম অগ্‌-এর মত বিশেষজ্ঞ ব্যান্তও বলেছেন 
যে, ক্ষেতের উপরস্তরের মাটি খপুচিয়ে বা খশুড়ে 
দেওয়া যাঁদও আগাছা নাশের পক্ষে আত- 
প্রয়োজনীয়, তবু তাতে গাছের 1শকড়ের ক্ষাত 
হবার সম্ভাবনা, কাজেই এঁদক থেকে বিবেচনায় 
আগাছা দমনের জন্য মাটি খোঁচানোর কাজ নিতান্ত 
অপরিহার্য না হ'লে করা উচিত নয়। সুতরাং 
গাছের শিকড়ের কোন রকম ক্ষাত না ক'রে যাঁদ 
সার্থকভাবে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করা যায়, 
তবে সেটাই একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় । 


দিল্লাতে প্রদর্শন 


সেগুলো থেকে আবার তাদের বংশাবস্তার নয়াদল্লীর ভারতীয় কীষগবেষণ প্রাতিষ্ঠানের 


ব্যাপক কাষ-পারিক্পনার কাজে দিল্লী রাজ্যের 


কয়েকাঁট গ্রামে কৃষকদের জাঁমতেই ১৯৫৬-৫৭ এবং 
১৯৫৭-৫৮ সালের রাবি খন্দের চাষে উক্ত রাসায়ার্নক 
দ্রব্য প্রয়োগের ফল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই 
বছরই পায়ে-চালানো ছটানো-যন্তের সাহায্যে 
জমিতে ‘২, ৪-ড' এক পাউন্ড ৬০ গ্যালন জলের 
সঙ্গে মশিয়ে ছিটানো হয়েছে। "ছট.নোর হিয় 
সপ্তাহ পরে বীজ বপন করা হয়েছে। আগাছা- 
গুলো যখন সম্পূর্ণ বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ ফসল 
কাটার প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে সেগুলো গুনে ওজন 
করা হয়। গমের ক্ষেতে আগাছানাশক হিসাবে 
‘২, ৪-ড'র কার্যকারিতা নিচের তালিকায় দেখানো 
হ'ল। %*% 


দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ 
এই দুই বছরই নিয়ন্্ৰণের জমিতে যেখানে আগাছার 
সংখ্যা যথাক্রমে ১৮২ আর ১৭৯, ওষধ প্রয়োগ করা 
জমতে সেখানে ২১ আর ৬। বেখুয়া আর 
পিয়াঁজি-রাঁব খন্দের এই দু'টো আগাছার দমনেই 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


এই রাসয়ানক দ্রব্যাটর কার্ধকারতা খুব বেশ 
হ'লেও, এর প্রয়োগে পিয়াজ ঘায়েল হয় বোশ। 


ওষধ প্রয়োগ করা সত্তেও ছু আগাছা যে 
মরে নি, তার মানে এ নয় যে, 'জনিস্টার 
কার্যকারিতা ছু কম। এটা হয়েছে রাসায়নিক 
দুব্যাট যে ছি'্টয়েছে তার দরুন। যে আগাছাগুলো 
বেচে গেছে, ছিটাবার সময় ওষুধ তাদের গায়ে 
লগে ন বা ঠিকমত লাগে নি। এমনও দেখা 
গেছে যে, খুব পুষ্ট আর তেজ একাটি আগাছার 
উপর ওষুধের কিয়া হয়েছে ঠিকই, তবু সেটা বিকৃত 
হয়ে বেচে আছে এবং তার বাড় গেছে বন্ধ হয়ে। 
এরকম আগাছা ফসলের সঙ্গে প্রাতযোগতা করতে 
কমই পারে। ওষুধ ছিটানো এবং না-ছটানো 
জাঁমর আগাছার ওজন থেকে পাঁরছ্কারই বোঝা 
যায় যে, বেচে-যাওয়া আগাছার ওজন ওষুধ-না” 
ছটানো জমির ওইরকম আগাছার ওজনের একে- 
বারে অর্ধেক। তারপর, বে“চে-যাওয়া আগাছা- 
গুলোর মধ্যে ঘাসই থাকে বেশি-যার উপরে এই 
র.সায়ানক দ্রব্যের ক্রিয়া হয় না। 














প্রতি চার বর্গফুটে 

আগাছা ১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৭-৫৮ 

সংখ্যা নতুন ওজন সংখ্যা নতুন ওজন 
(গ্রাম্‌) (গ্ৰাহ) 
নিয়ন্ত্রণ ওঘব প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ ওষব প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ 'উঘধ প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ ওঘধ প্রয়োগে 

বেথ্য়া ১৩ ৪8 ৮২ ১২ 8১ ২ ৯৫ ৩ 
পিয়াজি ১৩১ ১৪ ৩৯৮ ২২ ১২১ ৩ ২৫৩ ৩ 
অন্যান্য ৩৮ ৩ ৮১ স্‌ ১৭ ১ ২৯ ১ 
মোট ১৮২ ২১ ৫৬১ ৩৮ ১৭৯ ড ৩৭৭ ৭ 





28৫ 


বসুন্ধরা ৪ ১২শ বর্ষ £ঃ ১১শ সংখ্যা 


নিচের তালিকা থেকে ‘২, ৪-ড'-এর ক্রিয়ায় যে 
উপকার হয় তা বোঝা যাবে ; 


দুই বছরই শস্যের উৎপাদন গড়ে শতকরা ২০ 
ভাগের বৌশ হয়েছে এবং চাষীর লাভ হয়েছে যথা- 
ক্রমে শতকরা ৩.৮ মণ এবং ২.৭ মণ। 


খরচ কম 


শুধু আগাছা দমন ক'রে ফসলের উৎপাদন 
বৃদ্ধির পক্ষেই যে ‘২, ৪-ি' উপকারী তাই নয়, 
এ ব্যবহারে খরচও কম পড়ে। ১৯৫৬-৫৭ 
সালে একর পছ- খরচ পড়েছে গড়ে ৪৫.৩৮ টাকা 
এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৯৯৮ টাকা। [১৯৫১৯, 
সেপ্টেম্বর সংখ্য ইন্ডিয়ান ফাঁর্মং থেকে] 

















সাল প্রতি একরে গড়ে নিয়ন্ত্রণেব উপর নীট লাভ 
যত মণ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি 
ফলেছে 
নিয়ন্ত্ৰণ ওঘধ প্রঃ মণ শতকরা (টাকি 
১৯৫৬-৫৭ সালে ছয়টি 
পুদৰ্শ নে গড়ে ১৫‘৬ ১৯৪ ৩:৮ ২৪৩ ৪৫৩৮ 
১৯৫৭-৫৮ সালে ২৩টি 
পু্দৰ্শনে গড়ে Ls ১২:৭ ১৫:৪ ২:৭ ২১:৩ ২৯*৯৮ 
খাটি 


৪৪৬ 


পরূলিয়ায় কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্ৰী 

পূরালয়া হাটমুড়া হাইস্কুলে খাদ্যোৎংপাদনের 
উন্নাতাঁবধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে 
অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপাতিত্বকালে ২র। ফেব্রুয়ার 
(১৯৬০) পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎ- 
পাদন মন্ত্র শ্রীতরূণকান্তি ঘোষ পুরুলিয়ায় কৃষির 
উন্নততর প্রথার স্যাবধা ও গুরুত্বের উপর জোর 
দেন। 

উক্ত সভায় পুরুলিয়ার ডেপুটি কাঁমশনার 
শ্রী এস এন রায়, আই এ এস, জেলার ব্যবস্থা- 
পারষদ-সদস্যগণ, ব্লক উন্নয়ন আধিকারকগণ ও 
অন্যান্য পদস্থ কম্মচারবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং 
তথায় বিবিধ উপায়ে সেচন এবং রাসায়নিক সার 
পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শত 
পুজ্কীরণস-উন্নয়ন, ছোট ছোট নদীর ধারে বাঁধ 
নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক জলাধারের ব্যবস্থা করাই 
পুরুলিয়ায় সেচনকার্ষের উপযোগী ববোঁচত হয়। 


মন্তিমহাশয় দোখয়ে দেন যে, (১) ক্ষদ্রেসেচ, 
(২) নলকূপ এবং (৩) কৃপ-এই যে তিন প্রকার 
সেচ-ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তার" মধ্যে 
নলকূপ-পরিকজ্পনাটি উক্ত জেলায় চাল; করা 
সম্ভব নয়, কারণ তথাকার জাম প্রস্তরময় ; 
পুরালয়ায় কৃষির উন্নাতর জন্য অপর দুটি পাঁর- 
কল্পনা চাল; করাই ভাল। 


হরিণডাঙ্গায় কৃষি ও কুঢিরশিল্প প্রদর্শনী 
সমান্ট-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যকের ভারপ্রাপ্ত 


মন্ত্রী ডান্তার রাঁফডীদ্দন আহমেদ ২৪এ জানুয়ার 
(১৯৬০) রাঁববার হাঁরণডাঙ্গায় কৃষি ও কুঢিরাঁশল্প 





প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। র্লক-কর্মীদের 


পল্লীতে এই চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। 
চারদিন ধ'রে উক্ত প্রদর্শন চলে এবং সান্নাহত 


88৭ 


টাকিটাকি 


মণ্ডপে বন্তুতা, সভা ও এ এলাকার কুটিরাশিল্প- 
সমূহে উৎপাদিত দ্রব্যাদর প্রদর্শনের আয়োজন করা 
হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে অগ্রত্যাঁশত সংখ্যায় মাহিলা- 
দের সমাগম পল্লী-নারীদের জাগরণ ও দেশের সাধারণ 
অগ্রগতির জন্য পুরুষের সহিত তাঁদের সহযোগের 
প্ৰচেষ্টা সূচিত করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে 
মন্ত্রী মহাশয় দেশের বর্তমান কতকগ্দাীল অসমাবধা 
ও জনগণকে সেগ্ীল দূরীকরণের উপায় বলেন। 
উক্ত অণ্ডলে এই ধরনের প্রথম এই প্রদর্শনী স্থানীয় 
জনগণের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করে। 


কৃষি ও হস্তশিল্প প্ৰদৰ্শনী 


পশ্চিমবঙ্গের সমান্ট-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক 
মন্ত্রী ডান্তার রাঁফউীদ্দিন আহমেদ ৬ই ফেব্রুয়ারি 
জলপাইগ্যাড় জেলার ধাপগঞ্জে একটি কৃষ ও হস্ত- 
শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 
স্থানীয় বহু কৃষক উপস্থিত 1ছলেন। 

মাল্পমহাশয় তাঁর ভাষণে কৃষির উৎপাদন বাদ্ধর 
উপর জোর দেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় {বাঁভন্ন 
ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। 


এই ফেব্রুয়ারি মন্ত্িমহাশয় জলপাইগ্যাঁড় জেলার 
ফাটাপুক্রস্থিত সমান্ট-উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা বকের 
উৎপাদন-তথা-শক্ষণ কেন্দ্রটি পাঁরদর্শন করেন। 


রেশমাশলপ প্ৰদৰ্শনী 

সপ্তম নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহের 
রেশম দিবস" উপলক্ষে বহরমপুর ‘কলেজ অব 
টেক্সটাইল টেকনোলাজ'র প্রাঙ্গণে ওরা ফেব্রুয়ার 
(১৯৬০) স্থানীয় রেশমাশিল্প-বিভাগ একটি সভা ও 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মুর্শিদাবাদের জেলা- 
শাসক শ্ৰী ভি এস সি বোনার্জ অনুষ্ঠানে সভা- 
পাঁতত্ব করেন ও প্রধান আঁতাথরুপে উপাস্থত 
ছিলেন জাপানী বিশেষজ্ঞ শ্রী কে তাকাহাঁস। 


শ্ৰীমতী জি ব্যানার্জ প্রদর্শলশীটির উদ্বোধন করেন। 
ৰ. 


বসুন্ধরা 2 ১২শ বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
গু 


বহরমপরের উপনীশল্প-অধিকর্তা (রেশমাশল্প) 
শ্ৰী এসব পাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে রেশম- 
শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমবঙ্গের রেশমাশিজপ- 
বৈভাগ ও বহরমপুরের কেন্দ্রীয় রেশমাশিল্প- 
গবেষণাকেন্দ্র এ পর্যন্ত যেসকল উন্নতি করেছে তার 
একাঁট সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। 1তান বলেন 
যে, দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষক পাঁরকজ্পনার বিভন্ন কর্ম 
কল্পনাকে কার্যে পারণত করার ফলে মুর্শিদাবাদ 
জেলার রেশমগ্ঁটি ও কাঁচা রেশমের উৎপাদন 
শতকরা ২৫ ভাগ বাদ্ধি পেয়েছে। তান আরও 
বলেন যে, রেশমশিল্প-ীবভাগ কর্তৃক পরাক্ষামূলক- 
ভাবে বিতাঁরত জাপানী বীজ থেকে পাশ্চমবঙ্গের 
রেশমকাঁট-পালকেরা উৎকৃষ্ট গুটি পেয়েছেন।, এই 
গুটগ্লির তন্তুর দৈৰ্ঘ্য প্রচালত নিস্তারী গনাটর 
তন্তুর দৈর্ঘ্যের দ্বগুণের আঁধক। প্রচলিত গুটি- 
গুলির তন্তুর দৈর্ঘ্য ২৭৫ থেকে ৩৫০ গজের মধ্যে। 
এই গঢটিগুলি থেকে জাত রেশমী সুতো 
আন্তর্জাতিক গুণসম্পন্ন হবে। 


শ্ৰী তাকাহাঁসি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
রেশমাঁশিল্পের সম্প্রসরণ ও উন্নয়নের বিশেষ সুযোগ 
অছে। তান বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজনীয় 
উদ্দীপনা ও আর্ক সহায়তা পেলে ভারতের 
রেশম-উৎপাদক রাজ্যগ্লির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
শীঘ্রই সবেণচ্ড স্থান অধিকার করবে। ভারতের 
রেশমাঁশল্প-উন্নয়নের পাঁরকল্পনাকে কর্মে রূপাঁয়ত 
করবার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-তথা-ভারতকে সকল প্রকার 
সাহায্য করতে তাঁর দেশ (জাপান) প্রস্তুত আছে 
বলে তান জানান। 


শ্রী বেনার্জ ম্ীর্শদাবাদের প্রসিদ্ধ রেশমাঁশল্পের 
অতীত এতিহ্য বর্ণনা করেন এবং সকলকে তুণ্তগাছ 
লাগাতে ও রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবনে উন্নত 
শ্রেণীর রেশমকঈট পালন করতে অনুরোধ জানান । 

ব্যবস্থা পাঁরষদের সদস্য শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, 
বহরমপুরের রেশমচাষ-অধীক্ষক শ্রী জে সি মৌলিক 
প্রভাত ভদ্রমহোদয়গণও সভায় বন্তৃতা করেন। 
অনুষ্ঠানশেষে রেশমণশল্প সম্পর্কে একটি চলাঁচ্চত্র 
প্রদার্শত হয়। | 

পচ 


88৮ 


রানীরহাটে প্রদর্শন 


সাতই ফেব্রুয়ার (১৯৬০) মেখাঁলগঞ্জের মহকুমা- 
শাসক মেখলিগঞ্জের রানীরহাটে এক কৃষি ও শিল্প 
প্রদর্শনীর উদ্বেধন করেন। মহকুমাশাসক এবং 
রক-উন্নয়ন আধিকারিক তাঁদের ভাষণে কাষ ও ' 
অন্যান্য বহুবিধ শিল্পের উন্নততর প্রণালস-জ্তাপক 
এই ধরনের প্রদর্শনীর গুরুত্ব জনসাধারণের নিকট 
ববিয়ে বলেন। প্রদর্শনীটি বড়ই চিত্তাকর্ষক 
হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই প্রচারাবভাগের স্টলাটর 
উচ্চ প্রশংসা করেন। 


ফাঁসদেওয়ায় প্ৰদৰ্শন 

শিলিগুড়ির হহকুমাশাসক শ্রী "এ কে বন্দ্যো- 
পাধ্যায় দার্জীলঙ জেলার শিলিগ্াড় মহকুমার 
ফাঁসদেওয়া থানার অধীন ফাঁসিদেওয়ায় ওরা 
ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) কৃষ, স্বাস্থ্য, শিল্প ও গবাঁদ 
পশ; প্রদর্শনীর উদ্বেধন করেন। ওখানে এইটিই 
এ ধরনের প্রথম প্রদর্শনী । 


শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে পল্লী-অণ্চলে এ রকম 
প্রদর্শনীর উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য বুঁঝয়ে বলেন। 
{তাম খাদ্যোংপাদন বৃদ্ধিতে মন ও শান্ত নিয়োগ 
করার জন্য পল্লীর জনগণের প্রীতি আহবান জানান। 


মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরে সপ্তম নাখল 
ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ উপলক্ষে আনন্দ- 
পুর সমবায় তন্তুবায় সামাতি লিঃ-এর উদ্যোগে 
৩রা ফেব্রুয়ার “রেশম দিবস” প্রাতপালিত হয়। 
মোঁদনীপুরের জ্লোশাসক শ্রী এ কে সেন, আই 
এ এস, উত্ত অনুষ্ঠনে সভাপতিত্ব করেন এবং এই 
উপলক্ষে আয়োজত রেশমজাত * দুব্যাদর এক 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 


জেলার রেশমাঁশল্প-কেন্দ্র এই আনন্দপুরে তসর 
বাফতা, কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য রেশমবন্তবাঁদ প্রস্তুত 
হয়ে থাকে। এ এলাকায় প্রায় ৩৫০টি তাঁত চলে 
এবং প্রায় ১,০০৩ লোক উতন্ত শিল্পে নিযুক্ত 


আছেন। সরকার-কর্তৃক উন্ত সমবায় সামাতকে 
আর্থক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং সরকারী 
সাহায্যে তথায় একাঁট রেশম-আড়ত স্থাপিত 


হয়েছে। 


সভাপাঁতর ভাষণে জেলাশাসক হস্তচালিত তাঁত- 
শিল্পের গোঁরবমুখর অতীতের কথা এবং দেশের 
বর্তমান অর্থনীতিতে তার ভূমিকার উল্লেখ করেন। 
তান এই শিল্পের উন্নাতিতে সরকারের সাহায্য এবং 
প্রেরণারও উল্লেখ করেন। তান জনগণকে আরও 
বোঁশ করে হস্তচালিত তাঁতজত, দ্রব্য ব্যবহার 
করতে অনুরোধ জানান। 

অনূষ্ঠানশেষে প্রচারবিভাগ 
চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। 


একটি 


কর্তৃক 


{নাখল ভারত তাঁত সপ্তাহ 

মেদিনীপুর জেলায় ৩১এ জান,য়ার থেকে ৭ই 
ফেব্রুয়ার (১৯৬০) পর্যন্ত সপ্তম নিখিল ভারত 
হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ প্রাতপালিত হয়। এ 
সম্পর্কে মেদিনীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন প্রাঙ্গণে 


যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় তাতে সভানেত্রীত্ব করেন 
মোদনীপুর মিলনী মাহলা সামাতির সভানেত্রী 
শ্রীমতী গীতি সেন। মেদিনীপুরের জেলাশাসক 


শ্রী এ কে সেন, আই এ এস, প্রধান অতিথিরূপে 
উপাস্থত ছিলেন। 

. এই উপলক্ষে মেদিনীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নে 
হদ্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত দুব্যাঁদর এক প্রদর্শনী 


অনুষ্ঠিত হয়। জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ 
তন্তুবায়, ঘাটাল মহকুমার ীনমতলা-নবাসী 


শ্রী শ্রীদাম দাস উন্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 


মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৯১,৬৮০ জন হস্ত- 
চালিত তাঁতের কারিগর আছেন এবং লাইসেল্স- 
প্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা ৩০,৫৬০। তার মধ্যে 
৫৯.৫২২ জন তন্তুবায় সরকারী সাহায্য নিয়ে 
৩২৩টি সমবায় তন্তুবায় সামাতি গঠন করেছেন। 
গশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-আঁধকার জেলার বাভিন্ন 
স্থানে শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৬ 


কারগরদের হস্তচালিত তাঁতের উন্নততর প্রণালী 
এবং কলাকৌশল শিক্ষাদান করছেন। 
এই জেলায় হস্তচালিত তাঁতে জাত 1বাবধ 


চব্যাদির উৎপাদন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৫৩ 
সালে উক্ত দুব্যাদর পাঁরমাণ ছল (আনুমানিক) 
২:০২ কোট গজ এবং ১৯৫৯ সালে তা দাঁড়ায় 
(আন.মানিক) ৩:৯৮ কোটি গজ । এইভাবে গত ছয় 
বৎসরে হস্তচালিত তাঁতে জাত দ্রব্যাদর উৎপাদন 
প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


কুমারগ্রামে প্রদর্শনী 


কুমারগ্রাম মদন সং উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২৩এ 
জানুয়াঁর থেকে ২৭এ জ'নুয়ার পর্যন্ত কুমারগ্রাম 
১নং পর্যায় সম্প্রসারণ ব্লক কর্তৃক আয়োজিত একাঁট 
কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রদর্শনীর দবারোদ্ঘাটন করেন নারারথাঁল গ্রামের 
শ্রীশ্যামাপদ বর্ণ ।  উদ্বোধন-অনুজ্ঠানে মহকুমা- 
শাসক ও ব্লক-উন্নয়ন আধকারিক গ্রামাণ্চলে এর.প 
প্রদর্শনীর গর্ব ব্যাখ্যা করেন * 

প্রদর্শনীট আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তাতে 
প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হয়। 
কুমারগ্রাম মাহলা সামাত, রামপুর মাঁহলা সাঁমাতি 
ও কানাখেয়াগন মাহলা সামাতি প্রদর্শনীতে স্টল 
খুলেছিল। আলিপ্রদুয়ারের শ্রাতিচাক্ষুষী 
সংস্থা কর্তক শিক্ষামূলক তথ্যাচত্র প্রদর্শনীর 
আয়োজনও করা হয়োছল। আলপরদয়ারে 
অবস্থিত কৃষ, স্বাস্থ্য ও মহকুমা প্রচার সংস্থা 


' প্রভূত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। 


8৪৯ 


ভ্রাম্যমাণ প্ৰদৰ্শনৰ 


ম্যাকউইিয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭এ জানুয়াঁর 
থেকে ৩০এ জানুয়ার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 
শিল্পাঁবভাগের একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সংস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের কুটিরাঁশলপ-জাত দ্রব্যের এক 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ‘সহস্ৰ সহস্র দৰ্শক 
উক্ত প্রদর্শনীর উচ্চ প্রশংসা করেন। আঁলপুর- 
দুয়ারের শ্রুতিচাক্ষুষী সংস্থা কর্তৃক প্রত্যহ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


প্রদর্শনী-স্টলের সম্মুখে শ্রীতিচাক্ষুষী প্রদর্শনগর 
ব্যবস্থা করা হয়। 


বালিচক প্রদর্শনী 


মোঁদনীপুরের জেলাশাসক শ্রী এ কে সেন, আই 
এ এস, ডেবরা উন্নয়ন ব্লক পর্যায় (৯)-এর উদ্যোগে 
বা’লচক ক্লাব লাইব্রোর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তিনাঁদন 
স্থায়ী এক কৃষ, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন ২১এ জানুয়ারি। | 

শ্রী সেন তাঁর ভাষণে . পল্পী-অণ্চলে এরূপ 
প্রদর্শনীর আয়োজনের তাৎপর্য ও আবশ্যকতা 
সম্পর্কে বলেন। তিনি জনগণকে প্রদর্শন থেকে 
অধুষনক প্রণালী ও কলাকৌশল শিক্ষা করতে 
বলেন। মেদিনীপুর সদর উেত্তর)-এর মহকুমা- 
শাসক শ্রী সান্যাল উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আঁতাথ- 
রূপে উপাস্থত ছিলেন। 

সরকারী দপ্তরসমূহ ছাড়াও, সাতাঁট বেসরকারী 
সংগঠন প্রদর্শনীক্কে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে 
আলে'ককেন্দ্র কর্তৃক মৌমাছ-পালনের নিদর্শন 
প্রদান এবং পাঁশকুড়ার মডেল নার্সরির চারাগাছ ও 


ফুল দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। মংস্যচাষ, 
শিল্প, কৃষি, প্রচার ও স্বাস্থ্য বিভাগ প্রদর্শনীতে 
অংশগ্রহণ করে। প্রধান স্টলে প্রদর্শিত স্থানীয় 
চারাঁশল্প ও কারুশিল্পে জাত দ্রব্য সচিকর্ম 
হস্তচাঁলত-তাঁতিবস্ত্র প্রভাত দর্শকসাধারণের মধ্যে 
প্রভূত আগ্রহের সঞ্চার করে। 





প্রদর্শনীক্ষেত্রে ২২এ জানুয়াঁর একাঁট শিশু 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অন্াষ্ভত 


পুরস্কারবিতবুণী সভায় সভাপতিত্ব করেন মোদনী- 
পুরের আঁতাবন্ত জেলাশাসক শ্রী. এন কে বিশ্বাস, 
আই এ এস। কুঁষ-প্রদর্শনী-দ্রব্যের জন্য ১০টি 
পুরস্কার ও শিল্প-প্রদর্শনী-দ্রবের জন্য ১৭টি 
পুরস্কার প্রাতিযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 

সমাপ্তর দিনে প্রদর্শনীক্ষেত্রে নেতাজীর জন্ম- 
দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মৌদনপুরের 
[সাঁনয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এ আর বিশ্বাসের 
সভাপাঁতত্বে একটি জনসভা হয়। নেতাজীর 
জনৈক স্থানীয় সহকর্মী শ্রীবলাইচন্দ্র হাজরা ও 
শ্ৰী বিশ্বাস নেতাজীর মহান জীবনের বাভিন্ন দিক 
{নিয়ে আলোচনা করেন। 








সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবত্গের প্রচার-অধিকর্তা। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্্ৰণে অধীক্ষক শ্রীশভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং 
ভৰক পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রক্যাশত। 


পব্সমু-৬০/১-৩৫২এফ-৩১৮৫০ 
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বিগত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ 
কোটি গড তাতবস্ত্র উৎপাদন 
বৃদ্ধি বস্ততই একটি সুসংবাদ 


জজ রিও 





পাশপাশি "৮ শী শী াীগীশীশীগিশিলিট ++ লাীাাীটিিটিটীঁা77 


পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ = 


মৎস্ত-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, 
জালের স্থৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মতস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) 
অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র 
লিখুন। তাহারা! সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন ! 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্তজীবীদের পুনর্বসতির জন্থা নিম্নলিখিত ঢই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বসতি 
আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাহাদের খোঁজ করুন বা 
পত্র লিখুন । 
ঠিকানা ৯ 
১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান । 
২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers’ Buil0in৪5), কলিকাত।। 





[ক] | ২.১ 


পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্ৰাদি সরবরাহের জন্য 


সরকারী কষিভাণ্ডারের তালিকা 
পূর্ব এলাক] নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর 
নাষ রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর জেলা বরভুম 
জেলা চাব্বশপরগনা ২১। সিউড়ি সিউড়ি সিউড়ি। 
১। বারামত  বারাসত বারাসত। ২২। রামপুরহটি  রামপুরহাট রামপুরহাট ৷ 
২1 ডায়মগ্ডহারবার ডায়মণ্হারবার ডায়মণুহারবার । জেলা বাঁকুড়া 
৩ ৷ বেহালা মাঝেরআট বেহালা । ২৩। বাঁকুড়া বাঁকুড়া বাকড়া। 
8। বনগা বনগ! বনগা। ২৪। বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর । ' 
৫1 বসিরহাট বসিরহাট বসিরহাট। জেলা মোঁদনণপুর 
জেলা নদিয়া ২৫1 মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপূর মেদিনীপুর 
৬1 কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণনগর । ২৬। বেলুদা (মেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড়ি। 
২৭। ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম। 
টং ' ২৮। ধাটাল চন্দ্ৰকোণ৷ রোড ধাটাল। 
জেলা ম্যার্শদাবাদ ২৯। তমলুক তমনুক (আউট এজেল্সি) তমনুক। 
৮। কালি খাগড়াধাট কালি। ৩০। কাঁধি কণ্টাই রোড কাথি। 
৯! অঙগীপূর জঙ্গীপুর রোড রহুনাথগঞ্জ । উত্তর এলাক। 
01 লালবাগ শিদাবাদ শিদাবাদ । 
hs by হু জেলা পশ্চিম দিনাজপ7র 
১১1 বহরমপুর বহরমপুর কোট বহরমপুর ৷ 
৩১। রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ । 
জেলা হাওড়া ৩২। বানুরধাট কালিয়াগঞ্জ বাগুরযাট। 
১২। উলুবেড়িয়া উলুবেড়িয়া উলুবেড়িয়া । জেলা মালদহ 
১৩ । রাষক্ৰপূন্ৰ হাওড়া হাওড়া । ৩৩! মালদহ মালদহ কোৰ্ট মালদহ | 
১৪। শ্রীরামপুর ৷ ৰ শ্রীরামপুর ! মি ৮৯৯ 
ৰি & পু ৩৪। জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি। 
১৫। HR রি জী ৩৫। আলিপুর-ুয়ার আলিপুর-ুয়ার আলিপুর-ুয়ার। 
১৬। চুঁচু ড়া চুড়া। 
ৰ জেলা দাৰ্জিলিঙ 
ৰ ৩৬ ৷ দাজিলিউ দাজিলিউ দাজিনিউ। 
জেলা বর্ধমান ৩৭1 কালিম্পঙ শিলিগুড়ি কালিম্পও। 
১৭। বর্ধমান বর্ধমান বর্ধমান। ৩৮। শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি ৷ 
১৮। আসানসোল আসানসোল আসানসোল। জেলা কোচবিহার 
১৯! কালন৷ বাগনাপাড়া কালনা। ৩৯ | কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার। 
২০। কাটোয়া কাটোয়া কাটোয়া। 801 নাথাতাঙ্গ। কোচাবিহার মাথাভাঙ্কা। 
[খ] 


বসুন্ধরা 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ | 


গরু, মহিষ, ছাগুল, ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামশের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশ্তপালন-আধিকারিকের (Livestock 0899: বা 
Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন । রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কাধালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন : 


পূর্ব এলাক। পশ্চিম এলাকা 
চবিবশপরগনাঁ_ কার্যালয়ের ঠিকানা ||| বর্ধমান__ কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশুপালন-আধিকারিক : : জ্যাণ্ডাৱসন পশুপালন-আধিকারিক ৫ £ বর্ধমান। 
হাউস, আলিপুর । সহ-পশ্ডপালন-আবিকারিক : এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত। | 
নদিয়া | বীকুড়৷-- 
পশুপালন-আধিকারিক £ ; কৃষ্ণনগর । | 2৬০৮ 
ঘহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বেথুয়াডহরি। || 85175 


সহ-পশুপালন-আধিকারিক ; ন্দাগ্রান । 
মুশিদাবাদ__ | 
পশ্ুপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর | 
সহ-পশ্তপালন-আধিকারিক : এ 
সৃহ-পত্তপালন-আঁধিকারিক £ বেলডাঙ্গা ! 
হাওড়া ও হুগলি__ 
পশুপালন-আধিকারিক £ £ চুঁচুড়া। 


|] বীরভূম 
|  পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর ! 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ 





সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চু চুড়৷৷ || মেদিনীপুর 
সহ-পশ্ডপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ 1 
পোঃ:---উলুবেড়িয়া, প্রস্তপানন-আধিকারিক £ £ ঝাড়গ্রাম । 
জেলা- হাওড়া । সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ কাঁধি। 
উত্তর এলাকা 
জলপাই গুড়ি কার্যালয়ের ঠিকানা ॥ দার্জিলিঙ__ কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশুপালন-আধিকারিক : £ জলপাইগুড়ি । পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পঙ । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি। সহ-পশুপালন-আধিকারিক ; এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদঙ । 
পশ্চিম দিনাজপুর সহ-পশ্ডপালন-আবিকারিক : শিলিগুড়ি। 
সহ-পত্ডপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ । 
মালদহ__ কোচবিহার__ 
পরশডপালন-আধিকারিক : £ মালদহ | সহ-পশ্ডপালন-আধিকারিক : কোচবিহার | 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা। 








=- নদা পলাল, 


২৯) 
খনেক কাল আগের কথা । সম্ভবত ৬ 
১৬৩৮ সাল যখন সিঙ্কোনা গাছের ছাল ওষুধ ১5, 
হিসাবে প্রথম ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রবাদ __ রব 
আছে এই নিয়ে। পেরুতে অবস্থিত স্পেনদেশীয় খ 


ভাইমরয়-এর স্ত্ৰী কাউণ্টেন অফ্চ চিঞ্চন এই ওষুধ সেবনে, \ 
জরমুক্ত হয়েছিলেন। ৯১ 


নিত্বোন| গ্রাছের ছাল পেরু থেকে ইউয়োপে চালান আসতে ) 
আরম করে ১৬৪৭ সালে হয়ত তারও আগে। *" 
সিক্কোনা থেকে কুইনিন,উপক্ষারটিকে প্রথম বিশ্লিষ্ট করা হয় ১৮২০ সালে। 
ভারতবর্ষে সিষ্কোনা চাষ ১৮৬১ সালে আরম্ভ হয় আর কুইনিন ও অন্যান্ত সিষ্কোনা 
উপক্ষার প্রস্তুতের ইতিহাস তার পরবর্তী সময়ে । 


আজকাল বাজারে ম্যালেরিয়ার নানাবিধ সাংল্লেষিক ওষুধ পাওয়া হায় কিন্তু এই ওষুধের 
প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেঞ্জে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে,সেগুলি সহজেই 

বাজার থেকে অন্তহিত হয় । কিন্তু কুইমিন--তায় কথা আলাদা-_বয়েক শতাব্দী ধরে 
সঘ রকম খালেরিয়ায় তা স্থপরীক্ষিত প্রতিষেধক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। 

€ক্ষান কোন ধরণের ম্যালেরিয়া ফুইসিন্‌ আজও অব্যর্থ । 











ও অবর্থ 





বসুন্ধরা ৪ চৈত্র ঃ ১৩৬৬ 


গশ্চিয়বক্ছ পশুচিকিৎসা-আধিকার 


আপনার পালিত পশু-পক্ষীর রোগ-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা চিকিৎসার 


প্রয়োজন হইলে নিকটবন্তী জেলা পশুচিকিৎস। 


আধিকারিক (District 


veterinary Officer) অথব! তাহার অধীন ভ্রাম্যমাণ ব! স্থিতিবান পশুচিকিৎসকের 
সাহায্য গ্রহণ করুন। তাহার সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনাদের 
অবগতির জন্য এইসকল আধিকারিকের এবং অন্যান্য চিকিৎসা-সেবাকেন্দ্রের 
সঠিক বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 


চবিবশপরগনা 


জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, চব্বিশপরগন!, 


কলিকাতা এলাকা 


৬1১ গোপালনগর রোড, আলিপুর 


ভ্রাম্যমাণ 


ঠিকানা 


১। ব্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক আলিপুর 


| 
৩। 
81 
1 
ঙ। 
৭ 
৮! 
৯। 
১০। 


১১1 


১২ । 


১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬} 
১৭ । 
১৮ । 


ৰ হৈ’ 2 হা 2 হৈ ৫ 2৮ হৈ = ভি 


হি হি 2 2 হি & 


LE 


জয়নগর 


১। 
২। 
৩। 
81 
৫ 
৬। 


৭1 


৮1 
৯। 
১০1 
১১। 


স্থিতিবান ঠিকানা 
স্থিতিবান পশ্ুচিকিৎসক' ভাটপাড়। 

এ ,. বারাকপুর 

তৰী বসিরহাট 

প্ৰ ডায়মণ্ডহারবার 

প্ৰ বেহালা 
প্রশুচিকিৎসক, জাতীয় বারুইপুর 
সম্পূসারণ সংস্থা । 

ত্র * হাবড়া, 

থোঃ তববেড়িয়া 
ত্র বনগাঁ 
তৰী গাইঘাট৷ 


প্র ত বাগুদা 
কৃষি-গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ের পণ্ড 
চিকিৎসালয়, কুমারপাড়া রোড» দমদম 
ক্যান্টনমেন্ট । 


বসুন্ধরা 


হ"ওড়৷ 


জেলা পশ্ডচিকিৎসা আধিকারিক, হাওড়া 
নূতন মহাকরণভবন, চারতলা, 
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা -১ 
ভ্রাম্যমাণ 
১। শ্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সীতরাগাছি 


২ 
৩। 


এ 
এ 


ঠিকানা 


ছে! থশুচিকিৎসা আধিকারিক, মুশিদাবাদঃ 


> 
al 
৩। 
8! 
৫ 
ঙ। 
৭1 


ভ্রাম্যমাণ 


22 22 2 2 


পে!ঃ বহরমপুর 
প্রশুচিকিৎসক 


বহরমপুর 
হরিহরপাড়। 
দমকল 
রঘুনাথগঞ্জ 
ভগবানগোলা 
ধূলিয়ান 


চে 


নবগ্রাম 


ডোমজুড় ২। 
আমত। 

৪1 

৷ 

ডা 

ক্ষ্ণনগর এলাক। 


১ ৷ স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 


২। 
৩। 


৪1 
৫1 
ঙ। 


এ চি 


পশুচিকিৎসক, জাতীয় 
সম্পূলরণ সংস্থা | 


শী 
শী 
শী 


সন্পূসারণ সংস্থা। 
তর 


তৰ 
দৰ 


বসংশ্ধরা 


মালদহ এলাকা 


মালদহ 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, মালদহ, 
পোঃ' ইংলিশবাজার 
ভ্ৰাম্যমাণ ঠিকান৷ স্থিতিবান ঠিকান৷ 
১। ভ্রাম্যমাণ পগুচিকিৎসক মালদহ ১1 স্থিতিবান পশুচিকিৎদক মালদহ 
হ। প্র ,, আইহো ২। পশুচিকিৎসক, জাতীয় হরিশ্চন্দ্রপুর 
৩। | ,, ওল্ড মালদহ ত ডি 7 খড়বা, 
পোঃ চঞ্চল 
81 এ রতুয়।, 
পোঃ আরিয়াডাক্জ। 
01 এ মানিকচকৃ, 
পো: এনায়েতপুর 
পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা পশ্ডচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, 
পোঃ বানুরধাট 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বালুরঘাট ১1! স্থিতিবান পশুচিকিৎসক বালুরঘাট 
হ। প্র রায়গঞ্জ ২। পশ্ডচিকিতৎসক, জাতীয় রায়গঞ্জ 
সম্পূসারণ সংস্থা | 
ৰ ঞর **  গঙ্গারামপুর ৩। এ ,, হেমতাবাদ 
৪1 বৰ **+ ইসৃলামপুর 81 এ ‘, কালিয়াগঞ্জ 
শিলিগুড়ি এলাকা! 
দাৰ্জিলিঙ 


জেলা পত্তচিকিৎস) আধিকারিক, দাজিলিঙ 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দাজিলিঙ (সদর) ১। মিস পশ্ডচিকিৎদক দাজিলিঙ 


২। এ ১. ধুম | থে ১. 
৩। এ * কাসিয়াঙ ৰ টি 
৪1 রী ai ৪। এ ১, শিলিগুড়ি 
&| পশুচিকিৎসক, জাতীয় রংলি-রংলিয়ট্‌, 
ie এ * তিস্তাভ্যালি সম্পূসারণ সংস্থা ।  পোঃ তাকদা 
৬। | » শিলিগুড়ি ঙ। ,, ফুলবাজার, 
৭] এ নকৃসালবাড়ি পোঃ বিজনবাড়ি 
৭ | এ ** সুকিয়াপকরি, 
পোঃ জোড়বাংলে। 
৮! ঞ্ৰ কালিম্পঙ 
কোচবিহার 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, কোচবিহার 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক কোচবিহার ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎপসক, কোচবিহার 
২| এ মেকলিগঞ্জ ২। এ -. তুফানগণ্জ 
৩। এ মাথাভাজ। ৩। পাশুচিকিতৎসক, জাতীয় দিনহাটা 
সম্পৃূসারণ সংস্থা ৷ 
৪1 প্ৰ ** সিতাই 


বসুন্ধরা 


জলপাইগুড়ি 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
ল্রাম্যমাণ ঠিকানা 
১! ব্ৰাম্যমাণ পশুচিকিৎসক দোমহানি ১1 
২। এ বীরপাড়া ২। 
৩1 এ কালচিনি 
8! এ আলিপুরদুয়ার ৩। 
81 
বধমান এলাক। 
বর্ধমান 
জেলা পর্ডচিকিৎসা আধিকারিক, বর্ধমান 
১। ভ্রাম্যমাণ পশ্ুচিকিৎসক গুসৃকরা ১। 
২। এ ,, মেমারী ২! 
৩। এঁ সেহারাবাজার ৩। 
81 প্র কালনা ৪1 
৫1 প্ৰ কাটোয়া ৫1 
৬। এ নতুনহাট 
৭1 প্ৰ ,,  আসানসোল ঙ। 
৮। এ ** রানীগঞ্জ ৭| 
| এ ১১ দুৰ্গাপুৰ ৮) 
বীরভূম 
জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বীরভুম 
১। ভ্রাম্যদাণ পশ্ডচিকিতৎসক সীইথিয়। ১1 
২ গর *১ বোলপুর ২। 
৩। এ *- দুবরাজপুর ৩1 
81 এ +‘, বামপুরহাট 
1 এ নলহাটি 81 
৫1 
৬। 
হুগলি 
জেলা পশুচিকিৎসী আধিকারিক, হুগলি, চূড়া 
১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক চুচুড়া ১। 
২) এ , ত্ৰিবেণী ২। 
J এঁ শ্রীরামপুর ৩। 
81 এ তারকেশুর 
81 
৫1 
৬! 
টি 


স্থিতিবান ঠিকান৷ 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক জলপাইগুড়ি 
পশ্ডচিকৎসক, জাতীয় জলপাইগুড়ি 
সম্পূসারণ সংস্থা | 
এ ময়নাগুড়ি 
ঞ ধুপগুড়ি 
স্বিতিবান পশুচিকিৎসক বর্ধমান 
এ ,, কাটোয়া 
এ কালনা 
এ ১. আসানসোল 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় ভাতার 
সম্পূসারণ সংস্থা 
এ ** মঙ্গলকোট 
এ শক্তিগড় 
এ গুসৃকরা 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক সিউড়ি 
রামপুরহাট 
পত্তচিকিৎসক, জাতীয় ননহাটি 
সম্পৃদারণ সংস্থা । 
এ আমেদপুর 
| বোলপুর, 
শ্বীনিকেতন 
স্থিতিবান পশুচিকিৎসক টুচুড়া 
ই ,, শ্রীরামপুর 
পশুচিকিৎসক, জাতীয় আরামবাগ 
সম্প্রসারণ সংস্থা । 
এ ** খানাকুল 
এ পুরস্থরা। 
পো: চাপাডাঙ্গ 
এ পোল্বা, 
পে): চুঁচুড়া 


Fo 


মেদিনীপুর এলাকা 
মেদিনীপুর 


১। ৬ আধিকারিক, মেদিনীপুর 
হ। শিপ নি মেদিনীপুর 


(দক্ষিণ), পোঃ কাঁথি 
ভ্রাম্যমাণ ঠিকান। স্থিতিবান 

১1 ভ্রাম্যমাণ পশডচিকিৎসক দাতন ১। স্থিতিবান পশ্ডচিকিৎসক 
২। এ NE সা ২। টব 
৩1 প্ৰ ৩। 

৪1 এ গড়বেত৷ 81 পশ্ডতচিকিৎসক, জাতীয় 
6৫1 প্র খড়গপুর সম্পূসারণ সংস্থা। 
৬। এ তমলুক ৫1 এ 

৭1 প্ৰ মহিষাদল ঙ। এ 

৮। প্র নরঘাট ৭ | এ 

৯। এ ধাঁটাল ৮1 প্ৰ 
১০। তৰ কাধি ৯। এর 
১১। প্ৰ এগ্র। 
১২। তৰ ক্ষীরপাই ১০। | 5 
বাকুড়া 

জেল! পশুচিকিৎসা আধিকারিক, বাঁকুড়া 

১। ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক বাঁকুড়া ১। স্থিতিবান পশুচিকিৎসক 
২। প্র ,, ওলা ২। এ he 
৩। প্ৰ ৩। পশ্তচিকিৎসক, জাতীয় 
৪81 এ ফু সম্পূসারণ সংস্থা! 
৫। এর বা ৪। গর 
৬। প্ৰ খাতর! 1 এ +৯ 
পুরুলিয়] 

জেলা পশুচিকিৎসা৷ আধিকারিক, পুরুলিয়া 

১। ভ্ৰাম্যমাণ পপুচিকিৎসক পুরুলিয়! টী গিনি 
২ ঞী বি বলরামপুর ২। ঞ মা 
৩। এ ১. মানবাজার ৰণ bo 
81 পৰ ঝালদ। 

৫1 এ **  কাশীপুর 

৬। এ রধ্নাথপূর 


[৫] 


কলিকাতা! 
১। পাশ্চমবঙ্গ পশ্দীচাকৎসা মহাবিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কাঁলকাতা-৩৭। 
২! স্থাতবান পশুঁচিকংসক, ১৯ নং ব্রড স্ট্রট। 


৩। চাঁফ গ্লান্ডার্স ইন্সপেক্টর, নূতন মহাকরণ-ভবন, চারতলা, ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 
-১। 


৪1 প্রচার আধিকারিক, পশ্ঁচিকৎসা বিভাগ (প্রচার শাখা), ১নং হোস্টংস স্ট্রাট, 


কাঁলকাতা-১। 


&। জেলা পশীচাকংসা আঁধকারক (হাঁস-মুরগি শাখা), ১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, 


-১। 
নদিয়। 

৯। জেলা পশ্যচাকিৎসা আধিকারিক (ব্যাপক টিকাদান শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 

২। জেলা পশ্াঁচীকৎসা আঁধকারিক (জরুরী শাখা), কল্যাণী, নাঁদয়া 


দাজিলিঙ 


১। প্লান্ডাস ইন্সপেক্টর, কালিদ্পঙ 


জলপাইগুড়ি 
১। হাঁস্তরোগ-বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি 





পশ্চিম বাঙলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে ন৷ 


ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান 
আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের আবাদের পরিমাণ মোট আবাদের 


ফসলের নাম (একর হিসাবে) শতকরা অংশ = ফসলের নাম. (একর হিসাবে) শতকরা অংশ 
আমন ধান ৮৮১১৬১৬০০ ৬১২৮ অন্যান্য ডা’ন ১২১৩০১৪০০ ৮০৫৫ 
আউশ ধান ১২,৯৬,০০০ ৯:০১ মোট ডা’ল ১৬,৯৮,৬০০ ১১:৮১ 
বোরে। ধান 8১,৪০০ ০*২৯ সরিঘা ২,২৪,৩০০ ১:৫৬ 
মোট ধান ১,0১,৫৪,০০০ ৭০৫৮ অন্যান্য তৈলবীজ ১,১৫,৪০০ 0°৮০ 
Ce (৮ সি ME 
৪9৯ আখ ৬০,৯০০ 0:8২ 
গম ১,৫৪,৭০০ ১:০৭ 
ইজারা আলু ১,১৫,৩০০ 0°৮০ 
শস্য ৫২,৬০০ ০-৩৭ অন্যান্য সবছি ভাৰি TY 
মোট ধান্যবগীয় পাট ৭,৭৯,৫০০ ৫* ৪২ 
ফসল ১,0৫,৯৫,৯০০ ৭৩.৬৫ মেস্তা bids ৮৬ ন 
ছোল৷ 8,৬৮,২০০ ৩'২৬ অন্যান্য ৩,৯৩,৪০০ ২০৭৩ 
১৯৫৫-৫৬ সালে মোট আবাদী জমি ১,৪৩,৮৬,৯০০ একর 
শি 


[৬] 





এবং প্রয়োগবিধির জন্যে নিকটতম আই, সি, আই, আপিসে লিখুন 


থলির উপর অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন নিশ্চয় দেখে নেবেন ও 





“গ্যামেক্সেন' ডি.০২৫ বিক্রেতার কাছ থেকেই কিনবেন । 


ইন্সিরিয়াল কেমিকেল 0! 
ইণ্ডাগন্দি (ইণ্ডিয়া) গ্রাইভেট লি? 


_ সৰ 7 কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী 














প্রসঙ্গ 
উন্নত প্রণালীতে পাটের চাষ 
আমেরিকায় কৃষি-সমবায় 
নারীর ভূমিকা 

শিমুলের কথা 

কমলালেবু সম্বন্ধে 

মেস্তা ও রোসেলের দু'টি পোক! 
ভুট্টার চাষ 

কচুরিপানা 

মাটির কথ' 

নানা স্থানে প্রদর্শনী 

টুকিটাকি 








পশ্চিমবঙ্গ কুষি-অধিকার 
কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ 


তলান-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর 
ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়! সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রাত মূল্য ৬ টাকা। 
{বঘাপ্রাত মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

আপনাদের চাহিদা নিকটবৰ্তী কীষ-কর্মচারীর নিকট জানান। 


দ্রব্য 2--একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ কর! হয় ন। 


[৮] 


পরম 


বছর শেষ হল । সময় এল বাংসারক আত্মাজজ্ঞাসার ৷ 
আমাদের স্বাধীনতাকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্য 
গত একটি বছর কী করোঁছ? কতখানি এীগয়ে 


বন্ধুরা 


১২শ বর্ষ 2 ১২শ সংখ্য। 2 চৈত্র ১৩৬৬ 
(১৮৮১-৮২ শকাব্দ) 


করতে পারবেন, ততই তাঁদের অর্থাভাব ঘুচবে। 
পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন ভর করছে প্রধানত 
তাঁদেরই উপর । খাদ্য ফসলের উৎপাদন যত বাড়বে, 





এসেছি এই একাঁট বছরে। চারদিকে যে অগাঁণত 
সমস্যা, তার কতখাঁন সমাধান হয়েছে এবং আমার 
কর্মে প্রাতটি ব্যান্তুর চেষ্টায়, আর আমাদের কাজে 
_স্মন্টির সম্মালত প্রচেষ্টায় তার সাহায্য হয়েছে 


কতটা? 


প্রধান সমস্যা আজ খাদ্যের! সারা দেশ জুড়ে 
সেই সমস্যা। কিন্তু তার সমাধানের ক্ষেত্র শুধু 
পল্লীতে। এ সমস্যার সমাধান_দেশকে খাদ্যে 
স্বয়ংপূর্ণ করার উপায়--খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো ৷ 
খাদ্য ফসলের চাষে আরও বোশ জাম লাগাবার 
সামর্থ্য আমাদের নেই--এ তথ্য এবং সত্য বহু 
আলোচিত। জাম যা আছে তাতেই ফসলের 
উৎপাদন বাড়াতে হবে। সার দিয়ে, সেচ দিয়ে, ভাল 
বীজ দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করলে, জাম থেকে 
সাধারণত যে পাঁরমাণ ফসল ওঠে তার চেয়ে অনেক 
বেশি পাওয়া যায়। তা ছাড়া, জাম ফেলে রাখা 
চলবে না। সারা বছর ধ'রেই একটার পর একটা 
ফসলের চাষ চালাতে হবে। জলের সুযোগ থাকলে 
জাম থেকে বছরে চারটে ফসল তোলা যায়। 





আমাদের িরাচারত অভ্যাস হচ্ছে জাম থেকে 
বছরে একটি মাত্র ফসল তোলা এবং বছরের বাঁক 
সময় জমি ফেলে রাখা । এ অভ্যাস পালটাতে হবে। 
এ রীতি ক্ষাতকর। চাষীভাইদের দিকে দেশ চেয়ে 
আছে খাদ্যের জন্য। আবার, চাষীভাইদেরও তো 
অর্থের অভাব। চাষে তাঁরা উৎপাদন যত বোঁশ 


ন 


চাষ করা যায়ঃ আউশ, আমন, বোরো। 


ততই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে আর সেই- 
সঙ্গে পল্লীবাসীদের অর্থাভাব ঘৃচবে, পল্লী- 
অর্থনীতির হবে উন্নয়ন। 


ধানের চাষ বলতে সাধারণত আমরা আমন ধানের 
চাষই বুঝি। অথচ বছরে পরপর তন রকম ধানের 
বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে আউশ ধানের বীজ বোনা হয় আর 
ফসল ওঠে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। শ্রাবণ-ভাদ্রু মাসে 
আমন ধানের রোয়া লাগানো হয়, তার ফসল ওঠে 
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে । বোরো ধানের বীজ বুনতে 
হয় অগ্রহায়ণ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে এবং ধান 
ঘরে ওঠে চৈত্রবৈশাখ মাসে । বোরো ধানকে বলা 
চলে রাঁবশস্য। একই জামতে পরপর তিন বারই 
ধানের চাষ করা অবশ্য ষ্যন্তিয,ন্ত নয়। কিন্তু ভাল 
জমিতে পরপর আউশ অর আমন ধানের চাষ দেওয়া 
চলে, এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গের চাষীদের আঁভজ্ঞতা 
আছে। তাঁরা আজ পাশ্চম বাঙলার সর্বত্রই ছাড়িয়ে 
আছেন। এখানে এসেও যাঁরা কৃষকাজই করছেন, 
তাঁদের এ বিষয়ে কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু 
নিজেদের আঁভজ্ঞতা দিয়ে তাঁদের আশপাশের চাষী- 
ভাইদের সাহায্য করতে পারেন। 


এক্ষেত্রে জলের অভাব একটা প্রশ্ন বটে। চাষের 
কজে সেচের জল যোগাবার ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা 


' জাতীয় সরকর বরাবরই ক'রে চলেছেন। তার ফলে 
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বসুন্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


আন্ত ছোট-বড় অনেক সেচব্যবস্থা রূপাঁয়ত হয়েছে 
এবং হচ্ছে। যতটা ব্যবস্থা এপর্যন্ত হয়েছে, তার 
ফলে যেসব জায়গায় এখন সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে, 
সেসব জায়গার চাষীভাইরা তার সুযোগ গ্রহণ ক'রে 
স্বচ্ছন্দেই তাঁদের জমিতে অন্তত তেফসলা চাষ 
চালাতে পারেন। সেচ-ব্যবস্থার জন্য শুধু সরকারের 
মুখের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। চাষীদের 
“নিজেদেরও এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে, সরকার সব 
সময়ই তাতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। অনেক 
জায়গাতেই চাষীভাইরা এখন সরকারী সাহায্য নিয়ে 
"নজেদের চৈষ্টায় নিজেদের এলকার সুযোগ- 
সুবিধা অনুযায়ী সেচের ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছেনও ৷ 


এ বছর ইতিমধ্যেই কিছু বাষ্ট হয়ে গেছে এবং 
আকাশে মেঘলা প্রায় লেগেই আছে। সুতরাং জাঁমর 
রস তাড়াতাঁড় শুকিয়ে যাচ্ছে না। আউশ ধানের 
চাষে এ সুযোগ যাঁরা গ্রহণ করছেন, তাঁদের বলব 
চতুর চাষী । 

আউশ ধানের চাষ বোনা আর রোয়া দু'রকম 
প্রথায়ই করা যায়। বোনা চাষে বীজ বুনতে হয় 
বৈশাখ মাসে । রোয়া-চাষের জন্য বাঁজতলায় ধান 
বুনতেও হয় এই সময়ে। আমনের জমিতে যেমন 
গোবরসার, আমোঁনয়াম সালফেট, প্রভাত সার 
?দতে হয়, আউশের জাঁমতেও তেমাঁন এইসব সার 
একই পারমাণে দিতে হয়। বিঘাপ্রাত বাঁজধান 
বনতে হয় ১০ সের। চারা একট? বড় হলে আঁচড়া 
চালাতে হয়। তাতে চারা কিছ, পাতলা হয়, কিছু 
আগাছাও উঠে যায়। তার পরে নিড়েন দিয়ে চারা 
ঠিকমত পাতলা ক'রে দিতে হয় এবং আগাছাও 
একেবারে পাঁরচ্কার ক'রে ফেলতে হয়। সেই সঙ্গে 
জাঁমতে যাঁদ কিছু ডেলামাঁট থাকে, সেগুলো 
ভেঙে গণুঁড়য়ে দিতে হয়। একটি থেকে আর- 
একাঁট চারার দূরত্ব ৩-৪ ই রাখা দরকার। 
এ সময়ে দুর্বল চারাগনলোও তুলে ফেলতে হবে। 
ধানের কয়েক রকম মারাত্মক পোকার আক্রমণের 
সময় হল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। সাধারণত আউশ 
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ধানের ক্ষেতে এসব পোকার উপদ্রব বোশ হয়ে 
থাকে। কটটনাশক ওষুধ ছাঁড়য়ে এসব পোকা দমন 
করতে হবে। কোনও রকম রোগেও যাতে ফসলের 
ক্ষাত করতে না পারে সে বিষয়ে গোড়া থেকেই 
সাবধান থাকতে হবে! আউশ ধানেরও পাঁরচর্যয 
করতে হবে ঠিক আমন ধানেরই পাঁরচর্ধার মত! 


সময়ে বূষ্ট না হলে ক্ষেতে জলসেচ করা দরকার! 
দরকার বুঝে কিছুদিন পরেপরেই নিড়েন দিয়ে 
আগাছা পঁরন্কার করতে হবে। আগাছা যাঁদ 
ধানগাছের খদ্যে ভাগ বসায় তা হলে ফসল ভাল 
হবে না, ফলনও হবে কম। 'নড়েন দেওয়ার সময়ে 
গাছের গোডার মাটিও টলে হবে, ততে মাটির মধ্যে 
গাছ 1শকড় চলাবার সাবধা পেয়ে বেড়ে ওঠে। 
গোড়াতে জমি তোর করার সময়েই গোবরসার আর 
দরকারমত কিছু আযমোনয়ম সালফেট মাটির সঙ্গে 
মেশাতে হবে। পরে চারা বড় হয়ে উঠলে যাঁদ 
কমতেজী মনে হয় তবে নিড়েন দেওয়ার সময় আরও 
কিছু আযমোনয়ম সালফেট দেওয়া দরকার। 'ঁকন্তু 
মনে রাখতে হবে, এই সার বোঁশ মাত্রায় পড়লে গাছ 
খুব তেজী হয় কিন্তু ফলন হয় কম। 


আউশ ধানের বোনা-চাষ করতে হলে, বীঁজতলার 
মাটি সার দিয়ে ভালভাবে তৈরি ক'রে বীজ বুনে 
দিতে হবে। বোনা আউশের চারা রোয়া হয় 
আষাঢ়-শ্ৰাবণে এবং ধান ওঠে আশ্বিন মাসে। উভয় 
ক্ষেত্রেই ধান পেকে ঝ'রে পড়তে শুরু করার আগেই 
ফসল কাটতে হবে। এ সময়ে আউশ ধানের গাছের 
পাতা কিন্তু অনেকটা সবুজই থেকে যায়। 

খাদ্যশস্যে স্বয়ংপূর্ণ হওয়া আমাদের লক্ষ্য। 
সুতরাং জাম যাতে খাল প'ড়ে না থাকে সোঁদকে 
মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে সচেষ্ট হলে 
হবে না। আউশ ধানের চাষে আমাদের চাষীভাইদের 
সক্রিয় সচেষ্ট হয়ে এমন অভ্যাস গঠন করতে হবে 
যাতে চৈত্র মাস এলেই আপনা থেকেই তাঁদের মনে 
পড়ে যায় যে, এবার আউশ ধান বোনার পালা। 


শ্‌ধ্‌ খাদ্য ফসলের চাষ ক'রে কোন জাতি বাঁচতে 
পারে না। জাতির আর্থনীতিক উন্নাতির জন্য 
অর্থকর ফসলের চাষ করাও একান্ত আবশ্যক। 
আমাদের দেশে অর্থকর ফসল হিসাবে পাট শীর্ষ 
স্থানীয়। 


ভারতে পাটের চাষ হয় পাঁশ্চমবঙ্গ, আসাম, বিহার 
আর উীঁড়ষ্যায়। অন্য কোন কোন রাজ্যও এর চাষে 
মনোযোগ দিয়েছে কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য 
কোনও রকম উন্নাতি দেখাতে পারে নি। পাঁশ্চম- 
বঙ্গ, আসাম এবং ডীঁড়ষ্যার জলবায়ূই বিশেষ ক'রে 
পাটচাষের উপযোগী। বহারেরও বিশেষ ক'রে 
পূর্বাঞ্চলে এর চাষ হয়। 


অবিভক্ত ভারতে পাটের চাষ হ'ত মোট প্রায় 
৯৭:৫ লক্ষ বিঘা জামতে, তার মধ্যে বাঙলাদেশেই 
ছিল ৮৪ লক্ষ 'বিঘা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশাবভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের 
এবং আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চলের ৭৫ লক্ষ "বিঘা পাটের 
জাম চ'লে যায় পাকিস্তানে আর ভারতের ভাগে পড়ে 
মাত্র ২২:৫ লক্ষ বিঘা। কিন্তু আঁবভন্ত ভারতে যত 
চটকল ছিল, তার প্রায় সবই রইল ভারতে । এসব 
কল চালু রাখার জন্য বছরে ৫০ লক্ষ গাঁট পাট 
দরকার। এ ছাড়া বিদেশী মুদ্রা অজনের পক্ষেও 
ভারতে পাট অত্যাবশ্যক ফসল। 1বদেশের পাট- 
শিল্পের চাহিদা মেটাবার জন্য আবিভন্ত ভারত থেকে 
বছরে পাট রপ্তাঁন হ'ত ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ গাঁট। 


সুতরাং পাটের চাষ যে আমাদের দেশে কত বোঁশ 
প্রয়োজনীয়, আমাদের চাষীভাইদের সে কথা আজ 
প্ৰস্তুত। আনন্দের বিষয়, চাষীভাইরাও ইতোমধ্যে 
এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর চাষের 


২ক 


উন্নত প্রণালীতি পাটের চাষ 


ডক্টৰ হীৰেেজ্ছকুমাৰ নন্দী 


ব্যাপারে ত রা পুরানো রীতিকেই এক রকম আঁকড়ে 
ধ'রে আছেন, এটাই দুঃখের এবং উদ্বেগের কথা। 
সমগ্র কৃষির ক্ষেত্রেই পুরাতন রাঁতিকে পাঁরহার 
ক'রে আধুঁনক বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত অবলম্বন করতে 


হবে; তা না হলে আমাদের জাতীয় উন্নাতর 


সম্ভাবনা সন্দতরপরাহত। 


পাটচাষের উন্নত প্রণালী সম্বন্ধে এখানে আলো- 
চনা করা যাচ্ছে। এই পদ্ধাততে চাষ করলে পাটের 
উৎপাদন বাড়বে, আঁশও ভাল হবে। 


দরকম পাট 


আমাদের দেশে দু'রকম পাটের চাষ হয়ে থাকেঃ 
তেতো পাট আর মিঠে পাট। দু্ছে পাটের আকার- 
প্রকারে যেমন তফাত আছে তেমাঁন চাষের পদ্ধাততেও 
পার্থক্য আছে বিস্তর। দু'রকম পাটেরই আবার 
বাভিন্ন শ্রেণী আছে, সেগুলোর গাছ, পাতা, শাখা- 
প্রশাখা, জীবনকাল, ফলন, রঙ, প্রভাতির মধ্যেও 
অনেক পার্থক্য আছে। 


পাট-উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচেষ্টায় 
ননিরন্তরই এবিষয়ে গবেষণা চলছে। পাঁশ্চম বাঙলার 
বারাকপুরে যে কেন্দ্রীয় পাট-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে, এ বিষয়ে তা আমাদের গৌরবের প্রতিষ্ঠান । 
গবেষণার সাহায্যে সাধারণ পাটের তুলনায় অনেক 
বোঁশ ফলনদার পাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
পশ্চিম বাঙলার মাটিতে সাধারণ পাটের তুলনায় 
অনেক বেশি ফলন দেয় এমন যেসব পাট উদ্ভাবিত 
হয়েছে তার মধ্যে একটা তেতো পাট হচ্ছে শড- 
১৫৪” এবং একটা মিঠে পাট হচ্ছে ছুগ্চুড়া-সবূজ' 
(চিন্‌্সনো গ্রীন্)। আগেই বলা হয়েছে, উন্নত 
শ্রেণীর পট উদ্ভাবনের জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে 
আঁবরতই গবেষণা ও পরীক্ষাঁনরীক্ষা চলছে। 
চাষীভাইরা নিজ নিজ এলাকার কৃঁষ-আ'ধকারক 
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মহাশয়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করলেই, তাঁদের জাঁমর 
উপযোগী পাট সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ পেতে 
পারেন। 


জমি এবং আবহাওয়া 


পাঁশ্চম বাঙলায় সাধারণত গঙ্গা এবং তার শাখা- 
নদঈগহীলর পাঁলমাটির অঞ্চলে পাটের চাষ হয়ে 
থাকে। পাটচাষের খন্দ গ্রীষ্ম আর বর্ষাকাল জড়ে। 
গরম আর জোলো আবহাওয়ায় পাটগাছ ভাল বাড়ে। 
চাষের গোড়ার দিকে কিছ্বাদন অসমানভাবে অল্প 
অল্প বৃষ্টি হলে ভাল হয়। আঁতীরন্ত বৃষ্টি হলে 
বীজবোনা এবং তার পরের অন্যান্য কাজে ক্ষাতি 
হয়। 


প্রত্যেক বছর যে জামিতে পাল জমে, পাটচাষের পক্ষে 
সেই জমি খুব ভাল। এরকম জাঁমতে সাধারণত 
জলসেচ না ক'রেই চৈত্র মাসে বীজ বোনা চলে। 
খুব বেলে আর খুব এ'টেল মাটিতে পাটের চাষ 
ভাল হয় না। দোআঁশ মাটিতে পাটের গাছ ভাল 
বাড়ে এবং সেই গাছে আঁশও জন্মায় খুব ভাল। 


মাটি তৈরি 

নিচু জাঁমতে ধান বা জলাঁদ রাঁব ফসল উঠে যাবার 
পর চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাটের চাষ শুরু করা দরকার। 
মাটি গভশর ক'রে চষে, ভাল ক'রে গদুড়োতে হবে। 
ডেলাগুলো ভেঙে দিতে হবে। ডেলা থাকলে গাছ 
ভাল হয় না ব'লে পাট কম হয় আর আগাছা 
জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে খুব। জমিতে ছয় থেকে 
আটবার আড়াআড়ি আর লম্বালাম্ব লাঙল চালিয়ে, 
যে পর্যন্ত না মাঁট ভাল করে গুড়ো হয় এবং 
আগাছা সম্পূর্ণ পাঁরচ্কার হয়ে যায়, সেপর্যন্ত 
বারবার মই দেওয়া দরকার ৷ 


জাম তৈরি করার সময় বিঘাপ্রাত ২৫ থেকে ৩৫ 
মণ গোবরসার এবং ১ থেকে ৯ মণ খইল মার 
সঙ্গে ভালভাবে মীশয়ে দেওয়া দরকার। 


বীজ বোনা 


উন্নত জাতের পাটের নীরোগ ও পুষ্ট বাজ 
সংগ্ৰহ করতে হবে। বাজারে ভাল বীজ পাওয়া না 
গেলে, সরকারী কীষাঁবভাগের স্থানীয় শাখার ভার- 
প্রাপ্ত কর্মচারীর সহযোগে ভাল বীজ পাওয়ার 
সুবিধা হবে। সময় সময় সংগৃহীত বীজগুলোর 
মধ্যে এমন বঁজের সংখ্যা বোশ থাকে যেগুলোর 
অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা কম। কাজেই বোনার আগে 
বীজ পরীক্ষা করা দরকার। পরণক্ষা করার জনা, 
সংগৃহীত বাজগুলো থেকে না বেছে একশ"ট বীজ 
তুলে নিন এবং তা ভিজে কাগজ বা রাটং কাগজের 
মধ্যে দুঁদন রেখে দিন। দদনের মধ্যেই কীজ- 
গুলো থেকে অঙ্কুর গজাবে। যাঁদ সেই ১০০টির 
মধ্যে ৯০টির-এমনাঁক ৮০টির অঙ্কুর গাঁজয়ে 
থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, বীজগ্ীল ভাল। এ 
রকম বীজ বিঘাঁপিছ; জমিতে লাগবে ১ সের ৫ 


_ ছটাক। অঙকুরোদ্গমের হার যত কম হবে, বিঘা- 
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পিছু জমিতে বীজ লাগবে তত বোঁশ। 


তেতো বা সাদা পাটের চাষ উপ্চু-ীনছু দ;'রকম 
জাঁমতেই করা যায়। এ পাটগাছের বিশেষত্ব হচ্ছে, 
এর গাহ ১॥ থেকে দু'হাত লম্বা হবার পরে গোড়ায় 
জল-দাঁড়ানো সইতে পারে। 'মঠে বা দেশী পাট 
গোড়ায় জল-দাঁড়ানো সইতে পারে না, কাজেই 
এরকম পাটের চাষ শুধু উচ্চু জাঁমতেই করা চলে । 


উচ্চু জামতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বা আষাটের গোড়ার দিকে । 
যেসব জমিতে নদীর বানের জল আসে, সেসব 
জাঁমতে চৈত্র মাসের মধ্যেই বীঁজবোনা শেষ করা 
দরকার। তা হলে জল আসার আগেই গাছ কিছুটা 
বড় হয়ে উঠতে পারে। 


বীজ ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে। জমিতে একবার 
লম্বালাম্ব এবং আর-একবার আড়াআঁড় বীজ 
ছিটাতে হয়; তা হলে বাঁজ সব জায়গায় সমান- 
ভাবে পড়ে। বোনার পরে মই দিয়ে বীজের ওপর 
মাটি চাপা দেওয়া দরকার! মাটি ভালভাবে তোর 


হয়ে থাকলে দু-তিন দিনের মধ্যেই অও্কুর গাঁজয়ে 
ওঠে। 


ছিটিয়ে না বুনে বীজ সারতে বোনাই ভাল। 
তাতে বীজ কম লাগে আর ফসলের পরিচর্যা 
করারও সুবিধা হয়। সারতে বীজ বোনার জন্য 
দামও বেশি নয়। 


নিড়েন দেওয়া 


বোঁশ পাট আর ভাল পাট পেতে হলে পাট- 
বিশেষ প্রয়োজনঃ (১) মাঁট আলগা করা, (২) 
আগাছা নষ্ট করা আর (৩) চারা পাতলা ক'রে 
দেওয়া। চারা যখন আধ হাত আন্দাজ লম্বা হয় 
তখন থেকে ক্ষেতে এক সপ্তাহ পরে পরে দু'বার 
ক'রে বিদে বা আঁচড়া চালানো দরকার । এতে চারা 
পাতলা হয় ও মাটি আলগা থাকে। এর পরে 
দশাদন অন্তর একবার ক'রে মোট দুই কি তিন- 
বার ক্ষেতে 'িড়েন দিতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আঁতীরন্ত চারাগুলি তুলে ফেলতে হবে। জামির 
মাটি যখন ভিজে থাকে তখন নিড়েন দেওয়া উচিত 
নয়। নিড়েন দেবার উপযুক্ত সময় হচ্ছে চারা যখন 
এক হাত লম্বা হয় তখন। চারা 'এমন পাতলা ক'রে 
দিতে হবে যাতে তেতো পাটের ক্ষেতে একটি চারা 
থেকে অপরাঁট তন ইণ্ডি দূরে আর মিঠে পাটের 
ক্ষেতে চার ইণ্ডি দূরে থাকে। 


রোগা চারাগুলো তুলে ফেলতে হবে। রোগা গাছ 
থেকে সহজেই শাখাপ্রশাখা বেরোয়, কাজেই তার পাট 
সরল হতে পারে না; সেই পাটের আঁশ মোটা, ছোট 
আর অসমান হয়। গাছ ঘন থাকলে মোটা হতে 
পারে না আর তার আঁশও ভাল হয় না। পাট- 
ক্ষেতে যাতে আগাছা না থাকে তার চেষ্টা করতে হবে 
সব রকমে । গাছ একট: বড় হয়ে উঠলে জমিতে 
ছায়া প'ড়ে যায়, তখন আর আগাছা বিশেষ জন্মায় 
না: সামান্য যা জন্মায় তা অল্প আয়াসেই তুলে 
ফেলা যায়। গাছের চারা অবস্থাতেই আগছা 
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বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


পারচ্কারে পাঁরশ্রম বোশি। উত্ত তিন রকমের 
৪ 

পরিচর্যা করতে পারলে গাছগ্ীল বেশ মোটা ও 

দশ-বারো হাত লম্বা হয়, আঁশও ভাল হয়। 


সার দেওয়া 


পাটক্ষেতের মাটি তৈরি করার সময়েই কবিঘাপ্রাত 
২৫ থেকে ৩৫ মণ গোবরসার এবং ১ থেকে দেড় 
মণ খইল দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। নিচু 
জমিতে যেখানে পল পড়ে সেখানে আ্যমোনয়ম 
সালফেট বা অপর কোন রাসায়ানক সার দেওয়ার 
দরকার হয় না। অন্য জমিতে, গাছ যখন প্রায় এক 
হাত লম্বা হয় সেই সময়ে বিঘাপ্রাতি আধ মণ থেকে 
সাতাশ সের আমোনিয়ম সালফেট ছড়িয়ে দেওয়া 
দরকার। এই সার বস্তার মধ্যে জমাট বেধে যায়, 
কাজেই ব্যবহারের আগে ভেঙে গস্মাড়য়ে নেওয়া 
দরকার, তা না হলে ডেলা-পাকানো সার যেখানে 
যেখানে পড়বে, সেসব জায়গায় আঁতমান্রায় সার 
থাকার ফলে গাছগ্ঁল ম'রে যাবে। 








গাছগুলোর পাতার গায়ে জল (বৃন্টর দরুন বা 
অন্যভাবে) লেগে থাকলে 'আ্যামোনিয়ম সালফেট’ 
দেওয়া ঠিক নয়; কারণ এই সার জলে গুলে যায় 
এবং পাতার গায়ে সার জলে গুলে গেলে পাতা 
শুকিয়ে বা পচে যায়। কাজেই খরার দিনে গাছের 
গায়ে যখন জল লেগে না থাকে তখন আযমোনিয়ম 
সালফেট ছিটিয়ে দেওয়াই ঠিক। তাতে সহজেই 
এই গদুড়ো-সার মাটিতে পড়ে যাবে। ছড়াবার 
সময় সার যাঁদ পাতার উপর প'ড়ে ঝ'€রে না গিয়ে 
দাঁড়য়ে থাকে তবে গাছগ্ল হাত বা পা দিয়ে 
ঝাঁকয়ে দিতে হবে যাতে সার মাটিতে প'ড়ে যায়। 
সার না দিলে যাঁদ বিঘোঁপছন জমিতে ৩-৪ মণ 
পাট পাওয়া যায় তবে সার দিলে এবং ঠিকমত 
পাঁরচর্যা করলে পাওয়া যায় ৭-৮ মণ। 


পাটগাছ কাটা 


ফুল ফোটা সারা হয়ে গিয়ে যখন ফল ধরা শুরু 
হয় তখনই পাটগাছ কাটার ঠিক সময়। এর আগে 


বসুন্ধরা $ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


কাটলে পাট সরু হয় কিন্তু ওজনে হয় কম। আবার কতটা পচেছে' গাছের অবস্থা, জলের উত্তাপ এবং 


ফল বড় হয়ে গেছে যাঁদ এমন গাছ কটা হয় তবে 
ওজনে বেশি হয় কিন্তু তার আঁশ হয় মোটা । গাছ 
একেবারে পেকে গেলে যাঁদ কাটা হয় তবে আঁশ 
তো খুব মোটা হয়ই, তার রঙ হয়ে যায় লালচে 
ময়লা। ফলগ্যাল পূর্ণপুষ্ট হয়ে ওঠার এক সপ্তাহ 
আগে যাঁদ গাছ কটা হয় তবে আঁশ ভাল হয় আর 
ওজনেও বৌশ হয়। পাটগাছ কাস্তে দিয়ে একেবারে 
গোড়ায় কেটে আঁট বাঁধতে হয়। আঁটর বেড় 
এক হাত থেকে দেড় হাতের বেশি হওয়া ঠিক 
নয়। 


পাটগাছ পচানো 


'এমনভাবে সাজাতে হবে যেন গাছগুলোর ডগা বাইরের 
দকে থাকে এবং এ অবস্থায় রেখে দিতে হবে দু- 
{তন দিন। এর মধ্যে পাতাগীল ঝ'রে প'ড়ে যাবে৷ 
এর পরে হাতখানেফ গভীর জলে গোড়া ডুবিয়ে 
আঁটগুলো দাঁড় কারয়ে রাখতে হবে দ:ীতন দিন। 
এতে গাছগুলোর গোড়ার দিকের শন্ত ছাল আগে 
পচতে শুরু করবে। এর পরে সব গাছের গেড়া 
একই দিকে রেখে আঁটগদুলো জলের মধ্যে শুইয়ে 
পদতে হবে। এভাবে একটা স্তর সাজানো হয়ে 
গেলে তার উপর আর-এক স্তর সাজাতে হবে। 
উপর স্তরের গাছগুলোর আগা থাকবে সেইদিকে। 
এভাবে এই দুটোর বোঁশ স্তর করা উচিত নয়। 
আঁটগুলো জলের বেশ নিচে ডুবে বা উপরে ভেসে 
যেন না থাকে। এর পরে খড়, তালপাতা ইত্যাদ 
কলাগাছ, ইত্যাদি চাপা দিতে হবে_ যেন গাছগ্ীল 
ভেসে উঠতে না পারে। 


যতাদন পর্যন্ত না আঁশ সহজেই গাছ থেকে 
ছাড়িয়ে নেওয়া যায় ততাঁদন পর্যন্ত পাটগাছগু“ল 
এভাবে পচতে দিতে হবে। জলের মধ্যে পচন্ত 
অবস্থায়ই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে__ 
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অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী পাটগাছ ঠিকমত পচতে 
সাধারণত ১৫-২০ দিন লাগে। যে জলের মধ্যে 
ভিঁজিয়ে পাটগাছ পচানো হয় তার উপর পাটের 
ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। জল ঘোলা হলে 
আঁশ ময়লা হয়। জলে স্রোত থাকলে পাটগাছ পচতে 
সময় লাগে বৌশ। জল অগভীর হলে আঁটগুলো 
তলায় মাটিতে ঠেকে যায় এবং মাটি লেগে আঁশ 
ময়লা আর খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং পাট পচাবার 
উপযোগী হচ্ছে এমন জলা যার জল বোঁশ গভার 
নয়, অগভীরও নয়, সেই জল হবে পাঁরচ্কার এবং 
তাতে যেন স্রোত না খেলে। 

আঁশ ছাড়ানো fl 

ঠিকমত পচলে, আঁটগ্ুলো তুলে “নয়ে আঁশ 
ছাড়াতে হবে। অভ্যস্ত লোকে একাঁট একাঁট ক'রে 
গাছ থেকেই আঁত দ্রুত পাট ছাড়াতে পারে। এভাবে 
গুল তীরের মত ছুটে গিয়ে একাঁদকে পড়ছে আর 
পাট থাকছে লোকটির হাতে। কেউ কেউ একসঙ্গে 
কয়েকাঁট গাছের গোড়ার পাট ছাড়িয়ে এক হাতে 
কাঠিগ্াল এবং অপর হাতে পাট ধ'রে এমনভাবে 
টান মারে যে, প্যাঁকাটগুলি ছিটকে দূরে চ'লে যায় 
এবং পাটগুলো হাতে থাকে। এভাবে পাট ছাড়ালে 
প্যাকাটগুলো আস্ত থাকে। কিন্তু এ উপায় 
বিশেষ অভ্যাস-সাপেক্ষ। 


সাধারণত আঁশ ছাড়াবার যে পদ্ধাত ভাল, তা 
এখানে বলা হলঃ আঁট থেকে প্রতিটি গাছ একে 
একে নিতে হবে। তর্জনী আর মধ্যমা আঙুলের 
হবে। তারপর এক হাতে কতকগুলো গাছ নিয়ে, 
অপর হাতে একট কাঠের হাতুঁড় দিয়ে গছগুলোর 
গোড়ার দিকে ঘা মেরে আঁশ আলগা করতে হবে। 
তারপর আঁটর সবগুলো গাছ গোড়া থেকে আন্দাজ 
এক ফুট উপরে ভেঙে কাঠির টুকরোগুলো ছাড়িয়ে ' 


চে 


ফেলতে হবে। যতগুলো সম্ভব গাছের গোড়ার 
দিকের আঁশ একগোছা ক'রে দু'হাতে ধ'রে জলার 
জলের উপরিভাগে আছাড় মারতে হবে। সামনে ও 
পেছনে বারবার ঝাঁকুনি মারলে কাঠি থেকে আঁশ 
একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। এভাবে হাতে এক- 
গোছা আঁশ জমা হলে, জলের মধ্যে খুব ভাল ক'রে 
এদিক ওদিক নাড়াচাড়া ক'রে ধুয়ে পাঁরম্কার করতে 
হবে। সম্ভব হলে ম্রোতজলে ডাইনে বাঁয়ে বেশ 
ক'রে নাড়াচাড়া ক'রে ধুতে হবে ; এতে আঁশ থেকে 
সব রকম ময়লা আর ছালের টুকরো বৌরয়ে যাবে। 


পাট শুকানো 


ধোয়ার পরে আঁশ নিংড়ে তার জল বের ক'রে 
খাঁটয়ে তাঁতে আঁশ ঝুলিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। 
আঁশ ভাল ক'রে শুকিয়ে যাবার পর স্বাবধামত গাঁট 
বেধে বাকুর জন্য তোর ক'রে রাখতে হবে। 

পাটের গাঁট কখনও স্যাঁতসে'তে ঘরে বা গুদামে 
রাখা উচিত নয়; কারণ পাট সহজেই জলণয় বাষ্প 
শোষণ করে। স্যাঁতসে'তে জায়গায় রাখলে পাটের 
ভয়ানক ক্ষাত হতে পারে। পাট সম্পূর্ণ শুকোবার 
আগে গাঁট বাঁধলে নরম হয়ে যায়, তার রঙ খারাপ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


হয়ে যায় এবং উজ্জব্লতা ক'মে যায়, ফলে তার 
বাজারদর কম হয়। সব সময় চেষ্টা করতে হবে 
ভাল আঁশ জন্মাবার এবং তা বরাবর ভাল রাখার। 
ভাল পাট বাজারে বাকি হয় সহজে এবং তার 
দামও পাওয়া যায় বোশ। 


শস্যপর্যায় 


একই জমিতে বছর বছর একই ফসলের চাষ করা 
উচিত নয়। প্রতি বছর যাঁদ জমিতে শুধু পাট বা 
ধানের চাষ করা হয় তবে মাঁটর উর্বরতা ক'মে যায় 
এবং ক্ষতিকর রোগজাীবাণ্‌ ও কাঁট জন্মায় বোঁশ। 
তাতে ফলন ক'মে যাবেই। 


যেখানে বর্ষা তাড়াতাঁড় আরম্ভ হয় সেখানে 
প্রথমে পাটচাষের পরে আমনধান লাগানো যেতে 
পরে। এভাবে বছরে দু'টো চাষ করতে হলে 
প্রত্যেক বছর বিঘাপ্রাত ২৫ থেকে ৩৫ মণ গোবর- 
সার, ১ মণ আন্দাজ খইল এবং আধ মণ থেকে 
সাতাশ সের আযমোনিয়ম সালফেট দেওয়া দরকার । 
উদ'চু জাঁমতে বর্ষাকালে পাটচাষের পর শণতকালে 
ডাল আল; লঙ্কা তামাক সরষে বা গমের চাষ করা 
যেতে পারে। [পুনলিখতা 
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আয়রিকায় কষি-সয়বায় 


ভারতে পণুবার্ষক পাঁরকল্পনাগঁলর উদ্দেশ্য 
ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা। এই 
কীষপ্রধান অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য কৃাঁষকার্ষের উন্নয়নই 
প্রধান পন্থা । ভারত-সরকার ও ভারতের 'বাভন্ন 
রাজ্যসরকার বহু গবেষণা ক'রে প্থির করেছেন যে, 
সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে কীষ-সমবায় সাঁমাতির 
মাধ্যমে কৃষিকার্য করাতে হবে। খাদ্যসমস্যা দূরী- 
ভূত করবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 


পাঁথবীর বাভল্ন গণতন্ত্রবাদী দেশগনালতে, 
বহুকাল থেকে সমবায় প্রথায় কাষর 
প্রচলন আছে। তাতে ফলও বেশ ভাল হয়েছে। 
আমোরকায়ও কৃষ-সমবায়ের কাজ চলছে। 


আমোরকায় তিন শ্রেণীর কৃষক সমবায় সামাত 
আছেঃ (১) বিক্রয় সমবায় সামাতি। এই সামাঁত- 
গুল কৃষক-সদস্যদের কাছে ফসল 1বাক্ি করে, ফসল 
ব্বহারোপযোগী করে এবং বাজারে তোলে । (২) 
কৃষ সরবরাহ সমবায় সামাত। এই সামাতগুঁলি 
পাকামাল তোর করে এবং কৃষক-সদস্যদের আবাদে 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করে। (৩) 
কাঁষ-সহায়ক সমবায় সাঁমাতি। এই সামাতগুঁল 
কৃষক-সদস্যদের গুদামের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, 
বীমার ব্যবস্থা প্রভাতি কল্যাণমূলক কাজ করে। 


নিজ নিজ সমবায় সাঁমাতগুলির মাধ্যমে কাজকর্ম 
ক'রে কৃষকেরা যে শুধু বহু টাকা বাঁচিয়েছেন তা 
নয়, নানাবিধ আধুনিক সুযোগসুবিধা এবং উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেও সমর্থ হয়েছেন। 

সমবায় সাঁমাতগুলির দ্বারা কৃষকেরা নিজেদের 
উৎপাদিত দ্রব্যের গুণের সমতা-রক্ষণ ও উৎকর্ষ- 
সাধন এবং উৎপাদনের উন্নত পন্থা অবলম্বন করতে 
সমর্থ হয়েছেন। এ ধরনের সহায়তামূলক কাজের 
দ্বারা যে কেবল কৃষক-সদস্যদের আয় বহু পরিমাণে 


বেড়েছে তা নয়, উৎপন্ন 'জিনিসগ্ীলর ব্যবহারকারী 
ক্রেতাদেরও যথেষ্ট কল্যাণ হয়েছে। | 


আমেরিকায় কৃষকেরা কোন আদর্শবাদের সম্মান- 

রক্ষার্থ সমবায় সামাত গঠন করেন না। তাঁদের 
দেখতে হয় যে, সামাতাট যেন একটি স্থায়ী 
দের সহায়তা করে বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের ধরনে 
লাভবান হয় এবং লাভের অংশ প্রাতি বছর সদস্য- 
কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে। কৃষকেরাও স্বেচ্ছায় 
সাঁমতিতে টাকা গাঁচ্ছত রাখেন এবং মূলধনের অংশ 
ক্লয় করেন। 


কোন অণ্ুলে সমবায় সাঁমাতি গঠন করা মনস্থ 
করলে সেখানে সমবায় সাঁমাতি গঠন করা সম্ভব 
কিনা জানবার জন্য কয়েকজন কৃষক একাঁট সভা 
আহবান করেন। সমবেত কৃষকদের মধ্যে সমবায়- 
অনুরাগ বিশেষভাবে লাক্ষত হ'লে সেই অণ্ডলে 
সমবায় আন্দোলন চাল; করবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ' 
তদন্ত করবার জন্য ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করবার 
জন্য একটি কার্যকরী সাঁমাতি গঠন করা হয়। 
এই কার্যকরী সমাঁতি ভবিষ্যতে আবর সভা ডেকে 
এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবৃতি দেন। কার্যকরী 
সাঁমাতর সদস্যদের আতিশয় সতর্কভাবে নির্বাচিত 
করতে হয়; কেননা এই সভ্যদের আধকাংশকেই 
ভাঁবষ্যতে সমবায় সামাঁত গঠন করবর ভার নিতে 
হয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেককে সামাতর কর্ম- 
পরিষদের সদস্য হ'তে হয়। পূর্বোন্ত কৃষক-সভায় 
সাঁমিতি গঠনের পূর্বেই ভাঁবষ্যং সদস্যেরা সামাতির 
কর্মপ্রণালশ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। 


কার্যকরী সামীত অতঃপর কী পাঁরবেশের মধ্যে 
ভবিষ্যৎ সমবায় সামাতকে কাজ করতে হবে সে 
বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং রাজ্য কাষ- 
মহাবিদ্যালয়ের বিক্য় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ 
রাজ্য বাজার পর্ষদের একজন প্রাতানাধ ও জারপ 
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সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত স্থানীয় ব্যান্তকে 
সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। আমোঁরকার 
সরকারী কীষবিভাগের কৃষক সমবায় সহায়ক শাখা 
বা সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাতানধির নিকট এ সম্বন্ধে 
পরামর্শ বা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 


অনুসন্ধানের দ্বারা বিম্নীলীখত তথ্যগাল 
সংগ্রহ করা হয়ঃ (১) সমবায় গঠনের প্রয়োজনীয়তা, 
(২) সদস্যসংখ্যা কত হ'তে পারে এবং কাঁ পাঁরমাণে 
কাজ হ'তে পারে, (৩) উৎপন্ন ফসলের বাজার 
কোথায়, চাহিদার পাঁরমাণ কত হ'তে পারে এবং 
কৃষকদের জন্য কী কী কাজ করতে হ'তে পারে, (৪) 
ক কী সুযোগ-সুবিধা কৃষকদের প্রয়োজন, (৫) 
মূলধনের পাঁরমাণ এবং কোথা থেকে তা পাওয়া 
যেতে পারে, (৬) অনুরূপ কারবার করতে কত 
খরচ হয়ে থাকে, (৭) বিশেষ সমস্যাগুঁল সম্বন্ধে 
তথ্যসংগ্ৰহ ও সদস্যদের বিচারসাপেক্ষ প্রস্তাবিত 
কর্মপ্রণালী। 

সৰ্বাগ্ৰে দেখা হয় যে, সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
আর্থনীতিক প্রয়োজন আছে কিনা। আর্থনীতিক 
প্রয়োজন না থাকলে সমবায় সামতি স্থাপনে লাভের 
চেয়ে ক্ষতিই বেশ হয়। 

আতৈ সামান্য হারে কাজ শুরু করেও অনেক 
সমবায় সাঁমাতি ভাঁবষ্যতে সাফল্যমাণ্ডত হয় বটে 
কিন্তু সব সময়ে কাজের পাঁরমাণ এমন হওয়া চাই 
যাতে সামাতগ্াল নিজেদের পাঁরচালন-খরচা 
দিয়েও কিছু কিছু সণয় করতে পারে৷ 


বিক্রয় সমবায় সাঁমাতিগীলর গঠনকালে ভাবতে 
হয় যে, অন্য কোন রকম বিক্রয়-ব্যবস্থা হ'তে পারে 
কিনা। অনুরূপ বিক্রয় সামাতগুলির মাধ্যমে 
কাজ করলে যাঁদ ফল ভাল হবে মনে হয়, তা হ'লে 
সেই সামাতিগুলর সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা হয় 
ও বিক্য়ের সেইসব পথগ্ঁল আরও প্রশস্ত করা 
হয়। অনেক সময় বিক্রয় সমবায় সামাতিগুঁল 
(বাভিন্ন কেন্দ্রে নিজ নিজ প্রাতানাধ নিযুক্ত করে। 


কাজের পাঁরমাণ স্থির কারে নিয়ে বিক্রয় সাঁমাঁত- 
' গ্াাল তখনকার মত প্রয়োজনীয় এবং ভাঁবষ্যতে 


৪৫৯ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র ৪ ৯৩৬৬ 


কাজ বাড়লে যা দরকার হ'তে পারে এই রকম কল- 
কবজা ও সরঞ্জাম ক্রয় করে। কিন্তু বোশঁ যন্ত্রপাতি 
ও সরঞ্জাম কিনে বিক্লয় সাঁমাতর টাকা অযথা যাতে 
আবদ্ধ না হয়ে যায় সোঁদকেও দৃন্টি রাখতে হয়। 
বেশি কলকবজা কিনতে হ'লে হীর্জানয়ার বা 
{বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়। বাঁড়ঘর, যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি না কিনে সেগ্ঁল লাজ বা দীর্ঘমেয়াদী 
ভাড়া নিলে চলতে পারে কিনা তাও চিন্তা করতে 
হয়। 


বাঁড়ঘর, যন্তপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা 
করবার পর বিরুয় সমবায় সামাতর মূলধনের কথা 
চিন্তা করতে হয়। সদস্যদের অবশ্য কিছু 1কছ: 
অর্থ সাঁমাতর কাছে গাচ্ছত রাখতে হয়। তাঁরা 
সাঁমাতর মারফত যত বোঁশ টাকা খাটাবেন তাঁদের 
সাঁমাতর উদ্দেশ্য সফল করবার দায়ত্বজ্ঞান ততই 
বাড়বে এবং বাইরে থেকে টাকা ধার করবার প্রয়োজন 
সেই পারমাণে কমে যাবে। কন্তু সদস্যদের টাকায় 
সামাঁতর সব প্রয়োজনীয় সম্পত্তি ও সরঞ্জাম কেনা 
যায় না, বাইরে থেকেও টাকা ধার করার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। স্থানীয় সাধারণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় 
ব্যাঙ্কগুীল থেকে এই আতারন্ত টাকা ধার করা 
যেতে পারে । পূর্বোন্ত কার্যকরী সাঁমাতি সমবায় 
কাজের পক্ষে উপযুক্ত ব্যাঙ্কের নাম সমবায় সামতির 
সদস্যদের কাছে সুপারশ করেন। এক্ষেত্রেও মনে 
রাখতে হয় যে, সমবায় সমিতির স্থাবর সম্পান্তর 
মূল্যের শতকরা ৬০ টাকার বোঁশ ব্যাঙ্কগুঁল ধার 
দেয় ন; বাকি টাকা সদস্যদের দিতে হয়। তা 
ছাড়া দৈনন্দিন কাজ চালাবার মূলধনও সদস্যদের 
সমবায় সাঁমাতিতে জমা রাখতে হয়। 


সমবায় সাঁমাতি প্রাতষ্ঠা করবার জন্য যেসমস্ত 
দললপন্র তৈরি করতে হয়, সেগুলি ভাল উকিলের 
দ্বারা লিখিয়ে নেওয়া হয়। সাঁমাতিটিকে মাকন 


সরকারের দফতরে 'ইনকরপোরেট' ক'রে 
নেওয়া উচিত; অবশ্য তা না করেও 
সামাতি চালানো যায়। 'ইনকরপোরেট' ক'রে নিলে 


আঁধকাংশ ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হয়। তাতে 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


সদস্যদের সামাতির খণের জন্য ব্যন্তিগত দায়ত্ব 
থাকে না।* | 
'ইনকরপোরেটেড' সমবায় সাঁমাতিগুলি সদস্যদের 
কাছে শেয়ার 'বান্ত করে অথবা সাঁটফকেট দিয়ে 
অর্থ সংগ্রহ করে। শেয়ার বহু রকমের হতে পারে, 
যেমন-সাধারণ শেয়ার, প্রেফার্ড শেয়ার, ‘এ’ ক্লাস 
শেয়ার, “ব' ক্লাস শেয়ার প্রভাত ৷ 
সামাতিতে দাশ্রেণীর বোশ শেয়ার চালানোর 
প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সাঁমাততে সাধারণ 
শেয়ার কেবল সামাতির সদস্যপদ সূচনা করে; 
প্রেফার্ড শেয়ার থেকে বোঝা যায় সদস্য মূলধন 
বাবত সাঁমতিকে কত টাকা 'দয়েছেন। প্রেফার্ড 
শেয়ার আবর্তমান. তহবিল হিসাবে সদস্যদের কাছে 
বিকি করা হয় এবং টাকা ফেরত দিয়ে তাঁদের কাছ 
থেকে এ শেয়ার ফেরত নেওয়া হয়। সাঁমাতির 
আঁধকর্তারা প্রাতি বছরে এই শেয়ারগুলির জন্য 
সদস্যদের 'ডাঁভডেন্ড বা লাভের অংশ দেন। 


যে সমবায় সাঁমাতগুি সাঁ্টীফকেট দিয়ে 
সদস্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে তাদেরও 
একট অবর্তমান তহবিল থাকে। এই তহবিলও 
সাঁমাঁতর মূলধনের একাটি অংশ। সদস্যদের টাকা 
ফেরত দিয়ে সাঁট“ফকেট ফেরত নেবার 'নার্দ্ট 
সময় থাকে এবং এই আবর্তমান তহবিল থেকে 
টাক" দিয়ে সার্টিফকেট ফেরত নেওয়া হয়। 
সার্টীফকেটগ্ীলকে নানা নামে আভাহত করা হয়, 
যেমন-সুদের সার্টিফকেট, খণের সার্টিফিকেট, 
টাক: খাটানোর সাঁট“ফকেট ইত্যাদি। সার্ট 
[ফকেটগুলির জন্য পৰ্বোনাদশ্টি হিসাবে সুদ 
দেওয়া হয় অথবা প্রতি বছরে সমাতির কর্ম পাঁরষদ 
কী হারে সুদ দেওয়া হবে তা স্থির করেন। শেয়ার 
বা সাঁট“ফকেটগুালর মূল্য যথাসম্ভব কম করা হয়। 
কম মূলের শেয়ার বা সাঁটীফকেট সহজে কেনা যায় 
ও হস্তান্তীরত করা যায় এবং সাঁমাতর পক্ষেও 
যথাসময়ে মূল্য ফেরত দিয়ে শেয়ার ফেরত নেওয়া 
শন্ত হয় না। 


আমেরিকাবাসীদের মতে সমবায় সাঁমীতি গঠন- 
কালে সুদ্‌ঢ় ভিত্তির উপর পরিমিতভাবে কাজ শুরু 


সাধারণত কোন * 


করা উচিত। কেননা, কাজের পারমাণ বান্ধ পেলে 
প্রয়োজনমত খরচের মাত্রা বাড়ানো যায়। প্রথমেই 
খুব বড় ক'রে সামতি গঠন করলে এবং বেশ 
কাজ না থাকলে কর্মচারী ছাঁটাই ক'রে সামাতাটকে 
ছোট কর শক্ত হয়ে পড়ে! কতকগুলি বিক্ুয়- 
সমবায় সাঁমাতি আবর্তমান মূলধন সংগ্রহের 1নম্ন- 
[লাখত পন্থা অবলম্বন করে। কৃষক সদস্যরা 
উৎপন্ন ফসল বিব্লয়-সমবায় সাঁমাততে পাঠালে 
সামাত সেগুলির বিক্যয়লব্ধ অর্থ থেকে 'বাকু করার 
খরচ তো কেটে নেয়ই, আধিকন্তু আরও কিছু কিছু 
কেটে সদস্যদের নামে জমা রাখে । বছরের শেষে 
বিক্রয়-সামীত সেই জমানো টাকা সদস্যদের শেয়ার 
অথবা সাঁটিশিফকেট = দিয়ে শোধ করে। এইভাবে 
আবর্তমান মূলধন গাঁঠিত হয়। প্রয়োজনের 
আঁতরিন্ত টাকা সাঁমাতির তহবিলে জমা হ'লে প্রথমে 
যে সদস্যদের টাকা কেটে রাখা হয়োছিল তাঁদের 
টাকা ফেরত 'দিয়ে সামাত তাঁদের কাছ থেকে শেয়ার 
বা সার্টীফকেট ফেরত নেয়। বছরের পর বছর 
এইভাবে কাজ চলে এবং সামাতর আবর্তমান মূল- 
ধন বজায় থাকে। 


আমোরকায় কতকগ্ীল কৃঁষ-সরবরাহ সমবায় 
সমিতিও আবর্তমান মুলধন গঠন করে। সদস্য 
দের বাজার্দরের অনেক কমে জিনিসপত্র সরবরাহ 
করার শান্তি বা উপায় থাকা সত্ত্বেও কৃষি-সরবরাহ 
সমবায় সমিতি সেগুলি সদস্যদের ন্যায্য বাজারদরে 
সরবরাহ করে। এর স্বারা অযথা প্রাতিদ্বান্দতার 
সৃষ্ট না হয়ে পণ্যের দরের সমতা রক্ষা হয় এবং 
কৃষি-ফসলের আর্থনীতিক অবস্থায় মন্দা দেখা দেয় 
না। প্রাত সদসকে বোঁশ দরে মাল সরবরাহ 
করার জন্য সরবরাহ সমবায় সামাঁত তাঁর কাছ থেকে 
যে বোঁশ টাকা নেয় তা সামাতর খাতায় তাঁর নামে 
জমা রাখা হয় এবং বহরের শেষে তাঁকে অনুরূপ মুলোর 
শেয়ার সার্টিফকেট দেওয়া হয়। এইভাবে সরবরাহ 
সাঁমাতির আবর্তমান মূলধন গাঁঠত হ'তে থাকে। 
আবর্তমান মূলধনের পরিমাণ অত্যন্ত বোঁশ হয়ে 
পড়লে বাজার সমবায় সামাতিগঁল যেভাবে সদস্য- 
দের টাকা ফেরত দেয়, সরবরাহ সাঁমাতগুঁলও সেই 
পন্থা অবলম্বন করে। 


8৬০ 


বছরের শেষে আমোরকার প্রায় প্রাতি সমবায় 
সাঁমাতি সদস্যদের ডাঁভডেন্ড বা সুদ দেবার আগে 
লাভের একাঁট অংশ একটি পৃথক তহবিলে রাখে 
দুদিনে বা হঠাৎ প্রয়োজনে এই তহাবলে হাত 
দেওয়া হয়। এই তহবিলকে সংরাক্ষত (রজাভণড) 
তহবিল বলা হয়।, কোন কোন সময়ে সাঁমাতর 
এই পৃথক তহবিল থেকে টাকা খরচ করার প্রয়োজন 
হয় না এবং সংরক্ষিত তহবিলে প্রয়োজনের আঁতারন্ত 
টাকা জমে যায়। তখন কর্মপাঁরষদের সদস্যদের 
মতানুসারে অপ্রয়োজনীয় টাকা সদস্যদের মধ্যে 
বন্টন করা হয়। 





সংরাক্ষত তহবিল, লভ্যাংশ, সুদ প্রভৃতির ব্যবস্থা 
করার পরও যাঁদ লাভের টাকা বাঁচে, তা হ'লে সে 
টাকা সময়মত সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। 
লাভের তহাবল থেকে সামাতির প্রারম্ভিক মূলধন 
লাগে। এইভাবে ১৯৫১ সালে গাঠত একাঁট 
সমবায় সাঁমাত ১৯৫৬ সালে লাভ থেকে ৬ হাজার 
ডলার সদস্যদের দিতে সমর্থ হয়েছিল। সেই 
সমাতিটি ১৯৫৭ সালে ৪ হাজার ডলার ও ১৯৫৮ 
সালে ৫ হাজার ডলার সদস্যদের দিয়ে তাঁদের 
প্রদত্ত প্রারম্ভিক মূলধন সম্পূর্ণ ফেরত দিতে 
পেরেছিল। | 


কোন সমবায় সাঁমাতির কিছুকাল লোকসান হ'তে 
থাকলে উপারি-উন্ত আবর্তমান মূলধন সংরক্ষিত 
তহাবিল গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


আমেরিকার বিভিন্ন রকমের সমবায় সামাতিগুলির 
কৰ্ম প্রণালী সম্বন্ধে এক ধরনের বাঁধাবাঁধ নিয়ম 
থাকতে পারে না। বিভন্ন পাঁরাস্থাততে 'বাভন্ন 
সমবায় সমাত নিজ নিজ সুবিধা ও প্রয়োজনমত 
কাজ ক'রে থাকে৷ তবে ভাঁবষ্যতে বোশ দাম পাওয়া 
যাবে মনে করে বিক্রয় সমবায় সামাঁতগুল মাল 
ধ'রে রাখে না-কেননা বাজার পড়ে গেলে তাতে 
লোকসান হ'তে পারে। কীষ-সরবরাহ সমবায় 
সাঁমিতগাঁল দেখেশুনে ভাল মাল বেছে নিয়ে 
কৃষক-সদসাদের সরবরাহ করে। 


ৰ 


৪৬১ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


আমোরকায় কতকগ্যাল বিক্রয় সমবায় সাঁমাঁতর 
কাজ হ'ল ওখানকার ইক্ষু-সমবায়ের মত শুধু দর 
কষাকাষ করা এবং ধজাঁনসপত্রের উপযুক্ত দাম 
বেধে দেওয়া। এই সমিতিগ্ীল মধ্যবর্তী ক্রেতা- 
দের বাদ দিয়ে সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্য দোকানে 
বা কারখানায় বিকির ব্যবস্থা করে এবং সেইজন্য 
সদস্যরা কিছু বোশ দাম পান। 

আমোরকার অপর কতকগুলি বিক্রয় সমবায় 
সমিতি, ষথা-গৃহপাঁলত পশু বিকুয় সমবায় 
সাঁমাতি, কিছু কাঁমশন নিয়ে সদস্যদের পণ্য "বিক্রয় 
করে। এই সাঁমাতগাঁলও পরে সাত অর্থ খরচ 
বাদ দিয়ে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। 


আমোরকার কতকগ্াল বিক্রয় সমবায় সামাতি 
আমাদের পশ্চিম বাঙলার আড়তদাঁর কারবারের 
মত। সদস্যরা মাল বা ফসল সামাঁতকে "বাক 
করতে দিলে সাঁমাত সেই সময়কার বাজারদরের 
ভিত্তিতে তাঁদের কিছু টাকা আগ্রম দিয়ে দেয়। 
পরে মাল 'বাক্র হয়ে গেলে হিসাব ক'রে খরচ প্রভাতি 
কেটে নিয়ে বাঁক টাকা সদস্যদের দেওয়া হয়। = 
এই প্রথা সমিতি ও সদস্যরা পছন্দ করেন, কেননা 
প্রাতদ্বন্দ্বীরা বুঝতে পারে না যে, শেষ পর্যন্ত কাঁ 
মূল্য সদস্যরা পাবেন। 

আমোরকায় সব রকমের সমবায় সামাতর কর্ম 
পারষদের সদস্যেরা সাঁমতিগুলির খরচ যথাসম্ভব 
কম করতে চেষ্টা করেন। 

আমোরকায় কৃষকেরা একযোগে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র কেনার সুবিধা অনেক--এই তথ্য বুঝতে 
পেরে নিজ নিজ অঞ্চলে কাঁষ-সরবরাহ সমবায় 
সামাত গঠন করেছেন। এই সামাতগুঁলর মুখ্য 
উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (১) কৃঁষিকার্য চালাবার জন্য 
প্রয়োজনীয় জাঁনসপত্র যথাসম্ভব কম দরে কেনা, 
£২) উৎকৃষ্ট মাল কেনা, (৩) আহতকর ও ব্যয়- 
সাধ্য পন্থা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত 
সাহায্য পাওয়া। 

এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী হ'লে কৃষকদের খরচ 
কমে এবং উৎপাদনও বাড়ে। 


বসুম্ধরা £ঃ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


আবাদগঢ়ালর প্রয়োজনীয় পণ্যাদ সরবরাহ করবার 
জন্য আঁমোঁরকায় বহুসংখ্যক কীষ-সরবরাহ সমবায় 
সামাত গঠিত হয়েছে। পুরাতন কতকগ্ল 
সমবায় সামাতি কৃষক-সদস্যদের অনুরোধে কৃাষি- 
সাহায্য বিভাগ খুলেছে। 


আমেরিকার ১৯৫৬-৫৭ সালের কাঁষ-সরবরাহ 
সমবায় সামতিগঁলকে নিশ্নালাখত পাঁচাট শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়ঃ 


(১) প্রায় ৩,৩৫০ কাষ-সরবরাহ সমবায় সাঁমাতি 
কৃষকদের সাহায্য করত এবং তার মধ্যে কতকগাীল 
সাঁমিতি কীষজাত ফসল 1বাঁরর কাজও করত । 


(২) ৪,০৫০ বিক্ৰয় ও সহায়ক সমবায় সমিতি, 
যেমন-তূলা-পে্জা সমবায় সাঁমাত, মাল-উত্তোলন 
সমবায় সামাতি প্রভাতি সামাতগ্গাল অবসরসময়ে 
কাঁষসরবরাহ সমাতির কাজও করেছে। 


(৩) উপার-উন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমবায় 
সাঁমাতর মধ্যে ৬০টি মাণ্ডালক কৃঁষ-সরবরাহ 
সাঁমতি ও ১৪৫ মাণ্ডলিক বিক্লয় সমবায় সাঁমাতি 
[ছিল যেগুলি বিভিন্ন স্থানে মালগুদাম স্থাপন 
ক'রে কৃষক-প্রাতানাঁধ ও ব্যবসায়ী-প্রাভিনীধ 1নযনস্ত 
ক'রে এবং নিজ নিজ সাঁমাতির অন্তর্ভূন্ত সহায়ক 
সমবায় সামাতি স্থাপন ক'রে মৃখ্যত কৃষকদের 
অভাব মোচন করেছে। 


খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে উপাঁর-উন্ত প্রথম এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭,৪০০ কৃষক সমবায় সামাতি 
১০,০০০ সাহায্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মখ্যভাবে কৃষকদের 
সাহায্য করেছে। 

(৪) স্থানীয় সমবায় সাঁমাতিগ্ঁলর মালিকানায় 
গঠিত ১৩০টি মান্ডলিক সমবায় সামাত পাইকারী 
ব্যবসায়ী হিসাবে আবাদগুঁলতে ফসল উৎপাদনে 
সহায়তা করেছে এবং পণ্য ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
করেছে। এই সাঁমাতগুঁলর মধ্যে ৮৫টি ছিল 
কাঁষ-সরবরাহ সমবায় সামাতি এবং ৪৫াঁট বিক্ুয় 
সমবায় সাঁমাতি। এইসব মাণ্ডালক সমবায় 
সমিতির অনেকগ্যাল যেসমস্ত পণ্য নিয়ে কারবার 





করেছে তার আধকাংশই নিজেরা উৎপাদন করেছে 
বা ব্যবহারোপযোগন করেছে। কতকগুলি মাণ্ডালক 
সমবায় সাঁমাতি ফসফেট, বীজ, ‘ক্ল:ড’ তেল প্রভাঁতও 
উৎপাদন করেছে। 


(৫) ১২টি জাতীয় সমবায় সম্মেলন যেগুলোর 
অন্তর্ভূক্ত ছিল মাণ্ডালক সমবায় সমিতিগাঁল। 
এই সমবায় সম্মেলনগুলি কতকগুলি বিশেষ পণ্য 
ক্লয় করত বা তোর করত! 


আমোরকার কৃষকেরা সর্বশ্রেণীর সামাতগলতে 
১৯৫৬-৫৭ সালে ৭০ কোটি ডলার খাটাতেন। 


১৯৫৬-৫৭ সালে আমোরকার আবাদগীলতে যে 
২০ কোট ডলার মূল্যের 'জানসপন্র সরবরাহ 
হয়োছল তার কত শতাংশ এইসব সমবায় সামাতর 
মাধ্যমে করা হয়েছিল তা নিম্নালাখত সারাঁণ থেকে 
বোঝা যায়ঃ 


দ্রব্য মোট সরবরাহের কতগুলি 
কত শতাংশ সমবায় সমিতি 

সরবরাহ 

করেছে 
খাদ্য ৫৭-৫ 8,80২ 
প্রেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্য ২৪৭ ২,৭৩৯ 
রাসায়নিক সার ১২৮ 8,0১১ 
বীজ 8৭ ৩,৬৮৬ 

কৃষির যন্ত্রপাতি ও বিবিধ 

সরপ্তামা __ ৩৩ ১,৮৫১ 
গৃহ-নির্যাণের উপাদান ৩:৮ ১,৪৬৭ 
পিচকারি এবং গুড়ো ১:৯ ২,১৪৮ 
আধার ১৩ ১,১২০ 


সাধারণ উপকরণ ১০:০ 8,8৭৯ 


আমোরকার কাষ-সরবরাহ সাঁমাতিগুঁলর নিম্ন- 
লিখিত বিশেষত্ব সাধারণত দেখা যায়ঃ 

(১) কৃষক-সদস্যরা সাঁমাতিগুলি পাঁরচালনা 
করেন ব'লে প্রত্যেক সামাত কী পাঁরমাণ কাজে 
হাত দেবে সেটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেন। 


£৬২, 


(২) প্রত্যেক সদস্যের সাঁমাতর ব্যাপারে একটি- 
মাত্র ভোট থাকে_তা তান যত টাকাই সামাত 
মারফত খাটান না কেন, বা যত টাকার মালপত্র 
কিনুন না কেন। কাজেকাজেই সামাতাটর পাঁর- 
চালনায় সব সদস্যেরই সমান আঁধকার ও দায়িত্ব 
থাকে। 

_ (৩) যে-কোন কাঁষ-সরবরাহ সাঁমাতর বছরের 

শেষে সদস্যদের খাটানো টাকার উপর শতকরা ৮ 
টাকার বোশ লভ্যাংশ বা সুদ দেওয়া নিষিদ্ধ৷ 
সচরাচর সামিতিগ্ঁল সদস্যদের শতকরা ৪ টাকা 
থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দিয়ে থাকে! 

(৪) যাঁরা সাঁমাততে টাকা খাটান সেইসব 
মালিক-সদস্যরা সচরাচর সাঁমাতর পণ্যদ্রব্যের খুব 
ৰোঁশ অংশ কেনেন না। 

(৫) অন্যান্য কারবারের মত সামাতিগুলিকে 
লাইসেন্স ফা, সম্পাত্ত-কর, আয়-কর প্রভাতি দিতে 
হয়। 

(৬) পাঁচ থেকে এগার জন পর্যন্ত কৃষক-সদস্য 
প্রতি সামাতির কর্মপাঁরষদের সদস্য নির্বাচিত হ'তে 
পারেন। তাঁদের কর্মকাল আবর্তনাভীত্ততে দুই 
থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সুতরাং প্রাত 
বছর সমস্ত সদস্যকে পানার্নরাঁচিত হ'তে হয় না। 


(৭) প্রাত সমবায় সামাতিতে দৈনন্দিন কাজ 
চালাবার জন্য ও পাঁরচালক-সদস্যদের 1নিদেশ 
কার্যকরী করবার জন্য একজন কর্মসচিব নিযত্তে 
হন। তিনি সাঁমাতর সৃপারচালনার জন্য সদস্যদের 
কাছে দায়ী থাকেন। 


আমেরিকার কৃষি-সরবরাহ সমবায় সাঁমাতগুঁল 
সাধারণত কীভাবে কাজ করে তার উদাহরণস্বরূপ 
একটি সামাতর বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল। 
সামাঁতটি একাট জনবহুল শহরের উপকণ্ঠে রাজ- 
পথের উপর অবস্থিত এবং ৭০০ জন সদস্য নিয়ে 
গাঠিত। সামীত ১২০ ফুট *৭ ফুট একাট বড় 
গুদাম নিজ আফিসবাঁড়র কাছে রেলপথ ‘সাইডিং’- 
এর ধারে তোর করেছে যাতে মালপত্র রেলগাঁড় 
থেকে সমিতির গুদামে সহজে নামিয়ে নেওয়া যায়। 


বসুন্ধরা ৪ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


সামাঁতর বাঁড়র সামনের দিক দু'ভাগে ধিভন্ত__ 
একটি অংশে দফতর ও অপরাঁটতে মালপন্রের 
প্রদর্শনী আছে। রাস্তার দিকে গাঁড়তে মাল 
বোঝাই করবার জন্য একটি উচ্চ পাটাতন বাঁধানো 
আছে যেখান থেকে মালপন্র গাঁড়তে বা লাঁরতে 


বোঝাই করা হয়। 


দফতরের সাজসরপঞ্জাম ছাড়া সামীত কতকগুল 
ওজন করার যন্ত, খাদ্য-সরবরাহকারশ লার এবং 
খাদ্য চূর্ণ করবার কল রেখেছে। 


রেলপথের পাশে সামাতি একটি পাইকার পোক্রো- 
লিয়ম স্টেশন স্থাপন করেছে এবং নাট লারর 
দ্বারা পেট্রোলয়ম-জাত দ্রব্যাদ কৃষকদের সরবরাহ 
করে। তা ছাড়া খাদ্য, বাঁজ, দাঁড়, টোনসূতা, রঙ, 
আবাদের ষন্পাতি ও অন্যান্য উপকরণ সামাঁত 
সদস্যদের সরবরাহ করে। 


স্থানীয় ছোট সমবায় সামাতগুঁলি কোন না কোন 
পাইকারি সমবায় সাঁম'তর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তারা 
তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের ৯০ শতাংশ মাণ্ডালক 
পাইকারি সমবায় সাঁমাত অথবা রাজ্য সমবায় 
সামাতির কাছে ক্রয় করে। ছোট সমবায় সামাত- 
গুলি পাইকারি সমাতর লাভের অংশ নিজ নিজ 
ক্রয়ের অনুপাতে পায়। 


কৃষকেরা সমবায় সত্মাতর গদাম থেকে সাধারণ 
জানিসপন্ধ নিজ নিজ লার বা মোটরগাঁড়র দ্বারা 
নিয়ে যায়। শুধু পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্য ও কতক 
ক্ষেত্রে খাদ্য ও রাসায়ানক সার কৃষকদের খামারে 
পেখীছয়ে দেওয়া হয়। উপার-উন্ত কাষ-সরবরাহ 
সমিতি ১৯৫৬ সালে প্রায় ৪ লক্ষ ডলার মূল্যের 
মাল 1বাঁক করে এবং ১৬ শতাংশ মোট লাভ করে। 
খাদ্য চূর্ণ করা ও মাল পেশাছিয়ে দেওয়া বাবত 
আরও এক শতাংশ লাভ হয়। খরচ-খরচা বাবত 
১৪ শতাংশ বাদ দিয়ে সাঁমাতর তিন শতাংশ পাকা 
লাভ হয়। যে পাইকারী সমবায় সামাতর কাছে 
মাল ক্রয় করে থাকে তার কাছ থেকে উন্ত সামাত 
বছরের শেষে ক্রয়ের ফেরতা টাকা বাবত আরও দ:' 
শতাংশ পায়। কাজেই সাঁমাতর খরচা বাদ 'দয়ে 
লাভ হয় পাঁচ শতাংশ। বছরের শেষে সাঁমাতর 
সদস্যরা প্রাত ১০০ ডলার মূল্যের পণ্য ক্রয় করার 





৪৬৩ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


জন্য ৪ ডলার থেকে ৩:৭৫ ডলার পর্যন্ত ফেরত 
'পায়। 

এই সাঁমাতি পরচশ বছর যাবত কাজ করছে এবং 
তার মূলধন ক্রমে বেড়ে আঁশ হাজার ডলারে 
দাঁড়য়েছে। 

স্থানীয় সমবায় সাঁমাতিগাঁল ও অন্যান্য খুচরা 
কারবারগহীলর জন্য মাণ্ডলিক সমবায় সাঁমাতগুলি 
মাল কেনে ও তোর করে বটে কিন্তু কৃষকেরা 
সেগুঁলরও মালিক। 

১৯৫৭-৫৮ সালে আমোরকায় কী রকমের এবং 
কতগ্যাল সমবায় সামাত ছিল নিচে তার বিবরণ 
দেওয়া হলঃ 

১৯৫৭-৫৮ সালে আমেরিকার সমবায় কীষগ্ীলর 
মোট সংখ্যা ছিল ৪৭ লক্ষ। 


, (১) ক্ৰয় ও সরবরাহ সমবায় সামাত 
১৯৫৭ ১৯৫৮ 


মোট সংখ্যা ৯,৮৭৬ ৯,৮৭৬ 
সরবরাহ সমবায় সমিতি ৩,৩৭১ ৩,৩৭১ 
“বিজয় সমবায় সমিতি ৬,৫০১ ৬,৫০১ 
সদস্য সংখ্যা (লক্ষ 

হিসাবে) ৭৬ ৭৭ 
বছরে কত টাকার কাজ 

করেছে (কোটি হিসাবে)১,০৩৫-৯ ১,৩৫০ 


(২) বদ্যতীকরণ সমবায় সাঁমাঁত 


১৯৫৭-৫৮ সালে আমোরকার প্রাত ১০০), 
খামারের মধ্যে ৯৫টি খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
হয়েছে; ১৯৩৪ সালে ১০০টি খামারের মধ্যে 
মাত্র ১১টতে বিদঢুং সরবরাহের ব্যবস্থা ছছিল। 
বিদ্যমতীকরণ সমবায় সামাতগুলি ১৫ লক্ষ মাইল 
বদ্যুৎ্বাহ তার যোজনা করেছে এবং ৪৫ লক্ষ 
খামারে বিদ্যুত সরবরাহ করেছে। ১৯৫৭ সালে 
প্রতি মাসে প্রত্যেকটি খামারে প্রায় ২১১ 1কলো- 
ওআট 'বদ্যৎশীন্ত খরচ করা হয়। 


(৩) সেচ, জুত্বসন্ক্ষা, গো-মাঁহযাঁদ, যণ্ডপালন, 
গবাদির চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমবায় সাঁমাত 


মোট সামাতি-সংখ্যা ১,৩৭৪ 
সদস্য-সংখন্ধ ১,৪০,০০০ 
(৪) বীমা সমবায় সাঁমতি 
মোট সামাত-সংখ্যা ১,৬৫০ 
সদস্য-সংখ্য ৩০,০০,০০০ 


(৫) বাণদান সমবায় সামাঁত 


মোট সামান্তি-সংখ্যা হা ৫৫০ 
সদস্য-সংখ্য ১,৩০,০০০ 





8৬৪ 


ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব কায়েম করতে 
গিয়ে প্রথমেই যে কাজটি করেছিল সেটি হ'ল পল্লী 
অর্থনীতির ধ্বংসসাধন। তারা বূঝেছিল ভারত- 
বর্ষের পল্লী-অর্থননীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারলেই 
এদেশে সাম্রাজ্যবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা 
যাবে। কারণ তারা অনুভব করোছল পল্লী 
অর্থনীতিই ভারতবর্ষের আসল স্নায়ুকেন্দ্র। 

ইংরেজের এই কৌশল কিন্তু গান্ধীজ ধ'রে 
ফেলোছিলেন। তাই “কুইট ইন্ডিয়া” মন্দ্রোচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের 
ব্রতপালনও শুরু করে 'দিয়োছলেন তান। তান 
জানতেন গ্রামবহল ভারতের পূর্ণ স্বরাজ মানে 
একমাত্র ইংরেজ চলে-যাওয়া নয়, পূর্ণ স্বরাজের 
অর্থ পল্লীপ্রাণ ভারতের সর্বাঙ্গণণ উন্নতি; পল্লী- 
অর্থনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটানো। 
এই প্রসঙ্গে গান্ধীজর গ্রামে ফিরে-চলার ডাক 
এঁতিহাসিক আহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথও এ কথা বলেছেন। তাঁর বহু 
রচনায় এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে অনেক বার। 
নগর-সভ্যতার প্রলোভন ত্যাগ ক'রে তাই [তান 
পল্লা-পরিবেশে গিয়ে রচনা করলেন শান্তিনিকেতন 
যা আজ সারা ভারতের তীর্থস্থান। 

স্বাধীনতার পর নানা সমস্যা আমাদের বিব্রত 
করছে। সরকার বিজ্ঞতার সঙ্গে অনুভব করেছেন 
--আর্থনীতক পুনগঠিন ছাড়া দেশের সার্বক 
উন্নতি অসম্ভব। তাই স্বাধীনতার এক যুগের 
মধ্যেই দৃ-দু'টো পণ্বার্ধক পাঁরকম্পনার রূপায়ণ 
সমাপ্তপ্রায়, এবং তৃতীয় পাঁরকজ্পনারও প্রস্তুতি 
চলছে। 

অসংখ্য-সমস্যাকীর্ণ এই বিশাল দেশের আর্থ- 
নীতিক পুনগঠিন মূলত সাফল্যলাভ করবে পল্লী- 
অর্থনীতির উন্নাতির মধ্যে। পল্লী উপোক্ষত 


নারীর ভূমিকা 
শ্রীমতী বন্তুল ঘোষ 


হ'লে কিংবা অনুন্নত থাকলে তিনের উপর তারশাট 
পারিকল্পনাও দেশকে উন্নত করতে পারবে না। 





তবে আনন্দের কথা, সরকার যোগ্য এবং নৈষ্ঠিক 
দৃঁম্ট পল্লী-উন্নয়নের প্রাতি রেখেছেন। একাঁদকে 
যেমন ভাঁর এবং বৃহৎ [শিল্প গ'ড়ে উঠছে, তৈমাঁন 
জনও ঘটছে।: একাঁদকে যেমন বড় বড় খামারের 
পারিকল্পনা চলছে, অআন্যাদকে তেমাঁন সাধারণ 
কৃষকরা তাঁদের নিজস্ব জামতে সরকার বীজ, সার 
ও অন্যান্য নীতি-নিদে'শের সহায়তার কাঁষ-ব্যবস্থাকে 
উন্নত ক'রে চলেছেন। 


মহৎ চেষ্টা-মান্রই সার্থক হয় না। তাকে রূপায়ণের 
যোগ্যতা থাকা চাই। নইলে সম্ভাবনাপূর্ণ পাঁর- 
কল্পনাও ব্যর্থ হ'তে পারে। পল্লীঅর্থনীতি 
সার্থক এবং শীন্তশালী হয়ে উঠবে তখন-যখন 
পল্লপবাসাঁৱা যোগ্যতার সঙ্গে সেই নশীতকে 
রূপাঁয়ত করবেন-তার আগে নয়। 


আপাতত এ প্রসঙ্গে পল্লী-নরীদের ভূমিকার 
কথাই বলাছি। 


[শক্ষাদণক্ষায় পল্লী-নারীরা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর । 
পাঁথবীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকে না। তাঁরা 
সীমিত পাঁরবেশে অনাড়ম্বর জীবন বহন ক'রে 
চলেছেন। সুতরাং ভারতের বিরাট কর্মযজ্ঞশালায় 
উন্নয়নমূলক কী কী কাজ চলছে সে সম্পর্কে 
স্পষ্ট ধরণা তাঁদের না থাকাই স্বাভাবক। কিংবা 
এই 1বশাল কর্মযোজনায় যে প্রত্যেকেরই অং্প- 
বিস্তর অংশগ্রহণ করার অবকাশ আছে এ-কথাঁটি 
না বুঝলেও তাঁদের দোষ দেবার কিছু নেই। 


{কন্তু এটাও সত্য, পল্লন-নারীদের যদ একবার 
উদাহরণস্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, তাঁদের 


® 
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বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


কর্মকুশলতাও এই পাঁরকল্পনার প্রধান অঙ্গ এবং 
তাঁদের সামান্য সহযোগও অসামান্য হয়ে প্রাতভাত 
হবে, তা হ'লে প্রায় প্রত্যেক পল্লী-নারীই সরকারী 
পাঁরকজ্পনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগদান 
করবেন এবং পল্লী-অর্থনীতি একটা দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রাতিষ্ঠিত হবে। 


ধরা যাক সঞ্চয়ের কথা । 


স্বল্প সঞ্চয় দেশ গঠনের এক প্রধান সম্বল। 

দেশের সকলেই যাঁদ ফালতু ও অপ্রয়োজনীয় খরচ 
বাঁয়ে সরকারী পাঁরকল্পনা অনুযায়ী সয় 
করেন, তা হ'লে পাঁরকল্পনার জন্য বিদেশের কাছে 
আমাদের হাত পাততে হবে কম। পল্লী-অর্থ- 
নীতিতে স্বল্প-সণ্যয়ের এক 1বাশশষ্ট ভূমিকা আছে। 
সাধারণত পাঁরবারের পুরুষেরাই সণয়নীতি গ্রহণ 
করেন; কিন্তু সংসারের প্রাত্যাহক প্রয়োজন 
মিটিয়ে নারীরাই উপয্যন্তভাবে স্বল্প-সণ্চয় নীতি 
কার্যকরী করতে পারেন। যে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে 
সণ্য়-কাজে সাহায্য করেন সেখানে সাফল্য 
সুনাশ্চত। মেয়েরা বাড়িতে একটি মেটে ভাঁড় 
(লক্ষ্মীর ভাঁড়) রাখবেন।  হাটবাজারের শেষে 
খুচরো পয়সাগুলো কিংবা সপ্তাহ-শেষে সাংসাঁরক 
প্রয়োজন 'মাঁটয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁরা সেই মেটে 
পারে রাখতে পারেন। কয়েক মাস অন্তর সেই 
ভাঁড় ভেঙে সাত অর্থ সরকার-ঘোঁষত সণ্চয় কাজে 
নিয়োগ করতে পরেন। বছরে এর পরিমাণ হয়তে; 
সামান্যই হবে, কিন্তু এই সামান্যই একাঁদন অসামান্য 
হয়ে দেখা দেবে। আগের কালে লক্ষমীর ঝাঁপ 
এই ভূমিকাই গ্রহণ করত। 


আসল কথা সণয়ের ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে পল্লীর 
মধ্যবন্ত ও ীনম্ন-মধ্যাবন্ত সংসারে মেয়েদের 
সুযোগের অভাব ঘটে না। আজকের ক্ষ,দ্র-সণ্য়ের 
যোগফল যে আগামী কালের শুভ প্রভাতের উদয় 
এই স্পষ্ট ধারণা পল্লী-নারীদের থাকা আবশ্যক। 
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এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা বহু সাহায্য 
করতে পারেন। গ্রামসেবক, গ্রামসোঁবকা ও সহকারী 
কাঁষ-কর্মচারা প্রীতির উপর পল্লীর উন্নয়নমূলক 
কাজের আবহাওয়া সৃষ্টির দায়-দায়ত্ব অনেকখানি 
নিভরশীল। গ্রামসোৌবকারা সোজাসীজ পল্লী- 
নারীদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাঁতয়ে সহজ অন্ত- 
রঙ্গতার সুরে কর্মযোজনার ব্যাখ্যা করতে পারেন। 
গ্রামের মেয়েদের প্রাত্যাহক কর্মব্যস্ততার হিসাব 
লে সহজেই বোঝা যাবে যে, শান্তর কী নিদারুণ 
অপচয় সেখানে ঘটছে। এই অপচয় দেশের স্বার্থের 
ক্ষীতকর। সমাজসেবীরা একটু তৎপর হ’লেই 
সাফল্যের সঙ্গে এই অপাঁচত শাল্তকে কাজে লাগাতে 


পারেন। আজকের গ্রাম্য জীবন প্রাচীন সমাজ- 
পাঁরকল্পীদের ছকে বধা। কিন্তু দিন পালটেছে। 
যুগের পণ্রবর্তন ঘটেছে। 'বরাট আর্থনীতিক 


কাঠামোর রদবদল ঘটছে। এ সময় পুরানো দনের 
ছকে-বাঁধা জীবন অফলপ্রসূ। নতুন পাঁরকজ্পনা- 
কারীদের যুগের সঙ্গে সংগাঁতি রাখা কম'সমাঁচতে 
গ্রামের সমাজগঠন করতেই হবে। 

এ সম্পকে আমার দডঢ় বিশ্বাস, পল্লন-নারীরা 
প্রস্তুত দেশগঠনের পূর্ণ প্রাতফলন যাঁদ তাদের 
পাঁরবাঁরক জীবনের উপর পড়ে তা হ'লে সকল 
বাধা-দ্বধা অপসারত হবে নিশ্চয়ই! যে সমাজাঁট 
বৰ্তমানে আমাদের দেশকে জাতিকে বহন করে 
নিয়ে চলেছে, সেই সমাজের উন্নাতমূলক 'কাঁগ্চৎ 
পাঁরবৰ্তন--তার মূল্য অপাঁরসীম। আমাদের 
বটি, আমরা পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজগালর 
সঙ্গে আত্মীয়তা পাততে পারি নে। অর সেই 
না পারার ফল বারবার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে 
দিতে চায়! 


আজ সময় এসেছে। সময়ের সঙ্গে সংগাতি' রেখে 
পল্পশ-নারীদেরও চলতে হবে। তাঁদের শুভ 
প্রচেষ্টা যাঁদ 1নাঁদ্্ট পথে সমাজগগনের কাজে 
নিয়োজিত হয় তা হ'লে দেশগঠন ত্বরান্বিত হবে। 


লেপ কি তোশকের ভিতরে থাকে তুলো। আর, 


বালিশের ভিতর? তাও থাকে তুলো। [{কন্তু 
দুটো এক তুলো নয়। লেপ-তোশকের ভিতরে 


থাকে কাপাস তুলো--এ তুলো থেকেই সুতো কেটে 
তা দিয়ে কাপড় বোনা হয়। আর, বাঁলশের 
ভিতরে থাকে শিমুল তুলো । 


কাপাস তুলো দিয়েও যে কেউ কেউ বালিশ তোর 
করে না তা নয়। তবে, তা করে শিমুল তুলো না 
জুটলে। মধুর অভাবে গড়ে আর কি। তা, 
কাপাস তুলোও যাদের জোটে না, তারা ছেড়া 
ন্যাকড়া পরেও তো বালিশ তোর করে। সে কথা 
হচ্ছে না। সাধারণত বালিশ, কুশন, গাঁদ এসব 
করা হয় শিমুল তুলো 'দয়ে। তোশকও শিমুল 
[ক আধাশহরের লোকে, অনেক গ্রামের লোকেও 
বেশি পরিমাণ শিমুল তুলো জোটাতে পারে না 
বলে আজকাল কাপাস তুলো দিয়েই তোশকও 
তৈরি করে। শিমুল তুলো যারা জোটাতে পারে, 
তারা তা দিয়ে তোর করে তোশক। 


কাপাস তুলোর আঁশ লম্বা, এ তুলো চাপ খেলে 
জমাট বেধে যায়। লম্বা আঁশ বলেই এ তুলো 
দিয়ে কাপড়ের সুতো কাটা হয়-চরকায়, তকলিতে, 
কলের টাকুতে, সব্প। শিমুল তুলোর আঁশ খুব 
ছোট আর রেশমের ধরনের মসণ। এ তুলোর 
আঁশ সহজে পাক খায় না। এ তুলো দিয়ে সুতো 
কাটা শন্ত আর সেই সুতো টে'কসইও হয় না। 
মসণ আর ছোট আঁশের বলে শিমুল তুলো চাপ 
খেলে জমাট বাঁধে না, বেশ কোমল আর স্থাতি- 
স্থাপক থাকে_ চাপ দিয়ে কি অনেকক্ষণ চেপে রেখে 
ছেড়ে দেবার পরে আবার যেকে সেই। তাই 
এ তুলো দিয়ে তোর করা হয় বালিশ, গাঁদ, কুশন 
ইত্যাদি এবং তোশকও এ তুলো দিয়েই করা উীচত। 
রেশমের ধরনের মসৃণ বলে শিমুল তুলোকে 
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শিমুলের কথা 


ইংরেজীতে বলা হয় “সল্ক কটন'--যার বাঙলা 
অর্থ রেশমী তুলো’ ব৷; বেশম-তুলো'। 
শিমূলগাছের কাঠ 'দিয়াশলাই তৈরির পক্ষে 
খুব ভাল। এই শিল্পে এ কাঠের খুব চাহিদা 
কলে পল্লী-অণ্চলে লোকে যথেচ্ছ শমুলগাছ কেটে, 
তার কাঠ বিক্রি ক'রে টাকা রোজগার করে, কিন্তু, 
দুঃখের বিষয়, নতুন গাছ করার উৎসাহ বড় একটা 
কারও দেখা যায় না। এর ফলে দেশে এই গাছের 
সংখ্যা আঁত দ্রুত ক'মে যাচ্ছে। এই কারণেই আজ- 
কাল শিমুল তুলো দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং শিমুল- 
গাছের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়য়েছে। 


শুধু তুলো আর কাঠ কেন, ?শমুলগাছের সব- 
কিছুই আমাদের কাজে লাগে। শিমুল তুলো যে 
গুটির ভিতর থাকে-যাকে শিমুলের ফল বলা চলে, 
তার খোসা খুব পুরু । তুলোর মধ্যে বীজও থাকে 
অনেক। একটা ফলে বা গুটিতে মোটামুটি 
শতকরা ৪৫ ভাগ থাকে খোসা, ২০ ভাগ তুলো আর 
৩৫ ভাগ বীজ। খোসা শুকিয়ে গ্রামের লোকে 
জৰালান হিসাবে ব্যবহার করে। বাঁজ থেকে তেল 
পাওয়া যায় আর সেই তেল সাবান তৈরি প্রভৃতি 
নানা কাজে লাগে। বাঁজ থেকে তেল বেরোবার 
পরে যে খইল থাকে তা গোরু মোষ প্রভীতি গৃহ- 
পালিত পশুর প্াম্টকর সুখাদ্য। লাল রঙের, 
পুরু পাপাঁড়র, বড় বড় শিমুল-ফুল এমন অজস্র 
ফোটে যে গাছের সারা মাথা ছেয়ে যায়। এ গাছ 
বেশ উচু হয়_ আকাশের কোলে মাথা তুলে দেয়; 
গাছের মাথা যখন লাল ফুলে ছেয়ে যায়, দূর থেকে 
দেখে মনে হয় বুঝি আকাশে আগুন ধ'রে গেছে। 


এ দৃশ্য পল্লী-অণ্চলে সকলেরই পাঁরাচত। এ ফুল 
ফোটে যেমন অজস্র, তেমনি ঝরেও প্রচুর। ফুল 


ঝরে ঝরে, জমা হয়ে, পচে গাছতলায় কাদা হয়ে 
যায়। এই ফুল কিন্তু গবাদি পশুর প্ৰিয় খাদ্য 
এবং পদান্টকরও, তাই বুদ্ধিমান লোকে গাছতলা 
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থেকে বাশি-রাশি ফুল কুড়িয়ে নিয়ে বাঁড়র গোর 
ছগল প্রভৃতিকে খেতে দেয়। শমূলগাছের পাতা 
ঝ'রে যায়। বাদ্ধমান চাষী সেসব পাতা নিয়ে 
{নিজের ক্ষেতে পচতে দেয়, পাতা পচে সার হয়। 
কোন কোন ওষুধ তোরতে শমুলগাছের ছাল 
লাগে। এ গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা হয়। সেই 
কাঁটা তুলে নিয়ে, চন্দনের মত ঘ'ষে গান্রচর্মের 
কলঙ্কহারক প্রলেপ তৈরি করা হয়। শিমুলকাঁটা 
দিয়ে যাঁরা ছেলেবেলায় রবার-্ট্যাম্পের অনুকরণে 
‘সাল’ তৈরি করেছেন, তাঁরা তার সেই 1শল্প- 
মাহাত্মটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন। 


এমন একাঁট গাছের বিনাশই শুধু আমরা ক'রে 
চলোঁছ, নতুন গাছ লাগাবার দিকে আমাদের খেয়ালই 
নেই। চাষ হিসাবে এ গাছ লাগাতে বা তার 
পারচর্যা করতে তো কাউকে দেখা যায় না, বরং 
একটি গাছ যাঁর আছে তান সোঁটকে কেটে তার 
কাঠ বাঁক করতে আগ্রহান্বিত; তার জায়গায় নতুন 
একট গাছ লাগাবার কথা তাঁর মনেই আসে না। 


আমাদের পল্লী-অণুলে যেসব শমুলগাছ দেখা 
যায় তার সবই আপনা থেকে যেখানে-সেখানে বীজ 
পাড়ে তা থেকে জন্মেছে এবং অনাদরে বেড়ে উঠেছে। 
যাঁর জমতে এই গছ রয়েছে, তার তুলো আর কাঠ 
থেকে তর যে আয় হয় সেটা" একেবারেই অবহেলা 
করার মত নয়, এবং কোন মূলধন নিয়োগ না ক'রে 
তান ?নখরচায় এই আয়টা করেন। 


ভারতে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উীঁডিষ্যা, 
আসাম, দাক্ষণ ভারত এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে 
ধশমূল তুলোর গাছ জন্মে। সারা পৃথিবীতে 
যত ?শমুূল তুলোর দরকার হয় তার শতকরা ৪০ 
ভাগ যোগায় যবদ্বীপ, আর বাঁকটা যোগায় ভারত, 
গসংহল ও 'ফাঁলপাইন দ্বীপপুঞ্জ । 


{শমূলগাছের চাষ করা খুবই সহজ। এ গাছের 
পাঁরচর্যাও করতে হয় না বোশাদন। সবচেয়ে বড় 
কথা, এ গাছ লাগাবার জন্য ভাল জাম না হলেও 


চলে। পাতত জমিতে এর চাষ করা যায়। ভাল 
উর্বর জম না হলে যাঁদ এ গাছ না হত, তা হলে 
প্রশ্ন উঠত যে. এখন খাদ্যসমস্যার দিনে ভাল জাঁমতে 
খাদ্য ফসলের চাষ না ক'রে শিমুলগাছ লাগানো 
সংগত কিনা । কিন্তু সে প্রশ্নের ধার 'দয়েও না 
গয়ে, অকেজো, পতিত জাঁমতে কি পোড়ো ভিটীয় 
যেখানে খাদ্যশস্যের বা অপর কোন অর্থকর 
ফসলের চাষ দেওয়া যাবে না, সেখানে স্বচ্ছন্দে 
[শমুলগাছ লাগিয়ে দিতে পাঁর। সেই জাঁমতে 
২০ ফুট দ্‌বে দূরে গর্ত ক'রে, তার মাটির সঙ্গে 
ক'রে নিলেই মাটি তৈরির কাজ হয়ে গেল। বর্ষার 
গোড়ার দিকেই প্রত্যেক মাদায় ২-৩টি ক'রে বীজ 
রোপণ করতে হয়। চারা একট: বড় হলে, প্রাত 
মাদায় সুস্থ তেজা একাট মাত্র চারা রেখে বাকি- 
গোড়ায় আগাছা গজালে সেসব পাঁর্কার ক'রে ফেলা 
দরকার। 





[িমূলগাছ একট, বড় হয়ে গেলে বিশেষ পাঁর- 
চর্যা না করলেও চলে। তবে সার দিলে, পাঁরচ্যণ 
করলে যে ফলন বোঁশ পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ 
নেই। প্রাতি বছরই গাছের গোড়ার চারাঁদক খ'ড়ে 
কিছু গোরবস'র দিলেই যথেস্ট। এ গাছের গায়ের 
কাঁটাগুলো তাকে গোরু-ছাগল প্রভৃতির কবল থেকে 
রক্ষা করে। 


গাছের বয়স চার থেকে পাঁচ বছর হলেই তাতে 
ফুল ফুটতে শুরু করে। এ বয়সের গাছে 
৪০-৫০1ট ফল টে'কে। ক্রমে বছরে বছরে ফুল 
আর ফল বা গুটির সংখ্যা বাড়তে থাকে। দশ 
বছর বয়সের গাছে প্রায় হাজারখানেক গঁট হয়! 


_ অবশ্য স্থানীয় অবস্থা বা মাটির গুণাগুণ অনুসারে 


৪৬৮ 


ফুল এবং গতর কাঁমবৌশ হতে পারে। প্রথম 
যে-বছর ফুল ও গুটি ধরে, সেই বছরই একটা গাছ 
দেড় থেকে দুই সের কি তার চেয়েও কিছু বেশি 
তুলো দেয়। 


তুলোর গুটি যেন গাছেই শাঁকয়ে না ফেটে 
যায় সে-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। গানটি 
গুল সম্পূর্ণ পুষ্ট হয়ে গেলে গাছ থেকে পেড়ে 
নিয়ে এসে, জালের ঢাকা দিয়ে রোদ্রে শৃকোতে 
হয়। গুটি ফেটে তুলো বেরোলে জালের ঢাকা 
থাকার ফলে তা উড়ে যেতে পারে না। গাছেই 
গুটি ফেটে গেলে তুলো উড়ে চাঁরাদকে দুরে- 
সুদুরে পর্যন্ত চ'লে পিয়ে নষ্ট হয়, সে-তুলো আর 
পাওয়া যায় না। জালঢাকা 'দয়ে শুকয়ে নেবার 
পরে সমস্ত গুটি থেকে তুলো ছাড়িয়ে নিয়ে, তুলো 
থেকে বাঁজগুলোও ছাঁড়য়ে ফেলতে হবে। 
প্রীতি বছর বনমহোৎসবের সময় '{শমুলগাছ 
লাগানোর কথাও যেন আমরা মনে রাখি। গ্রামাঞ্চলে 
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অনেকেরই অনেক পাঁতিত জাম অকেজো হয়ে *পাড়ে 
আছে; শমুূলগাছ লাগয়ে দিলে সেসব জাম 
একটা কাজের মত কাজে লাগে। এর চাষ করতে 
মূলধন লাগে না। সামান্য একটু পারশ্রম করলেই 
অর্থাগমের চমৎকার একটা ব্যবস্থা করা যায়! 
অন্যান্য অর্থকর ফসলের চাষে যে-পাবিমাণ ‘পাঁরশ্ৰম 
করতে হয়, এর চাষে তার তুলনায় অনেক কম 
পাঁরশ্রম কারে সেই অনুপাতে অর্থ পাওয়া যায় 
ঢের বোশ। গাছ একটু বড় হয়ে ওঠার পরে আর 
কোন পাঁরচর্যা না করলেও একটা 1শমুলগাছ 
সমানে অন্তত পণ্চাশ বছর তুলো দিয়ে যায়। তুলো 
দেওয়া বন্ধ করলে তার কাঠের কদর তো আছেই। 





তক 


কম়লালেবু সম্বন্ধে 
ক্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 


কমলালেব; সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে 
লেবু জাতীয় ফলগুি সম্বন্ধে একটু আলোচন 
দরকার। 


আমাদের দেশে লেবু জাতীয় ফলগুলির মধ্যে 
কমলালেবু, পাতিলেবু, মোসাম্বী, জাম্বীরা 


ইত্যাদি উল্লেখষোগ্য। সংস্কৃত ও চোনিক সাহিত্যে 
এই জাতীয় ফলের উল্লেখ আছে। ভবত 
ইতিহাস হিসাবে ইহাই সর্বপ্রাচাঁন ডীন্ত। আমাদের 


আয়ুর্বেদের সমশ্রুত গ্রন্থে ইহার আলোচনা পাওয়া 
যায়। 


অনেকে বলেন যে, কমলালেবু চাঁনের ফল--এবং 
যাহাকে আমরা সাধারণত পাতিলেব; বাল তাহা 
ভারতের নিজস্ব। আবার কেহ কেহ বলেন, 
সাইট্রন জাতীয় ফল পারস্যে সর্বপ্রথম পাওয়া যায় 
এবং ইংরেজিতে যাহাকে 'লেমন' বলে তাহা আরবেই 


পাওয়া যাইত। আরবগণ হয়তো আফ্রিকায় ইহার 
চাষ শুরু করে। তারপর তাহা ক্রমশ ইউরোপে 
ছড়াইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 


গ্ৰীস্টাব্দের দশম শতকে আরবগণ ওমানের বাগান 
হইতে প্যলেস্টাইন ও ইজিপ্টে লেব; আমদানি 
কারয়াছে এরুপ প্রমাণ আছে। 


ভারতে কমলালেবু চাষের ইতিহাস সম্বন্ধে 1কিছ: 
ধারণা কাঁরতে হইলে কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের 
উত্তি এবং দুই-একখানা নাম-করা আত্মকাহনীর 
উপর ভর কাঁরতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত 
বিবরণ এরুপ পরস্পর-সম্পর্কহীন যে, এগুদিলকে 
ঠিক এরীতিহাঁসক 'সদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। 
কিন্তু পাঁথবীর এক স্থান হইতে অন্যস্থানে কমলা- 
লৈব; চাষের ক্রম-প্রসার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কাঁরতে হইলে এইগ্যাল লইয়াই শুরু করিতে 


8৭0 


হইবে। যেমন, একথা যাঁদ বলা হয় যে, কমলালেবু 
আনাত হয়, তাহা হইলে খুব অসত্য বলা হয় না, 
কেননা ইহার কিছু কিছ; সূত্রও পাওয়া যায়। কিন্তু 
ইউরোপে ইহা চালান হওয়ার ইতিহাস তাহার দুই 
শত বংসরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। মূররা 
সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কমলা 
আমদানি করে। তাহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
রোমে ইহার চাষ হইয়াছে এরুপ ইতিহাস পাওয়া 


যায়। 


মার্কোপোলো ভারতের কমলা সম্বন্ধে কিছুই 
লেখেন নাই। কিন্তু ভার্থেমা নামে জনৈক পর্যটক 
১৫১০ খ্ৰীস্টাব্দে ক্যানানরে আঁসয়া সেখানকার 
কমলা সম্বন্ধে বলেন যে, পাঁথবীর কোন স্থানে 
তিনি এরুপ সুস্বাদু কমলা খান নাই। 


ভারতের কমলালেবু সম্বন্ধে সাঠিক বিশ্বাসযোগ্য 
তথ্য জানিতে হইলে সম্পূর্ণ ভারতাঁয় পুস্তকের 
উপর 1নভ'র করা উচিত। বিদেশীদের পুস্তকে 
ভারত সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস পাওয়া মুশীকল। 
কিন্তু এমন কোন পুস্তক পাওয়া ষয় না যাহাতে 
ভারতের লেবুর ইতিবৃত্ত বিশদভাবে লেখা আছে। 
১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে "লিখিত বাবরের আত্মকাহিনীতে 
নয় রকম লেবুর কথা আমরা পাই। ভারতে কমলা- 
লেবুর চাষ সম্বন্ধে ইহাই সম্ভবত সর্বপরাতন 
একমান্ন নিভরিযোগ্য পুস্তক। ১৫৯০ শ্রীস্টাব্দে 
{লাখত আইন-ই-আকবরীতে এসম্বন্ধে নূতন 
কিছু পাওয়া যায় না। 

হাৰ্বাট তাঁহার ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দের ভ্রমণকাহনীতে 


ম্যাঙ্গালোরের লেব; জাতীয় ফল ও কমলার 
উচ্ছবাীসত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু রিড নামে 


আর একজন পর্যটকের এ-সম্বন্ধে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের 
এক মন্তব্যে মালাবারের লেবু জাতীয় এক প্রকার 
গাছের বর্ণনায় কমলাগাছের সাহত মিল খন্াজয়া 
পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রায় একশত বৎসর পর 
রামফিয়াস নামে জনৈক লেখক 1বাঁভম্ন রকমের 
কমলালেবুর বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার 
মধ্যে কতকগুলি বন্য জাতীয়। তান বলেন, ‘মাষ্ট 
কমলার উৎপাঁত্তস্থল চীন। আবার অনেক গ্রন্থকার 
বাঁলয়াছেন, ভারতে অতাঁতে উন্নত ধরনের কমলা- 
লেবুর চাষের ও ব্যাপক সরবরাহের অনেক চেষ্টা 
হইয়াছে। ডাক্তার হান্টার বহাদন আগে একথা 
প্রাতপন্ন করতে চাঁহয়াছলেন যে, ভারতের অনেক 
অণ্চলে উৎকৃষ্ট কমলাকে সান্তরা বলা হয়, ইহার 
কারণ, এই শব্দাট সিন্দ্ৰা শব্দের হিল্দুস্থানী 
অপভ্রংশ এবং ইহা হইতে বোঝা যায় যে, উহা 
পর্তুগাল হইতে আমদানি হইয়াছে। উীদ্ভদ- 
বজ্ঞানিগণ কমলাকে বলেন 'অরেনাশয়াম'। মনে 
এই শব্দ হইয়াছে; পরে হয়তো পারসীতে ইহা 
বদলাইয়া হয় 'নারগ্গ'। সংস্কৃতে কমলাকে বলা 
হয় 'নাগরঙ্গ', হিন্দী 'নারেঙ্গী'র সাঁহত ইহার মিল 
আরও বোশি। সূতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি যে, ভারতবর্ষের নারেঙ্গী নাম 
ভারতেরই সংস্কৃত শব্দের অন্যরকম উচ্চারণ। 
ভারতের বিভিন্ন অণ্চলে কমলাকে 'নারেঙ্গী' ও 
‘সান্তরা’ এই দুই নামে অভিহিত করা হয়। স্পেন 
দেশের ভাষায় কমলাকে বলা হয় 'লরেঞ্জো এবং 
সম্ভবত মূররাই ইংরেজিতে ইহার নাম করে 


'অরেজ'। 


কাঁষাবজ্ঞানের উন্নতি হইবার পূর্বে যখন কাঁষ- 
সংক্রান্ত পরিসংখ্যান লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না 
সেই সময়কার ভারতের কমলার চাষ সম্বন্ধে ভাল- 
ভাবে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সরকার কৃষ 
বিভাগ খ্যালবার পর নানা পুস্তক এ-সম্বন্ধে লেখা 
হইয়াছে। সেগনীল হইতে ভারতের কমলালেবু 


বসুন্ধরা ৪ চৈত্র ৪ ১৩৬৬ 


সম্বন্ধে জানা যায় যে, এর দুই জাত; এক জাতের 
স্বাদ একটু অম্ল এবং আর এক জাতের- খুব মিজ্ট। 
উদ্ভিদাবজ্ঞানগণ বলেন যে, এক জাতীয় ভারতীয় 
বন্য কমলার সাঁহত মিষ্ট জাতীয় কমলার মিল খুব 
বোৌশ। তাহাতে মনে হয়, ভারতই ইহার জন্মভূমি 
আবার অনেকের মতে মিষ্ট কমলার গাছ আসামের 
মধ্য দিয়া চাঁন হইতে ভারতে আমদান হইয়াছে এবং 
ক্রমে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। 


এখন ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলে কমলার চাষ হয়, 
কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অল্প। ভারত 
বিভাগের পর্বে শ্রীহট্র জেলার কমলা ছিল ভারতে 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। ভারতে কমলার চাষ বৰ্তমানে প্রধানত 
আসাম, দাঁজালঙ, নাগপুর, উত্তরপ্রদেশের গাড়ো- 
য়ল ও কুমায়নন অঞ্চল, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতের 
পুনা ও কুর্গে হয়। এইসমস্ত অণ্চলের জন- 
সাধারণ নিজেদের আভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানদবারাই ইহার 
উৎপাদন করিয়া থাকে। বর্তমান বৈজ্ঞানক 
পদ্ধাতর সাহায্য পাইলে তাহারা আরও উন্নত 
ধরনের ও বেশ পাঁরমণে ফল ফলাইতে পাঁরবে। 


ডক্টর বোনাভয়া নামে জনৈক গ্রন্থকার ভারতে 
চার জাতীয় কমলার নাঁজর 'দিয়াছেন। বাঙলা- 
দেশে এই ফলকে কমলা নামে আঁভহিত করা হয় 
কিন্তু উত্তর ভারতে ইহাকে সান্তরা ও নারেঙ্গী 
বলা হয়। তাঁহার মতে এই চার জাতীয় কমলা 
হইতেছে ঃ£ (১) সান্তরা জাতীয়। এই শব্দ তাঁহার 
মতে সংস্কৃত "সুন্তরা" হইতে আসিয়াছে । সিন্দ্রা 
হইতে পাঁরবর্তন হইতে হইতে সান্তরা হইয়াছে 
একথা তান অস্বীকার করিয়াছেন। (২) কেওনলা 
_যাহ্‌কে সাধারণত নারেঙ্গী বলা হয়; এই জাতীয় 
লেবুরই ভারতে চাষ হয় সবচাইতে বোৌশ। (৩) 
মালটা অথবা পর্তুগাল জাতীয়_ ইহা দোঁখতে 
রক্তের মত লাল। ১৮৫২ সালে ভারতে ইহার 
চাষ শুরু করা হয়, এখন গনজরানওয়ালাতে বেশ 
ভালভাবে চাষ হয়; (৪) মান্দারন জাতীয়। 
অনেকের মতে চীন ও কোচিন চীনেই ইহার 
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উৎপন্তৈ সর্বপ্রথম। এই জাতীয় ফল ভারতে বোঁশ 
পাওয়া যায় না। কখনও কখনও কমলার বাগানে 
এই জাতীয় গাছ দুই-একটা দেখা যায়। কিন্তু 
ইহাকে ভারতীয় কমলা বলা কোনমতেই উচিত 
{কনা তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। 

ভারতে যত রকম কমলালেবুর চাষ হয় তাহার 
মধ্যে সান্তরা জাতীয় কমলাই প্রধান। ইহার 
বাঁহরের রং লালচে হলদে, উপরকার আবরণ খুব 
আলগা। এই কারণেই শৌখিন ফল-বিলাসীরা 
ইহা পছন্দ করেন। অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে 
বিভিন্ন জাতীয় কমলার পার্থক্য সম্বন্ধে জানবার 
আগ্রহ থাকার কোন কারণ নাই। শুধু মিষ্ট 
স্বাদ ও আকার দ্বারাই সাধারণ ক্রেতাদের আকৃষ্ট 
করা যায়। বাজারে যে কমলা যত বোঁশ বড় এবং 
যত মিষ্টি তাহার চাহিদাও তত বোঁশ। 


দাঁজালঙ, নাগপুর এবং আসামের শ্রীহট্ অণ্ডল 
কমলাচাষের জন্য বিখ্যাত। শেষোক্ত অণ্ডল এখন 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুন্ত। কিন্তু শ্রীহট্রের পারব 
বৰ্তী অণ্চলেও কমলার চাষ হয়। ইহা প্রধানত 
খাঁসয়া অণ্চলেই সীমাবদ্ধ। এ অণ্যলেও শ্রীহট্রের 
মতই চারাগাছ লাগাইয়া কমলার চাষ করা হয়। 
যাঁদও প্রধানত পাহাড়ের ঢালু অংশেই চাষ বোঁশ, 
তথাপি সমতল ভূঁমতেও ইহার চাষ করা হয়। 
চারাগ্ীল ২-৩ বৎসরের হইলে মে ও জনন মাসের 
ভিতরেই গর্ত করিয়া পৌঁতা হয়। বর্ষার শেষা- 
শোঁষ ইহাদের গা হইতে কতকগুলি ডাল বাহর 
হইতে আরম্ভ করে। এই ডালগুঁল একটু বড় 
হইলে একট রাঁখয়া বাঁকগাল কাটিয়া ফেলা হয় 
এবং উপর হইতে আসল গাছাটও কাটয়া লওয়া 
হয়। আট-নয় বংসর পর গাছে ফল ধাঁরতে 
আরম্ভ করে। এই বয়স সব সময় ঠিক থাকে না, 
কেননা গাছে পোকা ধাঁরলে ঠিকমত তাহার বৃদ্ধি 
হয় না, তাহাতে ফল ধাঁরতে দোর হয়। এ অণ্ডলে 
এবং প্রায় মার্চ পৰ্যন্ত থাকে। . নাগপুরের কমলা- 
চষের রীতি অন্যরকম। এখানে সান্তরা জাতীয় 


৪৭৭ 


কমলার ডাল ও মিষ্টি লেবুর চারার অথবা জাম্বুরার 
(যাহাকে আমরা সাধারণত বাতাৰব লেব; বাল) 
চারার কলম করা হয়,-কিল্তু এখানে উল্লেখযোগ্য _ 
যে, গাছ লাশাইবার যে পদ্ধাতই অবলম্বন করা 
হউক না লেন ছুুন-মাশ্রত মাটিতে কমলার চাষ 
সবচাইতে ভাল হয়। প্রথম জাতীয় কমলার খোসা 
পাতলা, এবং ইহা খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু খোসা 
ছাড়ানো মুশ্জকল হয়, কেননা গায়ে লাগিয়া থাকে। 
দ্বিতীয় রকমর ফলের খোসা খুব আলগা হয়। 
এখানে গাচ্ছের দুইবার ফলন হয়। প্রথমবার 
জান,য়ার-ফেব্রুয়ার হইতে মার্চ মাসের মধ্যে গাছে 
মধ্যে। দ্বিতীয় বার জুন-জলাইতে ফুল হয় 
এবং ফল পাকে মার্চএ্রীপ্রলে। দ্বিতীয় ফসলাটর 
কমলা খুব সমষ্ট হয় এবং গরমের সময় অন্যান্য 
স্থানের কমলা পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার চাহিদা 
খুব বোৌশ। এইসমস্ত কমলা গাছ হইতে কাঁচাই 
পাড়া হয়-নেইজন্য বাজারে এগ্াল দেখলেই 


বোঝা যায়। 


কাঁষাবজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ইহা ধারণা করাই 
স্বাভাবিক যে, জলবায়ু, চাষের পদ্ধতি ও বাজ 
অথবা কলমের উপরে উৎপাদনের প্রকারভেদ হয়। 
মোটের উপর যখন ক্রেতাদের রুচির উপরেই বাজারে 
ফলের আদর রোশ হইবে তখন কোন সনিয়াল্িত 


উপায়ে চাষ বাঁরতে হইলে প্রথম লক্ষ্য রাখতে হইবে 
তাহাদের মত মতের উপর। কন্তু ভারতে কমলা- 


লেবুর ব্যাপার কাষিবিভাগ এতখানি নজর সম্ভবত 
এখনও দিতে পারেন নাই। চিরাচরিত প্রথার 
এক-আধটঃ পাঁরবতন করিয়া কেহ কেহ বৈজ্ঞাঁনক 
উপায় কিছু কিছু কাজে লাগান। এ বিষয়ে বলা 
যাইতে পারে যে, কমলাচাষের প্রসার কাঁরতে হইলে 
প্রথম পর্যায়ে যে-অণ্চলে চাষের যে রীতি তাহাকে 
আরও উন্নত করিয়া উৎপাদন বাড়ানো যায়। 
উৎপাদন বাধ দুইভাবে হইতে পারে। যেমন 
একই গাছে হলন বৃদ্ধি করিয়া এবং গাছের সংখ্যা 


বৃদ্ধি কারয়া। প্রথমটি উন্নত ধরনের উদ্যান- 
চর্যার পদ্ধাত প্রয়োগে সম্ভব। ইহার জন্য 
গবেষণা দরকার_তাহা সময়সাপেক্ষ। ব্যাপক 
চাষদ্বারা উৎপাদন বাড়ানোই বর্তমান অবস্থায় 
সবচাইতে উপযোগী । ভারতে কমলার চাষ 
সাধারণত পাহাড় অণ্ডলেই বোশ। পাহাড় অণ্ডল 
ভারতে কম নয়। এইসকল অঞ্চলে জনসাধারণের 
সহযোগিতার দ্বারা চাষ বাড়ানো মোটেই অসম্ভব 
নয়। ভারতের যে অঞ্চলে যে ভাবে চাষ হয় সেই 
রীতিতেই চাষ বাড়ানো উপযুক্ত পন্থা বাঁলয়া জন- 
সাধারণের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হইবে। 

কছাঁদন পূর্বে আমরা কমলাচাষে পাঁশ্চম- 
বাঙলার বিশেষ অংশ গ্রহণ কারবার কথা শ্দানয়া- 
ছিলাম। দা্জালঙ জেলায় কমলার বাগান 
সম্প্রসারণ কাঁরয়া পশ্চিম বাঙলায় দ্বিতীয় পাঁর- 
কল্পনায় কমলার চাষ দ্বিগণ করা হইবে এরুপ 
সদ্ধান্তও আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে আমরা 
আশা কাঁরব যে, পশ্চিমবঙ্গের আঁধবাসীরা বোশ 
সংখ্যায় কমলা খাইতে পাঁরবে। কমলার চাষ 
বাড়াইলে উভয়াদকে লাভ-_ যেমন, জনসাধারণ বোঁশ 
কমলা খাইতে পাঁরবে এবং বর্তমান ফলসংরক্ষণ 
পদ্ধাত কাজে লাগাইয়া আঁতাঁরক্ত ফল যাঁদ কিছু 
থাকে সেগুঁলর অসময়ে সদ্ব্যবহার করা হইবে এবং 
ছু কিছ বিদেশে চালান কারিয়া বিদেশী মুদ্রার 
অভাবের সময় আরও কিছু সঞ্চয় বাঁড়বে। ইহার 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


ফলে দেশে কোটায় ভরা ফলের শিল্প বৃদ্ধি পাইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসমস্ত কারখানার চাহিদা 
মটাইবার জন্য আরও ফলের চাষ করিতে হইবে । 
কমলালেবুর পাযান্টকারতা সব'জনাবাঁদত। 
ভারতের মুষ্টিমেয় লৌকই কমলা খাইতে পায়। 
এখনও বোধহয় ভারতের বোঁশর ভাগ বাড়তেই 


রোগীর পথ্য হিসাবেই ইহা আনা হয়। তাহাও 
অনেকের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সাধারণ 


সংপুন্টর জন্যও ইহার মূল্য অনেক। খাদ্য 
হিসাবে এত মূল্যবান হইবার একটা কারণ-_ ইহার 
ভিতর “স’ ভিটামনের আধিক্য। হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, গড়পড়তা একশত গ্রাম কমলার 
রসে প্রায় চুয়ান্ন মিলিগ্রাম ভিটামিন "স' থাকে। 
কমলা সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান ভাল তাঁহারা গাছে 
সম্পূর্ণ পাঁকবার পরে পাড়েন, কারণ গাছ হইতে 
হয় না। ক্যালিফোনিয়ায় এরুপ আইন আছে যে, 
কমলার রসে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ ও অম্লের অন;- 
পাত যতাঁদন না ৮৪১ হয়, ততাঁদন কেহ উহা 
বাজারে বিকি করিতে পারিবে না। ইহার কারণ, 
এই দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের শতকরা ৮০ হইতে 
৮৫ ভাগই চান, এবং কমলা হইতে যে সুগন্ধ 
আসে তাহা সাহীষ্্রক আ্যাসিড হইতে । কমলাকে 
বোঁশ পাকতে দিতে নাই, কেননা তাহা হইলে 
ইহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। 
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মেস্তা ও রোসেলের 
দুটি পোকা 


উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন কোন অণ্ডলে দু রকম 
শহবিস্কাস-তন্তু জন্মানো হয়, তার একটা [হ'ল 
মেস্তা (কেনাফত অথবা শহাঁবস্কাস ক্যানাবনাস') 
এবং অপরটা রোসেল (হাবস্কাস সাব্ভারিফা")। 
আঁশের ফসল মেস্তা বা রোসেল পাটগাছের কোন 
বিশেষ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না, কিন্তু তাদের 
ণনজস্ব, পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। 
এসব পোকা হলঃ 'আ্যাগ্রলাস আযাঁকউটাস' বা 
মেস্তাগাছে প্যাঁচানো-ফুটো-করা পোকা (“স্পাইর্যাল 
বোরার') এবং রোসেলের 'ফেনাকক্কাস হার্সুলাস'। 
এ দহ রকম পোকা এই দু'টো ফসলের উৎপাদন 
খুবই কাঁময়ে ফেলে। 


পাটের আঁশের বিকল্প হিসাবে এ দুটো আঁশ 
চাষীদের পাঁরচিত। তার কারণ, পাটকলে মেস্তা 
ও রোসেলের আঁশ পাটের স্থান 'কছুটা পূরণ 
করে। ভারতে এ দুটো ফসলের চাষে জমি ছিল 
১৯৪৭ সালে ৩ লক্ষ একর, তার জায়গায় ১৯৪৮ 
সালে দাঁড়য়েছে ৮ লক্ষ একর। কারণ, পাটচাষের 
তনুপযোগী নীরস ধরনের জমিতেও এ দু'টো 
ফসল জল্মায়। | 


প্যাঁচানো-ফুটো-করা পোকার এরকম নাম হবার 
হেতু হচ্ছে, তারা গাছের ছালের নিচে কাঠের গায়ে 
পাঁচানো ধরনের সুড়ঙ্গ করে। ওলন্দাজ পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সেখানকার ‘জাভা’ পাটে 
(মেস্তা) এ পোকার আক্রমণের খবর পাওয়া যায় 
১৯২২ সালে, কিন্তু ভারতে এর আবিভণব হয়েছে 
হালে_মান্র ১৯৫০ সালে। ইতিমধ্যে এ পোকা 
মেস্তার সবচেয়ে ক্ষাতকারক হিসাবে প্রাতিষ্ঠালাভ 
করেছে। কাঁচা গাছে এ পোকা বিশেষ আক্রমণ 
চালায় না। 


পাথৰ 


আক্রান্ত গাছে এ পোকা তার পাঁরণত জনঁবনে যে 
সুড়ঙ্গ কাটে, সে জায়গাটা দেখেই বোঝা যায়, গাছের 
গা সেখানটাতে একটু ফুলে ওঠে। প্যাঁচানো 
সুড়ঙ্ঞটার শেষাঁদকে শক্ত একটা লম্বাটে জানস 
জন্মায়-যাকে বলা যায় 'পাথার। এই পাথুরি 
{তন থেকে তারশ সোন্টামটার পর্যন্ত লম্বা হয়; 
ন’ থেকে পনেরো সোন্টামটার লম্বা পাথর প্রায়ই 
দেখা যায়। শুধু পরিণত বয়সের শৃককাঁটই 
পারার জন্মাতে পারে। পরবর্তী বয়সে শুককাঁট 
যখন পনুত্তলী বাঁধে, সে সময়ে এদের দ্বারা পাথর 
তোর হয় না। ছ' থেকে আট ফুট লম্বা গাছেই 
পাথ্যীর জন্মাতে বেশি দেখা যায়। বোশর ভাগ 
গাছেরই গোড়া থেকে দেড় ফুটের মধ্যে পাথর 
জন্মায়; কোন কোন গাছে এর চেয়ে উদ্চুতেও 
পাথুঁর হ'তে দেখ যায়। 


পারার যেখানে জন্মায়, তার এলেকায় সুড়ঙ্গের 
প্যাঁচগমলো কাটা হয় খুব ঘনঘন। গাছের সেই 
অংশটা এর ফলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 
জোর বাতাসের ধাক্কা লাগলেই সেখানটাতে গাছ 
ভেঙে পড়ে যয়। পরিণত অবস্থার গাছের এই 
ক্ষাতিতে চাষীর ভীষণ লোকসান হয়। আক্রান্ত 
ক্ষেত্রের দৃশ্যও বড়ই করুণ হয়ে দাঁড়ায়। পাথুরির 
জায়গাতে পোকা অনেক সময় গাছের কাঠে সুড়ঙ্গ 
করতে গিয়ে ছালের ভিতর-পিঠটাও কেটে ফেলে। 
সেখানকার আঁশ কাঠের সঙ্গে এমন শক্তভাবে এণ্টে 
যায় যে, এমনকি পচানোর পরেও তা ছাড়ানো যায় 
না। এইভাবে আঁশ নষ্ট হয়। 

এই পোকার শৃককশীট মেস্তাগাছের গা বেয়ে, 


অনেক সময় গাছের সারা আগাগোড়া ওঠানামা 
করে। শুককর্টের পা নেই। এদের গায়ের 
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স্‌, 


তলাটা চ্যাপ্টা এবং মাঁটর সঙ্গে চেপ্টে লেগে থাকে৷ 
গায়ের রঙ হলদেটে সাদা। বুক সামনের দিকে 
খানকটা বেড়ে থাকে-যার মধ্যে কড়া মাথা গাঁটিয়ে 
রাখতে পারে। এর শরীরের পেছনে একজোড়া 
কাঁটা-কাঁটা শিঙমত থাকে । পাঁরণত পোকা বেশ 
বড় আকারের-_সাত-আট াঁলামটার লম্বা এবং 
তার গায়ের রঙ উজ্জল নীলে সবুজ। সামনের 
ডানার উপর স্পষ্ট দু'টো বেঘ্টনী-মত জয়গায় 
ছড়িয়ে রয়েছে রূপোল রঙের শুয়ো। একই 
ধরনের দু'টো শুয়োর বেষ্টনী পোকার পেটের দু 
পাশেও আছে। সামনের প্রত্যেক ডানার ভিতর- 
ধারটা উ'্চু, আর বাইরের ধারটা সরু হয়ে একেঝরে 
ছ'বচালো হয়ে গেছে। শশুড়ের প্রথম তিনটি গাঁট 
চোঙের মত এবং বাকগুলি তিনকোণ। 


স্রী-কট গাছের কাণ্ডের যে-কোন জায়গায় ডিম 
পাড়তে পারে, তবে প্রায়ই গাছের ডগার দিকে 
পাতার তলার পিঠে ডিম পাড়ে। ডিম লম্বাটে 
গোল এবং একট; চ্যাপ্টা, ১ থেকে ১-২ মিলিমিটার 
লম্বা আর ০:৬৮ থেকে ০.৭৬ 'মালমিটার চওড়া। 
ডিমগুলোর একটা ক'রে উ'্চু মুখ-মত থাকে যাতে 
গাছের গায়ে আঁকড়ে থাকতে পারে। ডিমের খোলা 
বিল্লিময় এবং তাতে লোমকৃপের মত গৰ্ত-গৰ্ 
থাকে। 


বাভিন্ন ধরনের মেস্তাগাছেই এই পোকা আক্রমণ 
চালাতে দেখা যায়। রোসেলগাছ মেস্তার চেয়ে 
বোশাদন ক্ষেতে থাকে, কাজেই মেস্তা কেটে নিয়ে 
যাবার পরে রোসেলে এর আক্লমণ হ'তে পারে। 
তবে, রোসেল এই পোকার দ্বারা কমই আক্রান্ত 
হয়। হ'লেও, লম্বাটে পাথর বিশেষ জন্মায় না, 
কাজেই গাছ কখনও ভেঙে পড়ে না। 

এ পোকা রোসেলের গাছ কখনও আক্লমণ 
করলেও, মেস্তাগাছের যেমন ক্ষাত করতে পারে, 
রোসেলগাছের তেমন পারে না। সুতরাং রোসেলের 
পক্ষে পোকা বিশেষ ভাবনার কারণ নয়। এাঁদক- 
ওদিক থেকে মাঝে মাঝে এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে 
যে, 'গাঁলটোরয়াস জাতের পাটের গাছেও এই 


বসুন্ধরা $ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


পোকার আক্রমণ ঘটছে, তবে কোন জায়গা থেকেই 
বিশেষ ক্ষাতকর ধরনের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া 
যায় নি! 


ছ' রকমের মেস্তা নিয়ে পরাক্ষা ক'রে দেখা গেছে 
যে, বারাকপুর গবেষণাকেন্দ্রে উদ্ভাবিত এম টি ১৫’ 
মেস্তার গাছে এ পোকার আক্রমণ হয় সবচেয়ে কম। 
চার রকম রোসেল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে 
যে, উক্ত কেন্দ্রে উদ্ভাবিত আর ?ট ১’ রোসেলের 
গাছে এর আক্রমণ সবচেয়ে কম হয়। 


আরও দেখা গেছে যে, মেস্তা এবং রোসেলের 
বীজ বোনার সময়ের অদলবদল করলে এ পোকার 
অক্রমণ কম হয়। এপ্রিল মাসে বীজ বুনলে যে 
ফসল হয়, তাতে আক্রমণ হয় সবচেয়ে বোশ। 
এপ্ৰিলের যত পরে বজ বোনা যায়, আক্রমণের 
সম্ভাবনাও তত কম হয়। জলের সঙ্গে ২:৫ 
শতাংশ শান্তর 'মেটাসসউক্স' প্রয়োগ ক'রে গাছের 
কাণ্ডের “ভতরকার পোকা মেরেও ফেলা যায়। 


কণা ছারপোকা 
এই আঁত ক্ষদ্রাকার পোকা (“মলি বাগ’--ফেনা- 
কন্ধাস হার্সুটাস') প্রায়ই রোসেলগাছের ডগায় 
আক্রমণ চালায়। খুব কচি গাছের ডগার পাতার 
ধারে এবং তার বোঁটায় একসঙ্গে বহু পোকার 
আক্রমণ হয়। কিছু পোকা বড় গাছের কাঁচ 
গুঁটও আক্রমণ করে। ১৯৪৮ সালে এই পোকা 
রোসেল ফসলের ভয়ানক ক্ষাত করোছল ব'লে জানা 
যায়। 


গাছের ডগার যেসব জায়গা দিয়ে পাতা বেরোয়, 
সেইসব গাঁটে এই পোকা আক্রমণ করে, তার ফলে 
গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাঁটগুঁল 
ফুলে ওঠে এবং গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে দাঁড়ায়। 
গাঁট থেকে যেসব পাতার বোঁটা বেরোয়, সেগুলোর 
অবস্থা অনেক সময় এ রকম হয়ে পড়ে। কাছা- 
কাছি গাঁট থেকে বেরনো পাতায় এদের আক্রমণ 
হ'লে সেখানটা এক রকম ঝোপড়া হয়ে যায়। 
আক্রমণ প্রবল হ'লে গাছ মরেও যেতে পারে। 
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ক্ষেতে এদের আক্রমণ হয় সাধারণত টুকরো 
টুকরো 'এক-একটা জায়গা জমুড়ে। মরসূমের 
গোড়ার দিকে এই পোকার আক্রমণ হ'লে দেখা যায় 
ষে, গাছের ডগার একটি 1ক দুশট কুপড় হয়তো 
বোরয়ে আসে এবং গাছের ডগাটা ঝাঁটার মত হয়ে 
দাঁড়ায়। বীজের গাছে সময় সময় এরা গুটি 
অক্রমণ ক'রে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ ক'রে 
ফেলে, তার ফলে গুটি কু’কড়ে যায় এবং তার মধ্যে 
বীজ হয় কম। 


পুত্তলী এবং স্বী-পোকা তাদের সুতোর মত 
লম্কা চোঙ-ধরনের শখুড় গাছের কাণ্ডের গায়ে 
গভীরভাবে ফুটিয়ে দিয়ে রস শোষণ করে, তাতেই 
গাছের ক্ষতি হয়। দেখা গেছে যে, দশ-বারটি 
স্তী-পোকার আক্রমণেই গাছের ডগার বাড় বন্ধ হয়ে 
যব, গাঁট ফুলে ওঠে এবং চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই 
গাঢ় সবুজ রঙ ধ'রে ওঠে। 


পক্ষবিহণীন স্্রী-কীট 


স্লী-পোকার ডানা হয় না। পাঁরণত বয়সে এদের 
দেহে এক রকম থলে জন্মায় যার মধ্যে সারিবদ্ধ- 
ভাবে ডিম থাকে। চোঙ-আকারের িমগুলোর 


পেছনটা গোল, গোলাপী রঙ! ডিম সাধারণত 
লম্বায় ০.২৯ থেকে ০.৩২ 'িলামটার এবং 
চওড়ায় ০:১৭ 'মাঁলামটার হয়। ভিম-পাড়া 
সাধারণত পাঁচ থেকে আট দিনের মধ্যে শেষ হয়। 


পূর্ণপারণত স্বী-পোকার রঙ গোলাপী মত 
এবং দৈৰ্ঘ্য প্রায় তিন 'মালামটার। এদের দেহের 
পেছনে একটা শন্ত গুটি, দুশট কাঁটা আর কয়েকাট 
শদুয়ো থাকে।  পুরুষ-পোকা পযুত্তলী হয়ে গুটি 
বাঁধে এবং পূর্ণাঙ্গ কাটে পাঁরণত হয়ে বোরয়ে 
আসে। পুর্ষ-পোকার মুখাংশ থাকে না, কিন্তু 
সাধারণ দুটি চোখ, সুন্দর একজোড়া ডানা, 
মৌলিক ডানা এবং পশ্চাদঙ্গের উপর ভর করে 
একজোড়া মোম-তন্তু থাকে! 

এ পোকা সময় সময় মেস্তাগাছকেও আক্লমণ করে, 
তবে রোসেলের তুলনায় মেস্তায় এর আক্লমণ অনেক 
কম হয়। এ পোকার দমনে ১-৫ শতাংশ শান্তর 
নিকোটি'নক সালফেট এবং ০.০২ শতাংশ শান্তর 
'ফাঁলডল' প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। 
[১৯৫৯, সেপ্টেম্বর সংখ্যা ইন্ডিয়ান ফাৰ্ম'ং-এ 
প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুর পাটচাষ গবেষণা 
সংস্থার শ্রী এন দত্তের প্রবন্ধ থেকে] 





কু 


বৰ্তমান খাদ্যসঙকটের দিনে ভুট্টার চাষ একান্ত 
গ্রয়োজনীয়। ভুট্টা আতিশয় পুষ্টিকর ও উপাদেয় 
খাদ্য। তাহা সত্ত্বেও ইহার চাষ পাশ্চম বাঙলায় 
খুব কম হইয়া থাকে। ভুট্টার চাষ কারবার প্ৰণালী 
না জানা এবং খাইতে অভ্যস্ত না থাকা ইহার 
প্রসারলাভের অন্তরায় বাঁলয়া মনে হয়। তাই 
চাষীভাইদের অবগাঁতির জন্য ীনম্নে ভুট্টার চাষ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম । 


এপটেল মাটি বাতণত আর সকল রকম মাটিতে 





ইহার চাষ করা চলে, তবে দোআঁশ মাটিতে ইহার " 


ফলন সবচেয়ে বোশ হয়। সৈচ-পাওয়া জমতে 
চৈত্রমস হইতে ইহার চাষ করা চলে এবং ফলনও 
খুব ভাল হয়। বংসরের সব সময়েই ইহার চাষ 
চলে। সেচ-না-পাওয়া জমতে প্রধানত বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ কাঁরতে হয়। বিঘাপ্রাত 
পাঁচ-ছয় গাঁড় গোবরসার কিংবা কম্পোস্ট চাষের 
পূর্বে দিতে হবে। পূর্ব বংসর পুকুরের পচা 
পাক দিতে পারলে ইহার ফলন খুব বেশি হয়ে 
থাকে। বৈশাখ মাসে বাঁষ্টর জল হইলে জাঁমতে 
পাঁচ-ছয়াট লাঙলচাষ দিয়া ও মই দিয়া সার বেশ 
ভাল করিয়া মাটির সাঁহত মিশাইয়া মাটি ঝুরঝুরে 
করিয়া তারপর হাল্কা লাঙলের দ্বারা বাদাম-চাষের 
অনুরূপ একহাত অন্তর অন্তর সার করিতে 
হইবে। পূর্বে ভাল বাঁজ সংগ্রহ করা বড় একটা 
সমস্যা ছিল, বৰ্তমানে আমাদের সরকার উত্ত 
সমস্যার সমাধান করিয়া চাষীর অশেষ মঙ্গল সাধন 
কাঁরয়াছেন। আম বিহারের সাঁওতাল পরগনা 
হইতে আউশে জাতীয় ভুট্টার বীজ আনাইয়া তাহা 
ব্যবহার কারতেছি। ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, 
ফসল অন্পাদনে জমি হইতে উঠিয়া আসে। 
বর্তমানবর্ষে সরকারী বাঁজ লইবার জন্য পত্র 
দয়াছ। 


+ 
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ভুট্টার. চাষ 


মহম্মদ মজহৰ আলি 


সুপক্ক ভুট্টার মোচা হইতে বাঁজদানাগাল 
ছড়াইয়া, পোকাধরা, দাগযুক্ত দুর্বল বাঁজগনাল 
বাদ দিয়া, 'আ্যাগ্রোসেন জি এন’ দ্বারা শোধন কাঁরয়া 
লইতে হইবে। তারপর সারিতে মাটির সমতলের 
এক ইপ্চি গভীরে বার-তের ইণ্ডি দূরত্বে একটি 
একটি করিয়া বীজ ফেলিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া 
দিতে হইবে। গোরু জযাঁড়য়া মই দিয়া খুব সহজে 
ঢকার কাজ হয়। 


যোঁদন ভুট্টা বুনিতে হইবে সেইদিনই আট হাত 
অন্তর অন্তর ভুট্টার বীজ না দিয়া চার-পাঁচাট কাঁরয়া 
িঝঙ্গার কিংবা বর্যাতি মিঠা কুমড়ার বীজ দয়া 
মাটি ঢাকা দিতে হইবে। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই 
ভুট্টার ও বিজ্গা-কুমড়ার গাছ বাহির হইবে। 
ভুট্টার গাছগুলি দুই-তিন ইণ্ঠি মত হইলে ছোট 
কোদাল দ্বারা জাঁমর আগাছা পারিষ্কার করিয়া ও 
মাটি একটু নাড়াচাড়া করিয়া দিতে হইবে। 
তাহাতে রোগ-পোকার আক্রমণ কম হইবে এবং 
[িকড়গুল আলো-বাতাস পাইয়া গাছগুলিকে 
খুব তাড়াতাড়ি বাড়াইয়া তুলিবে। 'ঝিজ্গা-কুমড়ার 
গাছগুলিও সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বাড়তে 
থাঁকিবে। ভুট্টার গাছগুলি নয়-দশ ই বড় হইলে 
কিছু সৃপারফসফেট ও আমোনিয়ম সালফেট 
মাশ্রত কাঁরয়া গাছের গোড়া হইতে দুই হি দূরে 
লইয়া গাছের গোড়ায় ধরাইয়া দিতে হইবে। ভাল- 
ভাবে মাঁট না দিলে বাষ্ট ও তৎসহ বেশ বাতাস 
হইলে গাছগুল পাঁড়য়া যাইতে পারে। ভুট্রাগাছ 
জল দাঁড়ানো সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য মাটি 
দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নালা করিয়া দিতে হইবে 
যাহাতে ব্ষ্টর জল ভালভাবে জাম হইতে বাঁহর 
হইয়া যাইতে পারে। 


বসুম্তরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


এই সময় ঝিঙ্গা-কুমড়ার গাছগুলি লতা ছাঁড়তে 
আরম্ভ করে। ভুট্টার গাছ তিন-চার হাত উচ্চ 
হয় এবং ফল ধাঁরতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক গাছে 
টতন-চারিটি করিয়া মোচা হয় এবং তাহাতে অসংখ্য 
পর হইতেই দিনে কাক, টিয়া প্রভূত পাঁখর এবং 
নহে শেয়ালের অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং তজ্জন্য 
স্দন-রাত্র অনবরত পাহারার ব্যবস্থা কারতে হইবে। 
ব্রন্নে জামতে থাকবার জন্য অস্থায়ী ঘর তোর 
কাঁরতে হইবে। রানে মধ্যে মধ্যে টিন বাজাইয়া 
কিংবা অন্যরকম শব্দ কাঁরয়া শেয়ালগুলিকে ভয় 
দেখইতে হইবে। একসঙ্গে সমস্ত ভুট্টা পাকে না। 
যেসন যেমন পাঁকবে, পাকা মোচাগযীলকে ভাঙ্গয়া 
লইতে হইবে। সমস্ত পাঁকয়া গেলেও গাছগনাল 
গোড়া হইতে কাটা চাঁলবে না। কারণ এই সময় ঝিঙ্গা 
ও কুমড়ার লতাগ্ীল কতক মাটি দিয়া এবং কতক 
হুট্রাগাছ বাহয়া লতাইয়া উঠে এবং ফুল ও ফল 
হারতে আরম্ভ করে। যে জাঁমতে 'ঝঙ্গা-কুমড়ার 
শর চাষ হয়, তাহাতে শেয়ালের অত্যাচার কম হয়। 
কারণ শেয়াল ভুট্টা ভাঁঙ্গয়া দৌঁড়য়া পলাইবার 
সময় লতাগ্ীলি পায়ে বাধিয়া যায় বাঁলয়া ধরা 
শাড়বার ভয়ে মিশ্র চাষের জামির দিকে বড় একটা 
আসিতে চায় না। এদিক হইতে ইহার যথেষ্ট 
উপকারিতা আছে। 


ভুষ্টার মোচার উপরের আবরণ খুলিয়া দিয়া 
হইবে এবং ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা কাঁরয়া দাঁড় 
ভগ্গাইয়া ঝুলাইয়া রাখতে হইবে। শুকনা দানা 
মোচ হইতে ছাড়াইয়া বস্তাবন্দী কারয়া রাখাও 
হয়া তবে মধ্যে মধ্যে রোদ্রে দিতে হইবে । 


ভুট্টা নানাভাবে খাওয়া যায়। দানাগুল যখন 
বাঁচা থাকে, তখন আগুনে একটু পোড়াইয়া লইয়া 
লবণ ও গোলমারচের সহযোগে খাইতে অত্যন্ত 
লোন্ভনীয় ও মুখরোচক হয়। দুইটি ভুট্রাতে একটি 
লোকের একবেলার জলখাবার হয়। কাঁচা ভুটা 
ৰালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই লোভনীয়। বাজারে 
লাঁচা ভু্রার যথেষ্ট সমাদর। এক-একটি ভুট্টা এক 


আনা হইতে দুই আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। শুকনা 
ভুট্টা ভাঙ্গয়া চা্টলের ভাতের মত সিদ্ধ কাঁরয়া 
লইতে হয়, কিন্তু ইহার ফেন ফেলিয়া দিতে হয় না। 
এই ভাত তরকারি সহযোগে কিংবা 'মাম্ট-সহযোগে 
দুধ দিয়া খাইতে হয়। ইহার ভাত চাউলের ভাত 
হইতে খাইতে মুখরোচক ও প্দান্টকর। ভুট্টার 
আটা হইতে সুন্দর রুটি ও লুচি তৈয়ার হয়। 
ভুট্রর ছাতু খাইতে খুব সুস্বাদু। উক্ত ছাতু লবণ 
সহযোগে কিংবা দুঃধ-চিন দিয়া খাওয়া যায়। 
ভুট্টার খই বালকদের প্রিয় খাদ্যা খই হইতে নাড়ু, 
মোযা প্ৰভৃতি নান রকমের মুখরোচক খাবার তৈয়ার 
হয়। পূর্বে কুটুম্ববাঁড় নানারকম খাদ্য পাঠাইবার 
সময় ভুট্টাজাত খাবার পাঠাইবার রীতি ছিল। 
ভুট্টার গাছ গোরু-মহিষের প্রিয় ও পুষ্টিকর খদ্য। 


ভুট্টা ভাঁঙ্গয়া লইবার পর 'ঁঝঙ্গা ও কুমড়ার 
লতায় জাম ঢাকিয়া যয়, তখন আর তাহাদের কোন 
পাঁরচর্যার দরকার হয় না এবং করা সম্ভবও হয় না। 


আমি গত বংসর পনর কাঠা জমিতে ভুট্টার চাষ 
কাঁরয়াছলাম এবং মিশ্র চাষ হিসাবে অর্ধেকে 
ঝজ্গা এবং অর্ধেকে বর্ষাঁত মিঠা কুমড়র চাষ 
করিয়াছলাম। আমার 'ঝঙ্গা-কুমড়ার ফলন খুব 
ভাল হইয়াছিল। 


আমাদের অণ্চলে গত চারি বৎসর হইতে অনাবৃষ্টি 
এবং বন্যার জন্য ধান্য খুব কম হইয়াছল, আম 
এবং আমার বাড়ির সকলে একবেলা ভাত, বৈকালে 
ভূট্রাজাত খাদ্য এবং রাত্রে গমের রুটি খাই। 
প্রত্যেক বেলা 'বাভন্ন খাদ্য খাইতে খুব রুচিকর হয় 
এবং আনন্দ পাই। ভুট্টার চাষ করার জন্য আমাকে 
চাউলের অভাবে অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। 
এই বৎসর যথেষ্ট গমের চাষ কাঁরয়াছ এবং বোঁশ 
জমিতে ভূট্রা-চাষের জন্য প্রস্তুত হইতোঁছ। 


আমি আমার চযাভাইদিগকে অনুরোধ কার, 
তাঁহারা যেন ভালভাবে ভুট্টার চাষ এবং তাহার সাঁহত 
ঝিঙ্গা-কুমড়ার মিশ্র চাষ কাঁরয়া দেশের খাদাসঙ্কট 
দর করেন। 
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কচুরি আর কচুরিপানা নাম সৌসাদৃশ্যে আপাত- 
দৃচ্টিতে সমগোত্রীয় মনে হইলেও সাধারণ বাঙালী 
গৃহস্থ কচুরির চাইতেও কচুরপানার সাঁহত 
সমাধিক পাঁরাচত। রসনা-রাসকের আসান্ততে কচুরির 
উৎপত্তি আর কচুরিপানা বস্তার লাভ করে তাহার 
প্রীত অনাসন্তের ওদাসীন্যের যাষ্টতে 'নভ'র 


করিয়া। কচুরিপানা সহজলভ্য আঁত সাধারণ 
জলজ উদ্ভিদ। বীরভূম ও দার্জীলঙ ব্যতীত 


সমগ্র পশ্চিম বাঙলায়, পূর্ব পাকিস্থানে, আসামে, 
নালা, খালাবিলে, এমান ধানের জমিতে, সর্বনই 
কচুরিপানার দ্যীর্নবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত আছে। 
বহ্ধদেশে নদীর মোহনায়ও প্রভূত পরিমাণে ভাসমান 
কচুরিপানা সমুদ্রে বহু দুর অবাধ দেখা যায়। 
যদিও লবণান্ত জলে তাহার আয়ু ক্রমশই স্বল্পতর 
হইয়া আসে। জলে ভাঁসয়া থাকলেও শীতকালে 
যখন জল কিয়া আসে তখন ইহাকে মাটির 
অভ্যন্তর প্রদেশে আপন শিকড় প্রবেশ করাইয়া 
স্থির হইয়া থাকিতে দেখা যায়। 

পানার পাতা জলের উপর ইতস্তত ভ্রমণ কাঁরতে 
পারে সহজেই। পত্রের বৃন্তগাঁল স্থূলাকৃতি ও 
অস্থায়ীমূল কাণ্ডের নিম্নদেশ হইতে জলের ভিতর 
বেগে কচুরিপানা আনায়াসে ‘ভাপিয়া বেড়ায়। 
তদুপাঁর কচুরিপানার পত্রফলক নৌকার পালের মত 
বাতাসের আনুকল্য গ্রহণের শান্ত রাখে বাঁলয়া 
বায়প্রবাহের অনুকূলে চলিতে থাকে। কচুর- 
পানার দুত বংশবৃদ্ধি ও বস্তারলাভের মূলে আছে 
তাহার এইসকল বোশিষ্ট্যের সহযোঁগতা। ফুলের 
মরসূমে মনোহর নীলাভ ফুলে ফুলে যখন সকল 
দিক ভায়া উঠে তখন বাতাসের তালে তালে ফুল- 
গুাঁলর সাহত মনও নাচিয়া উঠে। কচুরিপানার 
পরম রমণীয় ফুলের রূপে মুগ্ধ মন আপন গৃহ 
সঙ্জায় উৎকৃষ্ট উপকরণরূপে নির্বাচন করে 


কচুৱিপানা 


স্লান্তষীকেশ চৌধুৱা 


ইহাকে। ফুলদানির মাথায় তাহার বিকচর্প 
পূর্ণবকাশ লাভ করে গ্ণগ্রাহীর আদরের 
মর্যাদায়। কিন্তু তাহার এই আপাত-রম্যতার 
অন্তরালে আত্মগোপন কাঁরয়া আছে কৃষপ্রাণ 
বাঙলার অন্তহীন দদে শার ভয়ঙ্কর বীঁজ। 


কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, অতীতের কোন 
এক অশুভক্ষণে এক মাঁকনী সুন্দরী কচুরিপানার 
ফুলের শোভায় মুগ্ধা হইয়া প্রথমে ভারতের বুকে 
তাহার আমদানি করেন। বোধহয় ব্রাজলে জল্ম- 
স্থান বাঁলয়া নির্ণীত হওয়ায় তাহাকে “ব্রাজিলিয়ান 
প্রকৃত কুলীন নাম "Bichornia Crassipsis,”” ইহা 
একবীজপন্রী উদ্ভিদ ও 07760018088] নামক 
একজাতীয় উদ্ভিদের পরবারভুন্ত। ইহার ভয়ঙকর 
সৌন্দর্য 1বিষকন্যার মত আজ সর্বনাশা হইয়া দেখা 
দিয়াছে। গ্রামাণ্ল ভারতের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু 
এই অক্টোপাশের পেষণে স্পন্দনরাহত হইবার 
উপক্রম দেখা দিতেছে। গ্রামাণ্টলের পুকুরগলিই 
প্রধানত পানীয় জল সরবরাহ করে। কিন্তু এই 
কচুরিপানার আক্রমণে তাহা প্রায়শই বিষান্ত হইয়া 
যায়। জলপথে যাতায়াতেরও যথেষ্ট অসুবিধার 
পানা একবার প্রবেশ কারলে ধান একেবারেই নষ্ট 
হইবার উপক্ৰম হয়। ইহাতে প্রতি বংসরে কোটি 
কোটি টাকার ক্ষাতি হইতেছে। মৎস্যাশী বাঙালীর 
মাছ প্রিয় খাদ্য। কিন্তু কচুরপানা-বহুল জলা- 
শয়ে মছের চাষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহাতেও 
বাৎসারক ক্ষাতির অঙ্কট- বড় কম দাঁড়ায় না হিসাব 
কাঁষলে। কচুরপানা মশককুলের সরাইখানা। 
কচুরপানায় পূর্ণ জলাশয় মশ্ককুলের বংশবাদ্ধর 
পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থল। এই মশককুলই ম্যালেরিয়া 
রোগের বাহন--অগাঁণত পল্পাবালী এই ম্যালেরিয়ার 
{শিকাররূপে পারণত হয়। অনেকে বর্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে পালাজবরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে 
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যেমন স্বামর কাজ চলে না তেমাঁন জাতীয় 
স্বাস্থেরও দ্রুত অবনাতি ঘাঁটতেছে। অতএব, কচুঁৱি- 
পালারুপ শত্রুকে সমূলে বিনাশ করা আমাদের 
সবখথা কতব্য। 

সরকারী ও বেসরকারীভাবে অনেকবারই কচুরি- 
পানাকে ধৰংস কারবার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সুফল 
যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ কচুরিপানা 
যেস্ত।বে দ্রুত ও সহজে প্রসার লাভ করে, ঠিক তেমাঁন 
ধৰংসের চেষ্টাও স্থায়ী ও প্রণালবদ্ধভাবে কারিতে 
হইবে। বৰ্তমান ভারত-সরকার কৃঁষ-অধিকারের 
মারফত একটি ব্যবস্থ: অবলম্বন কারবার চেষ্টা 
কারতেছেনঃ শুধু ধ্বংস না কাঁরয়া তাহা পচাইয়া 
উৎপাদন বাঁদ্ধ পাইবে ও আর একদিকে নানা রকম 
পাইবে। পরাক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কচুরিপানা 
হইতে প্রস্তুত সার গোবরসার হইতে প্রায় চার গুণ 
শান্তশালী ও প্রাত বিঘা ধানজামিতে যাঁদ এক টন 
(২৭ মণ ২০ সের) প্রয়োগ করা যায় তবে সেই 
জমিতে প্রায় দুই-তিন মণ ধান বৌশ ফলে। 

সকল প্রাণীর জীবনে জল, বায় ও আহারের 
প্রয়োজন, তাহা ছাড়া বাঁচবার উপায় নাই। 
উদ্নিদ-জ্ঞীবনেও ঠিক সেইরূপ জল-বায় ছাড়াও 
[বিবিধ মূল খাদ্য যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, 
পটাসয়ম প্রীতির দরকার। এই কছুরপানা- 


এই সার প্রয়োগে সাধারণত পটাশীপ্রয় ফসল পাট; 


আলং, শাকসবাঁজ প্রভাতির ফলন খুব ভাল হয়। 

গ্রমে সাধারণত কচুরিপানাকে পোড়াইয়া জমিতে 
প্রয়োগ কাঁরতে দেখা যায় কিন্তু তাহাতে নাইট্রোজেন 
ও ণহউমাস' নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশের 
মত গ্রীক্ষপ্রধান দেশের মাটিতে নাইভ্রোজেনের অভাব 
পাবলক্ষত হয়। উীদ্ভদ-দেহের পচনে যে মূল্যবান 
শহউমাস' উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের দেশের জাঁমর 
পক্ষে অতীব মূল্যবান সবচেয়ে বড় কথা হইল, 
আগ্ছনে কচুরিপানা অনেক সময় সম্পূর্ণ ছাইএ 


আবার সতেজভাবে জামতে দুষ্ট ক্ষতের মত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । কচুরিপানার সার তৈরি (5 
কোন নালার প্রয়েজন নাই ও কোন বিশেষ পাঁরশ্রম 
বা ব্যয় হয় না, অবসরকালে সামান্য মনোনবেশ 
কাঁরলেই চলে । কচুরিপানা-পচানো সারে শতকরা 
২:০৫ ভাগ নাইত্রোজেন, ১:১ ভাগ ফসফরাস, ২-৫ 
ভাগ পটাশ ও ৩-১ ভাগ চুন পাওয়া যায় ইহ পরণক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়ছে। কচুরিপানা পচাইয়া সার 
তোর কারবার গুকৃষ্ট সময় হইতেছে কার্তক- 
অগ্রহায়ণ মস। | 


কচুরিপানা হইন্ত সার তোর করিতে হইলে 
যেসকল স্থান কচারপানার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে 
সেইসকল স্থানের খাল বল ডোবা হইতে উচু 
সমতল জাঁমতে গাদা করিয়া সাজাইয়া রাখতে 
হইবে। চার-পাঁচ দিন শুকাইবার জন্য রাখতে 
হইবে যাহাতে জলীয় ভগ শতকরা ১৯৮ হইতে 
৬০এ নামিয়া আসে। গাদাগ্ীল ১০ ফ;টে লম্বা 
ও ৬ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট উচু কারতে পারলে 
ভাল হয়। এইৰূকম গাদা হইতে সাধারণত ২৮ 
মণ সার পাওয়া যায়। প্রতি ফুটে ২-৩ আঙুল 
পাঁরমাণ গোবর ও মাটি স্তরের উপর ছড়াইয়া দিতে 
হইবে। গোচনা দলে সারের গাদা খুব তাড়াভাঁড় 
পচে ও উীদ্ভদের খাদ্য উপকরণরূপ সার আরও 
তৈজস্কর হয়। দেড় মাসের মধ্যে জীবাণুর দ্বারা 
পচে ও নিচের দিকে নামিয়া আসে। তখন গাদাটি 
ভাঙিয়া উলটাইয়া নতুন কাঁরয়া পুনরার গাদা 
সাজাইতে হইবে দেড় মাসের মধ্যে গাদাগাল 
উত্তমরূপে পচিয়া যায় ও তখন সার জমিতে প্রয়োগ 
করা যায়। সার তৈরির পর জমিতে প্রয়োগ করার 
প্রয়োজন না থাকিলে সারের গাদাগনীল কাদামাটি 
ও গোবর মিশাইয়া প্রলেপ দিয়া রাখা উীচত 
যাহাতে রৌদ্রের খর তাপ ও বৃন্টির জলে সারের 
উপকরণগ্ল নষ্ট না হয়। এইভাবে আমরা 
একদিকে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্শ্রী বজায় রাখতে 
পার এবং অপরদিকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
কাঁরয়া স্বয়ংপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে পাঁর। 
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সব-কছ; সৃম্টর মূলে মাঁট। কথায় বলে, 
সভ্যতার শিকড় মাটিতে নিহিত। মাঁট থেকেই 
প্ৰাণশান্তি আহরণ ক'রে মানুষের সভ্যতা এাঁগয়ে 
গিয়েছে ধাপে ধাপো। | 


আমাদের খাদ্য, গৃহপালত পশুদের খাদ্য, 
পোশাক, জবালান-সবীকছুই মাটি যোগাচ্ছে। 
তাই ভাল মাটি হ'ল যে-কোন দেশের 'বাঁশল্ট 
সম্পদ। অতীতে এই মাটিকে অবহেলা করার জন্য 


বহ শহর, বহ, সভ্যতা একেবারে নিশ্চিহ হয়ে ' 


গিয়েছে। সেজন্য মাঁটর সংরক্ষণ হ'ল জাতির 


কর্তব্য। 


ভারতীয় অর্থনীতি মূলত কীধষপ্রধান। আমাদের 
জাতীয় আয়ের অর্ধেক আসে মাটি থেকে । দেশের 
সত্তর শতাংশ লোক চাষ-আবাদ ক'রে জাবকা- 
ধনর্বাহ করে। দেশের আর্থনীতিক স্থায়িত্বের 
জন্য মাঁট থেকে একটানা উচ্চহারে উৎপাদন 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, কৃষির সম্‌দ্ধি শল্পের 
ব্যাপক প্রসার, লাভজনক ব্যবসায়, আর কর্মচণ্চল 
বাঁণজ্যকেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করে_ সংক্ষেপে, 
সুখী সমৃদ্ধ দেশ গ'ড়ে তোলে। 

ভারতে কীষউৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম প্রধান 
কারণ হ’ল ভূমিক্ষয়। জল আর বাতাসের কার- 
সাজতে মাটি ক্ষয়ে যায়, গাছপালার খাদ্যের ঘটে 
ঘাটতি। শুধু তাই নয়, ভুমক্ষয়ের ফলে 
মাটি জমে জলের প্রবাহ হয় ব্যাহত, যোগাযোগ 
হয় বিচ্ছিন্ন, আর জমির উৎপাদন-ক্ষমতা হাস পায়। 
শেষ পৰ্যন্ত আমাদের কৃষকদের জাীবনধারণের 
নিম্ন মান আরও নিম্নগামী হয়। 


হিসাব ক'রে দেখা 'গয়েছে যে, একটি অরাক্ষত 
ক্ষেতের উপরের সাত ই মাটির স্তর সাতাশ 
বছরে নিশ্চিহ্ন হ'তে পারে। অথচ এ সাত হই 


মাটির কথা 


এক হাজার বছর সময় লেগেছিল। কীষ- 
উৎপাদনের মূল অবলম্বন মাটিকে একবার ক্ষয় 
হ'তে দিলে বেশ সার, উন্নত বাঁজ ও চারাগাছ 
রক্ষার আরও ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করেও কছত 
হবে না। আমাদের জাম থেকে অব্যাহতভাবে 
আরও বেশি শস্য পেতে হলে মাটিকে বাঁচাতেই 
হবে। | 


ভারতে যুগ যুগ ধ'রে মাটিকে অবহেলা করা 
হচ্ছে, অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিস্তৃত অণ্চল আজ 
আবাদের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আরও 
অনেক জামতে উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস পেয়েছে। প্রায় কুড়ি কোট একর জাম 
সম্বন্ধে আঁবলম্বৈ ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার । এর 
মধ্যে ১০ কোটি একর আবাদী জাম, ৫ কোটি 
একর পাঁতত ও আবাদের অযোগ্য এবং ৫ কোট 
একর মরু-অণুল- প্রধানত রাজস্থান রাজ্যে 
অবাঁস্থত। 


ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থায় জামর নিরাপত্তার চেয়ে 
অনেক বোঁশ কাজ হয়। এতে শস্যোৎপাদন দেড়- 
গুণ বাদ্ধি পায় এবং মাটির উৎপাদন-ক্ষমতা 
অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। তা ছাড়া, নদাঁতে 
পাঁলমাটির পাঁরমাণ কম হয়, ফলে বন্যার সম্ভাবনাও 
হাস পায়। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে 
খাদ্যশস্যের পলন্ট-মূল্য বৃদ্ধি হয়। 


অতীতে ভারতে ভূমি-সংরক্ষণের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। আঁনাদণ্ট মালিকানার জাঁম 
যতাঁদন পর্যাপ্ত পাঁরমাণে ছিল ততদিন ভূমি- 
সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার কার নি। 
বোঁশর ভাগই জমির ক্ষয়রোধ করার কোন ব্যবস্থাই 
করত না। শেষে জম চাষের অযোগ্য হ’লে তারা 
আর-এক জাঁমতে গিয়ে চাষ শুর; করত। বস্তুত 


NN 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


স্বাধীনভ্লালাভের আগে ভূমি-সংরক্ষণের জাতীয় 
কা্ষসূচি আমরা গ্রহণ কাঁর নি। 


পারিকল্পনা কাঁমশন ভূমিক্ষয় ও জাঁমর অবনাতর 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁদের সুপারিশ অনু- 
সারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সমস্যার সমা- 
ধনের জন্য ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় 
ভীম-সংরক্ষণ পৰ্ষদ গঠিত হয়। ভূম-সংরক্ষণ 
সম্বন্ধে গবেষণা পাঁরচালনা, কাষ-সংরক্ষণের পাঁর- 
কল্পনা রূপায়ণের জন্য কর্মীদের শিক্ষাদান এবং 
রাজ্্যসরকার ও নদশীউপত্যকা পাঁরকল্পনাগ্ীলকে 
ভূমি-সংরক্ষণের কার্যসূচি রূপায়িত করতে সাহায্য 
করার উদ্দেশ্যে কাঁরগাঁর এবং আর্ক সাহায্য ও 
খণদানের অধিকার এই পর্ষদকে দেওয়া হয়েছে। 


কেন্দ্রীয় ভূমি-সংরক্ষণ পর্ধদ্‌ সমীক্ষা, গবেষণা, 
প্রদর্শন, শিক্ষণ ও উন্নয়নের একাট সুসংবদ্ধ কার্য 
সূচি গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূমিক্ষয় 
সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দেরাদদন 
(হিমালয় অঞ্চল), চণ্ডাগড় (ঁশবাঁলকসের 
বাঁহভগ), চাতরা (জলাঙ্কের তত্ত্বাবধান), কোটা 
(রাজস্থানের পর্বতমধ্যস্থ সদাঁড় পথগুি), বাসাদ 
(গুজরাটের কোটার জাম), আগ্রা (যমুনার শাখা- 
প্রশাখা), বেলার (কাল মাটি), উতকামণ্ড (পাৰ্বত্য 
অণুল) এবং যোধপুরে (মরুভূমি) নট আণ্ডালিক 
গবেষণা ও প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। রাঙা- 
মাটি অণ্টলের ভূমি-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা করার 
জন্য পর্ষদ উীঁড়ষ্যা ও অন্যে দু”ট কেন্দ্র স্থাপন 
করবেন। যোধপুরে গবেষণা কেন্দ্রে শুচ্ক 
অণ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। রাজস্থানের মরুর অগ্রগাঁত রোধ করার 
জন্য পর্ষদ তৃণ-প্রান্তরের উন্নয়নের পাঁরকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন। 


পর্ষদ্‌ উধ্বতন ও নিশ্নতন আঁফসারদের হাতে- 
কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া, সমাচ্টি- 
উন্নয়ন ব্লকের কর্মী ও 'বাভন্ন রাজ্যে ভূমি- 
সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত কাষ-হীঞ্জনীয়ারদের 


ৰ 
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4 
সুবিধার্থে অল্পকালের জন্য শিক্ষণ-কোর্সের ব্যবস্থা * 
দের শিক্ষার জন্যও পর্ষদ আর্থক সাহায্য দিচ্ছেন ৷ 


১৯৫৮ সালের মে মাসে সর্বভারতীয় ভীম ও 
জাঁম ব্যবহার সমীক্ষা শুরু হয়। এখন পাঁচাট বড় 
নদী-উপত্যকা পাঁরকজ্পনার_ দামোদর উপত্যকা 
কর্পোরেশন, হারাকু'দ, ভাক্লা, চম্বল ও মাচকুন্দ-_ 
জলাঙ্কে সমীক্ষা চলছে। এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ 
একর জাম পরীক্ষা করা হয়েছে। 


ভূমি-সংরক্ষণ কাজের সাফল্য জনসাধারণের 
সক্ৰিয় সহযোগতার উপর 1নভ'র করছে। কতক- : 
গুলি বিশেষ তথ্য উপলব্ধি ক'রে তাদের কাজ 
করতে হবে। 


জাম ঢালু হলেই ভূমি ক্ষয় হবে। খাড়া এবং 

লম্বা ঢাল: জাঁমতে নিজে থেকে যেসব গাছপালা 
জন্মায় সেগুলি সযত়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এতে 
ভূমিক্ষয় কম হয়। চাষআবাদের উদ্দেশ্যে এসব 
চাষের জমি নষ্ট হবে, পাঁলমাঁটি জমে জলধারা ও 
নদীগ্যীল ক্ষাতিগ্রস্ত হবে। 


মাটিকে বাঁচাবার শ্ৰেষ্ঠ উপায়, হ'ল খাড়া ঢাল; 
জাঁমতে বনস্ান্টি ও তৃণ-ভূঁমির উন্নয়ন করা । 


ঢালু জাঁমতে চাষআবাদ করার আগে যেসব 

অঞ্চলে বৃম্টপাত কম সেখানে জল জমাবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। মাটি কেটে ও বাঁধ দিয়ে শস্যের 
প্রয়োজনীয় জল জমানো সম্ভব। 


জামি আবাদযোগ্য করার জন্য মাটি খোঁড়ার সময় = 

যেসব পাথর উঠবে সেগাঁল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে 
না ফেলে বাঁধ তৈরির কাজে লাগাতে হবে। যেসব 
জমিতে ক্ষয় শুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে কি করতে 
হবে তা কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষ মন্দ্ৰণালয়ে ভূঁম- 
সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ জানিয়ে দেবেন। 


ভূমি-সংরক্ষণ ও শুত্কাণ্চলের চাষ-আবাদের 
সঠিক পদ্ধতি-ষা অব্যাহতগাঁতিতে কীষ-উৎপাদন 


ধর জন্য প্রয়োজন-উদ্ভাবনের জন্য পর্ষদ 
হন রাজ্যে চাল্লশাট প্রদর্শন পাঁরকল্পনা 
»এগয়ণের সিদ্ধান্ত করেছেন ৷ প্রত্যেকাটতে অব- 
কা অণ্ডলের এক হাজার একর জাঁম অর্থাৎ 
নম্কাশনের জন্য একটি নালা থাকবে। 


'ম এবং ১০ লক্ষ একর অন্য ধরনের জান 
সংরক্ষণের কার্ষসৃচ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য 
খরচ হবে আনুমানক ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। 
এই লক্ষ্যে পেশছানো সম্ভব হবে ব'লে আশা করা 
যায়। তৃতীয় পণ্গবার্ধক পাঁরকল্পনাকালে এই 
চি আরও শক্তিশালী করা হবে। তখন 


| দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনাকালে ২০ লক্ষ একর আবাদী 







বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের , জন্য 
এই কার্যসূচিতে আবাদী জমির উপরেই বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তা ছাড়া, নদ-উপত্যকা 
পরিকল্পনা, বন্যাণনয়ন্্রণ, পার্বত্য অণ্চল, মরু- 
অণ্ডল, 'গাঁর-সঙ্কট, পাতত জাম ও অরণ্য-ক্ষয়ের 
দিকেও বিশেষ দূন্টি দেওয়া হবে। নোনা ও ক্ষার 
মাটির সংস্কারের কাজও শুরু করা হবে। 

তৃতীয় পণ্চবর্ষক পাঁরকল্পনাকালে ভূমি- 
সংরক্ষণ কাজে জনসংধারণের অংশগ্রহণের উপর 
{বশেষ জোর দেওয়া হবে। কারণ, ক্ষেতে এ কাজ 
শেষ পযন্ত কৃষককেই করতে হবে_ মাঁটিই তার 
অশীবকা যোগয়। 








নানা স্থানে প্রদর্শনী 


পেদঙে 


গত ওরা মাৰ্চ পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন, পশু 
চিকিৎসা ও সমাঁন্ট উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ডান্তার 
রাফউদ্দিন আহমেদ দাঁজীলঙ জেলার পেদঙে 
একটি পশুপালন, পশুচিকিৎসা, কৃষি, শিপ, শিক্ষা 
ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পাশ্ববর্তী 
অণ্চলসমূহেব বহ; আঁধবাসী এই অনুষ্ঠানে 
উপাস্থত ছিলেন। 


এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পশুপালন মন্ত্র 
উন্নয়নকার্যের অগ্রগতি উল্লেখপূর্কক এক ভাষণ 
দেন। তান কৃষি ও পশুসম্পদ উন্নয়নের এবং 
কুঁটিরাশল্পের গুরুত্বের কথাও বলেন। 


শ্রী সি এইচ ওয়াধীদ মীন্নমহাশয়কে স্বাগত 
সম্ভাষণ জানান এবং কাজি এস জি দোরাঁজ ও 
ক্যাপ্টেন এল পি শর্মা স্থানীয় সমস্যাবলী সম্বন্ধে 
বন্তুতা দেন। কালিম্পঙের মহকুমা-শাসক এবং 
গুদশননী কামাঁটর সভাপাঁতি শ্রী ডি সি মুখার্জ 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 


৩রা মাৰ্চ বৈকালে কাঁজ এস 1জ দোরাঁজর 
সভাপতিত্বে জাতীয় সঞ্চয় আন্দোলনের উপর এক 
আলোচনাচক্ক অনুজ্ঠিত হয়। শালগুড় আযাসি- 
স্টেন্ট ন্যাশনাল সৌভংস আফসার শ্রী এন কে দন্ত 
পাঁরকল্পনাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। নমুনা- 
স্বরূপ ১০৫ টাকার জাতীয় সঞ্চয় সার্টীফকেট 
বিকি হয়। দাঁজলঙের কৃষি-অধনক্ষক এতৎ- 
সম্পর্কে অন্যান্ঠত এক প্রগাঁতশীল কীষজীবল 
সম্মেলন'এর উদ্বোধন করেন। লেপচা নৃত্য এবং 
প্রচারবিভাগের তথ্যচন্র প্রদর্শনী বহ; লোককে 
আকৃষ্ট করে। 


৬ই মার্চ পযন্ত প্রদর্শনী চলে এবং কর্মসূচির 
মধ্যে ছিল সাহত্য-প্রাতিযোগতা, একাংক নাটক 


বটি 


A 
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প্রাতযোগিতা, মহাবীর ইয়ুথ ক্লাব কর্তৃক নেপার্ঠীশ 
নাট্যাভিনয়, খেলাধূলা, শশ-প্রদর্শনী, তারধ .. 
চালনা, লোকসঙ্গীত ও নৃত্য এবং 'বাঁচন্রানূজ্ঠা'. 


পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের জাতিগঠনমূলক বর 
বিভাগ এবং ইনফরমেশন সার্ভস অফ হীন্ডয় = 
নিজেদের স্টলের ব্যবস্থা ক'রে প্রদর্শনীতে অংশ- 
গ্রহণ করেন। 








প্যাটেলনগরে 


মহম্মদবাজার ব্লক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বীর 
জেলার প্যাটেলনগরে (১৯৬০) সালের ১ 
ফেরুয়ার একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়ো 
করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বারভু, 
জেলাশাসক শ্রীমনোরঞ্জন সরকারের পত্রী স্ত্রী, 
অশোকা সরকার। ‘সেবা’ পত্রিকার সম্পাদক 
শ্ৰীআঁশ্বনাীকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বস্ত্ত 
এরুপ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে উদ্বোধনী 
সভায় ভাষণ দেন। বহু গ্রামবাসী এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। | 


উদ্বোধনী সভার সভাপাঁত জেলাশাসক এই 
প্রদর্শনীর সুবিধা গ্রহণের জন্য গ্রামবাসীদের 
আহ্বান জানান ; কারণ এর ফলে অবসর-ীবনে 7 
ও শিক্ষা, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। তান বলে 
যে, ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও পাঁরমাণ বাঁদ্ধর ₹ 
কৃষকদের নতুন পদ্ধাততে চাষ করা প্রয়োজন। 1৩ 
আরও বলেন যে, পশুপালন ও কুঁটরাশিজ্পের ছে. 
প্রকৃত অগ্রগতি গ্রামবাসী ও সরকারের মধ্যে 
যোঁগতা ও কঠোর শ্রমের উপর নিভরশীল। 

পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের জেলা প্রচার-সং 
চলাচ্চিন্-প্রদর্শনী ও  প্রচারাবভাগের লোক 
শাখার নাট্যাভিনয়ের পরে অনুষ্ঠানের > 
ঘোষণা করা হয়। 


বিষুপ;রে 
বিষ্ণুঞ্জর কাছারি ময়দানে ২রা ফেব্রুয়ার থেকে 
ই ফেব্রুয়ার (১৯৬০) পর্যন্ত “বষ্পুর 
কুমা প্রদর্শন” নামে একাঁট কৃষ, শিল্প, স্বাস্থ্য 
পশুপালন বিষয়ক প্রদর্শনী অন্বীন্ঠত হয়েছে। 
'শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক 
_] এ কে মজুমদার, আই এ এস। 'বাভন্ন সরকারী 
৯.।বৃভাগ এবং জেলার ও কালিকাতার বহু বেসরকারী 
ৰ” এতে অংশগ্ৰহণ করেছিল। 


পুদর্শননীর অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল বাঁকুড়ার 
ক; 7 প্রচার বিভাগের শ্রুতিচাক্ষুষী প্রদর্শনী এবং 
রাঁবভাগের লোকরঞ্জন শাখার 'চাষী' ও শদশারণ' 
গাভিনয়। 
বাণিজ্য, শিল্প ও আঁদবাসী-কল্যাণ দফতরের 
নী শ্রীভূপাঁতি মজুমদার এবং রাষ্টরমন্তী শ্রীমতী 
ববী মুখোপাধ্যায় ও ডান্তার অনাথবন্ধু রায় এই 
_.শর্নী পরিদর্শন করেন। 


| 












তেপারপাড়া বিদ্যালয়ে গত ১৪ই ফেব্রুয়ার (১৯৬০) 
চারাদন-বাপী এক কৃষি ও [শিল্প উন্নয়নমূলক 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। মোদনীপুর জেলার 
আঁতরিন্ত জেলাশাসক (ভূমি-সংস্কার) শ্রী এস সি 
কার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
ধুদর্শনীতে স্থানীয় শিল্প ও হস্তাঁশলপ, 
কার্য ও তালপন্র নির্মিত শৌখিন দুব্যাদর 
নী হয়। স্থানীয় এক সংস্থা কর্তৃক অভোজ্য 
_হকে সাবান প্রস্তুত করার প্ৰণালী প্রচুর 
হর স্টার করে। বেসরকারী প্রাতষ্ঠানগুঁল 
আয়োজত স্টল ছাড়াও রাজ্য-সরকারের 
= “মৎস্য, প্রচার ইত্যাদ বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক 
শতে স্টল খোলা হয়! কীষ-স্টলে আদর্শ 
{ একটি মডেল দেখানো হয় এবং একটা ছোট 
: জাপানী প্রথায় কৃষিকাজ প্রদর্শন করা হয়। 





বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


ভজ 
প্রদর্শনীকালে মাঁহলা ও কীষজীবীদের জন্য পৃথক 
পৃথক দিবসের ব্যবস্থা থাকে। এ সময় নারী- 
সমাজকল্যাণ ও কৃষির উন্নাতাবষয়ক আলোচনা 
চলে। 


ব্রতচারী নৃত্য. তরজা, নাট্যানুষ্ঠন ও রাজ্য- 
সরকারের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে শ্রহীতিচাক্ষুষী 
প্রদর্শনীমূলক এক সাংস্কৃতিক কৰ্ম সাচ উত্ত 
প্রদর্শনীর অন্তভুন্তি ছিল। 


ভগবানপ;রে 

মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে ১৯এ 
ফেরুয়ার থেকে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি-সংক্লান্ত একটি পাঁচাদবস- 
ব্যাপী প্রদর্শনী অনাজ্ঠত হয়েছে। মৌদনীপুরের 
আতিরিস্ত জেলাশাসক হী এস সি সরকার প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন এবং প্রধান আঁতাথরূপে উপস্থিত 
ছিলেন কাঁথর মহকুমা-শাসক শ্রী এ কে সেন। 

ভগবানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং 
প্রদর্শনী-সামাতর সভাপাঁত শ্রী এস এন মান্না এক 
সংক্ষপ্ত ভাষণে কৃষি ও শিল্পের উন্নততর পদ্ধাতি 
প্রদর্শনকারী এরুপ প্রদর্শনন গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন। 

২০এ ফেব্রুয়ার একাঁট “শশ; প্রদর্শন অনুষ্ঠিত 
হয়। এতে ১ হইতে ২ বৎসর বয়স্ক শিশুরা অংশ- 
গ্রহণ করে। 

দ্বিতীয় দিনে কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্বল্প-সণ্ডয় সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। নয়াদাল্লর বিশ্ব কাঁষমেলা দর্শন- 
কারী স্থানীয় কৃষক শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রধান সভাপাঁতির 
আসন গ্রহণ করেন। তান উন্নততর কাঁষপদ্ধাতি 
সম্পর্কে তাঁর আভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষার কথা বর্ণনা 
করেন। 

২১এ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ‘সমবায় দিবস’ উপলক্ষে 
সমবায় আন্দোলনের অগ্রগাঁতি সম্পর্কে আলোচনা 
চলে। এ রক এলাকায় ৯১টি সমবায় সাঁমাত আছে. 
তর মধ্যে ৭১ খণদান সাঁমাত। 

















= 


8৮৫ 


বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


বেসরকারী নি ছাড়াও শিল্প-আংকার ও 
প্রচারাবভাগ কর্তৃক স্টল খোলা হয়। ব্রক-প্রাধকার 
কর্তৃক ভারি স্টলগালতে স্থানীয় চারুশিল্প 
ও কার্াঁশল্পের প্রদর্শনী হয়। স্বল্প-সণ্চয়’ 
সম্পীকতি একটি স্টলও ছিল। 


নাঁদয়ার উত্তর-সদরের মহকুমা-শাসক গত ২৭এ 
ফেরুয়ার (১৯৬০) কাঁরমপূর জাতীয় সম্প্রসারণ 
রক কর্তৃক সংগাঠিত করিমপূর থানা কৃষি, শিল্প 
ও স্বাস্থ্য গদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে 
মহকুমা-শাসক গ্রামাঞ্চলে এরুপ প্রদর্শনী সংগঠনের 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, বিভন্ন ক্ষেত্রে 
কারমপুর থানার কৃতিত্ব প্রদর্শনই এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য নয়, সেইসঙ্গে উন্নত কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প 
প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উন্নততর জীবন- 
হাপনের প্রক্রিয়া শিক্ষাদানও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। 
অনূষ্ঠানের প্রধান আঁতাঁথ ডাঃ নাঁলনাক্ষ সান্ন্যাল 
পল্লী-অর্থনীতিতে কৃষির অংশ সম্পর্কে একাট 
শিক্ষামূলক বন্তৃতা করেন। তাঁর ওঁ বন্তৃতায় সমবায় 
কৃতাকের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। 


এই প্রদর্শনী এক সপ্তাহ ধ'রে চলে। এতে 
পশ্চমবঙ্গ-সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যথা, কৃষ, 
প্রচার, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন বিভাগের স্টল ও স্থানীয় 
উৎপন্ন দ্রব্যে কয়েকটি বেসরকারা স্টল ছিল। প্রচার- 
বিভাগের ও যুক্তরাষ্ট্র প্রচার-সংস্থার তথ্যচিত্র প্রদর্শন 
এবং বিভিন্ন আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। 





টোডে টাৎটায় 
ভারত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত টোডে টাংটায় 
২৭এ ফেব্রুয়ার থেকে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য 
প্রদর্শনী অন্যাঞ্ঠত হয়। পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
অথসাহায্যে স্থানীয় আঁধবাসীদের দ্বারা এই 
প্রদর্শনী সংগাঠত হয়োছিল। 
® 


A 


কালিম্পঙের মহকুমা-শাসক বহু পার্বত্য আঁধ 
বাসীর উপাঁস্থাতিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই 
উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তান এইরূপ প্ৰদৰ্শনক 
গুরুত্ব ব্যাখ্যাপূর্বক জনসাধারণকে নিজ নিজ গ্রামের 
উন্নয়নে উদ্যোগী হতে আহবান জানান এবং 

কাজে সরকারের সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রদশ | 
ক্ষেত্রের সাঁমকটে নিমশয়মাণ জলঢাকা জলাবদ্য | 
প্রকল্প থেকে ভবিষ্যতে লভ্য সুযোগসহীবধার ৷ 
কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 


সভায় অন্যান্য বন্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রদর্শ 7 
সাঁমাতর সাঁচব শ্রীমানীসং িঁংব;, ক্যাপ্টেন এল ! 
শর্মা, ফাদার ইগারম্যান, শ্রী আর বি রায় এবং 
কালিম্পঙের মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্ৰী ডি আর 
সেন। 


্রদর্শনীক্ষেতরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ । 
তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। এ ছাড়া খেলাধূলা, শিশু- 
প্রদর্শনী এবং সাংস্কাতিক অনুষ্ঠানও হয়। ২৯৭ 
ফেব্রুয়ারি মহকুমা কৃষি আধকারিক কং 
পুরস্কার বিতরণের পরে প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষ 
করা হয়। 


















বারুইপাড়া পল্লী উন্নয়ন সাঁমাতির সহযোগ৩।॥ ' 
হুগাল জেলার ?সংগুর সমন্টি উন্নয়ন ব্লক কর্তৃক| 
প্রণোদিত বারুইপাড়ায় একটি কৃষ, শিল্প, স্বাস্থ্য 
ও শিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় . 
ফেব্রুযয়ার (১৯৬০)। হুগালর জেলাশাসক শ্রী :‘; 
এন বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন।  .& 


ট সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেলাশাসক গ্ৰাম ২ 
এরুপ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। চে 
স্বার্থে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য 1 / 
সম্মত ও উন্নততর কৃঁি-পদ্ধীতর সঙ্গে পারা ৭ 
হবার জন্য তান কৃষকদের উৎসাহিত বল’ 
ক্ষেত্রে উন্নয়ন-কার্যাবলী সম্পৰ্কীয় তথ্য ও * ''এ 


করার জন্য তান জনগণকে অনুরোধ 
রামপুর কলেজের অধ্যাপক নশ্ৰীবিমলাকা!ন্ত 
'ষ এই অনুষ্ঠানে বন্তৃতা করেন। 
|. খর জেলাশসক বারুইপাড়ায় পল্লীনেতাদের 
[ শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং শিক্ষণার্থী- 
.. স্বাধীন ভারতের নাগারকরূপে তাঁদের কর্তব্য 
দায়িত্ব সম্পকে সচেতন হতে বলেন এবং সরকার 
' জনগণের সহযোগিতায় দেশগঠনে সাহায্য করতে 
ং 
ন। 


A 













= গাকদায় 

সম্প্রতি দাৰ্জিলিঙ জেলার তাকদায় একটি কৃষি, 
গৃহপালিত পশু, দ্বাস্থ্য-তথা-শিল্প প্রদর্শনী 
"সনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদৰ্শনীটি রাংল-রাংলয়ট 
উন্নয়ন ব্লক বতৃক আয়োজিত হয়োছল এবং 
পল দবারোদ্ঘাটন করেন দাজ“লঙের ডেপুটি 
শনার শ্রী এন কে বি*বাস। প্রদর্শিত দ্রব্যাদর 
শ্ধ্যি স্থানীয় কৃষিজ ও কুটিরাশল্পজাত দ্রব্যাদি 
ব্ণধক দর্শক আকর্ষণ করে। প্রদর্শনীর আর- 
ঠাট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সিংগ্রটাগ 
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বসুন্ধরা £ চৈত্র ঃ ১৩৬৬ 


মৌমাছ-পালনকেন্দু কৰ্তৃক স্থাপিত স্টল। ১৯৫৮ 
সালের ফেব্রুয়াঁর মাসে স্থাপিত উক্ত কেন্দ্র বৰ্তমানে 
সাতটি গ্রাম নিয়ে কাজ করছে এবং তার অধীনে 
৪৫জন মৌমাছপালক এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক 
মৌচাক সমাঁন্বিতি ১০৬টি উপানবেশ আছে। 
১৯৫১ সালের শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে মোট ৩৫৩ 
পাউন্ড মধু উৎপাদন করা হয়। 

গবাঁদ পশু বিভাগে কৃত্রিম প্রজনন প্রণালীতে 
জাত আটটি জাস শ্রেণীর গোরু রয়েছে। পল্লী- 
বাস্ীরা এই বিভাগাঁটি সম্পর্কে গভীর কৌতূহল 
অনুভব করে। কৃত্রিম প্রজনন পাঁরকল্পনা চাল; করার 
পর থেকে রাংল-রাধীলয়ট সমষ্টি উন্নয়ন রকেই 
€&ণ্টির অধিক জাস শ্রেণীর গেরু রয়েছে। 


আসাননগরে 


সম্প্রতি নাদিয়া জেলার আসননগরেও একাঁট 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাজসরকারের বাভিন্ন 
বিভগ যথা কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প 
বিভগ এবং স্থানীয় মাহলা সামতি প্রদর্শনীতে 
অংশগ্রহণ করেন। নাঁদয়ার জেলাশাসক শ্রী এ কে 
দন্ত এর উদ্বোধন করেন। | 








টাকিটাকি 


খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের কষ ও খাদ্যোংপাদন মন্ত্রী 
ন্নীতরূণকান্তি ঘোষ ১৯৬০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ার 
মেদিনী”ুরে বেলদা শ্রীগোঁরাঙগ চিন্রমান্দরে অন্াষ্ঠত 
এক বৈঠকে পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী 
ব্যক্তদের সাহত মিলিত হন। ব্যবস্থা পরিষদের এবং 
ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় সদস্যগণও উক্ত বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন। 


আলোচনা-প্রসঙ্গে মান্দ্ৰমহাশয় সরকার-নির্ধারত 
খাদ্যোৎপাদন-লক্ষ্য এবং রাজ্যে খাদ্যোংপাদন বৃদ্ধির 
জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 1বশেষজ্ঞ-সাঁম'তর 
প্রস্তাবসমহ ব্যাখ্যা করেন। উন্ত প্রস্তাবের মধ্যে 
আছে সমগ্র রাজ্যে বহুসংখ্যক গভীর নলক,প খনন, 
সেচনের অন্যান্য সুব্ধার সম্প্রসারণ, উন্নত শ্রেণীর 
বীজের সরবরাহ বাঁদ্ধ, ব্যাপকভাবে রাসায়নিক 
সার, কম্পোস্ট, জৈবসার ইত্যাদি বণ্টন এবং পাতত 
জাম উদ্ধার। 

মন্দ্মহাশয় সমবেত সকলকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির 
দিকে মনোনিবেশ করবার আবেদন জানান। যুক্ত 
উন্নয়ন কমিশনার শ্রী আর ঘোষ, আই এ এস এবং 
কাষ-আঁধকর্তা ডক্টর হারেন্দ্রকুমার নন্দীও উক্ত 
অধিবেশনে ভাষণ দেন! 


পল্লশ-অ্থনশীতির প্যনগঠিন 

বর্ধমান জেলার ধান্রীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারেব্র 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদ:ুস সাত্তার বলেন যে, কুঁটিরাঁশিল্পের 
উন্নয়নই ভারতের পল্লী-অর্থনীতির পনর্গঠনের 
একমাত উপায়? 

গত সপ্তাহে ধান্রীগ্রাম প্রদর্শনী-মণ্ডপে পুরস্কার- 
বিতরণ-অনুষ্ঞানে সভাপতিত্বকালে শ্রী সাত্তার 
প্রদর্শনীতে প্রদার্শত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কাষিকার্য 
অবলম্বন করার জন্য কৃাঁষজীবীদের অনুরোধ 
জানান। তিনি আরও বলেন যে, পল্লীর জনগণকে 


ৰ 
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নতুন বৃত্তি শিক্ষা এবং কুটিরাশজ্পের মধ্য দি । 
চিরাচারত চারীশল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীক 
করতে হবে। কুটিরশিল্পের উন্নয়নের সাহ" 
ভারতের পল্লা-অর্থনীতকে সদ্‌ঢ়ু ভিছি * 
প্রতিষ্ঠত করা যাবে ব'লে তান উল্লেখ করেন। 

বর্ধমানের কাঁষ-অধীক্ষক অনুষ্ঠানে প্রধা 
আতাথর্‌পে উপস্থিত ছিলেন এবং সুলতান" ২ 
ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি . শ্রীনমৎ অজ _ 
বেলকুলির শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনে 
সভায় ভাষণ দেন। 





পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আঁদবাসী-কল্যাণ 1বভ 
এই রাজ্যের অনগ্রসর এলাকাসমূহে ২৬টি = 
সেচন-পাঁরকল্পনার রূপায়ণ অনুমোদন করেছে 
এসকল পাঁরকল্পনা রূপায়ণে আনুমাঁনক মোট 
হবে ২,০৬,৫৯৬ টাকা। এ পারকল্পনাস 
কার্যকরী হলে ১৩,৭৮৫ একর জাম উপকৃত : 
এবং ২,১০৫ টন খাঁরফ ও ৯৯০ টন রাব শ. 
উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। চাব্বশপরগনায় 
মোঁদনীপুরে ৩টি, বাঁকুড়ায় ১০ট ও পুরু 
৬টি পাঁরকল্পনা কার্যকরী করা হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ কাষিগবেষণা সাঁমাতি 
নিম্নলাখত সদস্যদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ - নষ্ট 
গবেষণা সামীত পুনগ্ঠিন করা হয়েছেঃ সভ _ 
-কাঁষ ও খাদ্যোৎপাদন বভাগের মন্ত্রী শ্রী - 
কান্ত ঘোষ; সদস্যগণ-ডঃ জে এন মুখ, 
ডি এস-সি; ডঃ এস সি গুহ, ডি এস-সি, < ৭ 
আই; অধ্যাপক প কে সেন; ডঃ এইচ ‘..* 
রায়, এম এস-স, পি-এইচ ডি, এফ এন 
ডঃ এ এন বোস, এম এস-স, পি-এইচ ডি; প 
বঙ্গ-সরকারের কৃষি ও খাদ্যোৎংপাদন 1. 
সচিব (েদাধকারবলে) শ্রী আই বি চ্যাটা 





















সি, এল এগ; ডঃ পি এন ভাদুড়ী; ডঃ 
সি রায়, এম এসশীস, পি-এইচ ভি, পশ্চিম- 
টার কাঁষ-আঁধিকর্তা পেদাধকারবলে); পশ্চিম- 
জার পশুপালন ও পশ্দাঁচীকৎসা কৃত্যক আধকর্তা 
পদ বিড়লা কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের 
&. এক (পদাধিকারবলে) ; বঙ্গীয় পশুচিকৎসা 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (পদাধকারবলে)। 

এ শ্চমবঙ্গের কৃষি-আঁধকতা সামাঁতর সচিবর:পে 
[= করবেন। 

| স্গণ ‘তন বৎসর বা পুনরাদেশ পর্যন্ত 
স্বদে থাকবেন। এই সাঁমাতির কাজ হবে কৃষি, 
ষ্টুপালন ও পশ্যাঁচাকৎসার ক্ষেত্রে গবেষণা- 
নত সকল 1বষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান, 
ও খাদ্যোৎপাদন দফতর, পশুপালন ও পশু 
ৎসা দফতর ও বন-দফতরের অধীন সংগঠন- 
র পাঁরচাঁলত গবেষণার ফল মাঝে মাঝে 
লোচন করা, এসকল সংগঠনের এবং অন্যান্য 
চল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের গবেষণার জন্য 
:দ্রকারের কাছ থেকে অনুদান প্রার্থনা করা 
এ সেসবের গবেষণার পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে 


বদ এবং ভারত-সরকারের অধীন অনুরূপ 
টনের নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রস্তাঁবত 
£ণা পরিকল্পনাসমূহ পরাক্ষা করা এবং 
নকারী গবেষণা-কর্মী ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন- 
ঘর সাহত যোগাযোগ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট দফতর- 
পদকে সাহায্য দান। 

৮ 

3 রঙে জাতীয় সয় সপ্তাহ 

31৬০ সালের ওরা মার্চ কাঁসয়ঙের মহকুমা- 
শ্রী একে গুপ্তের সভাপতিত্বে কাঁসয়ঙের 
| ক্ড পাবালক লাইৱোঁরতে জাতীয় সঞ্চয় 
নৰ৷ র উদ্বোধন হয়। বিশিষ্ট নাগাঁরকবৃন্দ, 
ঈদ সমাজ ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতি- 
ৰ ত প্রান্তন সামারক আধিকাঁরক, বাভিন্ন চা- 
এ র ম্যানেজার ও ট্রেডইউানিয়ন কার্মবন্দ, 






৪৮৯ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র ৪ ১৩৬৬ 


পল্লী-অণ্চলের মণ্ডল ও জনগণ উক্ত সভায় উপাঁস্থত 
ছলেন। 


সভায় সণ্য়ের উদ্দেশ্য এবং জাতীয় পাঁরকল্পনায় 
স্বজ্প-সণয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়। 


শ্রী এ কে গুপ্ত সভাপাতির ভাষণে বাধক্যে 
সঞ্চয়ের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। তান বলেন 
যে, রাজ্য ও ব্যান্ত পরস্পর আঁন্বত এবং উভয়ের 
অগ্রগতির জন্য এককে অপরের সাহায্য করতে হবে। 
সেইজন্য জনগণকে সয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং 
জনসাধরণের ও সমগ্রভাবে দেশের উন্নাতাবধানের 
জন্য কিছু কিছ লগ্নী করতে হবে। 

সভায় নমুনাস্বরূপ ১,০০০ টাকারও আঁধক 
মুল্যের জাতীয় পরিকল্পনা সণ্য় সার্টীফকেট 
বার হয়। 

১লা মার্চ থেকে ৭ই মার্চ (৯৯৬০) পর্যন্ত 
কাঁসয়ঙ ও মিরিক থানার অধীন চা-বাগান, বস্তা, 
হাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে উক্ত সপ্তহ প্রীতপালিত 
হয়। 





হাতির দাঁতের কাজের প্রাতিযোগতা 
মুশরদাবাদের জেলা শিষ্প-আধকারকের 


অফিসে সম্প্রাতি শ্রেষ্ঠ কারাীশল্পীর জন্য হাতির 
দাঁতের শিল্পের প্রাতযোগিতা অন্ন্ঠিত হয়। 
তাহাতে ম্র্শদাবাদের প্রাসদ্ধ ভাস্করদের শি্পকীত 
দেখানো হয়। 

প্রীতযোগিতার উদ্দেশ্য হল ম্ার্শদাবাদের প্রাচীন 
হাতির দাঁতের শিল্পের উন্নয়ন । এককালে এই 
[শিল্প আন্তৰ্জাঁতক খ্যাতি ও বাজার লাভ করোছল। 

প্রথম ও দ্বিতীয় নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন 
যথারুমে ময়রপাঁঞ্খ নৌকা’ ও 'রথগাঁড়'র জন্য 














নীহারপদ ভাস্কর ও শ্রীশাঁশভূষণ ভাস্কর। তাঁরা 
উভয়ই বহরমপুরের খাগড়ার অধিবাপী। 
শ্লরীসূশীলকুমার ভাস্কর, শ্রীআভমন্য ভাস্কর ও 





শ্লীনালনাক্ষ ভাস্কর [তিনটি তৃতীয় পুরস্কার লাভ 
করেন। 





বসুন্ধরা £ ১২শ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


মার্শাবাদের হাতির দাঁতের শিল্প এক সময়ে 
খ্যাতির শিখরে উন্নীত হয়েছিল। সে সময়ে 
শৌখিন রাজসভা ও ধনী ব্যান্তগণ এই শিল্পের 
পৃঙ্পোষকতা করতেন আজও মার্শদাবাদের 
ভাস্করদের 'বাঁশন্ট িল্পকীর্ত কেবল ভারতবষেই 
নয়, বিদেশেও প্রভূত চাহিদা সৃষ্টি করতে সমর্থ। 





গবাদি পশ্য ও হাঁসম;রাঁগর রোগ প্রতিরোধ 
পাঁশচমবঙ্গ-সরকারের পশচাকংসা-অধিকার 
কর্তৃক ১৯৫৯ সালের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে 
আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রায় দুইলক্ষ 
পশুপক্ষকে টিকাদান করা হয়েছে। এই সময় 
রাজ্যে গো-মহিষ ও হাঁসমূরাগর মহামারীর বিরুদ্ধে 


প্রাতষেধমূলক ব্যবস্থাঁদও গৃহীত হয়। 
সময়ে রিন্ডারপেস্টের বিরুদ্ধে ৭,০০০টি পশ. 
হেমারেজিক সেশ্টিসেমিয়ার বিরুদ্ধে ৩০: 
পশুকে, রানীক্ষেত রোগের বিরদ্ধে ২০,০০০ ৭ 
হাঁসমুরাগিকে, ব্ল্যাককোয়ার্টারের বিরুদ্ধে ৩,০০০ খা) 
আঁধক পশুকে এবং য়্যানগ্রাক্সের বিরুদ্ধেও সমসং টি 
পশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে প* ৯] 
চাকৎসা অধিকারের 'বাভন্ন হাসপাতাল ও চাক" 
কেন্দ্রে সাধারণ রোগে আক্লান্ত ৬৮,০০০-এর ৩.১ 
পশুপক্ষীর চিকিৎসা করা হয়েছে। টু 
বৰ্ধমান, পুরুলিয়া ও ম্ার্শদাবাদ জে" 
রন্ডারপেস্ট রোগ নর্মল করার আভষানে অঞে '' 
ও নবেম্বর মাসে ৯৬,০০০-এর আঁধক পৰশ) 
প্রাতষেধক টিকা দেওয়া হয়। ৰ 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আ ৷ 


পশ্চিমব্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমব 


সরকার" 


মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশৃভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্িত। 


পবসন-8০; ১-৩৪৫ এফ =৭,৫৫0 


ৰ 


। 
| 


 ন্াজা হবেন লুধুনি 


17 
দেশ । সন্ধ্যে সকাল পেটুক রাজা খাওয়া 


গ নিয়েই বান্ত। রাজসভাতে বসেও তিনি কেবল 
খাওয়ার কথাই ভাবেন ! এমন পেটুক তিনি | 
. সেদিন তার কি খেয়াল হলো, মন্ত্রী, সান্ত্রী,পারিষদ 
“ আর প্রজাদের ডেকে তিনি বললেন £ 
; দেখোঁ চল্লিশ বছর ধরে আমি তোমাদের রাজা । 
তোমাদের স্থখ-হুঃখ আর ভাল মন্দ নিয়েই আমার 
দিন কেটেছে । এমনি অবিবাহিত থেকেই আমার 
জীবনট! হয়ত একদিন শেষ হয়ে যাবে । কিন্তু তার 
আগে আমার এ রাজ সিংহাসনে বসৰার জনা 
একজন উপযুক্ত উত্তারাধিকারী চাই । তাই আমি 
আজকের এই প্রকাশা সভায় ঘোষণা করছি 
আমার রাজোর যদি কেউ আমাকে মুরগীর মাংস 
এমন করে বেঁধে খাওয়াতে পারে যাতে আমি 
সত্যকার মুরগী মাংসের স্বাদ পাবো, তাকেই আমি 
এ সিংহাসনে বসাবে! | তবে সাবধান! যাৱ রান্নাতে 
আমি সতাকার মুরগী মাংসের স্বাদ পাবে! না, 
সে রীধুনির আমি জিভ কেটে নেবো।-. 
ঘোষণা শুনে পেটুক রাজার রাজ্যের যত রাধুনি 
ছিল সবাই মুরগীর মাংস রেধে আনতে লাগলো 
আর এক এক করে জিভ কাটা যেতে লাগলো । 
কেউই বাজার মন মতো আর রাধতে পাবে 
ন! । শেষকালে এক সাধারণ ঘরের মেয়ে মাংস 
রানা করে এনে রাজাকে বললো, মহারাজ, 
এ মুরগীর মাংস আমার হাতে রাধা একবারটি 
খেয়ে দেখুন |” 
রাজা একটু অবাক হলেন। সত্যিই অপূৰ্ব রান্না ! 
"তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে রাজা বললেন, 
‘চমৎকার রেঁধেছো । একেই বলে রান্না ৷ আমার 
মৃত্যুর পর তুমিই বসবে এ রাজ সিংহাসনে । তবে 
বলতো দেখি, এমন রান্না শিখলে কোথায় ’ 





মেয়েটি বললো, “মাংসের এমন স্ুস্বাদের জলা এক’ 
মাত্র দায়ী ডেষজ বনষ্পতি যা দিয়ে আমি রেধেছি। 
এর ব্যবহার আমি দিদিমার কাছে শিখেছিলাম। 
রান্নার কাজে এটি যাদুর মতো কাজ করে। এব 
বিশেষ গুণ হলো, এতে খাদ্যের সতাকাব স্বাদ 
ফুটিয়ে তোলে, অথচ এর নিজের কোন স্বাদই নেই। 
“ডাল্ডা বনষ্পতি উৎকষ্টতায় অন্যান্য বনস্দতিকে 
হার মানায়। মে কোন দ্গিনিষই আপনি রীধতে 
চান, সে রান্নায় ভাল ফল পেতে হলে পাকা 
রাধুনির সাপে চাই 'ডাল্ডা” মতো বনসাতি ৷ তখন 
দেখুন এর শ্বাদ- অনেকেরই লোভ সাঁললানো 
মুশকিল হয়ে পড়বে । 

সরকারের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী “ভাল্ডা' খাঁটি 
ভেষজ তেল থেকে তৈরী । এর প্রতি আউন্পে ৭০০ 
ইণ্টারন্যাশনাঁল ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ এবং ৫৬ 
ইপ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটানিন ‘ডি’ যোগ 
করা হয়। 

তাই আজ থেকে আপনার ঘরেও “ডাল্ডা” রাখ! 
প্রয়োজনীয় নয় কি? বাড়ীর সবাইকে অবাক করে 
দিন, “ডাল্ডায়” বাধুন, তারপর দেখুন, অপনার 
বান্গার তারিফ ! তবে কেনার সময় সত্ঙ হলুদ 
'ডাল্ডা টিনের গায়ে খেজুর গাছের ছাপটি দেখে 
নেবেন $ 


ৰ 


হিন্দুস্থান লিভীরের তৈরী 


কি 


বসুষ্ধরা 


পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি নরবর।€ 
সরকারী কৃষিভাগ্ডারের তালিকা 


১1 
২। 
৩। 
৪1 
Gi 


৬। 
৭| 


পূর্ব এলাকা 
নাম রেলওয়ে স্টেশন 
জেলা চাব্বশপরগনা 
বারাসত ৰারাসত 
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নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকধর 
জেলা বঁরভূম 

সিউড়ি সিউড়ি সিউড়ি। 

রাযপুরহাট রাষপুরহাট রামপুরহাট। 
জেলা বাঁকুড়া 

বাকুড়া বাকুড়া বাকড়া। 

বিষ্ণুপুর ৰিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর। 

জেলা মোঁদনশপৰে 


মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপূর মেদিনীপুর। 
বেলৃদা (মেদি: দঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড় 


ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম ঝাড়গগস। 
ঘাটাল চন্্রকোণা রোড  ধাটানু- 
তমনুক তমলুক (আউট এজেন্সি), তনু, 

কাধি কণ্টাই রোড চি ত 


উত্তর এলাকা *% | 
জেলা পশ্চিম দিনাজপৰেে | 


রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ |" 
বালুরঘাট কালিয়াগঞ্জ ৰালুরর্ধ- 
ৰ 
জেলা মালদহ 
মালদহ মালদহ কোট মালদহ 
জেলা জলপাইগাড়ি 


জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি 
আলিপুর-ুয়ার আলিপূর-দুয়ার  আলিপু'' ' 


জেলা দাৰ্জিলিঙ 
দাজিলিঙ দাজিলিও দাজিলিঙ। 
কালিম্পড | শিলিগুড়ি কালিম্প” 
শিলিগুড়ি _; শিলিগুড়ি শিলিও? নৰু 

জেলা কোচবিহার ৰ 
কোচবিহার ' কোচবিহার কোচবিহ .. 


নাথাভাঙ্গ। | কোচবিহার ষাধাতাং, 


বসুন্ধরা 





৯... পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


CE. od bd ক এ, 
ষ্ট” গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের 


প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পণ্ডপালন-আধিকারিকের (Livestock Officer বা 
Asst. Livestock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন | রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইঁহাদ্বের কাধালয় 
আছে। নিচের তালিকায় দেখুন : 


পূৰ্ব এলাকা পশ্চিম এলাকা 
চব্বিশপরগনা_ কার্ধালয়ের ঠিকানা | বর্ধমান__ কার্যালয়ের ঠিকান। 
পশুপাঁলন-আধিকারিক : : আযাগারসন পশুপালন-আধিকারিক : £ বর্ধমান! 
হাউস, আলিপুর । সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত। 
নদিয়|-- বীকুড়৷-- 
পশ্ডপালন-আধিকারিক £: £ কৃষ্ণনগর । টা 
< পশুপালন-আধিকারিক : £ বাঁকুড়া । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বেখুয়াডহরি। || সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম । 
প্বঁ 
কমত ধিকারিক : : 
k জে নন"আধিকা ee বহরমপুর | 
৫... পালন-আধিকারিক : এ বীরভূম__ 
২. শীলন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা | পশুপালন-আধিকারিক £ ; বোলপুর | 
ও হুগলি--- পু সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 





পালন-আধিকারিক £ : চুঁচুড়া। 
শশ্ুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চু চুড়৷ | মেদিনীপুর 


be 
{: 

০ 
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"_'; { শৃশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া 2 


যা 


EE | পোঃ---উলুবেড়িয়া, পশুপালন-আধিকারিক £ ঃ ঝাড়গ্রাম। 
ঠৰ জেলা হাওড়া । সহ-পশুপালন-আধিকারিক £: কাথি। 
উত্তর এলাক। 
নপা৯গুড়ি__ কার্যালয়ের ঠিকান৷ ; দাজিলিঙ-- কার্যালয়ের ঠিকানা! 
পশুপালন-আবিকারিক £7: জলপাইগুড়ি । পশ্তপানন-আধিকারিক 2 £ কালিম্পঙ । 
1শুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি। সহ-পত্ডপালন-আধিকারিক ঃ এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদঙ । 
রই দিনাজপুর | সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ শিলিগুড়ি । 
উচ্ধ সওপালন-আধিকারিক : £ রায়গঞ্জ | 
— কেচিবিহার-_ 
ৰানন-আধিকারিক : : মালদহ । সহ-পতপানন-আধিকাৰ্বিক : কোচবিহার | 
.=_ প্সুপালন-আধিকারিক : এ সহ-পঁশুপালন-আবধিকারিক £ মাথাভার্গ৷ | 
ke নিস ১ 
[গ] ্‌ 


ৰ ২ 


বসুন্ধরা $ চৈত্র £ ১৩৬৬ 


ক্টোস' 
মে ৮৮৬ কলিকাতা-১৬ 
এবং সব বড় বড় ওঁৎধালয়ে পাওয়া যায়। 





পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চা ষ বিভাগ 


মৎস্ত-চাম সংক্ৰান্ত কোন উপদেশ ব| পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈর্ধ, 
জালের স্থতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেল মংস্ত-চাস আপ্কারিক (District Fishery Officers 
অথবা সহ- মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer)-এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পা 


লিখুন। তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন । 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মত্স্তজীবীদের পুনৰ্ণসতির জন্য নিন্রশিখিত দুই স্থানে একগুন ক রযা পুনবসতি 
আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন । প্রয়োজন হইলে তাহাদের খোঁজ করুন কু 
পত্র লিখুন । i. 

১। পুনর্বসতি আধিকারিক, বর্ধমান । রি 
২। পুনর্বসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers 81101785), কলিকাতা । 
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